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[নিবেদন 


স্বাধীনতা অর্জনের তৌন্রশ বছর পরেও ভারতবর্ষের তথা এই উপমহাদেশের জনগণ 
তাঁদের সর্বাঙ্গীণ মান্তর পথ খুজে পাননি। তাঁরা পদে পদে বিদ্রান্তির শিকার হয়েছেন। 
ভারত উপমহাদেশের মস্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বস দিয়েছিলেন এক অনন্য নেতৃত্ব। অনেক- 
ক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসী তাঁকে বোঝোঁন এবং তাঁর পথ অনুসরণ করোনি। উপরন্তু আমাদের 
পরম দুর্ভাগ্য যে আমাদের ইতিহাসের এক পরম সঞ্কটময় মুহূর্তে আমরা নেতাজণর নেতৃত্ব 
থেকে বণ্িত হয়োছলাম। কিন্তু. আমাদের মস্ত সংগ্রাম ত শেষ হয়নি। আমরা আজও 
নৃতনের সন্ধানে চলেছি। সূভাষচন্দ্রের চিরসংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবনের বাণী নূতন করে 
উপলাব্ধ করার সময় এসেছে।' তাঁর রচনা সমগ্রের বহুল প্রচার ও চর্চা এই উপলাব্খর প্রধান 
সোপান। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো বিশ্বাস করে যে এই দায়িত্বভার পালন করা তার 
এতিহাসিক কর্তব্য। 

ষাট দশকের গোড়ায় নেতাজী রিসার্ট ব্যুরোর প্রথম বই সুভাষচন্দ্র রচনা-সম্ভার 
04195570803 প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে একের পর এক নেতাজর বিভন্ন রচনা সংগ্রহ 
আমরা ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করোছি। সুভাষচন্দ্রের জীবনের বাণী দেশ- 
বাসর কাছে পেপছে দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলণ'র প্রকাশ ও প্রচার 
তাই প্রায় পনের বছর আগেই আমরা স্থির করোছলাম যে তার সকল ও 'বাঁবধ রচনা 
সংগ্রহ করে সসংবদ্ধভাবে খণ্ডে খণ্ডে বাভল্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করব। কাজটি অবশ্যই 
ছিল সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে নেতাজীর মত এক যুগান্তকারী বিস্লবা 
নায়কের ক্ষেত্রে। দীর্ঘকাল ধরে বুরোর কর্মীরা অক্লান্ত পারশ্রম ও অনলস প্রচেষ্টা চালয়ে 
গেছেন। তারই ফলশ্রুতি নেতাজী রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ । নেতাজী রিসার্চ 
বাঃরোর গবেষণা ও প্রকাশন বিভাগ পর্ণ উদ্যমে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশবাসীর 
সমর্থন, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পাথেয় করে আমরা সুভাষচন্দ্র রচনা সমগ্র নিয়ামত- 
ভাবে খন্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে যাব। আমাদের সংগ্রহশালায় পৃথিবীর 'বাভনন প্রান্ত থেকে 
নিত্যনূতন সংযোজন হচ্ছে। ফলে আমাদের কাজ যেমন দিন দিন কাঠিন হচ্ছে, তেমান 
আমাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা সণ্টারিত হচ্ছে। 

প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিন বন্তব্য আছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্ম- 
জীবনী "ভারত পাঁথক' ১৯৩৭ সালে লেখেন। কিন্তু আমরা মনে কার যে এক্ষেত্রে কালান্‌- 
ক্লামক পদ্ধাত অনুসরণ না করে এই রচনাটি 'দয়েই তাঁর রচনা সমগ্রের সুর্‌ হওয়া উচিত। 
কারণ স-ভাষচন্দ্রকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের সুরু, শৈশব, কৈশোর ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধ 
সম্যকভাবে অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যরুমে & সময়কার তাঁর বহু: চিঠিপত্র সংগ্রহ 
করা গেছে। আত্মজশীবনশ ও সমকালীন 'চাঠগৃি এক সাথে পাওয়া সুভাষচন্দ্র জীবন 
ও বাণী বুঝবার পক্ষে এক অপূর্ব সুযোগ । ১৯২১ সালে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার 
পর থেকে তাঁর রাজনোতিক জানের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ১৯২৭ সালের প্রথমে, যখন তান 
বর্মায় সুদীর্ঘ নির্বাসন থেকে ঘরে ফেরেন। প্রস্তুতি ও নেতৃত্বের প্রথম পদক্ষেপকে য্দ্ত 
করে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত লেখা চিঠিপর ও বিবিধ গ্রাবজ্ধ এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। 

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজশীবনীর নয়াট পরিচ্ছেদ ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আ্টিয়ার 
বাদগান্টাইন স্বাস্থ্যানবাসে দশ ্দনের অবসরে লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সালের প্রথমেই 
[তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত হন। কাজের চাপে ও সময়াভাবে তিনি তার 
পর আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করার সূষোগ পানান। তবে সম্পূর্ণ একাঁটি আত্মজ”ীবন' রচনার 
ইচ্ছা ও পাঁরকল্পনা যে তাঁর ছিল সেটা তাঁর মূল ইংরাজা পাশ্ডুলাপর প্রথম পদ্ঠোয় তাঁর 
জাবনের 'বাঁভ্ন অধ্যায়ের খসড়া থেকে বোঝা যায়। খসড়াটি এইরকম: 


১। জন্ম-বংশ পরিচয়--পারিবারিক ইতিহাস 
&। দকুল জীবন (ক) পি ইস্কুল 
(খ) আর 'প স্কুল 


৩। কলেজ ১৯১৩-১৬--১৯১৬-১৭--১৯১৭-১৯ 
8৪1 ১৯১৯-২১ 

&। ১৯২১-১৯২৩ 

৬। ১৯২৩-২৪ 

৭। ১৯২৪-২৭ বর্মা ইত্যাদি 
৮। ১৯২৭-১৯২৯ 

১। ১৯২৯-১৯৩১ 

১০। ১৯৩২-১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী 
১১। ১৯৩৩-১৯৩৬ মার্চ 
১২। ১৯৩৬-১৯৩৭ মার্চ 
১৩। ১৯৩৭-মার্চ_ 


পরিকল্পিত তেরোঁটি অধ্যায়ের মধ্যে চারটি তান নয়টি পারচ্ছেদে 'লখোছলেন। 
সুভাষচন্দ্রের জীবনে উপরোস্ত অধ্যায়গুলির তাৎপর্য যে কোন আগ্রহী পাঠকের কাছে 
সহজেই প্রতীয়মান হবে। . 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯১২-১৩ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত 
সুভাষচন্দ্রের দু'শ আটটি 'চাঠর একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯১২-১৩ সাল থেকে 
১৯২১ সাল পর্যন্ত লেখা চিঠগুলি আত্মজাীবনীর পারপূরক। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ 
পর্ষন্ত লেখা চিঠিপন্র সূভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায় ও বর্মার বন্দীজীবনের 
সাধনা, উপলাব্ধ ও অভিজ্ঞতার জীবন্ত দলিল । এই দু'শ আটটি চিঠির মধ্যে তরুণ সুভাষ- 
চন্দ্র মানসলোকের ক্লমীবকাশ ও বিবর্তন প্রাতফাঁলত। উপরন্তু ভারতের জাতীয় সংগ্রাম 
ও সমাজ-চেতনার সমকালীন ধারার একটি প্রতিচ্ছবি চিঠগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। চিঠি- 
তে কোন বিষাদ পড়োন-ব্যাগত ও পারবা নান র্ সামাজিক সমস্যা, 
শক্ষা বিষয়ক ও কৃষ্টিগত আলোচনা, মনস্তাত্বক চিন্তা লতা, পৌর-সমস্যাগ্ীল সমাধানের 
উপায়, নীঁতিবোধ ও আদর্শবাদ, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। অছাড়া রাজনৌতক সমস্যাগীল ত 
আছেই। ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদশ একটি বালক িভাবে ভারতের ধবগ্লব তারুণ্যের প্রতীক 
ও প্রাতভূ হয়ে উঠলেন এই চিঠিগ্যাল থেকে আমরা বুঝতে পারব। 

এই সংগ্রহের আঁধকাংশ চাই মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখা । তাছাড়া বেশ কতকগ্াল 
গুরুত্বপূর্ণ চিঠি মা প্রভাবতশ, মেজবৌদাদি বিভাবতাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তা দেবী- 
কে লেখা । বন্ধ্স্থানীয় হেমল্তকুমার সরকার, দিলপকুমার রায় ও চারুচন্দ্র গাঞ্গুলনীকে লেখা 
চিঠিগনলিও গভীর মনোযোগের সঞ্গে পড়তে হবে। সমকালশন রাজনোতিক নেতৃবৃন্দকে ও 
সমাজসেবার ক্ষেত্রে সহকমাঁদের লেখা চিঠিগুলি নানা দিক দিয়ে কৌতূহলোদ্দপক। 
রা রানি 
[চঠিও সংগ্রহের মধ্যে আছে। 

বহু চিঠি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করতে হয়েছে। যথাস্থানে এর উল্লেখ আছে। 

প্রভাবতাঁ, শরৎচন্দ্র ও বিভাবতীকে লেখা চিঠিগ্বাল বভাবতী তাঁর মৃত্যুর পূবে 


নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর যারা সুরু । বাসন্তী দেবী তাঁর কাছে লেখা সুভাষচন্দ্র চিঠিগলি 
নেতাজী রিসার্চ ব্ুরোর মাধ্যমে দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আরও অনেকে বারা 
দেশের স্বার্থে তাঁদের কাছে লেখা নেতাজীর চিঠি আমাদের সংগ্রহশালায় দান করেছেন 
তাঁদের মধো যাঁরা আর ইহলোকে নেই তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই, যাঁরা আছেন তাঁদের 
প্রীত জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । অন্তত কয়েকটি নাম উল্লেখ করা কর্তব্য । যথা-_ 
ক বস, 'দিলপকুমার রায়, সুধীরা সরকার, চারুচন্দ্রু গাঙ্গুলী, [মর 
০. দণ্ত। 

তৃতীয় অধ্যায়ে যে কয়াট রচনা প্রকাশিত হল, সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 
আশা কার আজকের য্যবসমাজ বার বার সুভাষচন্দ্র “দেশের ডাক' ও “তরুণের স্বগ্ন' 
পড়বেন এবং নতুন ভারতবর্ষ গড়ার কাজে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবেন। 'আমরা দক চাই” এই 
সমপাদকায প্রবন্িতে বিতর দপকের প্রথমেই সজলের রাজনৌতক মতবাদ প্ফাল 
ক্ষত 


পরাশিস্টে বসু ও দত্ত পারবারের বংশধারা ছাড়া আমরা দ্যাট মূল্যবান রচনা প্রকাশ 
করলাম। 'জানকানাথ বসুর সধাক্ষপ্ত জাঁকচাঁরত' সুভাষচন্দ্র অগ্রজ শরংচল্দের অনুরোধে 
১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পিতৃবিয়োগের পরেই 'লিখোঁছলেন। মূল পাণ্ডলাপটি 
নেতাজী রিসার্চ ব্যরোর সংগ্রহশালায় আছে। অনাটি নগেন্্রনাথ বসুর লেখা “পুরদ্দর খাঁ 
ও মাহাঁনগর সমাজ” সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পারচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন 
এবং পারিবারক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য তান এই রচনা থেকে নিয়োছলেন। ইীতি- 
হাসের ছার ও গবেষকেরা এই প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য খুজে পাবেন। ১৩৩৫ সালের 
“কায়স্থ পন্িকা্র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এট প্রকাশিত হয়। 

নেতাজীর.স্ী ও কন্যা অনীতা সুভাষচন্দ্র যাবতীয় রচনার স্বত্ব নেতাজী 'রসার্চ 
ব্যরোকে দান করেছেন। দেশবাসাঁর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

প্রীমান সুমন চট্রোপাধ্যায় ও শ্রীমান সৃগত বসু ইংরাজী থেকে অনুবাদের ভার 
'নিয়ৌছলেন এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাবে স্বচ্ছ বাঙালায় তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। 

আনন্দ পাবাঁলশার্স সংস্থার একান্তিক উৎসাহ ও নিপণতা আমাদের কাজ সহজ 
করেছে। তাঁদের আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই। 

আশা কার এই গ্রন্থ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সমাদ্‌ত হবে এবং দেশে এক নবযুগ সূচনায় 
সহায় হবে। 


নেতাজ” রিসার্চ ব্যুরো জয় হন্দ্‌ 
নেতাজী ভবন শাশরকুমার বসু 
৩২/২ লালা লাজপত রায় সরি 

কলিকাতা ৭০০০২০ 


অনুবাদ প্রসঙ্গে 


৭010 20 0109 115 101)6 [0:210918007৮- মানন্দালয় জেল থেকে প্রোরত 
দেশবদ্ধৃ-জায়া শ্রীযুন্তা বাসন্তাঁ দেবীকে 'লাখিত তাঁর একটি চিঠির অনুবাদ গ্রসঞ্জো সুভাষ- 
চন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন।' অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ তাঁর রচনার অন্যবাদ সুভাষচন্দ্র 
কখনই কাম্য ছিল না। তাঁর রচনা অন্ববাদ করতে গিয়ে অনুবাদকদের এই মল্তব্য সর্বদাই 
স্মরণে রাখতে হয়েছে। 

'নেতাজা রচনা-সমগ্র'-এর প্রথম খণ্ডে মোটামুটি তিন ধরণের রচনা সংকলিত হয়েছে 
(১) তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২) ১৯২৭ সাল অবাঁধ লেখা, অদ্যাবাঁধ প্রাপ্ত তাঁর যাবতীয় 
চিঠি (৩) সমকালীন সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর নিজদ্ব রচনা। 

সংবাদপত্র ও সমসামায়ক পান্রকা থেকে সংগৃহাঁত তাঁর রচনার প্রায় সব কয়াটই বাংলায় 
লেখা, অতএব অনুবাদের প্রয়োজন হয়নি। চাঠপন্রের মধ্যে অনেক চিঠিই 'তাঁন বাংলাতে 
লখেছেন, সেগ্ীলতেও তাই হাত পড়েনি। অনুদিত হয়েছে কেবলমান্্র তাঁর অসমাপ্ত 
আত্মজীবনী আর ইংরেজীতে লেখা পন্নাবলী। 

কটকে শৈশবকাল থেকে মান্দালয়ে কারাবাস পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্র বাংলা লেখায় কখনোই 
একধরণের ভাষা ব্যবহার করেনান; কখনও লিখেছেন সাধন বাংলায়, কখনও চলিতে, কখনও 
একেবারে গুরুচণ্ডাঁলিতে। কেবলমান্ন ১৯১২-১৩ সালে মা'কে লেখা চিঠির সব ক'টই সাধু 
বাংলায়; সেই সময়ে মেজদাদা শরংচন্দ্র বসুকে ইংরেজীতে লেখা 'চাঠগঁল সাধু বাংলায় 
অনুবাদ করা সঙ্গত মনে হয়েছে। কিন্তু আত্মজীবনী ও পরবতাঁকালের চিঠি অনুবাদের 
ক্ষেত্রে কতকটা উদ্দেশামলক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সহজ, স্বচ্ছ, চলিত বাংলা যা সাধারণ 
মানুষের নায়ক সুভাষচন্দ্র রচনাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তুলবে। 
পচনা-প্রকাশে বোধকাঁর সেটাই হবে তাঁর প্রাত যথাযথ দায়িত্ব পালন। 

'ভারত-পাঁথক' সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে যৈমন, তাঁর চিঠিপন্েও তেমন ঘটনা বা 
বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাব' ও ভাষার পাঁরবর্তন লক্ষণীয়। তত্ব বা তথ্য-নিভ'র 
বিষয় বা গুরত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনায় তাঁর কলম-নিঃসৃত শব্দগুির বাঁধানি যেমন আঁটো- 
সাঁটো, ভাবগম্ভীর, তেমনি শৈশবের পাগলামি বা গ্রকীতির খেয়ালীপনার বর্ণনায় 'তাঁনি 
যেন একটু টিলেঢালা। ব্যন্তিগত জীবনের মতন কলম চালনায়ও তিনি একাধারে রসিক 
সমভাষ, দার্শানক সুভাষ, দেশপ্রেমিক সুভাষ, কতকটা আবার কবি-সুভাষও বটেন। 
গাচ্ভীর্য ও রসমাধূ্যের সুপারামত মিশ্রণই তাঁর রচনার বোশিষ্ট্য। এই বোশষ্ট্যকে ধরে 
রাখার আন্তাঁরক চেষ্টা করা হয়েছে। 


সমন চট্টোপাধ্যায় 
স*্গত বস, 


নিবেদন 
অনুবাদ প্রসঙ্গে 


১. ভারত পাথিক-_একাঁচ অসমাপ্ত আত্মজশবনশ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
জন্ম, বংশ পরিচয় ও শৈশব পারবেশ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পারিবারিক ইতিহাস 


তত'য় পারচ্ছেদ 
আমার জন্মের আগে 


পারচ্ছেদ 

ইস্কুলে (১) 
পণ্চম পরিচ্ছেদ 

ইস্কুলে (২) 
ঘণ্ঠ পারচ্ছেদ 

প্রোসডোল্স কলেজ (১) 
সপ্তম পারচ্ছেদ 

প্রেসডোল্সি কলেজ (২) 
অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 

শিক্ষার পুনরারম্ভ 


নবম পরিচ্ছেদ 
কেদ্র্িজে 


২. পন্তাবলশী ১৯১৩--১৯২৭ 


পন্র ১. ৯ প্রভাবতী বুকে 'লাখত 
১০- ১৩ শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখত 
১৪- ৪৭ হেমন্তকুমার সরকারকে 'লাখিত 
৪১- ৫০ হেমল্তকুমার সরকারকে লিখিত 


৫&২- &৩ হেমন্তকুমার সরকারকে লাখত 


৩- ৭ 


৭-১৯ 


১১-১ 


১৫৬-২৭ 


২৮-৩৯ 


৩৯-৪৪ 


৪৪-৫২ 


৫২-৬৪ 


৬৬- 5 
5৭- ৮৯ 
৮১-৯০২ 
১০২-১০৩ 
১০৩-১০৪ 
১০৪ 

১০৫ 
১০৫-৯১০৬ 
১০৬-১০৭ 
১০৪ 
১০৭-১১২ 
১৯২-৯১৩ 
১১৩-১১৪ 
১১৭-১১৯৯) 


৬৮ 
৬৯ 
৭০ 
৭৯ 


৭৭২ 
৪৩- ৮৪ 
৮৫ 

৮৬- ৯৯ 
৪১৭২ 
৪১৩- ৯৪ 
১১৫ 

৪১৬- ৯৭ 
৯১৮-৯১০০ 
১০১ 
১০২-৯১০৪ 
১০৫ 
১০৬ 
১০৭ 
৯১০৮ 
১০৯ 
১৯১০ 
১১১-১১৩ 
১১৪ 
১৯৫ 
৯৯১৬ 
১৯১৭-৯৯০১ 
৯৯২০ 
১২১৯-১২৩ 
১২৪-১২৫ 
৯২৬ 
১২৭-১২২৪১ 
১৩০ 
১৩১-১৩৫ 
৯৩৬ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৪০ 
১৪৯১-৯৪৬ 
৯৪৭ 


১৪৮ 
৯৪৭) 
১৬০-৯৫৬১ 
৯৮৭ 
৯৮৩ 
৯৬৪-৯৬৫ 
১৬৬ 
১$৬৭-১৭৩ 


শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত 
গোপবন্ধ দাসকে 'লিখিত 
বিভাবতী বসকে লিখিত 
শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত 
বাসল্ত দেবীকে 'লাখত 
সন্তোষকুমার বসকে 'লাখত 
শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত 
হলের বারসারকে লিখিত. 
শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত 
অমৃল্যচরণ উকিলকে লিখিত 
শরতচন্দ্র বসকে 'লাখিত 
বাসন্তী দেবীকে লিখিত 
গোপবম্ধ দাঙ্গকে 'লাখিত 
ভাবত বসকে 'লাখিত 


' ভূগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'লাখিত 


শরৎঢল্দ বসকে 


১১৯-১২৯ 
১৭২৯১-৯২ 
১২২২-৯২ 


১২৫৬-৯১২৬ 

৯২৬ 
১২৬-১৩৯ 
১৩৯-৯৪২ 
৯৪২-৯৪৬ 
৯৪৬-১৪৮ 
৯৪ ৮-৯৫৬০ 
১৫৬০-১৬১ 
৯৬২-৯৪ 
৯৫৪-৯৫৬ 
৯৫৬৬-৯৫৮ 
৯৫৬৮-৯১৬১ 
১৬১-৯৬৩ 
৯৬৩-৬৬৬ 
৯৬৬-১৬৮ 

৯৬৮ 
৯৬৯-১৭৯ 
১৭১-১৭৩ 
১৭৩-১৭৬ 
৯১৭৬-৯৭৯ 
১৭৯-১৮২ 
৯১৮২-৯১৮৩ 
১৮৩-১৮৪ 

১৮৫ 
১৮৬-১৯০ 
১৪১০-১৪১১ 
১৯১৯১-১৯৩ 
১৯৩-১৯৪ 
১৯৪-১৯ 
১৯৬-২০৩ 
₹২০৩-২০9০৪ 
*২০৪-২০ 

২০৫ 

২০৬ 
২০৬-২০৯ 
২১০-২৯৭ 


২১৭-২১৮ 


১৮ 
২৯১৮-২২০ 
₹২০-২২৩ 
২২৩-২২৪ 

২২৪ 
২২৫৬-২২৬ 
২২৬-২২৮ 
২২৯১-২৫৩ 


১৭৪ অনাথবন্ধ্‌ দত্তকে 'লাখিত 
১৭৫-১৭৭ শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত 
১৭৮ বাসন্তী দেবাঁকে 'লাখত 
১৭৯-১৮৭ শরৎচন্দ্র বস্‌কে লাখত 
১৮৮ সন্তোষকুমার বসূকে 'লাখত 
১৮৯ বিভাবতী বসকে লিখিত 
১৯০-১৯১ শরংচন্দ্র বসকে লিখিত 


১৯২-১৯৩ বর্মার তদানীন্তন গভর্নরকে 'লাখত রর 


১৯৪ শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত 

১৯৫ মাতিলাল নেহেরুকে লিখিত 

১৯৬ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে নাথত 

১৯৭-১৯৮ শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত 

১৯৯ গোপাললাল সান্যালতে লিখিত 

২০০ শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত 

২০১ সুনীলচন্দ্র বসৃকে লাখত 

২০২ বর্মার তদানশন্তন আই. জি. অফ 
প্রজন্স্‌কে লাখত 

২০৩ শরংচন্দ্র বসকে 'লাখত 

২০৪ জানকীনাথ বসকে 'লাখত 

২০৫-২০৮ শরংচন্দ্র বসৃকে লিখিত 


৩. 'বাঁৰধ প্রবন্ধ 


তরুণের স্বপ্ন 
বাঙ্গালীর অধঃপতন 
মান্দালয় থেকে বার্তা 
দেশের ডাক 


দেশবন্ধু স্মৃতি 
উত্তর কলিকাতা আঁধবাসাঁগণের নিকট আবেদন 


আমরা 'কি চাই 
প্রেসডেন্সি কলেজ সমস্যা-একটি সত্য বিবরণী 


৪. পারাশিষ্ট 


'জানকীনাথ বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
পূুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ 
মাহাঁনগর বস্মাদগের বংশধারা 
হাটখোলার দত্তাদগের বংশধারা 


ব্যান্ত পারচয় 
বর্ণানক্রমিক সূচী 


২৫৩-২৫৫ 
২৬৫৬-২৫৬ 
২৮৭-২৫৮ 
২৫৮-২৬৬ 
২৬৬-২৬৭ 

২৬৮ 
২৬৯-২৭০ 
২০৭০-২৭৩ 
২৭৩-২৭৪ 
২৭৪-২৭৫ 

২৭৫ 
২৭৫-২৮০ 
২৮০-২৮১ 

২৮১ 
২৮২-২৮৩ 


২৮/৩-২৮৪ 
২৮৪ 
৮৫ 
২৮৫-২৮৮ 


২৯১-২৯২ 
২৯৩-২৯১৪ 

২৯৫ 
২৯৬-২৯৭ 
২৯৮-৩০৭ 
৩০৮-৩০১ 
৩১০-৩১১ 

৩১২ 


৩১৫৬-৩১৬ 
৩১৭-৩২০ 
৩২২-৩২৩ 

৩২৪ 


৩২৫-৩২৯ 
৩৩১-৩৩৭ 


ব্াস্ভ্রত্ড ০ ্ছ্খি্ক্ষ্ত 





ভারতপাঁথক িখবার সময় বাদগাম্টাইনে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


জন্ম, বংশ পারচয় ও শৈশবপাঁরবেশ 


.  আ্মামার বাবা, 'জানকীনাথ বসু, গত শতাব্দীর নবম দশকে ডীঁড়ঘ্যায় চলে যান এবং 
ওকালতিসূত্নে কটকে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে ১৮৯৭ খ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী 
শাঁনবার আমার জন্ম হয়। আমার বাবা মাহীনগরের বসু বংশে জন্মগ্রহণ করোছলেন; 
আর মা প্রভাবতাঁ হাটখোলার দত্ত পাঁরবারের কন্যা । আমি আমার বাবা-মা'র ষষ্ঠ পুর 
ও নবম সন্তান। 

আজকালকার এই দ্রুতগাঁত যানবাহনের যুগে, কলকাতা থেকে রেলে চড়ে পূর্ব 
উপকূল বরাবর দাক্ষণাভিমুখী গেলে এক রাব্রেই কটকে পেশছান যায়; এবং এই ভ্রমণে 
না আছে কোনও দুঃসাহাসিকতা, না কোন রোমাণ। কিন্তু ষাট বছর পূর্বে অবস্থা ঠিক 
এরকম ছিল না। গরুর গাড়ী করে যেতে হত এবং পথে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল; 
আর সমুদ্রপথে গেলে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাঁশর সম্মুখীন হতে হত। যেহেতু মানুষ 
অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা অনেক নিরাপদ, সেজন্য সাধারণত সকলে নৌকাযোগেই 
যাতায়াত করত। সমূুদ্রগামী নৌকা যাত্রীদের নিয়ে চাঁদবালণ পর্যন্ত যেত; সেখান থেকে 
স্টমারে চড়ে অনেক নদী ও খাল আঁতিক্রম করে কটকে পেশছনতে হত। এই জলপথে 
যান্তাকালে যেরকম গড়াগাঁড় খেতে ও ঝাঁকুনি সহ্য করতে করতে যেতে হত এবং আনষাঁঙ্গক 
আরও যে সব কম্ট ভোগ করতে হত তার যে বিবরণ শিশ্‌কাল থেকে মা'র কাছে শহনে 
এসোছি, তার ফলে এ ধরনের আঁভজ্ঞতা লাভের কোনও ইচ্ছাই আমার হত না। যখন দূরত্ব 

ছিল এবং যাতায়াত ব্যবস্থা কোনও প্রকারেই নিরাপদ ছিল না তখন 
ভাগ্যান্বেষণে দেশত্যাগ করে দূরব্তাঁ স্থানে যাওয়া অবশ্যই আমার বাবার পুল সাহসের 
পারচয়। সামাজিক জাবনেও সাহসণ ব্যা্তদের প্রাতই ভাগ্য সংপ্রসন্ন হন; আমার যখন 
জন্ম হয় তখন এই নূতন স্থানে ইতিমধ্যেই অমার বাবা নিজেকে সংপ্রাতীষ্ঠত করে ফেলে- 
ছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রায় অগ্রগণ্য এক আইনব্যবসায়খরূপে স্বীকীতি অর্জন করেছেন। 

কুঁড় হাজারের কাছাকাছি অধ্যাষত কটক১ অপেক্ষাকৃত ছোট শহর হলেও নানা 
ক'রণে এর নিজস্ব একটা গুর্ত্ব ছিল। কাঁলঙ্গের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আমল থেকেই 
কটক নিরবাচ্ছন্ন ্রীতহ্যের আঁধকারণ। কার্যত, এট উীঁড়য্যার রাজধানশ ছিল, যে ডীঁড়ষ্যা 
পুরীর (অথবা জগন্নাথ) মত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং কোনারক, ভুবনেশ্বর ও 
উদয়াগিরির মত গোরবময় শিজ্প নিদর্শনের জন্য গর্ব করতে পারে। কটক যে শুধু ব্রিটিশ 
শাসনকালেই ডীঁড়ষ্যার সদর দপ্তর 'ছিল তা নয়; অন্যান্য অনেক রাজার রাজত্বকালেও এট 
এঁ প্রদেশের রাজধানী ছিল। সব দিক 'ববেচনা করে দেখলে, শিশুর ক্মবিকাশের পক্ষে 
কটকের পাঁরবেশ স্বাস্থ্যকর ছিল এবং শহর ও গ্রাম্য জীবন উভয়েরই কিছ শকছ্‌ সবিধা 
এখানে ভোগ করা যেত। 

আমাদের পরিব'র ধনী ছিল না, তবে সচ্ছল মধ্যাবন্ত পাঁরবার বলা যেতে পারে। 
স্বভাবতই, অভ'ব ও দারিদ্র্য বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো আঁভজ্ঞতা 
ছিল না এবং দারদ্দ্যুর মধ্যে শৈশব আতবাহিত হওয়ার দরুণ কখন কখন অনাকাক্গ্ষিত 
ফলস্বরূপ স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদি যে সব দোষ গড়ে ওঠে, আমার বেলায় তার কোন 


১১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব- ইণ্ডিয়া আযান অনুযায়ী কটক নবগঠিত উীঁড়ষ্যা প্রদেশের র'জধানশ। 
পূর্বে, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, বিহার সহ এটি বঙ্গ প্রেসিডেল্সির অন্তর্ভন্ত ছিল। ১৯০৫ সাল থেকে 
১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গদেশ যখন বিভন্ত হয় তখন পাশ্চমবঙ্গা, বিহার ও উাড়ষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ 
গঠিত হয়, আর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠন করা হয় ভিন্ন একটি প্রদেশ। ১৯১১ সালের পর এবং 
অলপ কিছুকাল পর্বে পর্যন্ত বিহার ও উঁ়্যা একার একটি প্রদেশ ছিল। ১১১১ সাল থেকে পশ্চিম 
ও পবাবঞ্জা পানর হয়েছে, আর আসাম এবং শ্রী ও কাছাড়ের বজ্গভাষাভাবা জেলাগ্াল নিয়ে 
ভিন্ন. একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছে। - | 


নেতাজশী (১) -১ বৈ 





সুযোগ ঘটোনি। অথচ. আমাদের পাঁরবারে সে জাতীয় 'বলাসতা ও আমতব্যায়তা 'ছিল 
না, যার প্রভাবে বহ: সম্ভাবনাময় তরুণ জীবন আতরিক্ত প্রশ্রয়দানের ফলে নষ্ট হয়ে 
গেছে বা যা তাদের মধ্যে এক উদ্ধত, উন্নাসক মনোভাব গড়ে তুলেছে। বাস্তবিক পক্ষে, 
আর্ক সঙ্গীত থ.কা সত্বেও আমার বাবা-মা ছেলেমেয়েদের_আমার মনে হয় সঙ্গতভাবেই 
- সাদাসিধেভাবে মানুষ করার পক্ষপাতী 'ছিলেন। 
একেবারে শৈশবের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে, নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ 
এক জখব বলে বোধ হত। আম আমার 'িতামাতাকে বেশ সমীহ করতাম। সাধারণত 
আমার বাবার চারাঁদকে এক গাম্ভশর্যের আড়াল থাকত এবং 'তাঁন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
দূরত্ব বজায় রখতেন। আইন ব্যবসার চাপে, জনসেবামূলক কাজের চাপে পারিবারের প্রাত 
নজর দেবার মত খুব বেশণ সময় 'তাঁন পেতেন না, যেটুকুও বা পেতেন তা তাঁর সব ছেলে- 
বোর মোরা ভারে সর্বাপেক্ষা ছোট যে থাকত তার ভাগ্যেই 
অবশ্য আদরটা একটু বেশী জুটত, কিন্তু সে বৌশাঁদনের জন্য নয়; কারণ পাঁরবারে নূতন 
কারও আঁবর্ভাব ঘটলেই সে এই বিশেষ আঁধকার থেকে বাণ্িত হত। বাবার অন্তরের কথা 
যাই হোক্‌ না কেন, নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বাবাকে এতই কঠোর মনে হত যে বড়দের পক্ষেও 
বাচার করা কঠিন ছিল বাবা কাকে বেশশ ভালোবাসেন। আর মাঃ যাঁদও তান অনেক 
বেশশ স্নেহশশলা ছিলেন এবং কখন কখন তাঁর দূর্বলতা চোখে পড়ত না এমন নয়, তবু 
বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই তাঁকে সমঈহ করে চলত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাই 
সংসারের কর্ণ ছিলেন এবং পারিবারিক ব্যাপারে সাধারণত তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা । 
এক প্রবল ইচ্ছাশান্তর তান আধকারিণী ছিলেন, আর তার সঙ্গে তীব্র বাস্তবতাবোধ ও 
গাভীর বিবেচনাশন্তি যুক্ত থাকায় সাংসারক বিষয়ে তিন কি কর্তৃত্ব বিস্তার করতেন তা 
সহজেই অনুমেয় । শৈশব থেকে পিতামাতার প্রাত শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁদের সঙ্গ 
আরও ঘাঁনম্ঠভাবে লাভ করার জন্য আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগত এবং সেইসব ছেলে- 
মেয়েকে, যাদের সৌভাগ্যবশত বাবা-মা'র সঙ্চে বন্ধৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটেছে, 
তাদের ঈর্ধা না করে থকতে পারতাম না। আমার স্পর্শকাতর ও আবেগপূর্ণ স্বভাবের 
জন্যই বোধহয় এরকম ইচ্ছা মনে জাগত। 
বাবা-মা'র সঙ্গে এই অস্বাভাঁবক ভীতিপূর্ণ সম্পর্কটাই একমান্র দুঃখজনক ব্যাপার 
ছিল না। আমার উপরে এতগুলি ভাই ও বোনের উপাঁস্থাতর ফলে নিজেকে এস্কবারেই 
তুচ্ছ বলে বেধ হত। এতে বোধহয় ভালোই হয়োছিল। আমার উপরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের 
সমান যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এরকম একটা ধারণা 'িয়ে ভয়ে ভয়ে জীবন শুরু করে- 
[ছিলাম। ভালো হোক্‌ বা মন্দ হোক, অত্যাধক আত্মীবশ্বস বা আত্মাভমান আমার 
মধ্যে ছিল না। আম কোন জল্মগত প্রাতিভা লাভ কারান; তবে কঠিন পাঁরশ্রম করতে 
কখনও িছপ'ও হতাম না। আমার 'ব*বাস, আমার অবচেতনমনে এরকম একটা ধারণা 
বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে কেবলমান্র পারশ্রম ও পাঁরশনিত আচরণের দ্বারাই সাধারণ 
গুণসম্পন্ন মানষ জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে। 
বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার অসুবিধা অনেক। শৈশবে যে বিশেষ যত্ের একান্ত 
প্রয়োজন তা লাভ করা যায় না। ত'র উপর, ভীড়ের মধ্যে নিজের আঁস্তত্ব যেন 'বল.প্ত 
হয়ে যায়; ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশর পথে বাধা স্াম্ট হয়। অন্যাদকে, আত্মকোন্দ্রকতা ও 
কনো স্বভ'বের পাঁরবর্তে সমাজের সকলের সঙ্গে মিলোমশে বাস করার একটা প্রবণতা গড়ে 
ওঠে। ছোটবেলা স্থকে শুধু নিজের অনেক ভাইবোনের মধ্যেই আমি মানুষ হয়ে উঠিনি; 
মামা, জ্যাঠা এবং মামাতো ও পসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে একন্লে বাস করার মত এক 
জাবনধারায়ও অভ্যস্ত হয়ে উঠোছলাম। কাজেই, 'পাঁররার' কথাটির মধ্যে যে অর্থ “নাহাত 
আছে তা আপনা থেকেই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, স্দশ থেকে যে সব দূর 
সম্পকেরি আত্মীয় আসতেন তাঁদের জন্যও আমাদের বাড়িতে অবাঁরত দ্বার ছিল। দার্ঘ- 
কাল ধরে চলতি ভারতীয় প্রথান্সারে. কটক শহরে সম্দ্রন্ত কোন আতিথি আগমন করলেই, 
তাঁর সঙ্গে পাঁরচয়পন্র থাক আর নাই থাক-, আশ্রয়লা্ভর ভরসাল্স সোজা তিনি আমাদের 
বাডীতত চলে তাসাতন। যেখানে হোটেলে বস করার তেমন রণ্ত নেই, ভালো হোটেলও 
নেই, সেখানে সামাজিক প্রয়োজনেই যে কোন প্রকারের একটা বযবস্যা সমাজকে করে নিতে 
অমাদের পাঁরবারের বিরাটত্বের কারণ শুধ্‌ তার আয়তপ্নর জন্যই নয়. পোষা ও 
ভূত্যের সংখ্যাও ছিল প্রচুর; আর তার সঙ্গে তত হযোছল প্রাপিজগতের প্াতানাধ-_গনং 


ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া” হরিণ, ময়ূর, পাখী, বোঁজ ইত্যাঁদ। ভূত্যদের নিয়ে ছিল নিজস্ব এক 
জগৎ; তাদের পরিবারের এক আঁবচ্ছেদ্য অংশ বলে ধরা হত। তাদের অনেকে আমার 
জন্মের বহু আগে থেকেই কাজ করে আসছিল এবং কাউকে কাউকে (যেমন সর্বাপেক্ষ। 
বৃদ্ধা দাসী) আমরা সকলে সমীহ করে চলতাম।৯ ব্যবসায়ীসৃলভ মনোবাৃত্ত এসে তখনও 
মানূষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়ান; ফলে ভৃত্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
ছিল যথেষ্ট (নাবড়। শৈশবের এই আঁভিজ্ঞতাই পরবত্ণকালে তৃত্যশ্রেণী সম্পর্কে আমার 
মনোভাব গঠনে সহায্য করেছে। 

পাঁরবারক এই আবহাওয়ায় স্বভাবতই আমার মনের প্রসার ঘটেছিল; তবু তা আমার 
মুখচোরা লাজুক স্বভাবটি ছাড়তে পারেনি। পরবতণ” জীবনে এই স্বভাব বহু বছর 
ধরে আমাকে পণড়া দিয়েছে, এবং সন্দেহ হয়, এখনও আমি তা কাটিয়ে উঠতে পেরোছি 
কি না। আমি বোধহয় অন্তর্মুখী ছিলাম এবং এখনও তাই আঁছ। 


দ্বিতশয় পরিচ্ছেদ 
পাঁরবাঁরক ইতিহাস* 


আমাদের পাঁরবারের ইতিহাস প্রায় ২৭ পুরুষ পর্যন্ত জানা যায়। বসরা জাতিতে 
কায়স্থৎ। বসুদের দাঁক্ষণ-বাঢণৎ গোল্ঠীর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক দশরথ বসু; কৃষ্ণ 
ও পরম নমমে তাঁর দুই পত্র ছিল। পরম পূর্ববঙ্গে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে 
থাকেন, আর কৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গেই থেকে যান। দশরথের এক প্র-প্রপোন্র মুন্তি বসু কলকাতা 
থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে মাহীনগর গ্রামে বাস করতেন, আর সেই থেকেই এই পারবার 
মাহীনগরের* বসু পারবার নামে খ্যাত হয়ে আসছে। দশরথ থেকে শুরু করে একাদশ 
বংশধর মহপাঁত; অসাধারণ বৃদ্ধি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন িনি। বাঙ্গলার 
তদানপন্তন শাসকের নজরে পড়ায় ততাঁন তাঁকে অর্থ ও যুদ্ধমন্্ণ নিযুক্ত করোছিলেন। তাঁর 
কাজকর্মে খুশী হয়ে মুসাঁলম ধর্মাবলম্বী রাজা তাঁকে 'সুবুদ্ধি খাঁ" উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তখনকার দিনের যেমন প্রথা ছিল, তদনুসারে মহীপাঁতও রাজান,গ্রহের নদশন- 
স্বরূপ 'জায়গীর' (ভুসম্পান্ত) প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মাহীনগর থেকে অন'তদূরে সুৃবুদ্ধি- 
পুর গ্রামে সম্ভবতঃ তাঁর জায়গীর ছিল। মহাীপাঁতর দশটি পুনের মধ্যে চতুর্থ ঈশান খাঁ 
খ্যাতলাভ করেন এবং রাজসভায় গিতার সম্মান অক্ষু্ন রাখতে সমর্থ হন। ঈশান খাঁর 
তিন পত্র ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই রাজার কাছ থেকে উপাধি লাভ করোছলেন। দ্বতীয়পন্ 
গোপীনাথ বসুও অসামান্য যোগ্যতা ও পৌরুষের আধকারণ ছিলেন এবং তদানশন্তন 
রাজা সুলতান হুসেন শাহ €(১৪১৯১৩-১৫১৯) কর্তৃক অর্থমল্তী ও নৌ-সেনাপাঁতি নিযস্ত 
হন। তিনিও “প;রন্দর খাঁ" উপাঁধর দ্বারা পুরস্কৃত হয়োছিলেন। তাঁর 'নজ গ্রাম মাহনীনগর 
থেকে অনাতদ্‌রে প্রন্দরপুর নামে এখন যে গ্রাম আছে, সেট তিনি জায়গীর হসেবে 
লাভ করেন। পরন্দর খাঁ এক মাইল লম্বা একটি দশীঘ কাটিয়ে দিয়েছিলেন, যার ধৰংসা- 
বশেষ 'খান পুকুর নামে এখনও পুরন্দরপুরে দেখতে পাওয়া যায়। মাহীনগরের ব্মছে 
পুরন্দরের যে বাগান ছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে মালণ গ্রাম । 





১তাদের কেউ কেউ! পরে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে ও পেল্সান ভোগ করছে; কেউ কেউ 
মারা গেছে। 

*এখানে 'লাঁপবদ্ধ কোনও কোনও তথ্যের জন্য বিখ্যাত পুরাতত্ববিদ ও এীতহাসক নগেন্দ্রনাথ 
বসুর কাছে আম খণাঁ। বোখ্গলা মাসিক পর্ন কাযস্থ পন্রিকার ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 
পুরম্দর খাঁ সম্পকে তাঁর প্রবন্ধ দ্ুষ্টব্য)। 

সংস্কৃত ভাষয় মূল শব্দটি বসু বা ৮৪৫1, বাঞ্গলা কথ্য ভাষায় ৮৪$0 বোস হয়েছে। 

কায়স্থরা মনে করে গোড়ায় তারা ক্ষয় অর্থাৎ যোদ্ধৃশ্রেণণ) ছাড়া আর কিছু ছিল লা। প্রচলিত 
রশীত অনুসারে কায়স্থদের তেথাকাঁথত) উচ্চবর্ণের জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়। 

নদাঁক্ষিণ-াশি বলতে সম্ভবত 'দক্ষিণ-বাঞ্গলা' বোঝায় । 

৫ কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবারের রেলপথে 'চিধাড়পোতা স্টেশন হয়ে মাহনগরে যাওয়া যায়। 

*এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জিলা 
শব্দ ব্যবহার করতনে। "ধা অবগ্য খাঁটি মৃসাঁলম উপাধি 


তখনকার দিনে মাহখনগরের কাছে দিয়েই হুগলণ নদণ প্রবাহত 'ছিল এবং কাঁথত 
আছে যে, বাঞ্গলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় থেকে নৌকাযোগেই পুরল্দর যাতায়াত 
করতেন। তিনি এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে তার সেনাপাঁত হন; এই বাহনী 
বাহঃশন্রুর আক্রমণ থেকে এই রাজ্যকে রক্ষা করোছল। 

সমাজ সংস্কারক 'হসাবেও পুরন্দরের খ্যাতি 'ছিল। তাঁর অগে প্রচালত বল্লালী 
প্রথানূসারে কায়স্থের দুটি শাখা- কুলীন (যারা শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক, যেমন- বসু, ঘোষ ও 
মি) ও মৌলিক (দত্ত, দে, রায় ইত্যাঁদ)_এদের পরস্পরের মধ্যে সচরাচর 'বিবাহাদি চলত 
না। পুরন্দর এই রকম এক নতুন নিয়ম চালু করেন যে, কুলীনের প্রথম সন্তানের 
বিবাহ কুলীন পাঁরবারে দিতে হবে, আর অন্যান্য সকলের বিবাহ মৌলিকের সঙ্গে হতে 


পারবে। 

এই নিয়ম অদ্যাবাধ প্রায় সকলে মেনে আসছে এবং অত্যধিক অন্তার্ববাহের ফল- 
স্বরূপ, আসন্ন বিপদ থেকে কায়স্থ জাতিকে ইহা রক্ষা করেছে। 

পুরন্দর পণ্ডিত ব্যান্তও 'ছিলেন। বৈষণবদের ভাঁন্তমূলক সঙ্গীত পদাবলশ রচয়িতাদের 
মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। 

কবিরামের 'রায়মঙ্গলের" মত কিছ কিছ বাঙলা কবিতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
প্রায় দূশো বছর আগে মাহীনগর ও তার সংলগ্ন গ্রামগ্ঠীলর কাছ 'দয়েই হুগলনী (বাঙ্গলায় 
যাকে গঙ্গা বলা হয়) প্রবাহত ছিল। (এখনও লৌকক রী'ত অনুযায়ী গঙ্গার পূর্বতন 
গর্ভে যে সমস্ত পুকুর আছে তাদের গঙ্গা বলা হয়; যেমন_বোসের গঞ্গা, যার অর্থ 
বোসের পূকুর)। নদীগর্ভ সরে যাওয়ায় এই সব গ্রামের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিকে চরম 
আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামাঞ্চলে নদীপ্রবাহের পাঁরবর্তন ঘটায় মহামারী দেখা 
দেয়, ফলে অনেক লোকই গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বস পাঁরবারের 
একাটি শাখা--পরন্দর খাঁর নিজের বংশধরেরাও সন্নিহিত গ্রাম কোদালয়ায় 'গিতয় আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 

কিছুকাল অপেক্ষাকৃত চুপচাপ থাকার পর কোদালিয়া, চিংঁড়পোতা, হরিণাভ, 
মাল, রাজপুর ইত্যাঁদ গ্রামের সঙ্গে সমগ্র অণ্টল আবার কর্মচণ্চল হয়ে ওঠে। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর প্রথম কায়কাট দশক থেকে আরম্ভ ক'র একেবারে শেষ পর্যন্ত এখানে একাঁট 
উল্লেখযোগ্য সাংস্কাঁতিক অভ্যুর্থান ঘটোছল; তারপর আবার গ্রামাপ্চল মহামারীর প্রকোপে 
নষ্ট হয়ে যায়। এইবার মাঞ্লরিয়া প্রকট আকার ধারণ করে। যাঁদ কেউ আজ এই সব 
পাঁরত্যন্ত গ্রামগ্ঁলর মধ্যে দিয়ে হেটে চলে যান, তাহলে বন্যলতাগল্মে আচ্ছণদত প্রকান্ড 
প্রকাণ্ড অদ্রীলকার ভগ্নদশা তাঁর চোখে পড়বে, আর এ থেকেই তান অনমান করতে 
পারবেন যে, অল্প কিছাদন আগেও এ অঞ্চলে দি পাঁরমাণ সমৃদ্ধি ও সাংস্কীতিক বিকাশ 
ঘটেছিল। প্রায় একশো বছর আগে এখানে যে সব পাঁণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেপ্ছলেন 
আঁধকাংশই ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষায় শিক্ষিত, অথচ তাঁরা কোনাদিক থেকেই 
প্রগাতিবিরোধী ছিস্লন না। তাঁদের কেউ কেউ ব্রাহ্ম সমাজের প্রবন্তা গছলেন, সমাজ ও 
সংস্কীতর দক থেকে বচার করলে এই সমাজ তখন বৈপ্লাঁবক এক সংস্থারপেই পাঁর- 
গণিত হত। কেউ কেউ আবার বাঙলা ভাষায় প্রকাঁশত উদার মতাবলম্বী পাঁন্রকাও 
সম্প্রাদনা করেছেন; এই সব পান্রকা নতুন বাঙলা সাহিন্ত্যর জল্মদানে ও তৎকালীন জন- 
জাঁবনের নানা বিষয়ের উপর প্রভাব রচনায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করোছল; 

সেকালে 'তত্ববোধিন?” ছিল প্রভাবশালণ পান্রকা, একে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবস্তাও বলা 
যেতে পারে। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ছিলেন এর সম্পাদক । পাণ্ডিত দ্বারকা- 
নাথ বিদ্যাভুষণ সম্পাদনা করতেন সোমপ্রকাশ, বাঙলা ভাষায় সম্ভবত, এটই সর্বপ্রথম 

পন্রিকা। রাক্ম সমাজের 'বাশিষ্ট নেতা পাঁণ্ডিত শিবনাথ শাস্তশ ছিলেন তাঁর 

অনাতম ভ্রাতুষ্পুত। হিন্দু আইন, বিশেষত পায় ভাগ” বলে যে আইন বাঙলা দেশে 
প্রচলিত আছে, ভারতচন্দ্ু শিরোমাঁণ সে বিষয়ে একজন অন্যতম [বিশেষজ্ঞ ছিলেন। গশক্পণ- 


১অসবর্ণ বিবাহ গত ৫০ বছর ধরে চলে আসছে এবং তার ফলে জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সব 'বিধি- 
নিষেধ ছিল তার কঠোরতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রন্দরের সময়ে এটি একটি বৈপ্লবিক 
প্রচেন্টা বলেই গণ্য হয়েছিল। যে উচ্চ পদে ধতাঁন আসন ছিলেন ও সামাঁজক ও জনজশবনে তাঁর যের্প 
প্রভার ছিল, তার ফলেই তাঁর এই সংস্কার আন্দোলন সফল হয়োছিল। কথিত আছে যে এই নতন নিয়ম 
মেনৈ নেবার জন্য তিনি তাঁর জ্বগ্রামে এক' লক্ষেরও উপর কারচ্থকে আমল্মপ জানিয়োছজেন। এই 
এই বিশাল জনমণ্ডলশকে বিশদ্ধ পানীয় জল দরবরাহের উদ্দেশ্যে "খান পুকুর, কাটানো হয়। 


দের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত চিন্্রকর কালণকুমার চক্লবতাঁর নাম। সঞ্গণতজ্ঞ- 
দের মধ্যে ছলেন অঘোর চক্রবতর্ঁ ও কালীপ্রসম্ন বসু । শেষ কয়েকাঁট দশকে এই অণ্চল 
জাতীয় আন্দোলনেও একাঁট 1বাশম্ট ভামকা গ্রহণ করোছল। হারকুমার চক্রবতাঁ ও সাত- 
কাঁড় বন্দ্যোপাধ্যয় (যিনি ১৯৩৬ সালে দেডীল বন্দী 1শাবরে প্রাণত্যাগ করেন), এদের 
মত প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ও কমরেড এম এন রায়-এর মত আন্তর্জীতক খ্যাঁত- 
সম্পন্ন পুরুষও এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। 

আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে গয়ে বলতে হয় যে, বসু বংশের যাঁরা কোদালিয়ায় চলে 
গিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানে অন্ততঃ দশ পুরুষ ধরে বাস করছেন, কেননা তাঁদের বংশানু- 
ক্লামক তালিকা পাওয়া যায়। পুরন্দর খাঁ থেকে হিসেব করলে আমার বাবা ব্য়োদশ ও 
দশরথ বসু থেকে যম্াবংশাত পুরুষ। আমার পিতামহ ছলেন হরনাথ। তাঁর চার 
পূত্র যদুনাথ, কেদারনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও আমার বাবা জানকীনাথ। এীতিহ্যানুসারে 
অ।মাদের পরিবার যাঁদও শান্তং-মতাবলম্বী ছল, হরনাথ কিন্তু ছিলেন ধার্মক ও একান্ত- 
নম্ত বৈষফব। দঃগগপুজা বাঙ্গাল হন্দুদের সবশ্রেম্ত উৎসব, এবং প্রাতবছর আমাদের 
বাড়তে জাঁকজমকের সঙ্গে এই পুজো অনুষ্ঠত হত। কিন্তু হরনাথ ছিলেন আঁহংস- 
স্বভাব বৈষব। তই তিনি বাৎসরিক দুর্গাপূজায় (মাতৃমৃতিতে শান্তর উপাসনা) প্রচলিত 
পাঁঠা বাঁল বন্ধ করে দেন। এই নতুন 'ানয়ম আজও বর্তমান, তবে এ একই গ্রামে বসবাস- 
কারী বসু পাঁরবারের অপর একটি শাখা এখনও সম্বংসর পুজোয় পাঁঠা বাঁলর ব্যবস্থা 
করে থাকে। 

হরনাথের চারপূন্র ভাগ্যান্বেষণে 'বাভন্ন স্থানে চলে যান। জ্যেন্ঠ যদুনাথ ইম্পারিয়াল 
সেক্রেটারয়েটে কাজ করতেন; তাই জীবনের আঁধকাংশ সময় তাঁকে সমলায় কাটাতে 
হয়েছে। "দ্বিতীয়, কেদারনাথ, কলকাতায় গিয়ে স্থায়ী বাঁসন্দা হন। তৃতীয়, দেবেন্দ্রনাথ, 
সরকার" শিক্ষা দপ্তরের চাকর গ্রহণ করে অধ্যক্ষের পদে উন্নত হয়োছিলেন; তাঁকে 
নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত এবং অবসর গ্রহণের পর 'িতনিও পাকাপাকিভাবে কলকাতায় 
বসবাস আরম্ভ করেন। 

অ'মার বাবা ১৮৬০ খ্ীম্টাব্দের ২৮শে মে তাঁরখে জন্মগ্রহণ করেন আর আমার 
মা, ১৮৬৯০ খ্ীল্টাব্দে। কলকাতার এলবার্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রক (তখন এনট্রা্স বলা 
হত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তান কিছুকাল সেন্ট জৌঁভয়ার্স কলেজ ও জেনারেল 
এসেমর্রিস্‌ “ইনাস্টটিউশনে (বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্ট কলেজ) পড়াশুনা করেন। 
তারপর কটকে গিয়ে র্যাভেনশ কলেজের স্নাতক হন। আইন পরাক্ষা দেবার 
জন্য তাঁকে এরপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এই সময়েই তান ব্রহ্মানন্দ কেশব- 
চন্দ্র সেন, তাঁর ভাই কৃষ্ণাবহারী সেন ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের মত ব্রাহ্ম- 
সমাজের অগ্রগণ্য ব্যান্তর সংস্পর্শে আসেন। রেক্টুর কৃষ্ণাঁবহারী সেনের এলবার্ট কলেজে 
তিনি কিছাদন অধ্যাপনার কাজেও নিযুস্ত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্ডীল্টাব্দে কটকে ফিরে 
[তান আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে কটক মিউনিসিপ্যালাটর 'তাঁনই প্রথম 
নির্বাচিত বেসরকারী চেয়ারম্যান। ১৯০৫ খাীষ্টাব্দের মধ্যেই তান ০০৬০1715617 
চ16206]7 ও 7১01)110 চ056০007-এর পদ লাভ করোছলেন। ১৯১২ সালে তান 
বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন ও রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। জেলা শাসকের সঙ্গে 
কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯১৭ সালে 'তাঁন উভয় পদেই ইস্তফা দেন, আর 
এর তেরো বছর পরে, ১৯৩০-এ তান সরকারী দমননীতির প্রাতবাদস্বরূপ রায়বাহাদ:র 
উপাধিও বজন করেন। 

মিউাঁনসিপ্যালাটি ও 'িস্ট্িন্ট বোর্ডের মতন জনসেবামূলক প্রাতিষ্ঠানের সথ্গেই 


১ পাঁরাশিষ্ট ৩ দুষ্টব্য। 

বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি দুটি শাখা বা সম্প্রদায়--শান্ত ও বৈফব। শান্তরা মাতৃরপে 
শান্তর উপাসক। বৈফবগণ পিতা বা রক্ষকর্‌পে দেবতাকে কজ্পনা করে বাংসল্োর পৃজারণী। দশক্ষার 
সময়েই এই পার্থক্য স্পম্ট বেঝা যায়। শান্তগণ “গুরু: বা আচার্ষের কাছ থেকে যে এন্' বা পাব শব্দ 
লাভ করেন, বৈফবদের গুরুর কাছে দাক্ষাল্খ মন্ত্র তা থেকে পৃথক। বংশপরম্পরায় বিশেষ একটি 
ধারা অনুসরণ করাই পাঁরবারক রপীতি; তবে এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার পথে 
কোন বাধা নেই। 

০গ্রিক করে বলতে গেলে, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাঙ্খান তাঁর জল্ম হয়। ১৩৪৪-এর ১৩ই 
ফাল্গুন, ১৩৭৮ খ:শজ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সমতুল। 


যে তান শুধু জাঁড়ত ছিলেন এমন নয়, ভিন্টেরিয়া স্কুল ও কটক ইউনিয়ন ক্লাবের মত 
ণশক্ষা ও সামাজক প্রাতষ্ঠানেও তাঁর ভীমকা 'ছল সাক্রয়। তাঁর দান-ধ্যানও কম ছল না, 
দাঁরদ্র ছান্রেরা সাহাষের আশায় নিয়ামত তাঁর কাছে আসত। যাঁদও তার দানের বেশীর 
ভাগটাই যেত ডীঁড়্যায়, তবু নজ বাসভূমির কথা তান বিস্ম'ত হনাঁন। সেখানে বাবা 
ও মা-এর নামে একট দাতব্য 'চাকৎসালয় ও পাঠাগ।র তৈরী কারয়ৌোছলেন। স্বদেশীর" 
প্রাতও তাঁর দৃঢ় সমর্থন 'ছল, এবং ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতাট বার্ধক আঁধবেশনেই 
তান যোগ 'দতেন। তবে সাররিয় রাজনীতিতে 'তাঁন কোনাঁদন অংশ গ্রহণ করেনান। 
১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য সূচী, যেমন 
খাঁদং ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর 1বশেষ আগ্রহ জন্মায়। বরাবরই তান ছিলেন 
ধার্মক প্রকৃতির মানুষ, এবং দ-দুবার দীক্ষা গ্রহণ করোছলেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন 
শান্ত, 'দ্বিতীয়জন বৈষব। তান কয়েকবছর স্থনীয় £1,5০১০১০২1 1০০৪০ -এর 
সভাপাতও হয়োছলেন। দরিদ্রুতম ব্যান্তর জন্যও তাঁর হদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, 
সেজন্য মৃত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তান 
ব্যবস্থা করে গিয়োছিলেন। 

প্রথম পারচ্ছেদে উল্লেখ করোছ, আমার মা-এর জল্ম হাটখোলার দত্ত পাঁরবারে। 
হাটখোলা কলকাতার উত্তর়ে। রাটশ শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতার যে-সমস্ত পাঁর- 
বার এশবর্ষের জন্য এবং নবসূম্ট শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানয়ে নেওয়ার সুবাদে 
প্রভৃত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, দত্ত পারবার তাদের অন,তম। এর ফলে সেকালে নব্য 
আভজাত-মহলেও তাঁদের স্বীকীতি 'ছল। আমার প্র-মাতামহ, কাশীনাথ দত্ত, 1নজের 
পারবার থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কলকাতার প্রায় ছ' মাইল উত্তরে ছোট শহর বরাহনগরে 
একটি প্রাসাদোপম অন্রালিকা নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তান 'ছলেন 
যথেম্ট সুশিক্ষিত; অত্যুৎসাহী পাঠক ও ছান্র-সমাজের বন্ধু। কলকাতার 'ব্রাটশ বাণিজ্য 
প্রাতিষ্ঠান মেসার্স জার্ডন স্কীনার এণ্ড কোম্পানীতে আঁফস-পাঁরচালনা সংক্রান্ত এক 
উচ্চ-পদে 'তাঁন আঁধাঁম্ঠত 'ছলেন। জামাতা নর্বাচনের ব্যাপারে স্মীববেচনার পাঁরচয় 
1দয়ে আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত ও প্র-মাতামহ, উভয়েই খ্যাঁতি অর্জন করোছলেন। 
ফলে, তখনক'র 'দিনে কলকাতার প্রধান প্রধান আভজাত পাঁরবারের সঙ্গে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার রম্নেশচন্দ্র মন্ত্র" ছুলেন কাশী- 
নাথ দন্তের অন্যতম জামাতা ; 'তীনই প্রথম ভারতীয় 'যান কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী 
প্রধানীবচারপত 'নযুস্ত হয়োছলেন। অপর একজন রায়বাহ'দুর হাববল্পভ বসু তীন 
আমার বাবার আগেই কটকে যান এবং ওকালাঁত করে সমগ্র উীঁড়ষ্যয় এক অনন্য প্রীতচ্ঞ৷ 
অর্জন করেন। 

আমার মাতামহ গঞ্গানারায়ণ দত্ত সম্পর্কে বলা হয় যে, তান নাঁক আমার বাবার 
সঙ্গে আমার মা-এর 'ববাহ "স্থির করার আগে, বাবার জ্ঞানের পরাক্ষা নেন, এবং সন্তোষ 
প্রকাশ করেন। আমার মা ছিলেন জ্যেন্ঠা কন্যা । তাঁর কাঁনম্ঠা বেনেদের পর পর যাঁদের 
সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তাঁরা হলেন, (িস্ট্রিন্ট ও সেশল্স জজ স্বর্গতঃ বরদাচন্দ্র মিন, আই 
1স এস, বারাণসার শ্রীযুস্ত উপেন্দ্রনাথ বস; সাবরডিনেট জজ স্বর্গতঃ চন্দ্রনাথ ঘোষ; এবং 
কলকাতার স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর কাঁনষ্ঠ ভাই স্বর্গতঃ ডান্তার জে এন বসু। 

বংশধারা বিচার করে দেখলে এটা লক্ষ্য করার মত 'বষয় যে, আমার 'পিন্রালয়ে বৃহং 
পরিবারের আস্তত্ব কোন সাধারণ রাঁতি নয়, ব্যাতিক্রম মান্র। অন্যাদকে মাতুলালয়ে বৃহৎ 
পাঁরবার স্বাভাবক বলেই মনে হয়, কেন না আমার মাতামহ নয় পুন্ন ও ছয়ৎ কন্যার জনক। 
তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যাদের পাঁরবারই 1ছল বৃহৎ । আমার মা-ও বাদ ছিলেন না। 
তবে পূত্দের ক্ষেত্রে সেইরকম হয়নি। আমার বাবা-মা-এর আটাট পাত্র ও ছ'টি* কন্যা 


১যথা- দেশজ শিল্প। 
২খাঁদ বা খদ্দর। হাতে-কাটা সৃতোয় তৈরধ হাতে বোনা কাপড়। 


্ কমিটির সদস্য হন। স্যার প্রভাস মিত্র বাঞ্গলার গভর্নরের কার্ধানর্বাহক পারিষদের সদস্য 


 বপািকার জুন পার্ট দেখা হেতে পারে 


তাদের মধ্যে নয়জন, সাউপূত্র ও দুই কন্যা বর্তমানে জাঁবিত। ভাই ও বোনেদের মধ্যে 
কারও কারও, যাঁদও' বেশণীর ভাগের নয়, আট-নয়টি করে সন্তান আছে। কিন্তু একথা বলা 
লম্ভব নয় যে, ভাইদের অপেক্ষা বোনেদের সল্তানসংখ্যা বেশ, কিংবা তার উল্টো । 
একথা জামতে ওংসূক্য হয় যে, কোনও বিশেষ পাঁরবারে এই সন্তান লাভের যোগাতা 
নারী বা পুরুষ কার উপর আঁধক পাঁরমাণে বর্তায়। সু-প্রজনন 'বিজ্ঞানীরাই হয়ত এ 
প্রশ্নের জবাব 'দিতে পারবেন। 


তৃর্তীয় পরিচ্ছেদ 


আমার জন্মের আগে 


অন্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনোতিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যাবার ফলে 
ভারতীয় সমাজে যে পাঁরবর্তন ঘটে, তাকে বর্ণনা করতে গেলে ঘথেম্ট কল্পনার আঁধকারাী 
হওয়া প্রয়োজন। তবুও আজ ভারতবর্ষে যে রকম দ্রুত ও বহুমুখী পাঁরবর্তন ঘটে চলেছে, 
তাকে যথার্থ পারপ্রোক্ষতে বিচার করতে গেলে এ সম্পরকে একাটি ধ।রণা থাকা প্রয়োজন। 
যেহেতু বাঙ্গলাদেশই প্রথম ইংরেজের অধীনে আসে, তাই তার ফলস্বরূপ পাঁরবর্তনগ্াল 
অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানেই আরও আগে দেখা যায়। দেশীয় শাসকদের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের কেন্দ্র করে যে সামন্ততান্ত্িক আঁভজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরাও 
স্বভাবতই নিজেদের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক এসে তখন তাঁদের 
স্থান দখল করেন। ইংরেজ এদেশে এসোছল ব্যবসা করতে, পরে শাসনের সুযোগও 
তাদের সামনে এসে পড়ে। দেশের অন্তত এক শ্রেণীর লোকের সাব্রয় সহযোগতা না 
পাওয়া গেলে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে ব্যবসা বা দেশ-শাসন কোন কছুই সম্ভব 
নয়। এই যুৃগ-সাঁম্ধক্ষণে যাঁরা এই নতুন শাসনব্যবস্থ'র সঙ্গে সমতালে চলতে পেরোছলেন 
এবং যাঁদের এই নতুন পাঁরাস্থাতকে সর্বাধক কাজে লাগাবার মত যথেম্ট যোগ্যতা ও 
কর্ম তৎপরতা ছল, তাঁরাই এ সময়ে আভজাত শ্রেণী ?হসেবে পুরে ভাগে এসে দাঁড়ালেন। 

সাধারণত, এই রকম মনে করা হয় যে ইংবেজ-শাসনকালে দশর্ঘীদন ধবে মুসলমান 
সম্প্রদায় কোন 'বশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেনীন, এবং এব কারণ সন্ধান করুতে গগয়ে বেশ 
করেব ছে উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে বাঙ্গলার মত প্রদেশগণ্রলতে 
যে শাসকগণ ইংরেজ কর্তৃক গদচ্যুত হন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এবং সেই 
কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় বহাদিন পর্যন্ত এই নতুন শাসকগোম্ঠী, তাদের সংস্কৃতি ও 
শাসনব্যবস্থার প্রতি ক্লুদ্ধ আক্রোশ ও অসহযোগতার মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। 
অন্যাদকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবার্তত হবার ঠিক অগে মুসলমান 
আভিজাত্য একেবারে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম প্রথমে ভালভাবে 
আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতএব, ইংরেজ শাসনে 
মুসলমানগণ যে প্রবল প্রাতবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং িছকালের জন্য হলেও 
পিছিয়ে পড়বে, একথা খুবই স্বাভাঁবক। আমার ব্যান্তগত ব*বাস এই যে, সমগ্র ভারত- 
বর্ষে তাদের সংখ্যার, কথা বিচার করলে, ইংরেজ শাসনের. পূর্বে বা তাদের শাসনকালে 
মুসলিমগণ বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আয়ল্যাণ্ডের 
ক্যা্থালক-প্রটেস্টান্টের রোধের মতন, 'হন্দু-মুসলমানের যে পার্থক্যের কথা আজকাল 
আমরা এত বেশী করে শুনতে পাই, তার অনেকটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং এই বিরোধ- 
রচনায় আমাদের বর্তম'ন শাসকগোম্ঠীর হাত আছে। যাঁদ ব'ল যে, প্রাকৃ-ব্রিটিশ যুগে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মুসলমান আধিপত্যের কথা বলা 
ভুল হবে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন জানাবে । দল্লার মৃঘল বাদশা অথবা 


১১৯৩১-এর আদম সৃমার অনুসারে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার আনূপাঁতক হিসাবে 

সংখ্যা ছিল মোটামুটি শতকরা ২৪.৭ ভাগ, যেখানে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ছল প্রায় 

২৭১.৪ মিলিয়ন। ভারতের দেশীয় 'রাজাগলির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৯ মিলিয়ন, তার মধ্যে 

মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ১৩.৫ ভাগ; আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫০.৫ মিলিয়নের ' 
মধ্যে মুসলমান ছিল মোটামুটি শতকরা ২২ ভাগ। 


যে তিনি শুধু জাঁড়ত ছিলেন এমন নয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কটক ইডীনয়ন ক্ল/বের মত 
[শক্ষা ও সামাজক প্রাতষ্ঠানেও তাঁর ভীমকা ?ছল সাব্য়। তাঁর দান-ধ্যানও কম ছল না, 
দারদু ছান্রেরা সাহাষের আশায় নয়ামত তাঁর কাছে আসত । যাঁদও তার দনের বেশীর 
ভাগটাই যেত ডীঁড়ষ্যায়, তবু 'নজ বাসভঁমর কথা 'তাঁন বিস্মত হনান। সেখানে বাবা 
ও মা-এর নামে একটি দাতব্য চাকৎসালয় ও পাঠাগর তৈরী কারয়ৌোছলেন। স্বদেশীর" 
প্রাতও তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছল, এবং ভারতীয় জাতশয় কংগ্রেসের প্রাতাট বাঁষক আঁধবেশনেই 
1তাঁন যোগ 'দতেন। তবে সাক্রয় রাজনীতিতে 'তীন কোনাদন অংশ গ্রহণ করেনান। 
১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর কংগ্রেসের গঠনমূলক কায সূচী, যেমন 
খাদং ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বশেষ আগ্রহ জল্মায়। বরাবরই [তান 1ছলেন 
ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, এবং দহ-দুবার দীক্ষা গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন 
শান্ত, 'দ্বতীয়জন বৈষণব। তান কয়েকবছর স্থনীয় £1)০০১০১))০৪ 1০৫০ -এর 
সভপাঁতও হয়েছিলেন। দাঁরদ্রতম ব্যান্তর জন্যও তাঁর হদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, 
সেজন্য মত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তিনি 
ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। 
প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করোছ, আমার মা-এর জন্ম হাটখোলার দত্ত পাঁরবারে। 
হাটখোলা কলকাতার উত্তরে । "ব্রাটশ শাসনের গোড়ার 'দকে কলকাতার যে-সমস্ত পাঁর- 
বার এশবর্ষের জন্য এবং নবস্‌ম্ট শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 'নজেদের মানয়ে নেওয়ার সুবাদে 
প্রভূত প্রাধান্য বিস্তার করোছল, দত্ত পাঁরবার তাদের অন)তম। এর ফলে সেকালে নব্য 
আভজাত-মহলেও তাঁদের স্বীকৃতি ছিল। আমার প্র-মাতামহ, কাশীনাথ দত্ত, 'নজের 
পাঁরবার থেকে আলাদা হয়ে যান এবং কলকাতার প্রায় ছ' মাইল উত্তরে ছে।ট শহর বরাহনগরে 
একা প্রাসাদোপম অদ্রালকা নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তান 1ছলেন 
যথেম্ট সুশাক্ষত; অত্যুংসাহী পাঠক ও ছান্র-সমাজের বন্ধু । কলকাতার ব্রিটিশ বাঁণজ্য 
প্রাতিষ্ঠান মেসার্স জার্ডন স্কীনার এণ্ড কোম্পানীতে আঁফস-পাঁরচালনা সংক্রান্ত এক 
উচ্চ-পদে তিন আঁধাঁণ্ঠত ছিলেন। জামাতা 'নর্বাচনের ব্যাপারে সববেচনার পারচয় 
দিয়ে আমার মাতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত ও প্র-মাতামহ, উভয়েই খ্যাত অন করোছলেন। 
ফলে, তখনক'র 'দিনে কলকাতার প্রধান প্রধান আঁভজাত পাঁরবারের সঙ্গে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছুলেন কাশনী- 
নাথ দত্তের অন্যতম জামাতা; তাঁনই প্রথম ভারতীয় যান কলকাতা হাইকোর্টে অস্থায়ী 
প্রধান-বিচারপাঁতি 'নযুস্ত হয়োছিলেন। অপর একজন রায়বাহ:দুর হাঁরবল্লভ বসু ॥। তান 
আমার বাবার আগেই কটকে যান এবং ওকালাত করে সমগ্র উীঁড়ষ্যয় এক অনন্য প্রাতিজ্ঠা 
অর্জন করেন। 
আমার মাতামহ গণ্গানারায়ণ দত্ত সম্পকে" বলা হয় যে, তান নাক আমার বাবার 
সঙ্গে আমার মা-এর বিবাহ 'স্থর করার আগে, বাবার জ্ঞানের পরাক্ষা নেন, এবং সন্তোষ 
প্রকাশ করেন। আমার মা ছিলেন জ্যেম্তা কন্যা । তাঁর কাঁনম্ঠা বেনেদের পর পর ঘাঁদের 
সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তাঁরা হলেন, 'ডাস্ট্ক্ট ও সেশল্স জজ স্বর্গতঃ বরদাচন্দ্র িন্র, আই 
সি এস, বারাণসীর শ্রীযুস্ত উপেন্দ্রনাথ বসু; সাবরাঁডনেট জজ স্বর্গতঃ চন্দ্রনাথ ঘোষ; এবং 
কলকাতার স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর কাঁনম্ঠ ভাই স্বর্গতঃ ডান্তার জে এন বসু। 
বংশধারা বিচার করে দেখলে এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, আমার 'পিন্রালয়ে বৃহং 
পরিবারের অস্তিত্ব কোন সাধারণ রীতি নয়, ব্যতিক্রম মান্ত। অন্যদিকে মাতুলালয়ে বৃহৎ 
পাঁরবার স্বাভাঁবক বলেই মনে হয়, কেন না আমার মাতামহ নয় পুত্র ও ছয়ৎ কন্যার জনক। 
তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ কন্যাদের পাঁরবারই 'ছিল বৃহৎ । আমার মা-ও বাদ ছিলেন না। 
তবে পূত্রদের ক্ষেত্রে সেইরকমাট হয়নি। আমার বাবা-মা-এর আটাঁট পূন্র ও ছি কন্যা 


১যথা-দেশজ শিল্প। 
২খাঁদ বা খদ্দর। হাতে-কাটা সুতোর তৈরী হাতে বোনা কাপড়। 
০স্যার রমেশের তিন পুত্র ছিলেন- স্বর্গতঃ মন্মথনাথ, স্যার বিনোদ ও স্যার প্রভাস মিন্র। 
স্বর্গতঃ স্যার বি. সি, টি বালান তাকে? জেলার ন ছিলেন ও রে তি কাউিলের 
জানাল কাঁমঁির লবস্য হন। স্যার প্রভাস মিত্র বাঙ্গলার গভর্নরের কার্ধানর্বাহক পাঁরষদের সদস্য 
। 


৪ বংশতালিকার জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখা যেতে পারে। 
০ পারশিষ্ট ৩ দুষ্টব্য। 


তাদের মধ্যে নয়জন, সাউপূত্র ও দূই কন্যা বর্তমানে জখবিত। ভাই ও বোনেদের মধ্যে 
কারও কারও, যাঁদও' বেশীর ভাগের নয়, আট-নয়াটি করে সন্তান আছে। কিন্তু একথা বলা 
সম্ভব নয় যে, ভাইদের অপেক্ষা বোনেদের সন্তানসংখ্যা বেশ”, ণকংবা তার উল্টো । 
একথা জানতে ওৎসূক্য হয় যে, কোনও বিশেষ পাঁরবারে এই সন্তান লাভের যোগাতা 
নারী বা পুরুষ কার উপর আঁধক পাঁরমাণে বর্তায়। স-প্রজনন বিজ্ঞানশরাই হয়ত এ 
প্রশ্নের জবাব 'দিতে পারবেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


আমার জন্মের আগে 


অন্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যাবার ফলে 
ভারতীয় সমাজে যে পাঁরবর্তন ঘটে, তাকে বর্ণনা করতে গেলে ঘথেম্ট কল্পনার আঁধকারী 
হওয়া প্রয়োজন। তবুও আজ 'ভারতবর্ষে যে রকম দ্রুত ও বহনমদখা পারবর্তন ঘটে চলেছে, 
তাকে যথার্থ পরিপ্রোক্ষতে বিচার করতে গেলে এ সম্পকে একটি ধরণা থাকা প্রয়োজন। 
যেহেতু বাঙ্গলাদেশই প্রথম ইংরেজের অধীনে আসে, তাই তার ফলস্বরুপ পাঁরবর্তনগ্ণাল 
অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানেই আরও আগে দেখা যায়। দেশীয় শাসকদের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের কেন্দ্রে করে যে সামন্ততান্তিক আঁভজাত শ্রেণী গড়ে উঠোছল তাঁরাও 
স্বভাবতই 'নজেদের প্রাধান্য হারয়ে ফেলেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক এসে তখন তাঁদের 
স্থান দখল করেন। ইংরেজ এদেশে এসোঁছল ব্যবসা করতে, পরে শাসনের সুযোগও 
তাদের সামনে এসে পড়ে। দেশের অন্তত এক শ্রেণীর লোকের সাব্রয় সহযোগতা না 
পাওয়া গেলে, মৃম্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে ব্যবসা বা দেশ-শাসন কোন কিছুই সম্ভব 
নয়। এই যুগ-সান্ধক্ষণে যাঁরা এই নতুন শাসনব্যবস্থ'র সঙ্গে সমতালে চলতে পেরোছলেন 
এবং যাঁদের এই নতুন পাঁরাস্থাতিকে সর্বাধক কাজে লাগাবার মত যথেম্ট যোগ্যতা ও 
কর্মতৎপরতা ছিল, তাঁরাই এ সময়ে আভজাত শ্রেণী হসেবে প্রে'ভাগে এসে দাঁড়ালেন। 

সাধারণত, এই রকম মনে করা হয় যে ইংরেজ-শাসনকালে দীরঘঘাদন ধরে মুসলমান 
সম্প্রদায় কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেনান, এবং এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে বেশ 
কয়েকটা তত্তের জন্ম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে বাঙ্গলার মত প্রদেশগঁলতে 
যে শাসকগণ ইংরেজ কর্তৃক গদ৯চ্যুত হন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, এবং সেই 
কারণেই মুসলমান সম্প্রদায় বহাাদন পর্যন্ত এই নতুন শাসকগোম্ঠী, তাদের সংস্কীত ও 
শাসনব্যবস্থার প্রাত রুদ্ধ আক্রোশ ও অসহযোগতার মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। 
অন্যাদকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবার্তত হবার ঠিক অগে মুসলমান 
আভিজাত্য একেবারে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ইসলাম প্রথমে ভালভাবে 
আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতএব, ইংরেজ শাসনে 
মুসলমানগণ যে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং কিছ্‌কালের জন্য হলেও 
1পাছয়ে পড়বে, একথা খুবই স্বাভাঁবক। আমার ব্যান্তুগত বিশ্বাস এই যে, সমগ্র ভারত- 
বর্ষে তাদের সংখ্যার, কথা বিচার করলে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বা তাদের শাসনকালে 
মুসাঁলমগণ বরাবরই একাঁট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আয়ল্যান্ডের 
ক্যাথালক-প্রটেস্টান্টের বিরোধের মতন, 'হন্দু-ম:সলমানের যে পার্থক্যের কথা আজকাল 
আমরা এত বেশী করে শুনতে পাই, তার অনেকটাই উদ্দেশ্যপ্রণোঁদত, এবং এই 'বিরোধ- 
রচনায় আমাদের বর্তম'ন শাসকগোচ্ঠীর হাত আছে। যাঁদ ব'ল যে, প্রাকৃ-ব্রিটিশ যুগে 
ভারতবর্ষের রাজনোৌতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে মুসলমান আধিপত্যের কথা বলা 
ভুল হবে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে আমাকে সমর্থন জানাবে । দিল্লীর মুঘল বাদশা অথবা 


৯১৯৩১-এর আদম সমার অনুসারে, ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যর আনুপাতিক হিসাবে 
সংখ্যা ছিল মোটামুটি শতকরা ২৪.৭ ভাগ, যেখানে ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 

২৭১৪ 'নালয়ন। ভারতের দেশশয় রাজ্যগ্‌লির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৯ মিলিয়ন, তার মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ১৩.৫ ভাগ; আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ৩৫০.৫ 'মালয়নের . 
মধ্যে মুসলমান ছিল মোটামুটি শতকরা ২২ ভাগ। 


বাঞালার মুসলমান নৃপাতিবন্দ, যাঁদের কথাই ধরা হোক না কেন, দেখা যাবে যে প্রায় 
প্রাতাট ক্ষেত্রেই শাসন-পাঁরচালনায় হন্দ-মুসলমান একসঙ্গে কাজ করেছে। ীবখ্যাত 
মল্দমী ও সেনাপাঁতদের মধ্যেও অনেক 'হন্দু ছলেন। উপরন্তু, ভারতবর্ষে মুঘল 
সাম্রাজ্যের সংহতির মূলে ছল হিন্দুপ্রধান সেনাপ।তদের অবদান। ১৭৬৭ খস্টাব্দ 
পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে 1সরাজউদ্দৌলার যে প্রধান সেনাপাঁতি পরাজত হন, 
1তাঁন 'ছলেন একজন 'হন্দু। এবং ১৮৫৭ খক্টাব্দের যে বিদ্রোহে 'হন্দু-মুসলমান ইংরেজ- 
দের বিরুদ্ধে পাশাপাঁশ দাঁড়য়োছল, তা পারচালিত হয় বাহাদুর শাহ নমে একজন 
মুসলমানের নেতৃত্বেই । 

তবুও কারণ যাই হোক না কেন, বাঞ্গলা দেশের কথা বলতে গেলে একথা সত্য যে, 
ইংরেজ জয়ের অব্যবহিত পরে এখানে যে সমস্ত ব্যান্তর আ'বর্ভাব হয়োৌছল, তাঁদের আধ- 
কাংশই 'ছলেন হিন্দু । তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'বাশি্ট ব্যান্ত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২- 
১৮৩৩), 'যাঁন ১৮২৮ খষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ* প্রাতষ্ঠা করেন। উনাঁবংশ শতকের প্রত্যষে 
দেশে এক নবজাগরণ দেখা গিয়েছিল। প্রকাতিতে, এই জাগরণ ছিল সংস্কীতি ও ধম 
সম্বন্ধীয়, আর ব্রাহ্মপমাজ ছিল এর পুরোধা । এই জাগরণকে ইউরোপের 1518915591)09 ৫ 
[91010179000-এর এক সংামশ্রণের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর একাঁদক ছিল 
জাতীয় ও রক্ষণশীল- ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও ধর্মসংস্কারই ছিল এর উদ্দেশ্য। 
অন্যাদকে, একে বিশ্বজনীন ও সারগ্র।হী বলা যায়, অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কাতর যা 
কিছু ভাল ও কল্যাণকর, তা গ্রহণ করার জন্য ইহা চেষ্টা চাঁলয়ে যাঁচ্ছল। এই নব- 
জাগরণের জীবন্ত-প্রাতমূর্তি ছিলেন রামমোহন। ভারতের ইতিহাসে তিনি এক নব- 
যুগের অগ্রদূত। তাঁর আদর্শের উত্তরাধকারী হয়োছিলেন যথাক্রমে, কাব রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পিতা, মহ্ষ” দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮-১৯০৫) ও ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
(১৮৩৮-১৮৮৪)। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁচ্ছল। 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এক সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেশের সব প্রগাঁতি- 
মূলক আন্দোলন ও ভাবধারাসমূহ প্রাতিফলিত হয়েছিল। একেবারে গোড়া থেকেই ব্রাহ্গ- 
সমাজের সাংস্কৃতিক দৃ্টিভঙ্গীতে দেখা গিয়েছিল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধার'র প্রভাব । 
আর সেজন্যই যখন নবসস্ট ইংরেজ সরকার তাদের শিক্ষানীতি কি হবে শুধু মন্ত্র দেশীয় 
শিক্ষার উন্নাতিসাধন অথবা পাশ্চান্ত্ শিক্ষার প্রবর্তন_এ সম্পর্কে '্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তখন 
রাজা রামমোহন রায়ই পাশ্চান্ত্য ?শক্ষার একজন অগ্রনায়ক 'হসাবে তার প্রাত সুস্পম্ট 
সমর্থন জানিয়োছলেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত 1117,45 রচনার সময়, টমাস 
বোৌরংটন মেকলে, রামমোহনের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হন, এবং এটিই শেষ 
পর্যন্ত সরকারের নীতিতে পাঁরণত হয়। দূরদষ্টসম্পন্ন রামমোহন তাঁর যে কোন স্বদেশ- 
বাসীর বহু? আগেই উপলাব্ধ করোছিলেন যে, ভারতকে তার স্বমাহমায় পুনঃস্থাঁপত করতে 
হলে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা গ্রহণ না করে উপায় নেই। 

এই সাংস্কীতিক জাগরণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এমন ক 
যাঁরা ব্রাহ্ছদের খুব বেশী নাস্তক, 'বিপ্লববাদী, বা পৌত্তীলকতাবিরোধী বলে মনে 
করতেন তাঁরাও ভারতবর্ষের দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করতে লাগলেন। পাশ্চান্ত্য সংস্কীতর যত ?িকছু ভাল তা গ্রহণ করার চেষ্টায় 
ব্রাহ্মরা ও অন্যান্য প্রগাতপল্থীরা যখন পশ্চিমের আহবানে সাড়া দিয়োছলেন, 'হিন্দু সমাজের 
অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মহল তখন, যা চলে আসাঁছল তা সমর্থন করে প্রমাণ করতে উদ্যত 
হয়োছলেন যে, পশ্চিমের সমস্ত আঁবজ্কার ও সাঁষ্ট ভারতের প্রাচীন খাঁষদের কাছে 
অজ্ঞাত ছিল না।" এইভাবে পশ্চিমের আঘাত এসে পড়ায় গোঁড়া মহলেরও আত্মসন্তুষ্টর 


১ব্রাঙ্মসমাজের সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় যে ইহা হিন্দু-সমাজের অভ্যল্তরের এক 
সংস্কার আন্দোলন। এই সমাজ বেদান্তের মূল ধর্মীয় সত্রগৃলি মেনে নেয় এবং পরে মৃর্তপুজা ও 
জাতভেদের মত যে সমস্ত বিষয় এর সঙ্গে মশে যায়, সৈগনীলকে পারত্যাগ করে। সুরুতে ভ্রাহ্মগরা 
1হন্দু-সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এইরকম একটা লক্ষণ দেখা গিয়োছল। কিল্তু বর্তমানে তাঁরা 
নিজেদের 'হন্দুসমাজের এক আবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকার করে নেওয়ার মনোভাব দৌখয়ে থাকেন। 

মেকলে ১৮৩৪ খৃঙ্টাব্দের শরৎকালে বড়লাটের পারষদের আইন বিষয়ক সদস্য হিসাবে কলকাতায় 
আসেন। জনাশক্ষা বিষয়ে যে কাঁমাট গঠন করা হয়েছিল, 'তনি তার সভাপাঁত নিষ্স্ত হয়োছলেন। 
তিনি দেখতে পান যে এই কমিটি প্রাচাভাষাপল্থ ও ইংরেজী-সমর্থক, এই দুই গোম্ঠশতে বিভন্ত। 
ইংরেজী-সমর্থকদের সমর্থন করে 'তাঁনি ১৮৩৫ খন্টাব্দের ইরা ফেব্রুয়ারী বড়লাট বেন্টিষ্কের কাছে এক 
11706 পেশ করেন এবং এটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। 


| 


ভাব কেটে গিয়োছল। তাঁদের মধ্যে প্রচুর পাঁরমাণে সাহত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেল এবং 
আবভাব হল শশধর তকচূড়ামাণর মত যোগ্য ব্যান্তদের। কন্তু হন্দুধর্মের উপর 
ম্টান 'মিশনারীদের প্রচণ্ড আঘাত প্রাতহত করতেহ তাদের শান্তর্গ বেশার ভাগ ব্যয় 
হয়ে যেতে লাগল। এই ব্যাপারে ব্রাহ্ম ও গোড়া পাণ্ডতদের মধ্যে এক সংধারণ মল 'ছিল, 
যাঁদও অন্যান্য বষয়ে তাঁদের সম্পর্ক প্রীতির ছল না। প্রাচীন ও নবান, রক্ষণশশল ও 
গণতন্নবাদী (50181), ব্রাহ্ম ও পান্ডত- এদের এই পারস্পীরক 'বরোধের ফলে 
জল্ম হল এক নতুন আদর্শের যার মহত্তম প্র।তর্প পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র াবদযাসাগর। 
ভারতীয় আদর্শের এই নতুন চারন্র-রূপাঁট প্রগাতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সংস্কীতর সমন্বয় ঘটেোছল। এই ধারা সাধারণভাবে ।বদেশে সংস্কারের 
জন্য যে উদ্দীপনা দেখা 1গয়োছল, তা মেনে নেয়, কন্তু হন্দ; সমাজ থেকে আলা হয়ে 
যাওয়া, কিংবা পাঁশচমকে অতিমান্রায় অনুকরণ করা ব্রাহ্মদের মধ্যে যে প্রবণত। প্রথমে লক্ষ্য করা 
গিয়োছল, তা অস্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন 'নষ্ঠাবান 
পাঁণ্ডতের মতই গড়ে উঠোছিল, 'তাঁন হয়ে ওঠেন আধুনিক ব.ংলা গদ্যের জনক, পাশ্চান্ত্য 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ন/য়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মানবপ্রেমক।* এতৎসত্বেও তান 

পাঁণ্ডতের সহজ ও সরল জীবনাঁটি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে গেছেন। তান 
সাহসের সঙ্গে হিন্দ? বিধবার পনার্ববাহ সমর্থন করে।ছলেন, আর একজ করতে গগিয়ে 
রক্ষণশীলদের কোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর যান্তর মূলকথা ছিল এই যে, প্রাচীন 
শাস্তসমূহেও এই প্রথার অনুমোদন আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যে অদর্শ ফুটে উঠোছল 
তাই শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রূপ পাঁরগ্রহ করে রামকৃষ্ণ পর্মহংস (১৮৩৪- 
১৮৮৬) ও তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ 
১৯০২ খঙ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অরাঁবন্দ ঘোষের 
নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। অরাবন্দ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনান, 
বরং এর গভীরে একেবারে ডুবে গিয়োছিলেন। এবং ১৯০৮ খন্টাব্দের মধ্যে তান ভারতের 
শীর্ষস্থানীয় রাজনৌতক নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে রাজনীতির সঙ্গে 
আধ্যাত্মবকতার মিলন ঘটেছিল। ১৯০৯ খ্ষ্টাব্দে অরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ 
করে শহ্ধুমান্র ধর্মসাধনায় নিজেকে ?ানয়োজত করেন; কল্তু রাজনশীত ও আধ্যাত্বকতার 
একাত্মতা অক্ষুগ থাকে লোকমান্য বি 'জ তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ও মহাত্মা গান্ধীর 

] 


সংক্ষেপে যা বললাম, তা এই বই-এর আলোচ্য-বিষয়ের মোটামহট একটা পটভূঁমিকা 
হিসাবে কাজ দেবে এবং আমার তা যখন কলকাতার এলবারটট স্কুলেরং ছান্র ছিলেন, 
তখনকার সামাঁজক পাঁরবেশ সম্পর্কেও কিছু ধারণা জন্মাবে। ইংরেজ শাসনের পাশা- 
পাশি সমাজে তখন নতুন এক আভজাত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা গিয়েছে, যাকে সমাজতাল্ল্িক 
দৃম্টিভঙ্গীতে এখন অ.মরা ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্যবাদের' মিন্র শ্রেণী বলে চাহত করতে পাঁর। 
মোটামুটি তিন শ্রেণীর বা পেশার লোক নিয়ে এই আঁভজাত শ্রেণী গঠিত হয়োছল--(১) 
জাঁমদার শ্রেণী, (২) আইনব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারশবৃন্দ এবং (৩) প্রধান প্রধান 
ব্যবসায়িগণ। এ*রা সকলেই ইংরেজের সৃষ্ট, কেননা শাসন ও শোষণের নীত চালয়ে 
যাবার জন্য এদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। 

ইংরেজ শাসনে যে সব ভূম্যধিকারণ প্রাধান্য অন করোছলেন, তাঁরা সামন্তযূগের 
মতন অর্ধ-স্বাধীন বা স্বায়ত্ত-শাসনাধকার প্রাপ্ত অধীশবর ছিলেন না। তাঁরা 'ছিলেন 
শুধুই রাজস্ব-সংগ্রহকারী; বিদেশী সরকারের জাঁমদারীর খাজনা আদায়ের বিষয়ে 
সহায়তাই ছিল তাঁদের একমান্ন কাজ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যখন ইংরেজ-রাজের 
অস্তিত্ব একটি সুতোর উপর দোদল্যমান, তখন তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছিলেন, আনূগত্য 
প্রদর্শনের জন্য। | 

সমাজে এই নতুন আভজাত-শ্রেণীর প্রধান্যলাভ ঘটায় তখনকার দিনে যাঁদও সরকার 


যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাদুরের মত ব্যান্তদের নেতৃস্থানীয় বলে 


১ পণ্ডিত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বা্গলাভাষায় আমন্রাক্ষর ছন্দের নষ্টা কাঁব মধূস্‌দন দত্ত এক সময়ে 
“ভারতে লোকে যের্প জানে, তুমি তো শুধু বিদ্যসাগর (বিদ্যাসাগর বলতে জ্ঞানের 

সাগর') নও, তুমি দয়ার সাগরও বটে।” 
২ এই স্কুলে তান স্বখ্যাত রসায়ন-বদ ও মানব-প্রোমক স্যার পি. গস. রায়ের সহপাঠী ছিলেন। 


৪ 


গ্বীফার করে নিয়েছিলেন, শিক্ষা ও চাঁরত্র গঠনের ব্যাপরে এদের প্রেরণা ছিল যৎসামান্য। 
আমার বাবা তাঁর যৌবনে এই প্রেরণা লাভ করোছলেন কেশবচন্দ্র সেন ও 'কছু পাঁরমাণে 
ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসাগরের মত ব্যান্তদের কাছ থেকে । কেশবচন্দ্র যেখানেই গেছেন, জনগণ 
তাঁকে অনুসরণ করেছে। বাদ্তাবকই, তখন 1তীন যুগ-নায়ক। তাঁর ওজীস্বনী বন্তৃতায় 
আধ্যাত্মক ব্যাকুলতা, সমগ্র সম।জের, 'বশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়ের নীতিবোধকে জাগ্রত 
করে তুলোৌছল। অন্যান্য ছাত্রের মতন, আমার বাবাও তার সম্মোহনী প্রভাবে পড়ে।ছলেন, 
এবং এমন একটা সময়ও এসৌছল যখন 'তাঁন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণের কথা 
চিন্তা করোছলেন। সে যাই হোক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমার বাবার জীবন 
ও চারন্রের উপর কেশবচন্দ্রের একটি স্থায়ী প্রভাব ছল। পরবতাঁকালে, সুদূর কটকে, 
তাঁর বাঁড়র দেওয়ালে এই মহাপুরুষের বহন প্রাতকৃতি শোভা পেত, এবং সারাটা জীবন 
স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছল আন্তীরক। 

আমার বাবার যৌবনে যাঁদও জনগণের মধ্যে গভীর নোতিক জাগরণ দেখা 'গয়োছল, 
তবু আমার বিশ্বাস এই যে, রাজনৈোতিকভাবে দেশ ছিল তখনও মৃত। একথা তাৎপর্যপূর্ণ 
যে তাঁর আদর্শ পুরুষগণ-কেশবচন্দ্রু ও ঈশ্বরচন্দ্র_সুউন্নত নোতক চারন্রের আধকারাী 
হলেও কোন ভাবেই সরকার বা ইংরেজ বিরোধী ছলেন না। কেশবচন্দ্র স্পম্টই বলতেন 
যে, ইংরেজের আগ্মমনকে 1তাঁন ঈশ্বরের বিধান বলেই মনে করেন। আর ঈশ্বরচন্দ্র, আজ 
একজন “অসহযোগ” যেমন করে থাকেন, তেমন ভাবে সরকার বা ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক 
পরিহার করে চলেনান, যাঁদও প্রগঢ় স্বাধীনতা বা আত্মসম্মানবোধ 'ছিল' তাঁর চারন্রের 
মূল কথা। আমার বাবাও উচ্চ চারন্রাদর্শের মানুষ ছিলেন এবং নিজ-পাঁরবারকে সেইভ!বেই 
গড়ে তুলেছিলেন । কিন্তু তিনিও সরকারাবরোধন ছিলেন না। সেজন্যই তিনি ০০৮০/:))০) 
12198067 ও 1401)110 11056081101 এর পদ এবং সেই সঙ্গে সরকারের উপাঁধ 
গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অ'মার বাবার অগ্রজ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ বসুর 
প্রকীতিও ছিল অনেকটা একই রকম। [তান আনন্দ্য চারন্রের লোক ছিলেন, 
পান্ডত্য ও চাঁরান্রক গুণের জন্য তাঁর প্রাত ছাত্রদের ভান্ত ও ভালবাসাও ছল 
প্রগাঢ়, কিন্তু তিনিও সরকারী 'শিক্ষাবভাগে চাকরী করতেন। সেই রকম, আমার বাবার 
আমলের আগে, বন্দে মাতয়ম' সঙ্গত রচনা করেও, বাঁঙ্কমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল সরকারাঁ চাকরী করা। যাঁদও তাঁর জাতীয় সংগীতগ্বালি ম।নূষকে প্রেরণা 
যুগিয়েছে, তবু সরকরী চ.করীতে ডি. এল. রায়* ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেরোছিলেন। এ সমস্তই 
সম্ভব হয়েছে কয়েক দশক আগে, কারণ সোঁট ছল পারবর্তনের, এবং রাজনোতিক দিক 
থেকে সম্ভবত অপাঁরণাতির যুগ । ১৯০৫ সনে, দেশবাসীর তীব্র বিরোধতা ও বিক্ষোভ 
সত্তেও যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরাঁ হল, সেই সময় থেকেই রাজনোতিক সচেতনতা তীব্র আকার 
ধারণ করে। পাঁরণামস্বরূপ সরকার ও জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে ওঠে আনবার্য। অধুনা, 
সরকারী কাজে জনসাধারণ আরও বেশী অসন্তুষ্ট, এবং সরকারও অন্যাদকে তারা কি বলে 
বা লেখে সে সম্বন্ধে অনেক বেশশ সান্দগ্ধ। নতুনকে জায়গা দিয়ে পুরেনো ব্যবস্থা বিদায় 
গনয়েছে, এবং আজ আর রাজনী'ত থেকে নীতিবোধকে পৃথক করা অর্থাৎ রাজনোতিক 
কোলাহলে জাঁড়ত না থেকে নৌতিক নির্দেশ মেনে চলা অসম্ভব । যে কোন মানুষকে তার 
স্বজ্পপাঁরসর জীবনে জাতীয় ভাবনার মধ্য 'দয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং আমার খুবই 
স্পম্ট মনে আছে যে আমিও এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসেছি, যাকে রাজনীতির 
সঙ্গে সম্পর্করাহত নীতবেধ বলা যেতে পারে। তখন আম মনে করতাম যে রাজনীতি 
বর্জন করে চললেও- যার ঘা প্রাপ্য ছেড়ে 'দয়ে আত্মসন্তোষ লাভ করলেও, নৌতিক উল্নতি 
সম্ভব । এখন আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস জল্মেছে যে জীবন এক এবং অখণ্ড । যাঁদ আমরা কোন 
আদর্শ গ্রহণ কার তাহলে তার জন্য নিজেদের 'নিঃশেষে 'বাঁলয়ে দিতে হবে, এবং আমাদের 


৯এ"রা উভয়েই শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং অনেকটা এদের প্রেরণাতেই উচ্চ-চাঁরল্রার্শের এক নতুন 
শ্রেণির শিক্ষক তৈরী হয়োছল। আ:মার বাবাও 'িছাঁদন শিক্ষকতা করোছলেন এবং হয়ত বান্ত 
হিসাবেই তিনি তা গ্রহণ করতে পারতেন। 

বন্দে মাতরম--এর প্রকৃত অর্থ, 'আমি মাকে (অর্থাৎ মাতৃভূঁমিকে) প্রণাম কাঁর।' এটি প্রায় ভারতবর্ষের 
জাতীয় সঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

৩আধ্হানক বাঙ্গলা সাহত্যের অন্যতম শ্রম্টা। 

গবাঞ্গলার শ্রেষ্ঠ নট্যকারদের একজ্জন এবং বহু জাতীয় সঙ্গত রচক্িতা-_দিলশপকুমার রায়ের 
দিতা। ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 
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সমগ্র জীবনটাকেই তার দ্বারা রুপান্তারত করে নিতে হবে। অন্ধকার ঘরে আলো প্রবেশ 
করলে তার প্রাতাট কোণ আলো কত হয়ে উঠতে বধধ্য। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 


ইস্কুলে (১) 


আম।র পণ্টম জল্মাদন (জানুয়ারী ১৯০২) যখন প্রায় এসে পড়েছে, বলা হল আমাকে 
স্কুলে পাঠানো হবে। জান না, অনুরূপ অবস্থায় অন্য ছেলেমেয়েরা কি রকম বেধ করে 
থাকে, আম খুব খুশী হয়েছিলাম। যাঁদ দেখা য।য় বড় ভাই-বোনেরা দনের পর দন 
সেজে গুজে স্কুলে যাচ্ছে, আর যেহেতু ততটা বড় হই নি বা তেমন বয়স হয় 'ন, এজন্যই 
বাড়তে পড়ে থাকতে হয়-এ এক চূড়ান্ত অস্বীস্তকর অনূভীত। -অন্তত আম।র তাই 
মনে হত, আর সেজন্যই আনন্দটা হয়োছল বেশী। 

আমার কাছে এট একটি উৎসবের দন বলে মনে হচ্ছিল। অবশেষে আম বয়স্ক 
বিশিষ্ট এমন ব্যান্তদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছ, যারা ছুটীর দিন ছাড়া বাঁড় থাকে না। 
সকাল প্রায় দশটার সময় আমাদের রওনা হতে হয়োছিল কারণ স্কুল শ:রু হত ঠক দশটায়। 
আমার প্রায় সমবয়সী দুই মামাও আমার সঙ্গে স্কুলে ভার্ত হবেন। তৈরী হয়ে, যে গাঁড় 
চড়ে আমরা স্কুলে যাব, তার 'দিকে ছুটে গেলাম। ঠক তখনই দ-ভার্গ/বশতঃ, পা পিছলে 
আম পড়ে গেলাম। আমার লেগোছিল ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়ৌছল; হুকুম হল 
আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ ক্ষণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে 
দুরে মিলিয়ে গেল। ভাগ্যবান যারা, তারা চলে গেল, আর আম পড়ে রইলাম। আমার 
সামনে সবই অন্ধকার মনে হতে লাগল এবং আমার সমস্ত আশা ধূলিসাং হয়ে গেল। 
সান্তনা মিলল চাঁব্বশ ঘন্টা পরে। 

আমাদের স্কুলাট ছিল 'মশনারী স্কুল+, প্রধানত ইউরোপীয় আর আ্যংলো ইশ্ডিয়ান 
ছেলেমেয়েদের জন্য; ভারতীয়দের জন্য আসনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৫ ভাগের মত। আমার 
সব ভাই-বোনেরা এই স্কুলেই ভার্ত হয়েছিল, এবং আঁমও তাই হলাম। আমাদের বাবা-মা 
কেন যে এই স্কুলটি নির্বাচন করেছিলেন তা জানি না, তবে সম্ভবত এই কারণে যে, অন্য 
কোথাও অপেক্ষা এখানে আমরা তাড়াতাঁড় ভ.ল করে ইংরেজী ভাষা শিখতে পারব, আর 
ইংরেজী শিখলে তখনকার দিনে যথেষ্ট লাভ 'ছল। আমার এখনও মনে আছে যে, যখন 
আম স্কুলে ভার্ত হই তখন সবেমান্ন ইংরেজী বর্ণমালা শিখেছি এবং তার বেশী ছু 
জান না। ইংরেজীতে একাট কথাও বলতে না পেরেও কিভাবে যে আমি কাজ চালিয়ে 
নিয়েছিলাম, তা এখনও আমার বোধগম্য হয় না। প্রথম প্রথম ইংরেজীতে কথা বলার যে 
সমস্ত চেম্টা করোছ তার একাঁটর কথা এখনও বিস্মৃত হতে পাঁর 'নি। আমাদের শ্লেট্‌ 
পৌঁন্সল দেওয়া হয়োৌছল, এবং িলখতে আরম্ভ করার আগে, তা সরু করে 'নতে বলা 
হয়েছিল। আমার মামার চাইতে আমারটা ভাল হয়োছিল, তাই পেন্সিলটি দৌখয়ে আমাদের 
শিক্ষককে বলোছিলাম, 73917217079 1000 | 5107৮ ভেবেছিলাম যে ইংরেজীতে কথা 
বলোছ। 

আমাদের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষাঁয়ত্রী 27 ০7 115 5০5 ইংলপ্ড থেকে 
এসোৌছলেন, তাঁরা ছাড়া আমাদের শিক্ষকেরা ছিলেন আযংলো-ইশ্ডিয়ান (এবং আঁধকাংশই 
মহিলা)। শিক্ষকদের অধিকাংশকেই আমরা পছন্দ করতাম না।17 1০১7৫ -এর মত কারও 
কারও প্রাতি আমাদের ভান্ত থাকলেও, ভয়ও ছিল; কেননা, বেত চালানোর ব্যাপারে তিনি 
ধছলেন বড় বেশী উদার। 1155 0900%8- এর মত ক'উকে কাউকে সহ্য করে চলতাম। 
11159 $-এর মত অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রাত ছিল সুনিশ্চিত ঘৃণা; এবং 
১1155 5 যদি কখনও স্কুলে অনুপস্থিত হতেন, আমরা 01791) বলে চেশচয়ে 
উঠতাম 1575 $০৪প-কে ভাল লাগত। তবে শিশু শ্রেণীতে আম.দের প্রথম শিক্ষক 


১ ব্যাপাঁটস্ট মিশন কর্তৃক পাঁরচালিত প্রটেস্টাল্ট ইউরোপীয় স্কুল (পি. ই. স্কুল)। 
২বাঞ্গলার “মোটা' শব্দাট থেকেই অপত্রংশ করা হয়োছল "4০৮ 
৩বাঞ্গলার "সর. শব্দটিরই অপভ্রংশ রুপ পেয়েছিল “97১০7” । 
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21155 59191) 1:915068-কে আমরা ভালবাসতীম। শিশুমন উপলব্ধি করার 
মত তাঁর এই রকম একটা দরদশ হৃদয় ছল যে, আমরা তাঁর প্র1ত অদম্য একটা আকষণ 
বেধ না করে পারতাম না। 'তাঁন না থাকলে, যখন ইংরেজাতে আম মনের কথা বাীঝয়ে 
বলতে পার না, তখন এত সহজে এাগয়ে যেতে পারতাম কনা আমার সন্দেহ অছে। 

যাঁদও 1শক্ষক ও ছাত্রদের আধকাংশই ।ছল আ্যংলো-হীন্ডয়ান, তবু স্কুলাট ভ'রতীয় 
পাঁরবেশে যতটা সম্ভব ইংরেজী ধাঁচে তৈরী হয়োছিল এবং ইংরেজী ধারাতেই চলত। এখানে 
এমন 'কছুকছু জীনস আমরা শখেছিলাম যা কোনও ভারতীয় স্কুলে সম্ভব হত না। 
ভারতীয় স্কুলগ্যালতে যেমন পড়াশুনার উপর অস্বাভা।বক গুরুত্ব দেওয়া হয়, এখানে 
তেমনাট ছিল না। পড়াশুনা ছাড়াও, ভারতীয় স্কুল অপেক্ষা এখানে আচরণ, পারচ্ছন্নতা 
ও সময়ানুবার্তার উপর আঁধক গুরুত্ব দেওয়া হত। পড়াশুন।র ব্যাপারে শিক্ষকেরা 
প্রত্যেক ছান্রের প্রতি বশেষভাবে দাম্ড র।খতেন এবং দৈনান্দিন কাজ এমন 'নয়ামত ও 
প্রণালীসম্মত ভাবে করানো হত, যা কোন ভারতীয় স্কুলে সম্ভব ছল না। ফলে, যখন 
পরাঁক্ষা এসে পড়ত, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন প্রস্তুতিরই প্রয়োজন হত না। উপরন্তু, ভারতীয় 
স্কুলে যে ইংরেজী শেখানো হত, তদপেক্ষা এখানকার মান ছিল অনেক উন্নত। কল্তু 
এসব বিষয় উপযুন্তভাবে ববেচনা ও তাঁরফ করবার পরেও আমার সন্দেহ আছে যে আজ 
কোন ভারতায় ছান্রকে এধরনের স্কুলে ভার্ত হতে আম উপদেশ দেব ?ক না। এখানে যে 
শিক্ষা দেওয়া হত, তার মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছিল ঠিকই, কিন্তু তার মুল উদ্দেশ্যাট 
কদাচিৎ ভারতাঁয় ছান্রদের প্রয়েজনোপযোগী হত। বাইবেল শেখানোর উপর বড় বেশী 
গুরুত্ব দেওয়া হত, আর শেখানোর পদ্ধাতিটা ছল যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমাঁন 'বিরান্তকর। 
কিছু বুঝ আর নাই বুঝ বাইবেলের পড়া অমাদের মুখস্থ করতে হত, যেন আমরা সব 
পাদ্রী, পবিন্ন বাণী সকল কণ্তস্থ করাছ। একথা বললে আতিশয়োঁন্ত হবে না যে, দীর্ঘ সাত 
বছর ধরে যাদও রাতাদন আমাদের বাইবেল শিখতে হয়েছে, কিন্তু বাইবেল আমার প্রথম 
ভাল লাগে কয়েক বছর পরে, যখন আম কলেজে পাঁড়। 

পাঠ্যসূচাঁ সন্দেহাতটত ভাবে এমন করে তৈরী করা হয়েছিল যাতে মানাসকভ.বে 
আমরা যতটা সম্ভব ইংরেজন ভাবাপন্ন হয়ে উঠি। আমরা গ্রেট 'ব্রটেনের ভূগোল ও ইতিহাস 
বেশী করে পড়তাম, তদনুপাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের সামান্যই পড়তে হত-এবং 
যখন ভারতীয় নাম উচ্চারণ করতে হত, তখন এমন ভাবে তা করতাম যেন আমরা সব 
বিদেশী । আমরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই ল্যাটন শব্দরুপ-190)5-10070-900000-- 
-শুরু করে দিয়োছলাম, এবং পি. ই. স্কুল ত্যাগ করবার আগে সংস্কৃত শব্দর্প- গজ, 
গজৌ, গজাঃ, নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করতে হয় 'নি। সঙ্গীতে “সা-রে-গা-মা-র 
পাঁরবর্তে 'ডো-রে-ম-কা, দিয়ে অ'মাদের কানকে অভ্যস্ত করতে হয়োছিল। আমাদের 
বইপন্রে যে সমস্ত গল্প ও কাহিনশ ছিল, তা সমস্তই ইংরেজী ইতিহাস বা রূপকথা থেকে 
নেওয়া হয়েছিল, যা ইউরোপে চলত এবং ভারতে সূম্ট একাঁট কথাও তাতে ছিল না। 
বলাই বাহুল্য, কোন ভারতীয় ভাষা শেখানো হত না, আর সে কারণেই ভারতনয় কুলে 
ভার্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষার প্রাত একেবারেই নজর দিতে পাঁর '1ন। 

উপরোন্ত কথাগুলি থেকে এ রকম ধারণা করা ভুল হবে যে আমরা স্কুলে অসহখা 
ছিল'ম। বরং তার উল্টোটা । প্রথম কয়েক বছরে আমরা বুঝতেই পার 'নি যে এখানে 
যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা ভারতীয় অবস্থার অনুপযোগী । যা আমাদের শেখানো হয়েছে, 
তাই আগ্রহ সহকরে িখোছ, এবং অন্যান্য ছান্লের মত স্কুলের আইন-কানুনের সঙ্গে 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে িয়োছ। এই স্কুলে সদাচারী ছান্র-ছাত্রী তৈরী হয় বলে 
একটা সুখ্যাতি ছিল, আর আমরা সেইভাবে চলতে চেম্টা করতাম। মনে হয়, আমাদের 
অগ্রগতিতে বাবা-মা, মোটের উপর সন্তুষ্টই ছিলেন৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছেও আমাদের 
সুনাম ছল, কেননা যে কোন ক্লাসেই হোক না কেন, আমাদের বাঁড়র ছেলেমেয়েরা 
সাধারণত শীর্ষস্থান আঁধকার করত। 

খেলাধূলার প্রতি স্বভাবতই ছটা পাঁরমাণে মনোষে'গ দেওয়া হত, তবে ঠিক ততটা 
নয়, যতটা ইংরেজী স্কুলে লোকে আশা করে থাকে । তার কারণ সম্ভবত ছিল এই “ব 
আমাদের প্রধান শিক্ষক নিজে সেরকম খেলোয়াড় 'ছলেন না। নানা দিক থেকে তাঁর ব্যান্তত্ব 
ছিল অতুলনীয়, এবং তান দড়ুচেতা 'িলেন- স্কুলের চতুঃসামানায় সর্ব্ই চোখে পড়ত 


১ আমার বিশ্বাস সম্প্রাতি অবস্থার উন্নতি হয়েছে। 
৯২ 


তাঁর চারন্রের ছাপ। তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সদাচারের পরমভন্ত। অগ্রগতির 
ণববরণে 'বাভন্ন পাঠ্য-বিষয়েই শুধু নম্বর দেওয়া হত না, (৯) চারন্র, (২) আচরণ, (৩) 
পারচ্ছন্লতা, (৪) সময়ানুবার্ততা-এসব বিষয়গুলও ধরা হত। কাজেই যে সব ছেলে মেয়ে 
পাশ করে আসত তাদের ব্যবহার যে মাঁজতি হবে, এতে কোন আশ্চর্য নেই। অসৎ আচরণ 
ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ছেলেদের বেত্রাঘাতের, রীতি 'ছিল-তবে এ আধকার ছিল কেবল 
মাত্র দূজনের, _প্রধান শিক্ষক ও তাঁর সুযোগ্যা পত্বী। 

17 %০7৪-এর চাঁরত্রে কয়েকাট অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাঁকে উপলক্ষ্য করে 
আমরা ননা ধরনের রাঁসকতা করতাম। আঁববাহত ও ধর্মপ্রচারক, তাঁর এক দাদা ছিলেন, 
এবং যথেম্ট শ্রদ্ধা উদ্রেক করানোর মত তাঁর এক দা'ড় 'ছিল। [তান শিশুদের বিশেষ 
ভালবাসতেন ও তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন। দুই ভাই-এর পার্থক্য নির্ণয় করার 
জন্য, প্রধান শিক্ষকের নাম আমরা 'দিয়ৌছলাম “০076 ০৭৫, আর তাঁর দাদাকে 
বলতাম 0910 0001). 17 2০00116 ০0178 -এর অল্পেই ঠণ্ডা লেগে যেত, সেজন্য 
এমন ?ি গরমের দিনেও তিনি জানালাগুঁল বন্ধ করে রাখতেন পাছে বাতাস 
ঢুকে পড়ে। সার্দ ল:গার সম্ভাবনা ও তা থেকে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে 
[তিনি মাঝে মাঝেই আমাদের সাবধান করে দিতেন। যাঁদ কখনও তানি অসুস্থ বোধ 
করতেন, তখন এমন কড়া একমান্লা কুইনাইন সেবন করতেন যে প্রায় বাধর হয়ে যেতেন। 
এদেশে কুঁড়ি বছর থেকেও তান স্থানীয় ভাষার একটি কথাও বলত পারতেন না, এবং 
কোন দ্রম্টব্য স্থান ঘুরে দেখা বা দেশভ্রমণের কোন ইচ্ছাই, তাঁর কখনও হত না। 
তত্তাবধায়ক যাঁদ কখনও তাঁর টেবিলের উপর কিছ রেখে যেতে ভূল করত, শি 1০001) 
ঘন্টা বাঁজয়ে তাকে ডাকতেন এবং যে 'জানিসটা চইতেন তা দোঁখয়ে দিতেন; কিন্তু 
স্থানীয় ভাষায় তাকে ভর্খসনা করতে না পেরে তার 'দকে তাঁর দরষ্টতে তাকয়ে বিড় 'বিড় 
করতেন “9 015 0011 10 170৬0709611 00179 199101৮. এতেই তাঁকে সন্তুষ্ট 
থাকতে হত। যাঁদ কোন পিওন চিঠি নিয়ে আসত, আর তাকে অপেক্ষা করতে বলার প্রয়োজন 
হত, 17 ০1178 ছুটে তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঠিক ঠিক কথাগুলি জেনে আসতেন, এবং 
যতক্ষণ না বাইরে এসে সেই কথাগুলি লোকাঁটর দিকে ছুড়ে ?দতে পারেন, ততক্ষণ সেগাঁল 
আও়িয়ে চলতেন। 

এতৎসত্তেও, আমাদের প্রধান শিক্ষক মর্যাদাসম্পশ্ন ও মানী লোক ছিলেন এবং 
আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করতেন, যাঁদও তা ভয়ামাশ্রত ছিল। আমাদের প্রধান 'শাক্ষিকা 
ছিলেন মাতৃতুল্যা, সকলেই তাঁকে পছন্দ করতাম। আর একথা অবশ্যস্বীকর্য যে আমাদের 
সামাজিক ও ধর্ময় ধারণাগুঁলর উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপরে কখনও অন্যায় কোন 
চেষ্টা করা হয় নি। কয়েকটা বছর বেশ ভালভাবেই কেটেছিল, এবং পাঁরিবেশের সঙ্গে 
আমরা বোধহয় চমৎকারভাবে নিজেদের মানিয়ে 'িয়েছিলাম। কিন্তু সেই সুর যেন ব্রমশঃই 
কেটে যেত লাগল। এমন কিছ ঘটেছিল. য'র দ্বারা পাঁরবেশের সঙ্গে 'িজেদের পার্থক্য 
আমরা বুঝতে শুরু করোছিলাম। স্থানীয় কারণগুলি এর জন্য দায়, না, তা বহত্তর 
সামাঁজক ও রাজনোতিক আলে়নের প্রীতধকন, এটি একাঁট কঠন প্রশ্ন, যার উত্তর 
আমি আপাতত দেব না। 

কতক পরিমাণে এই পার্থক্য ছিল আনিবার্ধঘ। তবে যা আঁনবার্য ছিল না, তা হল 
এই পার্থক্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ। দুটি স্বতন্ত্র পাঁথবীতে আমরা বাস করাছলাম. এবং 
যতই সচেতন হয়ে উঠছলাম, ততই বুঝতে শুরু করোছল্মম যে এই দুটি পাঁথবী ব- 
সময় একত্র হয় না। একাদকে পারিবারক ও সামাঁজক প্রভাব, যা ছিল ভারতীয়, অন্- 
দিকে ছিল আল'দা পৃথিবী, স্বতন্ত্র আবহাওয়া যেখানে আমরা কাজের 'দিনগুলির 
তাঁধিকংশই কাটিয়োছি। জায়গাটি অবশাই ইংল্যাপ্ড ছিল না, তবে প্রায় তার কাছাকাছি। 
যাঁদও বার্ধক পরাঁক্ষায় আমাদের অনেকেই ক্লাসে শীর্ষস্থান আঁধকার করত, তব: আমান্দর 
বলা হয়োছল যে, যেহেতু আমরা ভারতীয়, তাই স্কলেব প্রাথীমক ও মাধ্যামক ব্যাত্ত 
পরাক্ষাগুলিতেৎ অমরা বসতে পারব না। আ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক 


১15 00078  যেডাবে বেত মারতেন, তাতে কারও কোন ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না, 
কৈননা ছেলেরা সচরাচর তাঁর ঘর থেকে হাসিমখেই বের হত। কিন্ত প্রধান শিক্ষকের বেত মারার 
হাত রা জায় রত জযািল রর 
তখন এমন ছেলে খুব কমই ছিল' যার মুখ শুকিয়ে যেত না। 

এর কারণ এই যে, ভারতায় ছেলেরা বৃত্তি নিয়ে যাবে। 





৯১৩ 


বাহিনীতে যোগদান করে কাঁধে রাইফেল তুলতে পারবে, কিন্তু আমরা পারব না। এই 
ধরনের ছোট ছোট ঘটনা এই সত্যের প্রীতি আমাদের চোখ খাঁলয়ে 'দতে. লাগল যে, যাঁদও 
আমরা একই স্কুলে পাঁড়, তবু ভ:রতীয় বলে আমরা ভিন্ন শ্রেণী। তারপর মাঝে মাঝে 
ইংরেজ (অথবা আংলো-ই্ডিয়ান) ও ভারতাঁয় ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া হত, যার ফলে 
ঘুষোঘুষিও২ বেধে যেত। এই জাতীয় কলহে, জাতিগত 'ভীত্ততে পক্ষাবলম্বন করা হত। 
আমাদের সঙ্গে একট ছেলে পড়ত, যার বাবা গছলেন খুব উচ্চপদস্থ এক ভারতীয় কর্মচারী । 
সে তার বাঁড়তে ভরতীয় ও ইউরোপায়দের মধ্যে ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করত, আর আমাদের 
মধ্যে যারা ভাল খেলতে পারত তারা প্রাতপক্ষে যোগদান করত। আমার একথাও মনে আছে 
যে আমরা ভারতীয় ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও কখনও বলাবাঁল 
করতাম যে বাইবেল নিয়ে আমরা হাঁফয়ে উঠোছ, এবং এ পাঁথবীতে কোন কিছুর 
'বাঁনময়েই আমরা কোনাঁদন ধর্মীন্তারত হব না। তারপর এল কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
নতুন আইন- প্রবোশকা, ইন্টারমিডিয়েট, ও ডিগ্রী পরাীক্ষাগ্লতে বাঙ্খলাকে আবশ্যক 
বিষয় করতে হবে এবং প্রবোশকার পাঠ্যসূচীতেও অনেক পাঁরবর্তন সাঁধত হল। শীগাগরই 
আমরা বুঝতে পারলাম যে, পি. ই. স্কুলের পঠ্যসূচী আমাদের উপযোগী নয়, এবং 
অন্যান্য ছাত্রদের দরকার না হলেও, কোন ভারতীয় স্কুলে ভার্ত হয়ে প্রবোঁশকা পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের বাঙ্গলা ও সংস্কৃত নতুন করে পড়তে শুরু করতে হবে? 
শেষে একথাও অনস্বীকার্য যে আমার বড় দাদাদের প্রভাবও এসে পড়োছিল-_যাঁরা হীতি- 
মধ্যেই এই স্কুল ছেড়ে প্রবেশিকা, ইন্টারামাডয়েট ও "ডগ্রী পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হাঁচ্ছলেন, 
এবং তাঁদের ভিন্ন পাঁথবীর সব কথা বাঁড়তে আমাদের শোনাতেন। 
উপরোন্ত বন্তব্য থেকে এই রকম ধারণা করা অসঞ্গত হবে যে কয়েক বছর পড়বার পর 
আমি আমার স্কুলের পাঁরবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাছিলম। ১৯০২ সাল 
থেকে ১৯০৮ সাল,_সাত বছর আম এখানে পড়ছি এবং বাস্তাঁবকপক্ষে আমার পাঁরবেশ 
সম্বন্ধে সন্তুষ্টই ছিল'ম। যে সমস্ত উপদ্রবের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, সে সবই ছিল 
সামায়ক, তার জন্য আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনধারা ব্যাহত হয় নি। শুধু শেষের দিকে 
সুক্ষ একটা যন্তরণাবেধ, আমার পরিবেশের সঙ্গে মাঁনয়ে চলতে না পারার একটা 
অনুভূতি, আমাকে পেয়ে বসোছল এবং কোন ভারতণয় স্কুলে ভার্ত হবার তব ইচ্ছা জাগত। 
মনে হত সেখানে আমি অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারব। আর খুবই আশ্চর্য 
লাগে যখন ভাব যে, ১৯০৯ সালের জানূয়ারীতে আমি আমাদের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে 
করমর্দন করে যখন স্কুল, শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় লাম, আমার কোন 
দুঃখ হয় নি, ক্ষাণকৈর জনা কোন যন্ত্রণাও না। সে সময়ে আমার ি ভুল হয়েছে তা 
উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তখন যে ক'রণগ্ণীল কাজ করোছিল, 
আজ এতাঁদন পরে, পাঁরণত মনের সাহায্যে তার কয়েকাঁটকে [বিশ্লেষণ করে দেখতে পাঁর। 
পড়াশুনার ব্যাপারে সে সময়ে আম:র ফলাফল সন্তোষজনক 'ছিল কারণ সচরাচর 
আম শীর্ষস্থান আধকার করতাম। কিন্তু যেহেতু খেলাধুলায় আমি ভাল গিলম না, 
এবং যেহেতু ভারতীয় স্কুলে পড়াশুনার উপর সচরাচর যেমন গ্‌রুত্ব দেওয়া হত, এখানে 
তা হত না, সেই কারণে নিজের সম্পর্কে এক খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে- 
ছিলম। তচ্ছতাবোধ, সংশয়ানূভতি বার বার আমাকে পড়া 'দিত। স্কুলের সর্বানম্ন 
শ্রেণীতে ভার্ত হওয়ার দরনই বোধহয় অন্য সবাইকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা ও নিজেকে ঘণা 
করা আমার অভ্যাসে দাঁ'ড়য়ে গিয়োছিল। 
করলে, কোন ভারতীয় ছেলে বা মেয়েকে এখন আর এধরনের 
স্কুলে পাঠনো সঙ্গত মনে হয না। শিশুটির নিশ্চয়ই মনে হবে, সে ঠিকমত তাল 'মাঁলয়ে 
চলতে পারছে না, এবং কষ্ট পাবে, বশেষত, সে খাঁদ অনভূতিপ্রবণ হয়। ভারতের কেন 
কোন অভিজাত মহলে ছেলেদের ইংলণ্ডে পাব্ঁলক স্কলে পড়ত পাঠানোর যে রখাঁত 
প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছেন, সে সম্বন্ধেও আমি ওই একই কথা বলব। এঁ একই 





১এ সব লড়াই-এ আমার মামারা ও আমার কয়েকজন ভাই বরাবরই কাঁতত্ব প্রদর্শন করেছে। 

২ প্রথম পারচ্ছেদের শেষে যা বলোছি, অর্থাৎ, দিবশেষভাবে অন্তর্মখণ ছিলাম বলেই বোধহয় আমার 
৮ রী 

৩ বোধহয় আমার মনঃপাঁড়ার জন্য কতকাংশে দায়--যা পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। 

৪ আমি যখন কোম্তজে ছাত্র ছিলাম, তখন ইংলণ্ডের পবাঁলক স্কুলগলি থেকে যে সমস্ত ভারতীয় 
পাশ করে আসত, তাদের দেখেই আমার এধরণের দঢ়' আঁভমত জল্মেছে। 


৯৪. 


কারণে তীব্র ভাষায় সেই সমস্ত ভারতায়দের নিন্দা করব যাঁরা ইংরেজ শিক্ষকদের 'নয়ে 
ইংরেজী পাবলিক স্কুলের ধারায় ভারতীয় স্কুল চালানোর চেষ্টা করছেন। কিছু 1কছ. 
ছেতলর উদাহরণ দেখান্মে যেতে পারে, যারা মনের দক থেকে বাহির্মখী, ত'রা মানয়ে 
চলতে না পারার ভাবনায় হয়ত ভুগবে না। এবং এই ধরনের পাঁরবেশে সম্পূর্ণ প্বাচ্ছন্দয 
বোধ করবে। কিন্তু অন্তর্মখী শিশুদের কম্টভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং এই রকম অবস্থায়, 
এই 'িক্ষাব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কিছুর প্রীতীক্রয়া বিরূপ হতে বধ্য। মনস্তত্তেব 
এই 'দকটি অগ্রাহ্য করেও একথা বলা যেতে পারে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের অবস্থা, 
প্রয়োজন ও তার ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞ'নকে অস্বীকার করে, তা নিতান্তই অবৈজ্ঞাঁনক 
ও যার যুত্তিসঙ্গত কোন সমর্থন দুললভ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কীতিক মিলনের যথার্থ 
মনস্তাত্ুক উপায়, শৈশবে ভারতীয় ছেলেদের উপর জোর করে 'ইংরেজন' শিক্ষা চাঁপয়ে 
দেওয়া নয়, বরং তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের ব্যান্তগতভাবে পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ সান্নধে 
[নয়ে আসা । সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বিচার করতে পারবে যে, প্র্য ও পাশ্চান্তে কোনটা 
ভাল আর কোনটা নয়। 


পঞ্চম পারচ্ছেদ 


(২) 


ভ'বতে আশ্চর্য লাগে যে অন্যে একজন সম্পর্কে কি ভাবে, তাই দিয়েই সে ?নজের 
সম্পকে অভিমত গড়ে তোলে। ১৯০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন আমি কটকের 
র্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে ভার্ত হই, আমার মধ্যে সহসা এক পরিবর্তন ঘটে গেল। 
ইউরোপীয় ও আযাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেদের কাছে আমার বংশমর্যাদার কোন মূল্য ছিল 
না, কিন্তু স্বদেশশয়দের কাছে ছিল। উপরন্তু, আমার ইংরেজীর জ্ঞান, সাধ রণ মান অপেক্ষা 
উন্নত হী যা আমার নতুন সহপাঠীদের চোখে আমাকে আঁতীরন্ত সম্মন এনে 'দয়োছল। 
এমন [ক, শিক্ষকেরাও আমার সঙ্গে আতীরন্ত সহানুভূঁতিসূচক ব্যবহার করতেন, কারণ 
তাঁদের অশা ছিল আম পরাক্ষায় প্রথম স্থান আধিকার করব: আর ভারতীয় স্কুলে 
খেলাধূলা নয়, পড়াশুনার দ্বারাই প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জন করা যেত। প্রথম ব্লৈমাঁসক 
পরাক্ষায় আমার সম্পরকে তাঁদের আশার সঙ্গত প্রমাণ রাখতে পেরোছলাম। যে নতুন 
আবহাওয়ায় আমি গড়ে উঠতে লাগলাম, সেখানে নিজের সম্পর্কে ভাল ধারণা করা আমার 
পক্ষে সম্ভব হয়ে'ছল-অর্থাং আমারও কিছ মূল্য আছে, আঁম তুচ্ছ জীব নই। আমার 
মধ্যে যে ভাব জেগে উঠছিল, গর্ব না বলে, তাকে বরং বলা যায় আত্মীবিশবাস, যার অভাব 
তখনও আমি বেধ করছিলাম এবং যা ব্যতীত জনবনে সাফলা অর্জন করা যায় না। 

এবার শিশু শ্রেণীতে ভার্ত না হয়ে চতুর্থ” শ্রেণীতে ভার্তি হয়েছিলাম_ সেজন্য সব 
সময় উপরের 'দিকে তাকিয়ে থাকতে হত না। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেরা নিজেদের উপরের 
শ্রেণীর ছান্ন বলে মনে করত এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলত। আ'মও তাই করতাম। 
অন্যান্য অনেক স্নাঁবধা ভোগ করা সত্তেও একাঁদক 'দয়ে আমাকে ভীষণ অস্াবধায় পড়তে 
হয়োছল। এই স্কুলে ভার্ত হবার আগে আম আমার মাতৃভাষা__বাঙ্গলার একাঁটি শব্দও 
পাঁড় নি, যেখানে অন্যান্য ছেলেরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে । আমার মনে আছে, প্রথম 
দিন গরু (কিংবা ঘোড়া!) সম্পর্কে একটি রচনা চিখতে গিয়ে সহপাঠীদের কাছে আম কে 
হ্যা্পদ হতে হয়ছল। আম ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, ব'নানেও খুবই 

দুর্বল ছিলাম। সেজনা 'শক্ষক মহাশয়, যখন আমার রচনা সারা ক্ল'সে পডে শোনাচ্ছালন, 
তখন চতুীদক থেকে টিপ্পনী ও হর্ষধ্বান ভেসে আসাঁছল। মনে হয়েছিল, একেবারে 
ধূলায় মশে গেছি। পড়াশুনায় কাঁচা থকার জন্য বিদ্রুপ- এমন অভিজ্ঞতা এর আগে 
কখনও আমার হয় নি, তার উপর সম্প্রীতি আমার মধ্ধ্য একপ্রকার আত্মসচেতনতা দেখা 
দেওয়য় আমি আতমান্লায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠোছলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের 


১ এখন যেভাবে সংখ্যা ধরা হয়, আমাদের সময় তা ছিল অন্যরকম। যেমন আগে. প্রথম শ্রেণশ 
ছল হাই স্কলের সবোচ্চ শ্রেণী। 


পর মাস, বাঞ্গলা পড়া আময় বিড়ম্বনায় ফেলেছিল। সাময়িক ভাবে মানাঁসক বল্মণা 
যতই তার হোক না কেন, এ অপমান সহ্য করা ও গোপনে গোপনে ভাল ফল করার জন্য 
সংকজপ নেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করণীয় ছিল না। ধারে ধীরে, 'কল্তু আবচাঁলত- 
ভাবে আমি অগ্রসর হতে শুরু করলাম, এবং বার্ধক পরাঁক্ষায় এই বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর 
পেয়ে তবেই সন্তুষ্ট বোধ করতে পারলাম। 

নতুন পরিবেশ বেশ ভালই লাগাঁছল, কারণ এই রকম পাঁরবর্তনই আমার কাম্য ছিল। 
অন্য স্কুলে যাঁদও আম সাতবছর ছিলাম, আমার কোন বন্ধু ছিল না। এখানে সহপাঠীবের 
অন্ততঃ কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধ্ত্ব স্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছিল । আমার বন্ধুদের কেউই 
খেলোয়াড় ছিলেন না, কারণ খেলাধূলাকে আমি ভাল চোখে দেখতাম না, শুধু ড্রিল 
করতেই যা ভাল লাগত। আমার নিজের এই সঙ্কাঁচিতভাব ছাড়াও আরও একটা বাধা 'ছিল, 
যার ফলে খেলাধুলায় উৎসাহ বোধ করি নি। স্কুল ছুটীর পর, কিছু খাবার খেয়ে ছেলেরা 
খেলতে যাবে, এটাই ছিল রীতি। আমরা এরকম কার, ববা-মা তা পছন্দ করতেন না। 
হয় তাঁরা মনে করতেন, খেলাধূলার ফলে আমাদের পড়াশুনার ক্ষাত হবে, নতুবা খেলার 
মাঠের আবহাওয়াকে তাঁরা মানসিক স্বাস্থধের উপযোগী বলে স্বীকার করতেন না। 
সম্ভবত পরবতাঁ সম্ভাবনাটাকেই তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিতেন। যাই হোক, পাঁরবারিক 
পরীস্থাত ছিল এই রকম যে, বাইরে খেলতে যেতে কৌশলাবলম্বন করতে হত। অমার 
কেন কোন ভাই ও মামারা অবশ্যই এমন করত, এবং মাঝে মাঝে যখন তারা ধরা পড়ে যেত, 
তখন শাসনও করা হত। তবে আমার বাবা-মা-এর অভ্যাস জানা থাকার দরুন,_বশেষতঃ 
তাঁরা গাড়ী করে অথবা হেটে বেড়াতে বার হতেন বলে-_সাধারণতঃ তাঁদের এাঁড়য়ে যাওয়া 
সম্ভব হত। য'দ আমার অন্যান্যদের মতন তীর ইচ্ছা থাকত, তা হলে অনায়াসেই আম 
তাদের সঙ্গে খেলস্ত যেতে পারতাম । কিন্তু আমি যেতাম না। উপরন্তু আম তখন শান্ত, 
নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলাম, এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শ্লোকগৃঁল আগ্রহের 
সঙ্গে পড়তে ব্যস্ত। এই সব শেলাকের কোন কোনটাতে বলা হয়েছে যে, পিতাকে মান্য 
করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম_পিতার সন্তুষ্টিতেই সব দেবতার সন্তুষ্টি_মাতা, পিতা অপেক্ষাও 
গরায়সী, ইত্যাদ ইত্যাঁদ। সুতরাং বাবা, মা যাতে অসন্তুষ্ট হন, এরকম কোন কাজ না 
করাই সঞ্জাত মনে করতাম। তাই যারা বাইরে খেলতে যেত না. তাদের নিয়ে বাগানের 
কাজে লেগে যেতম। আমাদের বাঁড়র সংলগ্ন মোটামঁট বড় একটা রান্নাবাড়ী ও ফুলের 
বাগান ছিল। মালীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে জল দিতাম ও গাছের যত্র করতাম, কিংবা 
খোঁড়াখশাঁড় বা কেয়ারি সাজানোর কাজে সাহায্য করতাম। বাগানের কাজে এত আনন্দ 
পেতাম যে তার মধ্যে একেবারে ডুবে থাকত'ম। অন্যান্য 'জনিস ছাড়াও, প্রকীতির সৌন্দর্যে 
বিষয়ে, এই বাগান-পরিচর্যা আম'র চোখ খল 'দিয়োছল, সে সম্বন্ধে পরে আমার £কছ 
বন্তব্য আছে। বাগানের কাজ ছাড়াও, শারশীরক ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল অভ্যাস করতে 
হত। বাড়তে এ সবের বাবস্থা ছিল। 

আমার অতাঁত জীবনের দিকে ফিরে তাকালে একথাই মনে হয় যে খেলাধূলাদুক 
অবহেলা করা আমার উচিত হয় নি। এর ফলে সম্ভবত আম বালবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, 
এবং আমার অন্তম্খা প্রবণতা তীব্র হয়ে দেখা 'দয়োছল। কি গাছ, কি মানুষ, কারও 
পক্ষেই খুব বেশী অকালে পেকে যাওয়া ভাল নয়, এবং এর জন্য পাঁরণামে ফল ভোগ করতে 
হয়। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠার প্রাকীতক 'নিয়মটা অলঞ্ঘনীয়। এবং শিশুদের যত অত্যাশ্চর্য 

প্রথমে আমাদের আকৃম্ট করুক না কেন, বড় হবার পর উহা সাধারণতঃ তেমন 

আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। 

বছর-দ:য়েক জাবনটা প্রায় একইভাবে কেটে গেল। শিক্ষক ও ছালদের মধ্যে বাগ্গালশ 
ও উৎকলবাসা দই-ই ছিল. আর তাদের সম্পর্কও ছিল খুবই সৌহার্যপূর্ণ। প্রাতিবেশশ 
দুটি প্রদেশের আধিবাসীদের মধ্যে কোন রকম বৈর-ভাব বা মনোমালন্যের কথা তখনকার 
দিনে শোনা যেত না-_অন্ততঃ আমরা ছাত্ররা তো শান নি। আমাদের পাঁরবারের কথা 
বতদ্‌র বলতে পারা 'যয়, ক্ষ্র সগ্কীর্ণতা বা প্রাদোশকতা থেকে সম্ট কোন চন্তা বা 
অনুভূতি আমাদের মধ্যে কখনও ছিল না। সেজনা আমাদের বাবা-মা-কেই ধনাবাদ দিতে 
হয়। আমার ববা উঁডষ্যাব বহ লোকের সংস্পর্শে এসেছি”লন এবং তদ্দেশীয় অনেক 
বিখ্যাত পাঁরবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যান্তগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়োছল। কাজেই তাঁর 


১ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ ইত্যাদি। 
১৬ র  & 


একাঁটও অপমানসূচক মল্তব্য বা এঁ জাতীয় ছু কখনও তাঁর মুখে শুনোৌছ বলে মনে 
পড়ে না। যাঁদও তিনি অবাধ ভাবোচ্ছাসের আধকারী ছিলেন না, এবং গাম্ভীর্য বজায় 
রেখে চলতেন, তব যখন যেখানেই থাকুন না কেন, তান যাঁদের সঙ্গেই 'মিশেছেন, তাঁদেরই 
'প্রয় হয়ে উঠতে পেরেছেন। পিতামাতার এমন প্রভাব গোপনে কাজ করে থাকে, এবং 
পরবতর্ঁ জীবনেই শুধু ছেলেমেয়েরা বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝতে পারে, তাদের চাঁরন্র গঠনে 
বা জীবনের লক্ষ্য 'নীর্দস্ট করার ব্যাপারে কিসের সাহায্য রয়েছে। 
শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন, নি আমার কিশোর মনে স্থায়ী একাঁট রেখা 
আঁঙ্কত করে 'দিয়েছিলেন। তিনি হলেন বাবু বেণীমাধব দাস, আমাদের প্রধান শিক্ষক। 
একেবারে প্রথম দন_ তখন আমীর বয়স সবে বারো দাঁড়য়েছে- আমি যখন তাঁকে পার- 
দর্শন কাজে রত দেখলম তখন আমার যা মনে হয়েছিল, তাকে এখন বলা যায় তাঁর ব্যান্তত্বের 
একটা অপ্রাতিরোধ্য নৌতিক আবেদন। তখনও পর্যন্ত আমি জানতাম না, ম.নুষকে শ্রদ্ধা 
করা বলতে ঠিক কি বোঝায়। কিন্তু বেণীমাধব দাসকে দেখলেই আমার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ 
হয়ে যেত। আম ঠিক "ক শ্রদ্ধা করতাম, তা বুঝবার মত যথেম্ট বয়স তখন আমার হয় 
নি। আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারতাম যে তান একজন সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না, 
এবং তাঁর সমশ্রেণীর অন্যান্য সকলের থেকে তান শূধু পৃথকই নন, তাঁদের উপরেও বটে। 
আর মনে মনে নিজেকে বোঝাতাম যে, যাঁদ আমাকে জশবনে কোন অদ্র্শ গ্রহণ করতে হয়, 
তবে তা হবে তাঁকে অনুকরণ করা। 
আদর্শের কথা বলতে গিয়ে, যখন পি. ই. স্কুলের ছান্র ছিলাম তখন সেখানে কি 
রকম এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তা মনে পড়ল। আমার বয়স তখন প্রায় দশ। বড় 
হয়ে আমরা কে কি হতে চই, সে সম্পর্কে শিক্ষক-মশাই আমাদের একাঁটি রচনা লিখতে 
বলোছলেন। আমার সর্বজ্যেন্ঠ দাদার এই রকম অভ্যাস 'ছল যে 'তাঁন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, 
কমিশনার, ব্যারিষ্টার, ডান্তার, হীঞ্জানয়ার ও এরকম আরও অনেক 'িকছুর নিজ নিজ 
বৈশি্ট্7র কথা আমাদের আলোচনা করে শোনাতেন। তাঁকে যা বলতে শুনতাম, 
তা থেকেই কোন কোন কথা বেছে 'নয়োছলাম। যতগ্ীল সে সময় মনে পড়ল, সব এক- 
সঙ্গে মিলয়ে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললাম। এবং এই বলে আমি শেষ করে- 
ছিলাম যে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাই। শিক্ষক মহাশয় মন্তব্য করোঁছলেন যে কাঁমশনারের পর 
মাজিস্ট্রেট হওয়া লক্ষ্যের বিপরীত হবে। কিন্ত আম এতই ছেট ছিলাম যে 'বাভন্ন 
পেশা ও পদের মর্যাদা সম্যক বুঝে উঠতে পার নি। এর পরে ভাঁবষ্যত জীবনে আমার 
কি হতে ইচ্ছে করে, এই রকম কোন চিন্তা নিয়ে ভাঁবধ্যত জীবনে আর কখনও আমকে 
মাথা ঘামাতে হয় নি। শুধু স্মরণ আছে, পারিবারিক মহলে আলোচনা শুনতে পেতাম 
যে, সবোঁচ্চ যে পদ লোকে লাভ করতে পারে তা হল ভারতীয় 'সাঁভল সাভিসের১ পদ। 
ছেলেরা সেকেন্ড ক্লাসে না ওঠা পর্যন্ত প্রধান-শক্ষক মহাশয় সাধারণত শনয়ামত 
তাদের ক্রুস নিতেন না। সতরাং আমি সেই 'দনাটর প্রতীক্ষায় রইলাম. যবে আমি সেকেন্ড 
ক্লাসে উঠব, এবং তাঁর কাছে পড়বার অধিকার অজন করব। সেই 'দিনাট সাঁত্যই এল২, 
কিন্তু আমার সৌভাগ্য বেশীদন স্থায়ী হল না। কয়েক মাস পরেই তাঁর বদলশর হুকুম 
এল। যাই হোক, বিদয় নেওয়ার আগে তান আমার মধ্যে একটা অস্পম্ট নৌতক মূল্য- 
বোধ-_ মনষ্যজীবনে অন্য যে কোন 'জাঁনসের চাইতে নৌতিক* মূল্যকেই আঁধক গণ্য করা 
উঁচত-__এই জাতীয় এক অপাঁরণত অনুভূতি জাগ্রত করতে সমর্থ হয়োছিলেন। অন্যভাবে 
বলা যায় তিনি আমার মধ্যে এই সত্যানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন, আমাদের কাঁবতার বইতে 
যা আমরা পড়েছি ঃ ” 
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ভালই হয়োছল যে প্রায় এই সময়েই আমার মধ্যে সেই স্বাভাবক ম.-নাঁসক পাঁরবর্তন 
ঘটোছল-_যা বয়ঃসন্ধির প্রাক্কালে ঘটে থাকে। বৈজ্ঞানক পরিভাষ য় যাকে যথার্থভাবে 
যৌন-চেতনা বলে, তা আমার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছিল । 


১ তখনকার 'দিনে এর নাম দেওয়া হয়োছল ঈশ্বর-দত্ত চাকরশ। 
তখন আমার বয়স চোদ্দ) 


নেতাজী (১)-২ ১৭ 


প্রধান-শিক্ষক বেণীমাধব যোঁদন তাঁর অনুরাগী ও মহগ্ধ ছান্রদের কাছ থেকে বিদায় 
গ্রহণ করোঁছলেন, সেই দৃশ্যটি আমার স্পন্ট মনে আছে। তান ক্লাসে ঢুকলেন, তাঁর 
ণবচাঁলতভাব গোপন ছল না, এবং যখন তান আবেগকাঁষ্পত স্বরে বলতে লাগলেন, 
'ভগবান তোমাদের আশশর্বাদ করুন এ প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর ছু বলার নেই'... 
আমি আর শুনতে পারলাম না। আমার চোখে জল এসে গেল এবং ভিতরে ভিতরে আদম 
কে'দে উঠোঁছলাম। কিন্তু শত সজাগ দৃম্টির সামনে, কোনমতে নিজেকে সংযত করতে 
পেরেছিলাম । তারপর সমস্ত ক্লাসের ছটা হয়ে গেল এবং ছেলেরা সার বেধে চলে যেতে 
লাগল। তাঁর ঘরের সামনে "দয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখলাম, 1তাঁন বারান্দায় দাঁড়য়ে 
ছেলেদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছেন। আমাদের দৃন্টি বিনিময় হল। যে চোখের জলকে 
ক্লাসের মধ্যে কোনমতে সংবরণ করোছিলাম, তা এখন আর বাঁধ মানল না। এ দেখে তিনিও 
বিচালত হয়ে পড়েছিলেন। মূহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে রইলাম, এবং তিনি এাঁগয়ে 
এসে বললেন, আমাদের আবার দেখা হবে। আমার বিশ্বাস, জীবনে এই প্রথম বিদায় 
মুহূর্তে আমার কান্না পেয়েছিল, আর এই প্রথম আম উপলাধ্ধ করোছলাম যে, আমরা 
টে রািকিরাাা রা ল তখনই শুধু আমরা বুঝি আমাদের ভালবাসা” 
কত | 

পরের দিন শিক্ষক ও ছান্রেরা তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একাট প্রকশ্য 
সভার আয়োজন করেছিলেন। যাদের বলতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম 
একজন। আমি আমার ভূঁমকা কিভাবে সম্পন্ন করোছলাম জান না, কেননা ভিতরে 
[ভিতরে আম কাঁদছিলাম। যাই হোক, একটা 'জাঁনস দেখে আম 'বস্ময় ও বেদনা বোধ 
করোছিলাম যে এই বিচ্ছেদ যে কতখা'ন মম্ণান্তক, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তা 
বুঝতে পারেন 'নি। প্রধান শিক্ষক যখন উত্তরে বলতে লাগলেন, বোধ হচ্ছিল, তাঁর কথা- 
গুলি যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে 'দিচ্ছে। তান এই বলে শুরু করোছিলেন যে, যখন 
তান প্রথম কটকে আসেন, তখন কখনও ভাবতে পারেন 'ন, তাঁর জন্য এত ভালবাসা 
এখানে সণ্িত হয়ে আছে ।_আমি শুধু এইটুকুই শুনতে পেয়োছিলাম, তারপর আর 
কিছ শুন 'নি। শুধু তাঁর ভাবদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়োছিলাম, যার মধ্যে অনেক কথা 
আমি খুজে পোয়াছলাম। এমন একটা আঁভব্যান্ত ছিল, এমন একটা দশীপ্ত-কেশবচন্দ্ 
সেনের প্রাতকাতিগীলর মধ্যে যা দেখোছ। আর এতে কোনই আশ্চর্য ছিল না, কারণ 
[তিনি 'ছি"লন কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগ শিষ্য ও ভন্ত২। 

স্কুলটা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল_ কেমন নিরনন্দ, একঘেয়ে, আর প্রাণ- 
হাঁন- কারণ যে অলো এতাদন সেখানে জবলাছিল, তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু করার ছুই 
ছিল না, ক্লাসে যেতেই হবে, পড়া শিখতে হবে, আর পরীক্ষা 'ঈদতে হবে। জীবন-চকক 
নির্বিচারে অ'মাদের আনন্দ আর দুঃখকে চূর্ণ করে দিয়ে চলতে থাকে। 

এটি এক কৌত্হলোদ্দীপক ব্যাপার "যে, কারও কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনও 
কখনও তার কত ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক বেণশমধবের 
সঙ্গে আমার পত্র বানিময় শুরু হল, যা কয়েক বছর ধরে চলোছল। একটা ্জানস এখন 
তাঁর কাছে শিখলাম-সৌনদর্যের 1বচারেই শুধু নয়, বরং নৌতিকতার দক থেকেও প্রকতিকে 

ভালবাসা যায় এবং তার কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। তাঁর উপদেশ'ন্‌সারে, 
তারা তাকে বলা যায় একপ্রকার প্রকাত-পৃজা। মনোরম সর্ধাস্তের আভায় 
নদশর তাঁরে বা পাহাড়ের উপরে 'কংবা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সূন্দর একটা স্থান খুজে 
নিয়ে ধ্যান করতে থাকতাম । প্রকৃতির কাছে নিজেকে একেবরে স'পে দাও” তান লিখতেন, 
'এবং প্রকৃতির সদা পাঁরবর্তনীয় রূপের মধ্যে ধদয়ে তার ভাষা শুনে নাও? এই রকম 
ধ্যানের দ্বারা তান মানাঁসক শান্ত, আনন্দ, ও মনোবল লাভ করতেন। 

এই রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে নখীতবোধের দিক থেকে কতটা লাভবান হয়োছলাম বলতে 
পাঁর না। তবে এই প্রচেন্টা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গোপন ও উপোক্ষত সৌন্দর্যের প্রাত 
আমার দান্ট খুলে দিয়েছিল ও আমাকে একাগ্রচিত্ত হতেও সাহায্য করেছিল। বাগানে 
ফঃলের মধ্যে, নব পল্লপল্লবে ও নবীন বৃক্ষরাঁজতে আম এক আনর্বচনীয় আনন্দ খুজে 
পেতাম এবং একাকী অথবা বন্ধুদের সঙ্গে প্রকৃতির এই আরণ্যক সৌন্দর্যের মধ্যে আমার 


১ পরবতর্শ জীবনে এ নিয়মের প্রমাণ বার বার পেয়েছি। 
২ সংক্কৃতে একর্টি কথা আছে-_“যাদৃশশী ভাবনা যস্য 'সাক্ধর্ভবাতি তাদশশ?। 


৯৮ 


ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত, যা গ্রামাণ্চলে প্রচুর পঁরিমাণেই পাওয়া যায়। আম সেই সত্য 
উপলাত্ধ করতে পারলাম, কাঁব যাকে বলেছেন £ 


48 10111001056 109 00611৮61750, 
4১ 56110৬7 [01111055 11060 10107) 
4150 1025 50100200010 27015, 
ওয়ার্ড সওয়ার্থের কাঁবতায় এখন নতুন একটা অর্থ খুজে পেল'ম এবং কাঁলিদাসের* 
কাব্যে ও মহাভারতে নৈসার্গক দৃশ্যের বর্ণনা পরমানন্দে উপভোগ করতাম £ আমার 
পশ্ডিত মশাইকে ধন্যবাদ, তা আম মূল সংস্কৃতেই উপভেগ করতে পারতাম। 
এই সময়ে আমার মানাঁসক জীবনের সম্ভবত সব চাইতে অশান্ত অধ্যায়ের সচনা 
দেখা যাঁচ্ছল এবং যা পাঁচ-ছয় বছর স্থায়ী হয়। এট ছল এমন একটা সময় যখন তীব্র 
দবন্দ্বের ফলে অব্যন্ত দুঃখ আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, বন্ধুদের কারও পক্ষে 
তার ভাগ নেওয়া সম্ভব ছিল না, এবং ইহা ব'ইরের কারও কাছে দাাঁষ্টগোচর ছিল না। যেটা 
গড়ে ওঠার বয়স, সে সময়ে কাউকে স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম আঁভজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 
যেতে হয় কি না জান ন- অন্ততঃ আশা কার হয় না। কিন্তু আমার মানাঁসক গঠনে কোন 
কোন দিক থেকে অস্বাভাঁবকতার স্পর্শ ছিল। শুধু যে খুব বেশী অন্তমুখিনতাই আমার 
মধ্যে দেখা দিয়োছল তা নয়, কোন কোন ব্যাপারে অকালপকও হ'য়ে উঠোছলাম। ফল 
দাঁড়য়েছিল এই যে, যে বয়সে ফুটবল মাঠে নিজেকে পা'রশ্রান্ত করে ফেলার কথা, তখন 
এমন সব চিন্তা আমাকে পেতয় বসেছিল, যেগ্ঁল পাঁরণত বয়সের জন্য রেখে দিলেই ভাল 
হত। এতাদন পরে বিচার করলে দেখতে পাই, এই মানাঁসক দ্বন্দ ছিল '্বাবধ। প্রথমত, 
এই পার্থব জীবন ও তার চিরাচারত কাজকর্মের প্রাতি ছিল স্বাভবক একটা আকর্ষণ, 
যার বিরুদ্ধে আমার বিবেক বিদ্রোহ করতে শুরু করোছল । "দ্বিতীয়ত, এই বয়সে যা খুবই 
স্বাভাবক সেই যৌন-চেতনা আমার মধ্যে দেখা 'দয়েছিল, যাকে আম অস্বাভাবক ও 
চাঁরান্রক দূর্বলতা বলে মনে করতাম, আর যাকে দমন অথবা আতক্রম করার জন্য লড়াই 
চাঁলয়ে যাচ্ছিলম। 
প্রকৃতি-পৃজা_ যার কথা আগেই লিখোছি_ মানসিক উন্নাতি ঘটায় এবং সেজন্য একদিক 
দিয়ে উপকারগ, কিন্তু তা যথেম্ট 'ছিল না। আমার যা প্রয়োজন ছিল--আর যা আমি নিজের 
অজ্ঞাতেই খুজে বেড়াচ্ছলাম-তা হল একট মূল নীতি যাক অবলম্বন করে আমার সমগ্র 
জীবন গড়ে উঠতে পারে : অ'র সেই সঙ্গে জীবনে আর কোন 'কছ:র প্রাতি আকুস্ট না হওয়ার 
এক দ্‌ঢ় সংকজ্প। এই নীতি বা আদর্শকে খুজে নিয়ে তার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ 
করা সহজ কাজ ছিল না। যাঁদ আম শুরু*্তই অন্যান্য অনেকের মত পরাজয় স্বীকার 
করত'ম এবং দঢ় ইচ্ছাশাস্তর সাহায্যে কোন একাঁট আদর্শকে স্থির করে, অন্য সব প্রলোভনকে 
সাহসের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলত'ম, তাহলে এ যল্মণার অবসান হত, বা অন্ততঃ বহুলাংশে 
হাস পেত। কিন্তু আম কিছুতেই পরাজয় স্বীকর কার নি- আমার মধ্যে এমন কিছু 
ছিল যা আমাকে তা করুত দত না। সেজন্যই আমাকে লড়াই চাঁলষে যেতে হয়েছিল। 
আর যেহেতু আমি দুর্বল ছিলাম. সে কারণে এ লড়াই ছিল তীর। জীবনের লক্ষ্য 'স্থর 
করা অমার কাছে ততটা কম্টকর 'ছিল না, যতটা ছিল, সেই একমান্র লক্ষ্যে সমগ্রভাবে মনো-. 
ধন্বশ করা। জীবনের যে উদ্দেশ্য সর্বাপেক্ষা আমার কাম্য ছিল সে সম্বন্ধে একটা "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার পরেও, বিপরীত বা অবাধ্য ইচ্ছাগ্ীলকে বশে এনে মনাঁসক শান্তি ও সমাবস্থা 
লাভ করতে আমার অনেকাঁদন সময় লেগেছিল, কারণ মন যত উন্মুখ হোক না কেন প্রাকীতিক 
দুর্বলতাও ছিল। আমর চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশ মননের জোতরর আঁধিকারণ ব্যান্তর 
নিঃসন্দেহে এই সব সমস্যার আরও সহজে সমাধান করা সম্ভব হত। 
একাদন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটি জিনিস পেয়ে গেলাম, এই সগ্কটকালে যয 
আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। আমার এক আত্মীয় পাশের বাড়তেই থাকতেন; 'তাঁন 
এই শহরে নতুন এসোছলেন আর আমাকে তাঁর কাছে প্রায়শই যেতে হত । তাঁর বইগালর 
উপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বমণী বিবেকানন্দের রচনাবলশ। ক'য়কাঁট 
প্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, এতে এমন িছ্‌ আছে যা আম খুজে মরাছ। বইগৃি তাঁর 
কাছ' থেকে চেয়ে নিয়ে বাড়তি এসে সাগ্রহে পড়তে আরম্ভ করলাম। মজ্জাবাঁধ আমার 


১ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার, 'ফিনি সংস্কৃতে সমস্ত কিছু রচনা করে গেছেন। 
২র'মায়ণ ও মহাভারত প্রাচশন ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ মহাকব্য। 





ওলা. চ. ম। 
১৯ 


শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নাঁতিবোধ জাগ্রত 
করোছলেন, আমার জীবনে নতুন এক শান্ত এনে 'দিয়োছলেন, 'কন্তু এমন কোন আদর্শ 
তাঁর কাছ থেকে লাভ কার 'ন, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আম উৎসর্গ করতে পাঁর। 
বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে 'দলেন। 

দিনের পর দন, সপ্ত'হের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর রচনাগুলি মনোযোগের 
সঙ্গে পড়তে লাগলাম। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁর পল্লাবলী ও বন্তৃতাগুচ্ছ_ 
স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পাঁরপূর্ণ_ আমাকে সর্বাপেক্ষা অনপ্রাণত করোছিল। 
পড়বার ফলে, তাঁর শিক্ষ-র মৃূলকথা সম্বন্ধে একটা স্পঙ্ট ধারণা হল। “আত্মানো মোক্ষার্থং 
জগ্াদ্ধতায়- তোমার নিজ মাঁন্ত ও মানবসেবা-এই হবে জীবনের লক্ষ্য। মধ্যযুগের 
স্বার্থবাদশী 1700118501015) বা বেল্থাম ও মিলের ঢ70প6যা। 00110002019 কোনটাই 
সম্পূর্ণ আদর্শ হতে পারে না। মানবসেবার মধ্যে স্বদেশ সেবাও অবশ্য স্বীকৃত হয়োছিল-_ 
কেন না তাঁর জীবন-চারত লোঁখকা ও প্রধানা শিষ্যা ভাঁগনী িবোঁদতা৯ বলেছেন তাঁর 
আরাধ্যা দেবী 'ছিল তাঁর মাতৃভূমি। মাতৃভূমির এমন কোন দুখ 'ছিল না যা তাঁর কণ্ঠে 
প্রীতধানত হয়ে উঠত না।” স্বাঁমজী নিজেও তাঁর এক আবেগপূর্ণ বন্তৃতায় বলেছেন, 
উচ্চকণ্ঠে বল ভাই-দারদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবণ্সী, ব্রাহ্গণ ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাসী আমার ভাই।, ভাঁবষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তান বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ 
(পুরোহিত শ্রেণী), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধশ্রেণী) ও বৈশ্য (বাঁণক শ্রেণী), এদের প্রত্যেকেই এক 
সময় স্াদন ভোগ করেছে এবং এখন এসেছে পদদাঁলত সাধারণ মানুষ শদ্রদের পালা + 
প্রাচটন শাস্তগ্ীলর তান এক আধীনক ব্যাখ্যা উপস্থাঁপত করেছিলেন। শান্তই যে 
উপাঁনষদেরং বাণী, তা তানি প্রায়ই ঘোষণা করতেন। প্রাচীনকালে নচিকেতা যা করেছে, 
তোমরাও সেই রকম নিজেদের উপর বিশ্বাস শ্রদ্ধা) রাখ । আশ্রমবাসী শ্রমাবমুখ সন্ন্যাসী- 
দের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, “ফুটবল খেলার মধ্যে দিয়েই ম্ান্তু আসবে, গীতি? পাঠ 
করে নয়।' * 

আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবরভাব ঘটে তখন সবে পনেরয় পড়োছ। 
তারপর আমার মধ্যে শুর হল এক বলব এবং সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। 
তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য অথবা তাঁর ব্যান্তত্বের 'বরাটত্ব সম্যক উপলাব্ধ অবশই 
তখনই করতে পারি নি। তব্‌ আমার মনে শুরু থেকেই এমন দাগ পড়েছিল, যা মূছবার 
নয়। যুগপৎ তাঁর ছবি আর শিক্ষা থেকে িবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকাঁশত বান্তত্ব বলেই 
আমার বোধ হয়েছিল। এমন অনেক প্রশ্ন আমার মন'ক নড়া দত যা খুব স্পম্ট ছিল না 
এবং যেগাঁল সম্বন্ধে পরে আম চিন্তা করতাম, তাঁর মধ্যে সেগুঁলর সন্তোষজনক উত্তর 
খদুজে পেতাম । প্রধান-শিক্ষকের ব্যন্তিত্বকে আর যথেষ্ট বড় বলে মনে হত না, ষ'তে তাঁকে 
আমার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পাঁরি। "আগে ভাবতাম তাঁর মতই দর্শন নিয়ে পড়া- 
শুনা করব এবং তাঁকে অনুকরণ করব। এখন বিবেকানন্দের প্রদার্শত পথের কথা 
ভাবতে লাগলাম। 

বি"বকানন্দ থেকে ক্রমে রুমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ -পরমহংসের প্রাত আকৃষ্ট হলাম। 
বিবেকানন্দ বন্তৃতা দিয়েছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, এবং বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন 
যেগাঁল সাধারণ মানুষের কছে দূর্লভ নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রায় একেবারে নিরক্ষর 
ছিলেন বলে তেমন কিছ; করন িি। 'তাঁন নিজের মত চলেছেন আর তাঁর জীবন ব্যাখ্যা 
করা ছিল অনোর কাজ। তথাঁপ, তাঁর সঙ্গে কথা প্রসষ্গে যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করা গেছে 
তাঁর মূলকথা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা বহ্‌ পুস্তক বা 'দিনপঞ্জণ প্রকাশ করেছেন। এই সব 
বই-এর সর্বাপেক্ষা মূলাবান উপাদান হল সাধারণভাবে চারন্র-গঠন ও িশেষ কর আধ্যাত্মবক 
উন্নাতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব নিরেশ। তিনি আবরতই এ কথা বলতেন যে, তাগের দ্ব'র'ই 
শুধু 'সাদ্ধিলাভ সম্ভব-_সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে না পারল আধ্যাত্মিক উন্নত 
লাভ করা যয় না। তাঁর শিক্ষার মধ্যে নতুনত্ব কিছ ছিল না, ভারতীয় সভাতার মতই তা 
প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগে উপানিষদ বলে-ছ যে, পার্থব আকাক্ক্ষাসমূহকে 


'১তাঁর 4706 ১189512. 75] 58৮ 17177 পুস্তকাট দুষ্টব্য। 
২ প্রাচীন বেদশাস্গের দশন সম্বন্ধীয় অংশই হল উপনিষদ । 
০ ভায়তবর্ষের প্রাচীন খষিদের একজনের পূত। 


৪ হিন্দ দর্শনের সার-সম্কলন হচ্ছে গণতা অথবা ভাগবদগশতা এবং একে হহন্দদের বাইবেল বলে 
ধরে নেওয়া যায়। 


0 





পি, 


পারত্যাগ করতে পারলে তবেই আঁবন*্বর জাঁবন লাভ করা বায়। তবুও, রামকক্চের 
উপদেশের সার্থকতা ছিল এই যে, তিনি যে কথা বলতেন, সেইভাবেই চলতেন এবং তাঁর 
শিষ্যদের মতানুসারে, আধ্যাত্মক দিক থেকে তাঁর চরমোল্লাতি ঘটোছল। 

রামকৃষফের উপদেশগ্ীলর মূলকথা ছিল-_কাম ও কাণ্ন ত্যাগ । তিনি মনে করতেন, 
আধ্যাত্মক জীবনে কোন মানুষের যোগ্যতা 'বচার করতে হলে, এই দ্বাবধ ত্যাগের 
মাপকাঠিতেই তা বিচার্য। কামকে একেবারে জয় করার অর্থ যৌন-প্রবৃত্তকে মহৎ-প্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ করা, যার দ্বারা যে কোন পুরুষ প্রত্যেক নারীকেই মাতৃবৎ দেখতে পারে। 

শশঘ্ই আমার এক বন্ধুগোম্ঠী (আমার আত্মীয় এস. সি. এম ছাড়াও) গড়ে উঠল, 
যারা রামকৃ ও বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠোছল। স্কুলে ও স্কুলের বাইরে 
যখনই কোন সুযোগ পেতাম এ প্রসঙ্গ ছাড়া আমরা আর কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম 
না। ক্রমে ক্রমে আমরা হেটে অনেকদূর চলে যেতাম, কি কোথায় বেড়াতে যেতাম যার 
' ফলে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার অনেক বেশ ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। 
আমাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, এবং এক অল্পবয়স্ক ছান্রকে* আমাদের মধ্যে সাদরে টেনে 
নিয়েছিলাম, যে আধ্যাত্মক ভাবাপন্ন ছিল এবং ভন্তিগীত গভশর আবেগের সঙ্গে 
গাইতে পারত। 

বাড়তে এবং বাঁড়র বাইরে আমার প্রাত দৃঁষ্ট আকৃষ্ট হতে লাগল। আমাদের 
অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের জন্যই তা আনিবার্য হয়ে উঠেোছল। কিন্তু যেহেতু আমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে শীর্ষস্থান আধকার করত, সেজন্য আমরা উচ্চ-মর্যাদার আঁধকারী 
“ছিলাম এবং ছাত্রেরা আমাদের ঠাট্টা করতে সাহস পেত না। বাঁড়র অবস্থা কিন্তু অন্য- 
রকম ছিল। আঁচরেই বাবা মা লক্ষ্য করলেন যে আম প্রায়ই অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বের 
হয়ে যাই। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, ভালভাবে সতর্ক করে দেওয়া হল, এবং 
অবশেষে ভর্খসনা করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হল না। আমার মধ্যে দ্রুত 
পাঁরবর্তন ঘটাছল, এবং আম আর নেহাত ভালছেলে 'ছলাম না যে তার বাবা মাকে 
অসন্তুষ্ট করতে ভয় পাবে। অমার সামনে এখন নতুন একটা আদর্শ ছিল, যা আমার 
হৃদয়ে আগুন জবালয়েছিল_-নিজের ম্শীন্তসাধন এবং পার্থিব তাকাজ্ষাসমূহকে বসন 
দিয়ে ও সব অন্যায়ের 'বাঁধানষেধ থেকে বের হয়ে এসে মানবসেবাকে সফল করে তোলাই 
ছিল অমার লক্ষ্য। আমি আর সেই সব সংস্কৃত শ্লোক আবাঁত্ত করতাম না, যেগুলিতে 
পিতা মাতাকে মান্য করার কথা জোর 'দয়ে বলা হয়েছে; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শ্লাকে 
[বিদ্রোহের কথা ছিল সেগুলির প্রাতই আকৃম্ট হতে লাগল ম। 

এই সময়ে যে পরাক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাকে "দন কাটাতে হাচ্ছিল তার চাইতে তঈত্র 
আর কোন পরাক্ষা আমার জীবনে এসেছে কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার 
দৃষ্টান্তের ফল' হয়েছিল এই যে আমার সমস্ত কুপ্রবা্তর সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই হয়ে উঠোছিল 
আঁনবার্ঘ। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচালত পারিবারিক ও সমাজক ব্যবস্থার সঙ্গে 
আমার সংঘর্ষ ডেকে এনৌছল । আম দুর্বল ছিলাম, আর এই লড়াই যত দীর্ঘাদনব্যাপী 
স্থয়ী হয়েছিল; তাতে জয়লাভ করা সহজ ছিল না। মানাঁসক উত্তেজনা ও অশান্তি 
তাই প্রতিনিয়ত লেগেই ছিল, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যুস্ত হত নৈরাশ্যবোধ। 

এ কথা বলা শস্ত, বাইরের অথবা অন্তরের_-সংঘর্ষের কোন "দকটা ছিল আঁধক 
যন্ত্রণাদায়ক । আমার চাইতে বেশ বা কম অনুভূতিপ্রবণ মনের অঁধকরী হলে অনেক 
সহজেই তা কাটিয়ে ওঠা যেত, কিংবা যন্নণার তীব্রতা হত অনেক কম। কিন্তু প্রাতকারের 
কিছু ছিল না। আমার জন্য যা জমা ছিল তা আমাকে ভোগ করতেই হয়েছে। বাবা-মা 
আমাকে যতই সংযত করবার চেষ্টা করাছলেন, ততই আম বিদ্রোহ হয়ে উঠাঁছলাম। 
অন্যান্য সকল চেম্ট'ই যখন ব্যর্থ হল, আমার মা কান্নার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু, তাতেও 
আমার মধ্যে কোনই প্রাতীক্লিয়া হল না। আম উদাসীন, হয়তো বা খামখেয়ালী। নিজের 
পথে চলার জন্য যেন অরো বেশী দর়প্রাতজ্ঞ হয়ে উঠছিলাম ; যাঁদও আম অসুখী এই 
বোধটা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই বত'মান ছিল। এভাবে 'িতামাতাকে অমান্য করা আমার 
পণ্্ষ অস্ব ভাবিক ও অপ্রাঁতিকর ছিল কিন্তু দুর্বার ম্রোতে আম যেন সামনের দিকে 
এগিয়ে চলছিলাম। সে সময়ে আম কি স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বাড়তে গ্রুজন তার 


»হ. ম. ল। 
হে জগদচ্বে, পিতা নয়, মাতা নয়, ভাই অথবা বন্ধু নম্প_তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় ইত্যাদি" 


১ 


খুব সামান্যই বিচার করতে বা বুঝতে পারতেন। আর সেজন্যেই আমার দুঃখটা ছিল 
বেশণ। একমাত্র সান্ত্বনা পেতাম বন্ধুদের সান্নিধ্যে আর বাঁড়র বাইরে গেলেই অনেক 
বেশী সহজ বোধ করতে শুরু করতাম। 

আমার কাছে পড়াশ-নার গুরুত্ব কমে আসাঁছল এবং কয়েকবছর খুব বেশী পড়াশুনা 
করেছিলাম বলেই আমার সর্বনাশ ঘটতে পারোনি। এখন আমার কাছে একমা্র গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় ছিল মানাঁসক বা আধ্যাণআক অনুশনীলন। এই সময়ে আমার কোন উপযুন্ত পথ-প্রদর্শক 
[ছিল না, বই পড়ে যতটা সাহায্য লাভ করা যায় সৌদকেই মনোনিবেশ করোঁছলাম। কিন্তু এ সব 
বইয়ের আধকাংশই যে বি*বন্ত বা অভিজ্ঞ লোকের লেখা নয় এ কথা পরে বুঝোছলাম। ব্রহ্মচর্য 
অথবা যৌন-সংযম সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেগ্াল পড়ে ফেলে- 
1ছলাম। তারপর সাগ্রহে শেষ করেছিলাম ধ্যান সম্বন্ধীয় পৃস্তকগ্লি। অনেক চেষ্টার 
পর, যোগ, বিশেষত হঠযোগ১ সংক্রান্ত পুস্তকগীল খপুজে বের করে কাজে লাগিয়ৌছিলাম। 
এ ছাড়া, অন্যান্য সকল পরাক্ষা করে দেখোছলাম। যা যা আমাকে করতে হয়েছে তার 
যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে তা একাট পরম উপভোগ্য কাহনী হবে। মোটেই আশ্চর্য 
নয় যে কেউ কেউ মনে করোছিলেন, উল্মাদ হতে আমার আর বেশী দেরী নেই। 

প্রথমে যখন যোগাভ্যাস শুরু করা স্থির করলাম, তখন সমস্যা দেখা দল ক ভাবে 
[নভূতে তা করা যায় এবং কেউ দেখে ফেললে কি ভাবে উপহাসের 1বরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। 
যোগ্বাভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল সূর্যান্তের পর অন্ধকারে অনুশীলন এবং আমি 
তাই করোছলাম। িল্তু শেষ পর্যন্ত একাঁদন ধরা পড়ে গেলাম এবং তা 'নয়ে হাসাহাসি 
হল। একাঁদন রাত্রে যখন লুকিয়ে ধ্যান করাঁছলাম, দাসী 'বছানা করতে এলে অন্ধকারে 
আমার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। যখন সে বুঝতে পারল এক তাল মাংসের সত্যে 
তার ধাক্কা লেগেছে, তখন; তার বিস্ময়টা একবার কল্পনা করুন! 

একাগ্রতার জন্য নান্য রকম উপায় অবলম্বন করোছলাম। সাদা পটভূমির কেন্দ্রস্থলে 
কালো একটা বৃত্ত একে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকয়ে থাকতাম যতক্ষণ না মন সম্পূর্ণ- 

ভাবে ফাঁকা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নীল আকাশের 'দকে তাকিয়ে থাকতাম। িকল্তু সব 
সিউল সপ পপ এ সাপ ৬৭ 
নানারকম আত্ম-নিগ্রহেরও সাহায্য নিয়েছিলাম-যেমন সাধারণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ, আঁতি 
প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ, গরম ও ঠাণ্ডায় শরীরকে শন্ত করে গড়ে তোলা ইত্যাঁদ। 

ক বাড়তে, কি বাঁড়র বাইরে, এর অনেকটাই যতদূর সম্ভব গোপনে করতে 
হয়েছিল। রামকৃষ্ণের 'প্রয় উপদেশগুলির একটি ছিল ঃ জঙ্গলে বা তোমার বাঁড়র নির্জন 
কোণে কিংবা মনে মনে ধ্যান কর, যাতে কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। শুধু যে সমস্ত 
লোক তার কথা জানতে পারবে তারা হল স্ব-শ্রেণর সাধক বা যোগনীগণ। যাকে আমরা 
যোগ বলে মনে করেছিলাম কিছুকাল তা অভ্যাস করবার পর তার বোশিষ্ট/সমূহ তুলনা 
করে যেতে শুরু করলাম। কেউ আধ্যাত্মকতার পথে অগ্রসর হলে অন্তরের ভিতর বহু 
আঁধদৈৌবিক এবং সেই সঙ্গে অসাধারণ শান্তর আবির্ভাব ঘটে থাকে, এ কথা রামকৃষ্ণ 
প্রায়ই বলতেন এবং এতে উল্লাসত বোধ করা বা যে কোন প্রকারের আত্মপ্রচার বা আত্ম- 
সম্ভোগকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে তান তারি শিষ্যদের সাবধান করে 'দিয়োছিলেন। আধ্যাঁত্মক 
চেতনার উচ্চতর স্তরে পেশছতে হলে এই সব আঁধদৌবক আঁভজ্ঞতা ও শান্তকে আতক্রম 
করতে হবে। কয়েকমাস চেম্টার পরেও দেখলাম এই রকম কোন আঁভিজ্ঞতা আমার হয় 'নি। 
এক ধরনের বিশ্বাসের মনোভাব এবং আগের চাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী মানাঁসক শান্তি 
ও আত্মসংযম লাভ করেছিলাম, কিন্তু এ পর্য্তই। ভাবলম গুরুর অভাবেই বোধহয় এটা 
হয়েছে, কেননা লোকে বলে গর ব্যতাঁত যোগসাধনা সম্ভব নয়। অতএব শর হল আমার 
গুরুর সন্ধান। 

ভারা ভাতার করা 
করেন, তাঁরা কখনও কখনও পরিব্রাজকের জীবন বরণ করে নেন, অথবা সারা ভারতে তাঁর্থে 
তাঁর্থে ঘুরে বেড়ান। অতএব হাঁরদ্বার, কাশী, পুরী, (বা জগন্নাথ) অথবা রামে*বরের 
মত তীর্থস্থানগ্ীলর আশে পাশে তাঁদের দর্শনলাভ করা কম্টকর নয়। পুরীর 'নিকট- 





৯ যোগের প্রকৃত অর্থ ধমলন' ছৌ*বরের সহিত)। যাই হোক, যোগ” কথাটির ম্বারা শুধ্মার 
লক্ষ্যকেই নয়, উপায়কেও বোঝানো হয়ে থাকে। 'রাজ-যোগ" ও হুঠ-যোগদনদুই প্রকারের যোগাভ্যাস 
আছে। 'রাজ-যোগ'-এর উদ্দেশ্য মানাঁসক ও 'হঠ-যোগ'-এর উদ্দেশ্য দৈহিক. সংযম। 


৬ 


বত হওয়ায় কটকের প্রাতও তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একটা আকর্ষণ 'ছিল। এই 
সন্ন্যাসীদের* মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে-যাঁরা 'আশ্রম' বা 'মঠ' জাতীয় কোন প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে 
যুত্ত এবং যাঁরা সম্পূর্ণ মুস্ত ও কোন প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত নন এবং যে কোন বন্ধনকে 
ঘৃণা করেন। শহরে 'যে সব সাধুর আগ্মমন ঘটত তাঁদের প্রাত আমাদের গোম্ঠী-_ইাতমধ্যে 
আমাদের একাঁট 'নাঁদর্ট গোল্ঠী তৈর? হয়ে "্িয়োছল-কৌত্‌হলশ হয়ে উঠত, এবং এই 
গোম্ঠীর কেউ এরকম কোন আগন্তুকের সংবাদ পেলে, একে একে বাকী সকলের কাছে 
তা পেশছে দত। যাঁদের কাছে আমরা যেতাম তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের সাধু ছিলেন, 
তবে খধিতুল্যদেরই বেশী পছন্দ করতাম, একথা অবশ্যই বলতে হবে। কেউ তাঁদের শিষ্য 
হল কি হল না, এতে তাঁরা 'বন্দমান্র ভ্রুক্ষেপও করতেন না, এবং যে কোন প্রকারের আর্থক 
ব্যাপারকে ঘণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন। কউকে যোগসাধনায় দীক্ষত করতে হলে তাঁরা 
এমন লোককেই বেছে [নতেন যাঁরা তাঁদের মতই বৈষাঁয়ক আসীন্ত থেকে একেবারে মুস্ত । 
যে সব সাধু কোন প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত থাকতেন কিংবা 'নজেরা বিবাহিত ছিলেন, 
তাঁদের আমার ভাল লাগত না। তাঁরা সাধারণত ধনী ও বিশিম্ট লোকদের মধ্যে শিষ্য খুজে 
বেড়াতেন, তাঁদের শিষ্য করতে পারলে প্রাতচ্ঠানের লাভ হত। 

একবার এক বৃদ্ধ সন্ব্যাসীর আবির্ভাব হল, নব্বই বছরেরও বেশশ তাঁর বয়স। তান 
সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন একটি সূপাঁরচিত আশ্রমের প্রধান 'ছলেন, আর তাঁর 'শষ্যদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন, এ শহরেরই একজন প্রধান চিকৎসক। শশগাগরই তাঁর দর্শন লাভের 
জন্য সকলে ছটতে লাগল এবং আমরাও দলে ভিড়ে গোঁছলাম। তাঁকে প্রণাম করে আমরাং 
জায়গা 'নলাম। 1তাঁন আমাদের প্রাত খুব সদয়, প্রকৃতপক্ষে স্নেহের ভাব দেখিয়োছলেন, 
এবং আমরা তাঁর প্রীত আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমরা ভান্তভরে তাঁর শিষ্যদের কয়েকাট 
স্তোন্রপাঠ শুনলাম। শেষে আমাদের ?িছু কাগজপন্র দেওয়া হল, যেগুলির মধ্যে তাঁর 
সব উপদেশ ম্াদ্ুত ছিল। এবং এ গুলি মেনে চলার জন্য বলা হল। আমরা_অন্তত 
আম- মনে মনে স্থির করলাম সেগল মেনে চলব। প্রথম 'ানদেশাঁটি ছিল-__মাছ, মাংস 
অথবা ডিম খাবে না। আমাদের পাঁরবারে কেউ নিরামষাশশ ছল না, তাই সমালোচনা 
হয়ত বা সেই সঙ্গে বাধার সম্মুখীন না হয়ে প্রাতাঁদন নিরা'মষ খাদ্য গ্রহণ করা অসম্ভব 
[ছল । তবু সব বাধা সত্তেও 'নর্দেশাট মেনে চলতে লাগলাম। দ্বতনয় শনর্দেশাটি ছল, 
প্রীতাঁদন কয়েকাঁট স্তোন্ত্র পাঠ করতে হবে। এটি কঠিন ছিল না। কিন্তু পরের নিরদেশাটি 
ছল ভয়ানক-_নিজের পিতা মাতার বাধ্য হয়ে চলা। প্রাতাঁদন সকালে উঠে বাবা-মাকে 
প্রণাম করার কথা বলা হয়েছিল। দাটি কারণে একাজ করা অস্ীবধাজনক 'ছিল। প্রথমত, 
আমাদের বাবা-মাকে প্রত্যহ প্রণাম করবার রীতি কখনও চালু ছিল না, দ্বিতীয়ত, আম 
সেই অবস্থা পার হয়ে এসেছিলাম যখন আমার বিশ্বাস ছিল, পতা-মাতার বাধ্য হওয়াটাই 
একটা ধর্ম। আমার মধ্যে বরং এই রকম একটা ভাব এসেছিল যে, যে কোন দিক থেকেই 
আসুক না কেন, আমার লক্ষ্যপথের প্রাতিটি বাধাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। যাই হোক, 
চূড়ান্ত ইচ্ছাশান্তর সাহায্যে নিজেকে বশে আনলাম আর ভোরবেলা দৃঢ় পদক্ষেপে সোজা 
বাবার সামনে হাজির হয়ে গুরুর 'নিদেশিমত প্রণাম করলাম। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় 
আমার বাবা কি রকম 'বাস্মত হয়েছিলেন, সে দৃশ্য এখনও অমার মনে আছে। "তান 
জিন্জাসা করলেন, ব্যাপার কি ? কিন্তু একটিও কথা না বলে অমার কর্তব্য সেরে তেমনই 
দঢ় পদক্ষেপে ফিরে আসলাম। তান অথবা আমার মা (তাঁকেও ওই একই আঁভজ্ঞতার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল) সে সময় আমার সম্বন্ধে ক ভেবেছিলেন, তার ক্ষীণতম ধারণাও 
আজ পর্যন্ত আমার নেই । প্রাতাদন সকালে যথেষ্ট মানাঁসক শান্ত সংগ্রহ করে বাবা-মার 
কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করা কিছু কম যন্ত্রণা ছিল না। পাঁরবারের লোকেরা এমন ক 
ভূত্যেরা পর্যন্ত 'বাস্মিত হয়ে ভেবেছে কিসের ফলে বিদ্রোহী ছেলেটি হঠাং এত বাধ্য হযে 


৯ এ+দের সন্ন্যাসী, সাধ, অথবা ফঁফিরও বলা হয়, যাঁদও ফকিররা সাধারণতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী 
হয়ে থাকেন। পুরোহিত শ্রেণী অবশ্যই পৃথক। 'হন্দুদের মধ্যে পুরোহতগণ সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য 
অংশ। তাঁরা ব্রাঙ্গণ ও সাধারণত বিবাহিত হন। সাধারণ গৃহস্থের হয়ে তাঁরা ও সামাজক 
অনষ্ঠানাঁদ সম্পন্ন করে থাকেন। 'বিপরীত 'দিকে, জা চু ৮ 2 নত 
পাঁরবারক সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সাধারণত এ'রা গৃহস্থের হয়ে ধমর্শয় ও সামাজিক 
সম্পন্ন করেন না। এ'দের একমাত্র কাজ হল অন্য সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নাতর পথ দেখানো । সামাজিক 
প্রথাসমূহের গণ্ডশীর বাইরে এদের গণ্য করা হয়ে থাকে। 

আমার এক বন্ধু []..5. এতে আমার সঙ্গণ হয়োছিল। 
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উঠল। তারা বোধহয় জানত না যে ব্যাপারটির পিছনে একজন সাধুর হাত 'ছিল। 

কয়েক সপ্তাহ, বোধহয় কয়েকমাস পর নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম যে উপরোন্ত 
সাধনার দ্বারা আমার কি লাভ হয়েছে, এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে তা ছেড়ে 1দলাম। 
রামকৃষ্ণ ও [বিবেকানন্দের কথায় ফিরে গেলাম। নিজেকে আবার বোঝালাম- ত্যাগ 'ভন্ন 
1সাদ্ধ অসম্ভব। 

ধমাঁয় জীবন সম্বন্ধে আমার ধারণা ব্যান্তগত যোগসাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
এ রকম ধারণা করা ভুল হবে। যাঁদও 'কছাঁদন যোগসাধনা নিয়ে পাগল হয়ে 'গিয়োছলাম, 
তবু ধীরে ধীরে একটা জাঁনস স্পম্ট হয়ে উঠল যে আধ্যাঁত্মক উন্নাতির জন্য সমাজের সেবা 
করা আবশ্যক। ধারণাটা সম্ভবত বিবেকানন্দের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা আগে 
যেমন বলোছ, তিনি মানবসেবার আদর্শ প্রচার করে গেছেন, যার মধ্যে স্বদেশসেবাও স্বীকৃত 
হয়েছিল। দাঁরদ্রের সেবা করার জন্যও তান কিন্তু প্রত্যেককে নিদেশি 'দয়ে গেছেন, কারণ 
তাঁর মতে, দারদ্রের বেশেই ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবর্ভতি হন আর দাঁরদ্রের 
সেবাই নারায়ণসেবা। মনে আছে যে, ভিখরী, ফাকর ও সাধুদের প্রাত আম খুব উদার 
হয়ে উঠোছলাম, এবং যখনই তাদের কেউ আমাদের বাড়তে আসত, হাতের কাছে যা 
পেতাম, তাই দিয়েই তাদের সাহায্য করতাম। দান করার মধ্যে লাভ করতাম অদ্ভুত এক- 
ধরনের তৃপ্তি। 

ষোল বছরে পড়বার আগেই আম প্রথম এরকম একটা আভজ্ঞতা লাভ করলাম যাকে 
গ্রামোন্নয়নের কাজ আখ্যা দিয়ে গৌরবান্বত হতে পাঁরি। ছু কাজ করবার চেস্টা করব 
এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শহরতলণর একটা গ্রামে গিয়োছলাম। গ্রামের প্রাথামক বিদ্যালয়ে 
উপাস্থত হয়ে কছু শিক্ষা দান করলাম। শিক্ষকগণ ও সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা আমাদের 
সাদর অভ্যর্থনা জানয়েছিল এবং আমরা গভনঁর উৎসাহ বোধ করেছিল।ম। তারপর আমর 
আর একটি গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সেখানকার আঁভন্ঞতা আদৌ সুখপ্রদ ছিল না। 
যখন আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম, গ্রামবাসীরা দূর থেকে আমাদের দেখে একন্লে জড় হল, 
এবং আমরা যেই অগ্রসর হলাম, তারা সরে যেতে আরম্ভ করল। বন্ধুভাবে তাদের কাছে 
পেশছন বা তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ ছিল না। আঘাত পেয়োছিলাম এই কথা 
ভেবে যে আমাদের শুধু অপরিচিত বলেই মনে করা হয় নি। বরং সন্দেহজনক লোক বা 
শত্রু বলেও ধরে নেওয়া হয়োছিল। আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে, সবেশ লোকেরা 
যখনই গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে, তারা রাজস্ব সংগ্রহ বা এ জাতীয় কোন কিছ নিশ্চয়ই করেছে 
এবং এমন ব্যবহার করেছে যাতে গ্রামবাসী ও আমাদের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি 
হয়েছে। কয়েক বছর পরে, ডীঁড়ফষ্যার কয়েকটি গ্রামে আমাকে এ একই আভিজ্ঞতা লাভ 
করতে হয়োছল। 
একথা সাত্য যে, যতাঁদন স্কুলে ছিলাম, ততাঁদন অন্যান্য বিষয়ে হলেও রাজনোতিক 
ব্যাপারে আমার মন পাঁরণত হয় নি। আমার মধ্যে অকালপরুতার ঝোঁক দেখা 'গয়েছিল। 
এটি সম্ভব হয়োছল কতকটা আমার স্বাভাবক প্রবৃত্তির জন্য, যা ভিন্ন পথে চাঁলত হয়ে- 
ছিল, কতকটা এই কারণে যে রাজনীতির শ্লোত তখনও ডীঁড়ষ্যা অবাধ পেপছয় নি, এবং 
কতকটা পাঁরবারক মহলে প্রেরণার অভাবে । মাঝে মাঝে আমি আমার বড় দাদাদের 
কাছে কংগ্রেসের কাজের বিষয়ে শুনতাম, কিন্তু তা আমার মনে কোন রেখাপাত করে 'ন। 
১৯১০৮ সালে প্রথম বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় সর্বন্র চাণ্ল্যের সৃষ্ট হয়োছল এবং আমরাও 
ক্ষাণকের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠোছলাম। তখন আম পি. ই. স্কুলের ছান্র, আমাদের প্রধান 
শিক্ষিকা বোমা ছোঁড়ার ঘটনাকে নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক, ব্যাপারটা তাড়াতাঁড়ই 
ভূলে গেলাম। প্রায় এ সময়েই, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ও স্বদেশীর (কুটির-শিল্প) উদ্দেশ্যে 
প্রচারের.জন্য বহু 'মাছল বের হত। তাতে কখনও কখনও সামান্য আগ্রহ বোধ করতাম, 
1কন্তু আমাদের বাঁড়তে রাজনীতি 'নাঁষদ্ধ ঠছল। সেজন্য রাজনৌতক কোন কার্যকলাপে 
আমরা অংশগ্রহণ করতে পার নি। অদ্ভূত সব উপায়ে কখনও কখনও আমাদের আগ্রহ 
প্রকাশ পেত, যেমন খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে সেগূলি আমাদের পড়:র 
ঘরে টাঙিয়ে রাখা। একাদন আমাদের বাড়তে এক আঁতথ এসোছিলেন-_-আমাদের আত্মীয় 
ও পুলিশ আঁফসার-তাঁন এই ছবিগুঁল দৌখয়ে আমার বাবার কাছে নাঁলশ করলেন, 
রাড বিনা সানির ররর আমরা এতে 
যথেম্ট ক্ষুব্ধ [াম। 
১৯১১ সলের ডিসেম্বর পন্তি, রাজনৈতিক দিক থেকে আমি এমন অপাঁরণত 
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(ছিলাম যে, রাজার (পণ্চম জর্জ) আঁভষেক বিষয়ে একাঁট রচনা প্রাতযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করোছলাম। যাদও ইংরেজী রচনায় আম সাধারণত প্রথম হতাম, তব এবার পদরস্কার 
পেলাম না। বড়াঁদনের ছুটতে রাজা পণ্চম জজ" কলকাতায় এসোছলেন, বাঁড়র আর 
সকলের সঙ্গে আমও সে সময় কলকাতায় 'গয়ৌছলাম, এবং যখন ফরে আসলাম তখন 
মনের মধ্যে ছল উদ্দীপনার ভাব। " 

প্রথম রাজনোতিক প্রেরণ আমি লাভ কার ১৯১২ সালে, প্রায় আমার সমবয়সী এক 
ছাত্রের কাছ থেকে। সে কটক ও পুরী বেড়াতে এসৌছল, এবং প্রধান শক্ষক বেণমাধব 
দাস আমাদের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়োছলেন। আসবার আগে সে কলকাত।র একাট 
বশেষ দলেরং সঙ্গে জাঁড়ত ছল যার নজস্ব আদর্শ ছল- আধ্যাত্মক উন্নাত ও গঠন- 
মূলক কাজের মধ্যে দয়ে জাঁতর সেবা । যখন আমার মন জাতীয় ও সমমাঁজক সমস্যা- 
গদাীলর দকে ফিরতে শুর; করেছিল, সেই সময়েই কটকে তার আগমন হয়। আমাদের 
বন্ধুগোম্ঠীর মধ্যে একজন ছল যে যোগের চাইতে জাতর সেবাতেই বেশী আগ্রহী ছিল! 
আর একজন বন্ধু সর্বদই বাঙ্গাল সৌনক সুরেশ বিশ্ব।সের স্বপ্ন দেখত, 'যান দাঁক্ষণ- 
আমোরকায় (মনে হয় ব্রাজলে) গিয়ে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানে প্রাতষ্ঠা অর্জন 
করেছিলেন। আর যখন আমাদের কেউ কেউ যোগ 'নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন এই বন্ধুটি 
জীবনে ওই রকম উল্নাত্‌ করার জন্য কুস্তি শিখাছল। ' মনস্তত্বের বিচারে বলা যায় যে, 
একাটি উপয্স্ত মুহূর্তে এই আগন্তুকাট স্বদেশের প্রাত আমাদের কর্তব্য ও কলকাতায় 
তার দলের ।বষয়ে এমন আবেগের সঙ্গে আমাদের বলোছল যে, আমার মনে তা গভীর 
ছাপ ফেলে দেয়। মহানগরীর একাঁট দলের সঙ্গে জাঁড়ত থাকা মন্দ ছল না, তাই 
ন্তারকতার সঙ্গে আমরা তার আগ্মনকে সাদরে বরণ করে নিয়োছিলাম। কলকাতায় 
ফিরে সে আমাদের বিষয়ে জানিয়োছল এবং অনাতীবলম্বেই দলের নেত'র কাছ থেকে 
আমরা এক চিঠি পেলাম। এইভাবে যোগাযোগ শুরু হল যা কয়েকবছর স্থায়ী হল। 

আমার স্কুল-জীবন যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই গভনরভাবে বাড়তে লাগল 
ধম আবেগ । পড়াশুনার গুরুত্ব আর আমার কাছে মুখ্য ছিল না। আমাদের দলের 
সদস্যরা যতটা সম্ভব ঘন ঘন 'মালত হত ও বইরে বেড়াতে যেত। তার ফলে আমরা বাঁড় 
থেকে দূরে গিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারতাম। রামকৃষং ও 
[ববেকানন্দের অনুগামী-_দুই একজন ছাড়া_সাধারণভাবে আর কোন শিক্ষক আমাদের 
মধ্যে প্রেরণা সণ্টার করতে পারেন 'ন। প্রায় এই সময়েই আমার বাবা-মার গুরু* কটকে 
এলেন, এবং যতাঁদন তান এখানে ছিলেন, আমার মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহটা আরও ছু 
পারমণে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়োছিলেন। তবে তাঁর প্রেরণা বেশীদূর অগ্রসর হয় 'ন, 
কারণ তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। শিক্ষকদের মধ্যে একজনই শুধু ছিলেন রাজ- 
নৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং, যখন আমাদের প্রায় স্কুল ছাড়বার সময় হল, তিনি আমাকে 
কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে আঁভনন্দন জানয়োছলেন, যেখানে বহু লোকের সাক্ষাৎ 
মিলবে এবং যাঁরা আমাকে রাজনোতিক প্রেরণা দান করতে পারবেন। 

আমার বিশ্বাস যে, ছোটবেলায় মনের উপর যে ছাপ পড়ে তা দীর্ঘাদন স্থায়ী হয়, 
এবং ভাল হোক বা মন্দ হোক, বাড়ন্ত শিশুর মনের উপর তা যথেন্ট প্রভাব বিস্তার করে। 
মনে আছে যে, শৈশবে প্রায়ই ভৃত্যদের কাছে অথবা পাঁরবারের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকে- 
দের কাছে ভূতের গল্প শুনতাম। 'বশেষ একটি গাছকে ভূতের 'প্রয় বাসস্থান বলে দেখানো- 
হত। এই গঞ্পগ্ীল যখন রান্রতে বলা হত, তখন শরীর 'হম হয়ে আসত। জ্যোৎস্না 
রান্রে এই রকম গল্প শোনার পর আলোছায়ার কারসাজিতে গাছের উপর ভূত দেখা সহজ 
ছিল। আমাদের ভৃত্যদের মধ্যে একজন-_-একি মুসলমান পাচক-_ একে নিশ্চয়ই দেখোঁছল 
কারণ, একাঁদন রানে সে বলে বসল তাকে কোনও ভূতে ভর করেছে। ওঝা ডেকে ভূত 
তাড়াতে হয়োছল। অন্যান্য মহলেও এই রকম আভজ্ঞত:র আরও অনেক কথা শোনা যেত। 
যেমন আমাদের এক মুসলমান সহিস ছিল, যে আমাদের বলত ভূত তাড়াবার কাজে সে 
কি রকম দক্ষ এবং এজন্য কতবার তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে বলত, তাকে কব্জির 
কাছে হাত চিড়ে কিছ রন্ত দিতে হত, যাতে ভূত চলে যাবার সময় তা পান করে যেতে 





৯ হেমল্তকুমার সরকার। 

২এই দলের নেতা 'ছিলেন সরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যান ডান্তারি পড়তেন। 

০ইনি তাঁদের প্রথম গুরু ছিলেন। এর মৃত্যুর পর তাঁরা আর একজন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। ৃ 


৫ 


পারে। তার কথার সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু আসল কথা হল এই যে, 
আমরা তার কাঁব্জর উপরে মাঝে মাঝে পুরোনো দাগের সঙ্গে সদ্য কটা দাগও দেখতে 
পেতাম। সে একটু-আধটু হাঁকামও, করত এবং অজীর্ণতা, উদরাময় ইত্যাঁদ নানা প্রকার 
রোগের হাতুড়ে ওষুধ তৈরী করত। আম অবশ্যই বলব যে শৈশবের এই রকম আঁভজ্ঞতার 
ফল আমার মনের উপর বিশেষ উপকারা হয় ?ন এবং কৈশোর প্রাপ্তির পর এই সব প্রভাব 
কাঁটয়ে উঠতে বেগ পেতে হয়োৌছল। 

মনকে সংস্কারমূস্ত করার এই কাজে বিবেকানন্দ আমার অনেকখান সহায় হয়োৌছলেন। 
তান যে ধর্ম-প্রচার করেছেন__সেই সঙ্গে যোগ সম্পকে তাঁর ধারণা-_য্ান্তসঙ্গত দর্শনের 
উপর, বেদান্তের উপর প্রাতজ্ঠিত ছিল এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিজ্ঞানের 
[বিরোধী ছিল না বরং বৈজ্ঞানক সত্রগালকে* 1ভাত্ত করেই ইহা গড়ে উঠোৌছল। তাঁর 
জীবনের ব্রতগীলর মধ্যে একটি ছল বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় সাধন, এবং তাঁর মতে এটা 
সম্ভব ছিল বেদান্তের মধ্যে দিয়েই 

আজকের দিনে যে সব অস্বাস্থ্যকর প্রভাব শিশুর মন গড়ে তোলে, ভারতবর্ষে যাঁর; 
শিশু-শিক্ষার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁদের একথা চিন্তা করে দেখতে হবে। এই 
একই কারণে, মা, মাঁস বা পাঁলকা শিশুকে দোল 1দয়ে ঘুম পাড়'বার সময় যে সব গান 
গেয়ে থাকেন অথবা সে খেতে না চাইলে যে উপায়ে তাকে খাওয়ানো হয়, সেই 
বিষয়েও ভেবে দেখা দরকার । এই দাট করাতেই শিশুকে আঁধকাংশ সময় ভয় দেখানো 
হয়ে থাকে । বাঙ্গলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় ঘুমপাড়ানি গানগুঁলর একটিতে 'দিবা- 
বসানের পর শ্রামাণ্ুলে 'বঁদের' (অথবা মারাঠী দস্যদল) আক্রমণের কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে। নিদ্রাতুর শশুর উপযোগী সঙ্গীত নিশ্চয়ই এট নয়। 

যে সব স্বপন কখনও কখনও শিশুর 'নিদ্রার ব্যাঘ।ত ঘটায় ও সেই সঙ্গে তার গঠন- 
শীল জীবনের উপর ছাপ রেখে যায়, তা-ও ীবচার করা কর্তব্য। মনস্তত্ব ও স্বপ্ন দেখার 
কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দ্বারাই আঁভভাবক বা শিক্ষকের পক্ষে শিশুর মন বোঝা এবং 
তার দ্বারা যে সব প্রভাবের কবলে পড়ে তার মানাঁসক ক্ষাতি হয় তা কাটয়ে ওঠার ব্যাপারে 
শিশুকে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে। একথা বলার কারণ আম িজে ছোট- 
বেলায় সাপ, বাঘ, বানর ও এঁ জাতীয় িবষয়ে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে খুব কম্ট পেয়োছি। 
পরে যখন আঁভজ্ঞতালব্ধ উপায়ে যোগ নিয়ে পরাক্ষা শুরু করোছলাম তখনই শুধু একাট 
মানাসক প্রাক্য়া আবিত্কারের ফলে এ ধরনের স্বস্নগ্ণীলর" হাত থেকে শেষবারের মত 
পারন্রাণ লাভ করোছলাম। 

ভারতবর্ষের মত দেশে এবং বিশেষতঃ সেই সব পাঁরবারে, যেখানে রক্ষণশীল, সঙ্কীর্ণ, 
সাম্প্রদাঁয়ক বা বর্ণগত প্রভাব পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান, সেখানে মনের প্রকৃত মান্ত অর্জন না 
করেও বড় হয়ে ওঠা এবং িশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রণ লাভ করা সম্ভব। অতএব প্রায়ই 
কোন না কোন অবস্থায় সামাজিক ও পারিবাঁরক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। 
যা হোক, সোৌভাগ্যবশতঃ যে পাঁরবেশে আম গড়ে উঠোছলাম, তা আমার মানাঁসক প্রসারতা 
বিকাশে মোটামুটি সহায়ক 1ছল। শৈশবে, ইংরেজ, ইংরেজন শক্ষা, ও ইংরেজ সংস্ক।তর 
সংস্পর্শে এসোঁছল.ম। তার পর আমাদের সংস্কৃতি- প্রাচীন ও আধানক__ দুই-এর প্রাতই 
মন দিলাম এবং আমি যখন মাত্র স্কুলে পাঁড় তখনই আমার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশব,সীর 
সম্পর্ক ও বন্ধৃত্ব গড়ে উঠেছিল, বাঙ্গলা দেশে থাকলে যা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। 


১» ভারতবর্ষে চিকিৎসার দুটি দেশীয় প্রথা আছে, যা এখনও চালহ-আয়ুর্বেদ ও হাঁকাম। যাঁরা 
আগেরটার চচ্গ করেন তাঁদের কাঁবরাজ বা বৈদ্য বলা হয়, আর যাঁরা পরেরটার সাহায্যে াকংসা করেন 
তাঁদের বলে হাঁকম। সংপ্রাচশন কাল থেকে আয়ূর্বেদীয় প্রথা চলে আসছে, আর হাঁকাঁম প্রথা চালু হয় 
মুঘল সম্রাটদের আমলে। যাঁদও অনেক হাতুড়ে এই সব পদ্ধাততে চিকিৎসা করেন, তবু সন্দেহ নেই যে 
০৮167৬815০৮ 
রোগ সারিয়ে থাকেন। 

২হল্দু-শাস্মগুলির দর্শন-সম্বন্ধীয় অংশকে সাধারণ অর্থে বেদান্ত বলা হয়। 

০ মনে রাখা উচিত যে, ণববেকানন্দ পাশ্চাত্য যান্তবাদ ও দর্শনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়োছলেন এবং তাঁর 
উপর রামকৃষের প্রভাব পড়বার আগে তান নাস্তিক ও অজ্রেয়বাদশ হয়ে উঠতে চলোছিলেন। মস্ত মনের 
আঁধকারণ 'ছিলেন বলেই, রাশি রাশি কুসংস্কার এবং ভারতে ধর্মকে যে অলৌকিকতার আতিশষ্যে কখনও 
কখনও জড়িয়ে ফেলতে দেখা যেত, তা থেকে ধর্মের সারকথা উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

৪ অন্যান্য যে সব স্বপ্ন মাঝে মাঝে আমাকে পণড়া দত যেমন-_যৌন-বিষয়ক স্বপ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষার স্বস্ন, গ্রেপ্তার ও কারাবাসের স্বপ্ন ইত্যাঁদ- এগনীল সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করার সুযোগ ঘটবে। 


২৬ ঢ 


সবশেষে, মুসলমানদের প্রাতি সাধারণভাবে আমার মনোভাব গড়ে উঠেছিল অনেকটা ছোট 
বেলার মেলামেশার ফলে, যাঁদও তা আমার অজ্ঞাতসারেই ঘর্টোছল। আমরা যে অগলে 
থাকতাম তা মুসলমান প্রধান ছিল এবং আমাদের প্রাতবেশীদের আঁধকাংশই ছিল 
মুসলমান। সাধারণ গ্রামের লোকেরা পরিবারের কর্তাকে যেরকম দেখে থাকে, আমার 
বাবাকে তারা সকলে সেইরকম মনে করত। আমরা মহরমের মত তাদের সব উৎসবে যোগ 
দিতাম এবং তাদের আখড়া উপভোগ করতাম। আমাদের ভূত্যদের মধ্যে মুসলমান 'ছিল, 
যারা আর সকলের মতই আমাদের প্রতি অনুরন্ত ছিল। স্কুলে বহু মুসলমান শিক্ষক ও 
সহপাঠী ছিল, তদের সঙ্গে আমার ও অন্যান্য ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল খুবই হদ্য। বস্তুত 
আমার মনে হয় না যে মসাঁজদে গিয়ে নামাজ পড়া ছাড়া আর কোন ভাবে তাদের 
চাইতে পৃথক মনে করোছ। আর হন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের কথা 
ছোটবেলায় আমার কাছে অজ্ঞাত 'ছিল। 
যে আবহাওয়ায় আম মানুষ হয়োছিলাম, তা যাঁদও মোটের উপর উদার ভাবাপন্ন ছিল 
তবু কোন কোন সময়ে সামাজিক ও পাঁরবারক প্রথাগুলির সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধে 
যেত। আমার বয়স যখন প্রায় চোদ্দ কি পনেরো, সে সময়কার একটা ঘটনা মনে আছে। 
আমাদের প্রাতবেশশ এবং আমার সহপাঠ, আমাদের কয়েকজনকে সান্ধ্-ভোজের নিমল্মণ 
করোছিল। আমার মা তা জানতে পেরে হুকুম দিলেন যে কারও যাওয়া চলবে না। হতে 
পারে যে তাদের সামাঁজক মর্যাদা আমাদের চাইতে নঈচু ছিল, কংবা সে নীচু জাঁতর 
ছিল কিংবা নিতান্তই স্বাস্থ্যের কারণে বাইরে খাওয়া দাওয়া অনুচিত মনে করা হয়োছল। 
এবং একথা সাঁত্য যে খুব কদাচিংই আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতাম । যা হোক, মায়ের 
হুকুমের মধ্যে কোনও যাুস্তি খুজে পেলাম না এবং তা অগ্রাহ্য করতে কেমন অদ্ভুত এক 
আনন্দ বোধ করলাম । যখন আম একান্তিকতার সঙ্গে ধর্ম ও যোগসাধনায় ব্যাপৃত ছিলাম 
এবং যেখানে খুশী যাওয়ার এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা দেখা করার স্বাধীনতা চেয়োছিলাম, তখন 
আমাকে প্রায়ই পিতামাতার বহু আদেশের বির্দ্ধাচরণ করতে হয়েছে। ীকন্তু এই সব 
আদেশ অমান্য করতে আম কিছুমাত্র ইতঃস্তত কার নি কারণ ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের 
প্রেরণায় আমার বিশবাস জন্মেছিল যে, আত্ম-বিকাশের জন্য বিদ্রোহ প্রয়োজন__শিশ ভূঁমজ্ঠ 
হবার পর যখন কেদে ওঠে, তখন চতুষ্পার্রের বন্ধনের বিরুদ্ধেই সে প্রাতিবাদ জানায়। 
আমার স্কুলের 'দিনগর্থীলর দিকে ফিরে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সকলে 
আমাকে একগ*ুয়ে, খামখেয়ালণ, ও অবাধ্য বলেই ধরে নিয়োছল। প্রবোৌশকা পরীক্ষায় ভাল 
ফল করে আম স্কুলের গৌরব-বৃদ্ধি করব এই রকম আশা করা হয়োছল। অথচ যখন 
আমার শিক্ষকেরা দেখলেন আম পড়াশুনাকে অবহেলা করে ভস্মাচ্ছাঁদত সাধুদের িছনে 
ছুটে বেড়াচ্ছি তখন তাঁরা খুব নিরাশ হয়োছলেন। এবং যে ছেলের ভাঁবষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ 
তার মাথা 'বিগাঁড়য়ে যাওয়ার ফলে আমার বাবা-মার কি রকম ভাবনা হয়োছিল, তা-ও বেশ 
কল্পনা করা যায়। কিন্তু আমার মধ্যে যেসব স্বপ্ন ছিল সেগুলি ছাড়া আর কিছ ?নয়ে 
মাথা ঘামাই নি, এবং যতই আমার সামনে বাধা এসে পথরোধ করছিল, ততই আম জেদ 
হয়ে উঠাছিলাম। এরপর অমার বাবা-মা ভাবলেন, পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘটলে হয়ত আমার 
ভাল হবে এবং কলকাতার বাস্তব আবহাওয়ায় আমার সব অদ্ভুত স্বভাব ঝেড়ে ফেলে 
আমার সমবয়স্ক আর সকলের মতই স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারব। 
১৯১৩ খ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রবোশকা পরাক্ষা দিয়ে আম সারা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
মধ্যে ্বিতাঁয় স্থান আঁধিকার করলাম। আমার বাবা-মা বিশেষ আনন্দিত হলেন। আমাকে 
কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। 


৯ মহরম উৎসব উপলক্ষ্যে মূসলমানেরা যে শারশরিক ক্রাড়া-কৌশল দেখিয়ে থাকে। 
২ ধীরেন্দ্রনাথ কর। 


৭ 


ধঙ্ড পরিচ্ছেদ 


প্রেসডোল্সি কলেজ (১) 


কলকাতায় আমার জন্য যা সাণ্চত হয়ে ছিল, সে সম্পকে আমার আত্মীয়-স্বজন 
সামান্যই জানতেন। কটকে আমার চারপাশে যে সব অদ্ভূত স্বভাবের স্কুলের ছেলের ভীড় 
জমিয়ে তুলোছলাম তাদের ক্ষুদ্র গোম্ঠী থেকে অমাকে দূরে সারয়ে দেওয়া হল। 'কল্তু 
কলকাতায় দেখতে পেলাম, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী । শীঘ্রই যে বাবা-মা অমার সম্বন্ধে 
হতাশ হয়ে পড়লেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! 

কলকাতায় এই আমার প্রথম পদার্পণ ছিল না। শৈশব থেকেই কয়েকবার সেখানে 
গয়ে ক।টিয়োছ। কিন্তু প্রাতবারই এই মহানগরী আমাকে এতই 'বাঁস্মত ও 'বমূঢ় করেছে 
যে বলার নয়। আমি এই শহরের প্রশস্ত রাজপথগ্ণালতে ও এর উদ্যান ও যাদুঘরে ঘুরে 
বেড়াতে ভালবাসতাম আর মনে হত যে কারও পক্ষে এটি দেখে শেষ করা সম্ভব নয়। এট 
যেন একাটি আঁতকায় প্রাণী, বাইরে থেকে যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। এবার কিন্তু 
আম সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ও এর প্রকৃত জীবনের সঙ্গে পারচয় লাভের জন্য 
এংসাছলাম। অবশ্য তখন আ'ম জানতাম না যে, এট এক যোগাযোগের শর, যা হয়ত 
সারা-জীবন থাকবে। 

অন) যে কোন আধূঁনক বড় শহরের মত কলকাতার জীবনধারা সকলের পক্ষে 
অনুকূল নয়, এবং সেখানে বহু সম্ভাবনাময় জীবনের সর্বনাশ হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে 
এরকম দুর্দশা ঘটতে পারত, যাঁদ না আমার মনে কতকগ্যাল 'নার্দস্ট অর্শ ও নীতি 
দৃঢ়বদ্ধ করে আম সেখানে আসতাম । যখন স্কুল ছাড়লাম তখন যাঁদও দারুন এক পাঁর- 
বর্তনের ঝড় আমার মধ্যে বইীছল, তবুও হইাতিমধ্যেই নিজের সম্বন্ধে আম কতকগুলি. 
না্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম। যাই হোক না কেন, গতানুগাঁতিক পথে আমি চলব 
না; আম:র জীবনের ধারা হবে এ রকম যা আমার আধ্যাঁত্বক কল্যাণ ও মানব-সমাজের 
উন্নাতির সহায়ক হবে। আম দর্শন নিয়ে গভশরভাবে পড়াশুনা করব যাতে জীবনের 
মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পার; বাস্তব-জীবনে যতটা সম্ভব অনুসরণ করব 
রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে, এবং কোনমতেই ব্যবহারিক জীবনের দিকে আম যাব না। এই 
দৃন্টিভঙ্গী নিয়েই আম।র জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম। 

এই সব সগ্কল্প কোন এক রান্রর চিন্তার ফলে গাঁজয়ে ওঠে নি, অথবা এতে 
কোন ব্যন্ত-বিশেষের দেশ ছিল না। মাসের পর মাস, ও বছরের পর বছর গভীর সন্ধানের 
ফলেই আম এই সব সিদ্ধান্তে পেশছেছিলাম। আমার জীবন ভাবে গঠিত হবে, 
শ্রের্ঠতম কি সেই আদর্শ যা নিজের সামনে তুলে ধরতে পারব, ইহা আঁবজ্কারের জন্য 
আমাকে বহু বই "পড়ে দেখতে হয়েছিল। যাঁদ একাঁদকে আমার কুপ্রবান্তগুঁল ও অন্যাদকে 
পারিবারিক প্রভাব আমকে না টানত, তাহলে এই আঁবন্কার কঠিন হত না. এবং একে 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজও আঁধকতর সহজসাধ্য হত। দুই দিকের এই চাপের ফলে, 
স্কুল-জীবনের শেষের দিকে আমাকে তীব্র মানাসক দ্বন্দের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, এবং 
পাঁরণামে অশান্তিভোগ করতে হয়েছে। এই দ্বন্দ আসলে নতুন কিছ ছিল না। যে 
কোন ব্যান্ত যে নিজের সামনে একাঁট আদর্শকে ধরে রাখে এবং নতুন কোন পথে চলতে 
চেষ্টা করে তাকেই ইহা সহ্য করতে হয়। 'কন্তু দু কারণে আমার কম্টভে:গ অস্বাভাঁবক 
রকম তীব্র হয়েছিল। প্রথমতঃ, লড়াইটা আমার জীবনে অনেক আগে শুরু হয়োছল। 
'দ্বতাঁয়তঃ, দুটি লড়াই একই সঙ্গে আমার পর এসে পড়েছিল। যদি আমি একের পর 
এক তাদের সম্মুখীন হতাম তাহলে ঘল্লণা অনেকখানি লাঘব হত। কিন্তু মানুষ সব- 
সময় নিজের ভাগ্যের রচাঁয়তা নয়, কখনও কখনও তাকে অবস্থার ব্লীড়নক হয়ে পড়তে হয়। 

আমার মত অন্তর্মুখী ও ভাবপ্রবণ যুবকের পক্ষে দুই ?দকের লড়াই-এর চাপ এত বেশশ 
?ছল যে তার ফলে একেবারে ভেঙ্গে পড়া বা মানসিক বিজ্রান্তি ঘটা আমার ক্ষেত্রে ঘটা খুবই 
সম্ভব ছিল। সেরকম কিছু ষে আমার হয়নি তা নিতান্তই অদৃন্টের ফল কিংবা যাঁদ বিশ্বাস 
করেন, উচ্চতর কোন শান্তির নির্দেশ। যেহেতু সেই কণ্ঠের পরণক্ষার ভিতর 'দিয়ে অপেক্ষাকৃত 
অক্ষত অবস্থায় আম বের হয়ে এসৌছ, তাই আজ সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। নিজেকে 
এই সান্তনা দিতে পাঁর যে, এই সংগ্রাম আমার মধ্যে মন্যত্বকে জাগ্রত করোছল। আগে 
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যে আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না, তা লাভ করোছলাম এবং আমার জাবনের কয়েকটি মূল 
নীতি নিধধারণ করতে সফল হয়েছিলাম। কিন্তু, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বাবা-মা ও 
আঁভভাবকদের সাবধান করে দিতে পাঁর যে, যে সব শিশু ভাবপ্রবণ ও আঁভমান" প্রকৃতির 
তাদের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা উাঁচত। কোন বিশেষ একটি ধাঁচে 
তাদের গড়ে তোলার জন্য জোর করার চেম্টা করে কোন লাভ নেই, কেননা যতই তাদের 
শাসন করে রখা হোক না কেন ততই তারা অবাধ্য হয়ে ওঠে, আর এই অবাধ্যতা শেষ- 
পর্যন্ত পুরোদস্তুর খামখেয়ালপনায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যাদকে, সহানুভত- 
সূচক মনোভাব দেখালে এবং সেই সঙ্গে কিছুটা স্বাধীনতা 'দিলে, তারা তাদের প্রকৃতিগত 
দোষগ্াীল ও খামখেয়ালপনা কাটিয়ে উঠতে পারে । আর যখন তারা এমন কোন ভাবধারার 
প্রীত আকৃষ্ট হয় যার সঙ্গে সাংসাঁরক ধারণাগুঁলর মিল নেই, তখন পিতামাতা ও 
আভভাবকদের তাতে বাধা দেওয়া বা উপহাস করা উচিত নয়; বরং তাদের বুঝতে এবং 
প্রয়োজন হলে এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই তাদের বশে আনার চেষ্টা করা উঁচত। 

ঈশবর, আত্মা ও ধর্ম_এ জাত'য় ধারণাগুলির সম্বন্ধে চরম সত্য যাই হোক না কেন, 
সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলতে পার যে, ছোটবেলায় ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ও যোগ 
ণনয়ে পরণক্ষা-নিরীক্ষা করার দরুন আমার অনেকখানি উপকার হয়ৌছল। জীবনের গুরুত্ব 
আম বুঝতে িখোঁছলাম। কলেজ-জীবনের সূচনায় আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মোছল যে, 
জীবনের একটা অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে । সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হলে শরীর ও মনের নিয়ামত 
অনুশীলন প্রয়োজন । আমি স্কুল-জীবনে নিজেই এই প্রশ্নগ্ীলর ভা'ব যাঁদ না নিতাম, তাহলে 
জন্মগত শারীরিক দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত পরীক্ষা ও কম্টভোগের 
সম্মুখীন হতে সমর্থ হতাম কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 

আগেই বলোছি যে আমার জীবনে বিশেষ একটা সময় পর্য্ত আমি আমার পাঁর- 
বেশের সঙ্গে নিজেকে চমৎকারভাবে মাঁনয়ে নিয়োছলাম এবং বাইরে থেকে যে সমস্ত সামাজিক 
ও নৈতিক বিচার চাঁপয়ে দেওয়া হয়োছল সেগ্ীল মেনে নিয়োছলাম। প্রত্যেক মানুষের জীবনে 
এইরকম ঘটে থাকে । তারপর আসে একটা সংশয়ের কাল--ডেকার্টের মত শুধু মান্র জ্ঞানগত 
সংশয় নয়-সমগ্র জীবনকে ঘিরে সংশয়। মানুষ তার আস্তত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করতে শুরু 
করে-কেন সে জল্মেছে, কি তার জীবনের উদ্দেশ্য অর তার চরম লক্ষাই বা ি। স্থায়ী 
বা সামায়ক যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন, এইরকম সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যাঁদ সে 
একটা 'স্থর সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলে প্রায়ই জীবন সম্বন্ধে তার দ্ম্টভঙ্গীর 
পাঁরবর্তন ঘটতে দেখা যায়-সব কিছ্‌কে সে ভিন্ন পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার করুত শুর করে 
এবং প্রচালত সামাঁজক ও নৌতিক মল্যগুঁলর পনার্নধারণে ব্যাপৃত হয়। সে চন্তা 
ও চাঁরত্রের এক নতন জগৎ নিজের মধ্য তৈরী করে এবং তার দ্বারা বলীয়ান হয়ে 
বাহজগতের সম্মুখীন হয়। তারপর, নিজের আদর্শ অনুযায়ী হয় সে তার পাঁরবেশকে 
গড়ে তুলতে সমর্থ হয়. নত্বা সংগ্রামে হেরে গিয়ে বাস্তবের কাছে নাত স্বীকার করে। 
কার সংশয় কত দূর ব্যাপ্ত হবে এবং জগতকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেগ 
হিসেবে সে তার আঁত্মক জশবনকে কতটা পুনগঠিন করতে চাইবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
সেই ব্যক্তির মানাসক গঠনের উপর, এাঁবষয়ে প্রত্যেক ব্যান্ত (পরুষ অথবা স্বী) পৃথক, 
তব একটি সত্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ভিতরের অথবা বাইরর কোনও মহৎ কাজই 
কারও জাঁবনে বিপ্লব বাতশীত সম্ভব নয়। আর এই বিপ্লবের দইটি ধাপ আছে-_সংশয় 
বা নাস্তিকত'র সময় এবং পুনগঠিনের প্রচেস্টা। ক ব্যুন্তগত ক সমাম্টগত-_আমাদের 
বাস্তব জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য যে সকল অপেক্ষাকত মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে 
আমাদের খুব সঙ্গত কারণেই একটা সন্দেহের মনোভাব থাকতে পারে, ওগুলো নিয়ে 
ব্স্ত হয়ে উঠতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সুপ্রাচীন কাল থেকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তে 
দর্শন ও নীতিশাস্ত্ের বহু মতবাদ আছে, জডবাদ বা নাস্তিকতার উপরে যেগুলে। 
প্রাতষ্ঠত। যাই হোক. আমার গনজেব ক্ষেত্রে ধ্ীয় সধনা ছিল একটা বাস্তব প্রয়োজন। 
যে জ্বানগত সংশয় আমাকে পড়া দত তা 'িনরসনের প্রয়োজন হয়োছল এবং আমার 
মানাসক অবস্থা তখন যেবূপ দাঁড়য়েছিল তাতে য্যান্তসগ্গত কোন দর্শন ব্যতীত এঁ নিরসন 
সম্ভব হত না, বিবেকানন্দ ও রামকৃষণের মাধা ষে দর্শন আমি খুজে পেয়েছিলাম 'তা 
আমার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রায় যথেমট ছিল এবং তকে 'ভাত্ত করে আমার নৌজক 
ও বাস্তব ক্রশবন নতৃন করে গড়ে তুলতে আঁম পেরোছলাম. এর সাহাযো কয়েকাঁট মৃজনশীত 
আম শখোঁছলাম যার দ্বারা আমার সামনে যখনই কোন সমস্যা বা সঙ্কট দেখা দিত তখনই 
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আমার আচরণ কিংবা কার্ধধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত। 

এর অর্থ এই নয় যে আমার সব সন্দেহের চিরকালের মত অবসান ঘটেছিল, 
দৃর্ভাগাক্রমে আমি অতটা_সরলপ্রকাতিরও ছিলাম না, তাছাড়া জীবনের, জীবনের অগ্রগাঁতর 
অর্থই তো একের পর এক সন্দেহের উদ্ভব আর সেগুলোর ক্রমাগত সমাধানের প্রয়াস। 

আমার নিজের সঙ্গে বোধহয় সবচেয়ে তীর যে সংগ্রাম চালাতে হয়োছিল তা হ'ল 
যৌন-প্রবৃত্তর ক্ষেত্রে, আত্মোল্লাতির জীবন মেনে না নিয়ে বরং আমার জীবনকে কোনও 
মহৎ কাজে উৎসর্গ করব-_তা স্থির করার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও বেগ পেতে 
হয় নি, সেবা আর অনিবার্ধ ক্লেশপূর্ণ জীবনকে মেনে নিতে গেলে দৌহক ও মানাঁসক 
দক থেকে কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তবে যৌন প্রবৃত্তকে দমন কিংবা মহত্তর 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল আঁবরাম চেষ্টার; অদ্যাবাধ তা চলছে। 

আমার বিশ্বাস, যৌন প্রবৃত্তকে পারহার করে চলা, এমন "ক সাক্রয় কামপ্রবাত্তকে 
দমন করাও অপেক্ষাকৃত সহজসধ্য। কিন্তু ভারতীয় যোগী ও খাঁষগণ উপলাঁব্ধ করে- 
লেন যে কারও আধ্যাত্মক উন্নাতর পক্ষে তাই যথেম্ট নয়। যে মানাঁসকতা প্রবৃত্তি 
(1750000 ও আবেগের ক্রীড়াভীম এবং যা থেকে কাম প্রবাস্তর উদ্ভব তাকে রূপান্তরিত 
করা দরকার, যখন এই অভাীঁম্ট সিদ্ধ হয় তখন পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কোনও প্রকারের 
যোৌন-অবেদন থাকে না এবং অপর সকলের যৌন-আবেদনে অবিচল থাকাও তার পক্ষে 
সম্ভব নয়; কামকে সে তখন সম্পূর্ণরূপে আতিব্লম করতে সমর্থ হয়, কিন্তু এটা সম্ভব, না 
অলীক কজ্পনা মান্নঃ রামকৃষণের মতে এটা সম্ভব; এবং যতক্ষণ না কেউ সংযমের এই 
স্তরে উন্নীত হয় ততক্ষণ আধ্যাত্মক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পেসছন্না তার পক্ষে 
অসম্ভব । কাঁথত আহ, যে সমস্ত লোক রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মবকতা ও মনের 'নম্কলুষতাকে 
বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা প্রয়ই তাঁকে পরাক্ষা করে দেখতেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই 'ঘখন 
তাঁকে সুন্দরী রমণীদের মাঝে ছেডে দেওয়া হত তখন তাঁর মধ্যে যে সমস্ত প্রাতীক্রয়া 
ঘটতে দেখা যেত তা যৌনসম্বন্ধীয় ছিল না। মায়ের কাছে 'িম্পাপ শু যেরকম বোধ 
করে থাকে, তিনিও রমণীদের সান্নিধ্যে তদ্র্প বোধ করতেন। রামকঞ্ণ সর্বদাই বলতেন 
যে, কামিনী অ'র কাণ্চন আধ্যাত্মিক উন্নাতর পথে সর্বপ্রধান দুটি বাধা, এবং তাঁর 
কথাগ্‌লোকে আম বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিলাম । 

বাস্তব ক্ষেত্নে অসুবিধা ছিল যে. যতই আম যৌন-প্রব্শ্তকে দমন কিংবা মহত্তর 
প্রেরণায় রূপন্তারত করার জন্য গভীরভাবে মনোনবেশ করোছিলাম ততই তা আঅ'ধকতর 
শান্তশালী হয় উঠছে বলে বোধ হয়োছল-_অন্ততঃ প্রাথথীমক অবস্থায় তো বটেই যৌন- 
সংযম আয়ত্ত করবার ব্যপারে দৌহক ও মানাঁসক কয়েকাঁট অভ্যাস ও সেই সত্গে কয়েক 
প্রকারের ধ্যান সহায়ক হয়েছিল । যাঁদও ক্রমে ক্রমে আমার উন্নতি হচ্ছিল, তবু রামকৃষ্ণ শুদ্ধ- 
তার যে মান্লার উপর জোর দিয়েছিলেন তা অর্জন করা অসম্ভব বলেই বোধ হয়োছিল, মানব 
মস্ন এই যোন প্রবাত্ত যে কির্প স্বাভাঁবক সে সময়ে তা জানতাম না, তাই মাঝে মাঝে 
অবসাদ ও মানাঁসক যন্ত্রণা ভোগ করলেও চেম্টা চাঁলায গিয়োছলাম, পাঁরপূর্ণ শুদ্ধতা 
লাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম বলেই ভাঁবষ্যত জবনে যে অকৃতদার থাকব 
তা ধরে 'নিল্ত হয়েছিল। 

প্রাণীজীবনে যেমন, মানবপ্রকৃতিতেও তেমনি যা জল্মগত প্রবৃত্ত তাকে সমূলে 
বিনষ্ট কিংবা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের এত বেশশ সময় 
ও শান্ত রায়. করা উাঁচত ক না-_এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। অবশ্য বাল্যে ও যৌবস্ন 
শুদ্ধতা এবং মিতাচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন 
তা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী, যৌন চেতনাদক সম্পর্ণরূপে আতিক্রম করা। যাই 
হোক, আমাদের দৈহিক ও মানসিক শস্তির সণ্চয় সাঁমিত। কামজয়ের চেষ্টায় তাকে এত 
বেশী পাঁরমাণে বায় করাব সার্থকতা কি? প্রথমতঃ, অধ্যাত্িক উন্নাতর জন্য পুরোপ্যার 
কাম্য অর্থাং যৌন-প্রবত্তিক সম্পরর্ণরূপে আঁতন্রম করা বা মহত্তর লক্ষ্যে তাকে চাঁলত 
করা ক অপাঁরহার্য? দ্বিতীয়তঃ যাঁদ বা তা হয় যে জীবন আধ্যাত্মক সাধনা অপেক্ষা 
সমাজসেবায়__অর্থাং অধিকাংশ জনগণের সর্বোত্তম কল্যাণ প্রচেন্টায় নিয়োজিত, সে জশবনে 
যোৌন-সংযমের* আপেক্ষিক গুরৃত্ব কতটাঃ এ দুটি প্রশেনর উত্তর যাই হোক না কেন, 


১»যেছেত আমি পাঁরপর্ণ অধ্াত্বকতার আদর্শ থেকে ক্রমে ক্রমে সমাজসেবায় জখবনে সরে এসোছ, 
সৈ কারণে যৌন বিষয়ে আমার আভিজ্ঞতাগুলোর পাঁরবর্তন হয়েছে। 


৩০ 


১৯১৩ সালে যখন আমি কলেজে ভর্ত হই তখন আমার মনে এ ধারণা প্রায় বদ্ধমূল 
হয়ে গিয়েছিল যে, আধ্যাত্বকতার পথে চলতে গেলে কামজয় প্রয়োজন, এবং আধ্যাত্মিক 
উন্নাত ব্যতত মানুষের জীবনের মূল্য আত তুচ্ছ। 'কিল্তু আমি দূঢ়ভাবে কামারিপুকে 
যাঁদও সংযত করে রেখেছিলাম, তাকে বশে আনতে পারি নি। 

নতুন করে আবার যাঁদ আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে খুব সম্ভবতঃ 
আম যৌন বিষয়ে আতারন্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি। 
এর অর্থ এই নয় যে যা করোছি তার জন্য অনুতাপ করছি। যৌন-সংযমকে খুব বেশশ 
গুরুত্ব দিয়ে যাঁদ কোনও ভুল করে থাঁকি, সে ভুলে সম্ভবতঃ আমার ভালই হয়েছে, কেননা 
এর রিলে নাটকে হকোও আনি নাত হিরা কাদা তে পানি 
ফলে নিজেকে এমন একটা জাঁবনের জন্য তৈরণ করে তুলোছলাম যা চিরাচারত পথ ধরে 
চলবে না এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষাঁয়ক উন্নাতর কোনও স্থান নেই। 

আমার কাঁহনগতে ফিরে যাওয়া যাক; আম প্রোসডেল্পী কলেজে ভার্ত হয়ে- 
ছিলাম এবং এটা তখন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ বলে গণ্য হত। গ্রশত্মের 
ছটর পর কলেজ খুলবার আগে তিন মাসের ছুটি পেয়েছিলাম। আমি ন্তু সেই 
দলটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেরী করলাম না, যর একজন গুপ্ত প্রচারকের সঙ্গে 
একবছর আগে কটকে দেখা হয়োছিল। কলকাতার মত বড় শহরে ষোল বছরের একাটি ছেলে 
প্রায়ই দিশেহারা হয়ে পড়ে, কিন্তু আমার অবস্থা সেরকম হয়ান। কলেজ খুলবার অগেই 
কলকাতায় নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম এবং আমার মনের মতো বন্ধুও জুটে 
গিয়ছিল অনেক। 

কলেজ জীবনের প্রথম কয়েক্ট দন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক (10007650708) 
হয়েছিল। ব্রিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়গুলো অপেক্ষা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
মান নিম্ন হওয়ায় ভারতীয় ছেলেরা প্রবোশকা পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজ ছেলেদের 
তুলনায় অনেক আগেই কলেজে প্রবেশ করে। আমার বয়সী তখন সবে মান্র সাড়ে ষোল 
ক্ছর যখন আম প্রোসডোন্স কলেজের সাঁমানায় পা দিলাম; তবু অন্যান্য অনেকের 
মতই, আমারও মনে হয়েছিল যেন হঠাৎ পূর্ণবয়স্ক এক মানুষের মর্যাদালাভ 
করতে চলোছ। তাতে বাস্তবিকই একটা সুখের অনুভূতি ?িল। অমরা আর বালক নই, 
এবং এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠ্েছি। প্রথম কয়েকদিন আমাদের সহপাঠশীদগের সম্বন্ধে 
খোঁজ খবর নিতে ও তাদের দর বুঝতে কেটে গেল। যারা শীর্ষস্থান আঁধকর করেছে 
তাদের দেখবার জন্য প্রত্যেকেই বাগ্র বলে বোধ হাঁচ্ছল। জেলা শহর থেকে আসার দরুণ 
আম প্রথমতঃ লাজুক ও গম্ভৰর হয়ে ছিলাম। হিন্দু এবং হেয়ার স্কুসলর মত কলকাতার 
স্কুলগুলো থেকে আগত ছান্রদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নাসক ছিল এবং 'াজেদের সম্বন্ধে 
জাহির করত। কিন্তু তারা এরকম চাঁলয়ে যেতে পানর 'িন, কারণ প্রবেশিকা পরাক্ষায় 
উচ্চতর স্থানগুলোর বেশীরভাগই দখল করোছল অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা এবং উপরন্তু 
আমরা শীঘ্রই এই শহুরেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ হয়ে'ছলাম। 

অনাতাবলম্বেই আমার সহপাঠীদগের মধ্যে এরুপ লোকদের খুজতে শুরু করলাম 
যাদের চিন্তাধারা আমার মতই ছিল। সমচিন্তার লোকেরা নাক একসঙ্গে ভড় জমায়__ 
তাই এরপ একটা দলের সন্ধান পেয়ে গেলাম। আমরা জ্ঞাতসারেই বাহাক চালচলনে 
কঠোর নীতিবাগীশ ছিলাম বলে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, আমাদের প্রাতি কিছুটা দাঁজ্ট 
আকৃষ্ট হব; 'ল্তু আমরা তা অগ্রাহ্য করতাম। তখনকার দিনে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 
কয়েকাঁট দল দেখা যেত, প্রত্যেকাঁটর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। * রাজা ও ধন? ব্যন্তিদের ছেলেরা 
আর তাদের সাথে দহরম মহরম করতে যারা ভালবাসত তাদের নিয়ে ছিল প্রথমে একটা 
দল, তারা সাজত ভাল এবং পড়াশহনার প্রতি তাদের আগ্রহও খুব গভঁর ছিল না। তারপর 
আর একটি দল ছিল বই-এর পোকাত্দর নিয়ে-তাদের মুখের বর্ণ ছিল পাশ্ডুরাভ এবং 
চোখে পুরু চশমা. নেহাংই ভাল ছেলে তারা । তৃতীয়তঃ ছল আমাদের মত 'নম্ঠাবান 
ছাদের নিয় একটি দল, যারা নিজেদের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আধ্যাঁত্বকতার উত্তরা- 
ধকারা বলে মনে করত, শেষে উল্লেখ করলেও, বিপ্লবীদের একটা গুপ্ত দলও কম গল 
না, যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের আঁধকাংশই খুব বেশী অবাহত ছিল না। প্রেসিডেল্দী 


কখনও কখনও এই দলগৃলোর মধ্যে একটায় সাথে অপরটার সংঘর্ষ ঘটত। 
৩১৯ 


কলেজের বৈশিল্ট্যও সে সময়ে [ভিন্ন প্রকারের ছিল।৯ যাঁদও এটা একটা সরকার প্রতিষ্ঠান, 
তবু ছাত্ররা সচরাচর আর যাই হোক না কেন রাজানুগত্যে বিশ্বাসী ছিল না। কারণ, 
কোনও আতারন্ত সুপারশ ও বংশপাঁরচয় ব্যাতরেকে সবচেয়ে ভাল ছান্রদেরকেই কলেজ 
ভার্ত করা হত। 0.4). -খর দপ্তরে প্রোসডেল্সী কলেজের ছান্রদের একটা দুর্নাম আছে-_ 
এরূপ একটা গজব ছিল। কলেজের প্রধান হোস্টেল, যা ইডেন 'হন্দু হোস্টেল নামে 
পারচিত ছিল, তাকে রাজদ্রোহের উপযোগণ ক্ষেত্র ও বিশ্লবীদের মলনস্থল বলে মনে 
করা হত; এবং সেখানে প্রায়ই পুলিসের তল্লাসণ চলত। 

কলেজ জীবনের প্রথম দুই বছর উপরোন্ত দলাটর প্রভাব বিশেষভাবে আমার উপর 
পড়েছিল এবং এই সময় জ্ঞানের দিক থেকে আম উন্নাতি করেছিলাম । প্রধানতঃ ছান্রদের 
নিয়ে দলাট গাঁঠত হয়েছিল, নেতা ছিলেন মোৌডকেল কলেজেরৎ দুইজন ছানত্র। রামকৃষঃ 
ও বিবেকানন্দের শিক্ষা সাধ'রণভাবে এরা অনুসরণ করতেন, তবে আধ্যাত্বক উন্নাতিব 
উপায় হিসেবে জোর দিতেন সমাজসেবার উপর। সমাজসেবা বলতে 'ববেকানন্দের 
অনুগামীগণের ন্যয় এপ্রা হাসপাতাল ও দাতব্য চাকৎসালয় নির্মাণই বুঝতেন না, 
বরং এদের মতে' তা ছিল জাতীয় পুনর্গঠন, প্রধানতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বিবেকানন্দের 
জের অনগামীগণ ও তাঁর প্রাত্ঠিত রামকৃষ্ণ 'মশন তাঁর শিক্ষাগ্লোকে অবহেলা 
করেছেন_আমরা এগুলেকে কার্যকর করতে চেয়োছলাম। সুতরাং আমাদেরকে 
নব্য-বিবেকানন্দগোষ্ঠী' বলা যেতে পারত এবং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শুধু মতি- 
বাদের ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন 
করা। তখনকার 'দনে কলকাতার রাজনোৌতিক আবহাওয়ায় জাতীয়তাবাদের এই গুরুত্ব 
আঁনবার্য ছিল । 

১৯১৩ সালে যখন আম কটক ত্যাগ করলাম তখন আমার মতামত সম্পূর্ণ স্পঙ্ট 
[ছল না। আধ্যাত্মক প্রেরণা ও এক ধরনের সমাজসেবা সম্বন্ধে একটা অস্পম্ট ধারণা আম'র 
ছিল। কলকাতায় আমি শিখলাম যে যোগের একটা আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গই হল সমাজসেবা এবং 
এর দ্বারা শুধু খোঁড়া, পঙ্গু ও অন্ধকে সাহাষা করাই নয়, বরং আধুনিক 'ভাত্ততে জাতঈয় 
পুনগঠিন বোঝায়। দলাঁট' বহাঁদন পর্যন্ত এর বেশী আর অগ্রসর হয় নি, কারণ আমার 
মতই দলটিও আরও আলোক ও তার বাস্তব আদর্শগুলোর একটা ব্যাখ্যার জন্য হাতড়াঁচ্ছল। 
দলটি সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল এই যে এর সদস্যরা খুব সতর্ক ও সক্রিয় দিলেন 
এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে খুব পণ্ডিত ছিলেন। দলের কার্যকলাপ 'তিনাঁদকে প্রকাশ 
পেয়েছিল। নতুন নতুন ভংবধারাগুলোর জন্য ছিল একটা স্পৃহা; তাই দর্শন, ইতিহাস 
এবং জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন বই আগ্রহের সাথে পড়া হত এবং সংগৃহীত তথ্য 
পেশছিয়ে দেওয়া হত অপর সকলের কাছে। নানা শহরের 'বাভন্ন প্রাতষ্ঠানগ্ুলো থেকে 
নতুন নতুন সদস্য করবার ব্যাপারেও দলের সদসাগণ সক্রিয় ছিলেন, যার ফলে অজ্পকালের 
মধ্যেই এর সংগঠন অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তৃতীয়ত, সে সময়কার 'বাঁশষ্ট 
ব্যক্তদের সঙ্গে যেগাযোগ করার ব্যাপারেও দলের সদস্যরা তৎপর ছিলেন। ছটিগুলো 
কাটানো হত কাশী অথবা হাঁরদ্বারের 'মত তীর৫খস্থানগ্লতে, এই আশায় যে এমন সব 
ব্ান্তর সাক্ষাৎ মিলবে যাঁরা আধ্যাত্বক জ্ঞান ও প্রেরণা দিতে পারবেন। আবার যাঁরা জাতীশয় 
ইতিহাসে আগ্রহী ছিলেন তাঁরা এীতিহাঁসিক স্থানগুলিতে গিয়ে সেখানেই ইতিহাস সম্পর্কে 
পড়াশুনা করতেন। আম একবার একটি ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে গিয়োছলাম, যাঁরা বই 
হাতে সাত 'দন ধরে প্রাকৃ-ব্রিটিশ আমলের বাত্গলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের আশে- 
পাশে ঘুরে বেড়য়েছিলেন এবং তার ফলে বঙ্গলার পূর্বেকার ইাতিহাস সম্বন্ধে আমরা 
বাড়তে অথবা স্কুলে মাসের পর মাস যা করতে পারতাম না, তার চাইতে বেশী অন্তদ্যম্টি 
লাভ করোছলাম। 


গুরুত্বপূর্ণ কোনও কোনও প্রশ্নে দলের মতামত স্মানার্দন্ট ছিল না। আমাদের 
নিজ নিজ পাঁরবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল এইরকম একটা প্রশ্ন। দলের নাম, 
গঠনতল্ন. কাজের পাঁরকজ্পনা ইত্যাঁদ কোনটাই ঠিক ছিল না। তবে আমাদের ধারণা 
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৪ সম্ভবতঃ খঙ্টান 'মিশনারীদের দক্টাল্ত এক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করোছল। 


৩৭ 


ধীরে ধারে উচ্চস্তরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার দিকে চলেছিল যা প্রকৃত মানুষ 
তৈরী করবে এবং বাভল্ন স্থনে যার শাখা থাকবে । দলের কিছু কিছু সদস্য রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের শান্তি-নিকেতন ও উত্তর ভারতে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রাতজ্ঠান 
সম্বন্ধে পড়াশুনা করাছলেন। নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে 'বাঁভন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত 
মেধাবণ ছাদের তাঁলিকাভু্ত করার দিকে মনোষেগ দেওয়া হত, যাতে আমাদের পারকল্পনাকে 
চাল্‌ করার সময় সমস্ত বিষয়েই আমরা শিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের লাভ করতে পারি। 
দলের আদর্শ ছিল রুমার থকা এবং ন্ত্গণ মনে করতেন যে কোনও না কোনও 
অবস্থয় পারবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ 

সদস্যরা যে পথে চলেছিল, ভাতে সানি রা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হত না। সাপ্তাঁহক ছ্ট- 
গুলির আধকাংশই বাঁড় থেকে দুরে গিয়ে কাটানো হত্র, প্রায়ই তার জন্য অনুমাত নেওয়া 
হত না। কখনও কখনও বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠের মত প্রাতজ্ঞানগুঁলতে যাওয়া 
হত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, সঙ্গে, সাধারণত যাঁরা ধমাঁয় ভাবাপন্ন ছিলেন, কখনও কখনও 
সক্ষাৎ করা হত। কখনও বা 'বাভন্ল জায়গায় আমাদের দলের সদস্যরাই আমাদের 'নমল্্রণ 
করত এবং একদিন বা দু-দিন আমরা তাঁদের সঙ্গে কাটাতাম। কলেজের সময় ছাড়া বেশীর 
ভাগ সময়ই আমার দলের সভ্যত্দর সঙ্গে কাটত। বাঁড়র প্রাত আমার কোনও আকর্ষণ 
ছিল না-কারণ এট আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 'ছিল। আমার জীবনে 
দ্বমৃখী দ্বন্দ্ব চলাছিলই এবং তা মানাঁসক অশান্তির উংস। আমার ধারণা বা কার্যকলাপ 
সম্পর্কে যখনই বাঁড়তে বিরূপ মন্তব্য করা হত, তখনই তা বাঁদ্ধ পেত। 

রাজনশীতির ব্যাপারে দলাঁট সন্পাসবাদী কার্যকলাপ ও যে কোন প্রকারের গুপ্ত 
ষড়যন্ত্রের বিরোধী ছিল। ছান্রদের মধ্যে দলটি সেজন্য তত প্রিয় হয়ে ওঠে নি; কারণ 
তখনকার দিনে সন্নাসবাদমূলক বৈপ্লাবক আন্দোলনের প্রাতি বাঙ্গলাদেশের ছাত্রদের 
অদ্ভূত একটা আকর্ষণ ছিল। এমন কি যারা এইরকম কোন সংগঠন থেকে নিরাপদ দূরত্ব 
বজায় রেখে চলত তারা নিজেরা কোন ঝারমলায় জাঁড়য়ে না পড়লে, অন্যাদকে জনশ্রীত 
ও সরকারী আঁভিযোগ সন্লাসবাদী আন্দোলনের আঁবসংবাদী পাঁথকৃৎ তাঁর কাঁনম্ঠ সহাদর 
বারীন্দ্রকমার ঘোষের সঙ্গে তাঁকে যুন্ত করে তাঁকে তরণ সম্প্রদায়র কাছে এক বিশেষ 
মর্যাদা ঈদিয়েছিল। শেষে এটাও অনস্বীকর্য যে আধ্যাত্কতা ও রাজনশীতির সংমিশ্রণ 
ধমাঁয় ভাবাপন্ন ব্যান্তদের নিকট তাঁর ব্যান্তত্বকে আধকতর মাঁহমময় করে তুলোছল। 
১৯১৩ সালে যখন আমি কলকাতায় এলাম, তার পূবেই অরবিন্দ এক িংবদল্তাীঁর 
পুরুষ হয়ে উঠেছেন। কোনও নেতা সম্বন্ধে লোককে এর্‌্প গভশীর উৎসাহের সথে 
কথা বলতে আম খুব কমই দেখোঁছ: এবং এই বিরাট পুরুষটি সম্বন্ধে কতই না কাহনা 
ছিল__কিছ: কিছ সম্ভবতঃ সত্য, যা মুখে মুখে ছড়ত। দ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, 
আম শুনেছিলাম যে অরাবিন্দের আপনা-আপাঁন িখবার মত একটা অভ্যাস গড়ে উঠোঁছল। 
অর্ধ-সমাধি অবস্থায়, পেন্সিল হাতে, তাঁর 'লাঁখত সংল'প চলত নিজের সাথে যার নাম 
দয়েছিলেন তিনি 'মানিক'। তাঁর বিচারের সময় এ সব কাগজপন্ের কিছ? দিছ পুঁলিসের 
চোখে পড়ে যায়, যেগুলোর মধ্যে মাঁনকের' সাথে কথোপকথনগুলো 'লাপিবদ্ধ ছিল; 
এবং একাদন পাুঁলস প্রসিকিউটর, এই আঁবচ্কারের ফলে উত্তেজিত হয়ে আদালতের স'মনে 
দাঁড়য়ে গম্ভীরভাবে এক নতুন ষড়যল্লকারী 'মাঁনকের' বিরুদ্ধে পরোয়ানা জ'রীর প্রার্থনা 
জানান; কাঠগড়ার সম্মুখস্থ ভদ্রমহেদয়গণ এতে পরম কোতুক উপন্ভাগ করোছিলেন। 

এইসময় এর-প গজব ছাঁড়য়ে পড়োঁছল যে অরাঁবন্দ বারো বছর ধ্যান করার জন্য 
পণ্ডিচেরীতে অবসর গ্রহণ করেছেন। এঁ সময় পার হয়ে গেলে স্ব্দশেব রাজনোতিক 
মান্তকে ফলপ্রস্‌ করবার জন্য প্রাচীনকালের গৌতম বুদ্ধের মত একজন “সদ্ধ' পরূুষ- 
রূপে তিনি সাক্রয় জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন। অনেক লোক সতা সতাই এটা বিশ্বাস 
করত. বিশেষতঃ যাঁরা মনে করতেন যে, কোনও অপার্থব শান্তর সাহায্য ব্যতিরেকে 'ব্রিটেন- 
বাসদের সাথে স্থূল শান্তর লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এটা লক্ষ্য ও 
অনুধাবন করার 'বষয় যে মান্ষর মন যখন কোনও অলঙ্ঘ্য প্রাকীতক বাধার সম্মুখীন 
হয় তখন তা আধ্যাত্মক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে বগ্গ-ভঙ্জের পর যখন 


১ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও আমরা গিয়োছলাম, এবং তান গ্রামের পুনগঠিন সম্বন্ধে একটি 
আলোচনা করেছিলেন। কংগ্রেস এই কাজের ভার নেওয়ার বহু আগে ১৯১৪ সালে ইহা ঘটোছিল। 


নৈতাজপ (১)-৩ ৩৩ 


বিরাট আন্দোলন শুরু হয়, তখন অলৌকিক ছু 'কছ্‌ গল্প ছাঁড়য়ে পড়োছিল। যেমন, 
বলা হত যে'ব্রাটশের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিনে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে 
এক 'কম্বলধারীদের আঁভযান' হবে। সন্ন্যাসী বা ফাঁকররা তাঁদের কাঁধে কম্বল 'নয়ে 
ফোর্টের ভিতরে প্রবেশ করবেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা লড়তে বা যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে 
নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে থাকবে, এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। ইচ্ছা থেকে এর্‌্প 
চিন্তা জন্মে এবং আমরা আমাদের বাল্যকালে এরূপ গল্প শুনতে ও 'িশ্বাস করতে 
ভালবাসতাম। 

কলেজের ছান্ররুূপে যা আমাকে আকৃম্ট করেছিল তা অরাবন্দের নামকে ঘরে 
দুর্ঞ্বেয়তা নয়, বরং তাঁর রচনা ও পন্নগুলি। অরাবন্দ তখন 'আর্ধ' নামে একটি মাসক 
পান্রকা সম্পাদনা করাছিলেন, যার মাধ্যমে 'তাঁন তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করতেন। বাংলা দেশে 
কয়েকজন বিশেষ লোকের কাছে তিনি পন্রও িলিখতেন। এসব পত্র হাতে হাতে দ্রুত ঘুরে 
বেড়াত, বিশেষতঃ সেইসব মহলে যারা আধ্যাত্মিকতা মিশ্রত রাজনীতিতে আগ্রহী ছিল। 
আমাদের মহলে সাধারণতঃ কোনও একজন পন্ন পাঁড়য়ে শুনাত এবং আমাদের মধ্যে বাকী 
সকলে তা থেকে উদ্দীপনা লাভ করত। এরুপ একাঁট পন্নে অরবিন্দ লিখোঁছলেন, “আমাদেরকে 
অবশ্যই দিব্য আলোকশান্তর উৎস হতে হবে, যাতে আমাদের প্রত্যেকে যখন উঠে দাঁড়াবে 
তখন চতুর্দিকে হাজার হাজার জন সেই আলোকে উদ্ভাঁসত হবে-স্বগাঁয় সুখ ও আনন্দে 
পারপূর্ণ হয়ে উঠবে । আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে জাতীয় সেবাকে কার্যকরণ 
করতে আধ্যাত্মক 'সদ্ধির প্রয়োজন। 

কন্তু যা আমাকে স্থাঁয়ভাবে প্রভাবিত করোছল তা এরূপ চমকপ্রদ উীন্তগুলো 
নয়। তাঁর গভাীঁরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করোছিল। শঙ্করের মায়াবাদ কাঁটার মত আমার 
মধ্যে বিধেছিল। আম আমার জীবনকে তার সাথে মানিয়ে নিতে বা সহজে তা থেকে 
পারন্রাণ লাভ করতে পাঁরাঁন। এর পাঁরবর্তে প্রয়োজন হয়োছল আমার আর একাঁট 
দর্শনের। এক ও বহ এবং ঈশবর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়,-_রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা 
প্রচার করেছেন, বাস্তবিকই আমার মনে রেখাপাত করোছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা 
মায়ার বন্ধন থেকে আমাকে মান্ত দিতে পারোনি। এই ম্টীন্তর পথে অরাবন্দ আমার আর 
এক সহায়রূপে দেখা দিলেন। দর্শনের দক 'দিয়ে তিনি আত্মা ও জড়, ঈশবর ও স্াম্টর মধ্যে 
একটি সমন্বয় সাধন করোছিলেন এবং সত্যকে লাভ করবার উপায়গুলোর মধ্যে যোগসাধন 
করে তাকে সম্পূর্ণতা 'দয়োছলেন-যার নাম 'দিয়োছলেন তিনি যোগের সমন্বয় । হাজার 
হাজার বছর আগে ভগবদ্গতায় 'বাভল্ন যোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে জ্ঞানযেগ অথবা 
জ্তানের সাহায্যে সতোপলাব্ধি; ভন্তিযোগ অথবা প্রেম ও ভালবাসার মধ্য 'দয়ে সতোো- 
পলব্ধি: কর্ম যোগ বা নিম্কাম কর্মের দ্বারা সত্যোপলব্ধি। এর সাথে পরে অন্যান্য মতের 
যোগ যুন্ত হয়েছে দৈহিক সংযমের জন্য হঠযোগ এবং *বাসযন্তের নিয়ল্মণের দ্বারা মানসিক 
সংযমের উদ্দেশ্যে রাজযোগ। চাঁরন্রকে সব দক 'দয়ে গড়ে তোল'র জন্য জ্ঞান, ভান্ত ও 
কর্মের প্রয়োজনের কথা বিবেকানন্দ অবশ্য স্বীকার করেছেন. কিন্ত যোগের সমন্বয় সম্বন্ধে 
অরাবিন্দেব ধারণার মধ্যে মৌলিক ও অতুলনীয় গছ ছিল। তান দেখতে চৈম্টা করে- 
ছিলেন কিব্পে বিভিন্ন যোগের যথাযথ অনুশশলনের দ্বারা কেউ ধাপে ধাপে সববেচ্চ 
সতো উপনীত হতে পারে। পরবতাঁকালের বাংলার বৈষবগণেব জ্ঞান ও কর্মের বিরুদ্ধা- 
চরণের পাঁরপ্রোক্ষিতে অরাবন্দের লেখাগুলো পড়ে গক নতুন শীল্ত, প্রেরণাই না লভ করা 
যেত! আমাব মতে অরাবিন্দকে মানব সমাজের আদর্শ গরুর্পে প্রাতা্ঠত করতে হলে 
যা আবশাক ছিল তা হল সক্রিয় জশবনে তাঁর প্রত্যাবর্তন। 

অরবিন্দ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক ধরনের ছিলেন সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. যিনি 
একসময় বাংলার নায়ক ও অবশ্যই ভারতীয় জাতপয় কংগ্রেসের অন্যতম শ্্রম্টা ছিলেন। 
কলকাতা টাউন হলে দাঁক্ষণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহৎ আঁভিযানের ব্যাপার 
'গক সভাষ তাঁকে আমি প্রথম দোখ। সংরেন্দনাথের তখনও পর্ণ প্রাতপান্ত এবং তাঁর 
উদান্স কণ্ঠস্বর এ ছন্দসমদ্ধ বন্ততার সাহায্যে তান সভায় প্রচর অর্থ সংগ্রহ কব্তে সম 
হযেছিলেন। কিন্ত তাঁর ভাষার অলঙ্কার ও উৎকম্ট বাণ্মিতা সত্তেও তাঁর মধ্যে সেই 
গভীরতর ভাবাবেগ 'ছিল না যা পাওয়া যেত অরাঁবন্দের এরকম সরল কথাগৃলোর মধ্যে £ 


১১৯১৩ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯১৪ সালের গোডায় সম্ভবতঃ এটা ঘটোছিল। 
২একে ভাবাল্তরে বলা যেতে পারে পনাচ্্ষয় প্রাতরোধ অথবা “আইন অমান্য আন্দোলন'। 


৩৪ 


«আম দেখতে চাই যে সেই দারিদ্র ও অখ্যাত তোমরা মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত 
করেছ। মাতৃভূমির গৌরব তোমাদের কর্মের লক্ষ্য হোক, তোমাদের দুঃখবরণের ভিতর 
দিয়ে মাতৃভূমি পরমানন্দ লাভ করুক ।”, 

যতদিন রাজনীতিতে আমার আগ্রহ জন্মোন, ততাঁদন দুটি 1জনিষের প্রাত আম 
মনোনিবেশ করোছিলাম_-যত বেশশ সম্ভব ধমীয়' আচার্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং 
সমাজসেবার জন্য যেগ্যতা অর্জন করা। কলকাতায় 'িংবা তার কাছাকাছ এমন কোনও 
ধায় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ছিল ক না যার সংস্পর্শে আমরা আস নি, সে সম্বন্ধে আমার 
সন্দেহ আছে। সমাজসেবার ব্যাপারে কিছ অভিনব ও উপভোগ্য আভজ্ঞতা আমার হয়ে- 
ছিল। যখন আমি বাস্তবে কিছু কাজ করবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলাম, তখন দাঁরদ্রুকে 
সাহায্য করে এরকম একটি সাঁমাঁতর সম্ধান পেয়ে গেলম। প্রন্তি রাঁববারে বাড়ী বাড়া 
ভিক্ষা করে এই সামাতিং অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা 'ভিক্ষাকার্ 
করত এবং আমিও তাদের একজন হয়ে গিয়েছিলাম সংগ্রহের মধ্যে প্রধানতঃ থাকত চাল, 
এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে তার পালার শেষে প্রায় ১মণ থেকে ইমণের মত চাল আনতে 
হত। প্রথম যেদিন চাল সংগ্রহের জন্য থাঁল হাতে বের হলাম, এ জাতীয় কাজে অভ্যস্ত 
1ছলাম না বলে মন শন্ত করে একটা তীর লঙ্জাবোধ আমাকে জয় করতে হয়োছিল। আজ 
পর্ন্তি আমি জানি না আমাদের পাঁরবারের লোকেরা আমার এই কার্যের বিষয়ে কোনও 
দিন জানতে পেরোছিলেন 'কনা। এই লঙ্জাবোধ আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত পড়া 'দয়ে- 
[ছল এবং যখনই কোন পরিচিত ব্যক্তির সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় হত, আম ডাইনে বা 
বামে কোনও দিকে না তাকিয়ে হাতে বা কাঁধে থাঁল চাপিয়ে তাড়াতাঁড় হেটে চলে যেতাম। 

কলেজে আমার পড়াশোনায় অবহেলা করতে শুরু করোছিলাম। আধকাংশ লেকচারই 
[ছিল নীরসৎ, আর অধ্যাপকরাও ছিলেন ততোঁধিক। আমি অন্যমনস্কভাবে বসে বসে 
এরুপ নিরর৫থক পড়াশোনার সার্থকতা দার্শনিক দৃম্টিতে বিচার করে যেতাম। সর্বাধিক 
বিরান্তিকর ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহখন সূত্রগুলো তাঁর একঘেয়ে 
টেনে টেনে বুঝাবার চেষ্টায় বিরান্তর শেষ সীমায় পেশছে যেতাম। জীবনটাকে আরও চিজা- 
কর্ষক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য, ছান্রসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার জনসেবার কাজে 
নিজেকে নিয়োগ করোছিলাম, খেলাধূলাকে অবশ্য বাদ 'দদিয়ে। বিখাত রস'য়নাবদ ও 
মানবপ্রেমিক স্যার পি. সি. রায়, যান আমাদের 'িভাগে ছিলেন না কিন্তু ছাত্রদের গিশেষ 
প্রিয়পান্র ছিলেন, তাঁর মত অধ্যাপকদের সাথে এাগয়ে গিয়ে অলাপ করতাম। বিতর্ক 
সভার আয়োজন কবা. বন্যা ও দুভরক্ষের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার গঠন করা, কর্তৃপক্ষের 
কাছে ছাত্রদের প্রাতানাধ হয়ে যাওয়া, সহাধায়ীদের নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বের হওয়া ভাল 
লাগত- এরকম কাজই আমার কাল্ছ' সর্বাপেক্ষা ভাল লাগত। খুব ধীরে ধীরে আম 
আমার অন্তমহখিনতা ঝেড়ে ফেলছিলাম এবং ব্যান্তগত যোগ-সাধনার বদলে সমাজসেবা 

! 

মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে বিশেষ কোন একটা মৃহূর্তে ক্ষুদ্র 
একটা ঘটনা আমাদের জীবানর উপর সংদুরপ্রসারণ প্রভাব বেখে যেতে পারে। কলকাতায় 
আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বসে এক জবুথবু বৃদ্ধা ভিখারী মহিলা প্রাতাঁদন গভক্ষা করত। 
যতবার আম বাইরে যেতাম বা বাঁড় ফিরতম্ম, তাকে না দেখে পারতাম না। যখনই তাকে 
দেখতাম বা এমনকি তার কথা 'ীল্তা করতাম, তার করুণ গুখখাঁন আর তাব 'ছন্ব বস্ল 
আমাকে যল্মণা দিত। পাশাপাঁশ, নিজেকে এত সচ্ছল ও সুখখ মনে হত যে আম অপরাধ 
বোধ করতাম । আমার মনে হত--তিনতলা বাড়ীতে বাস কবার মত এরুপ ভাগ্য লাভ 
করার কি আঁধকার ছিল আমার. যখন এই নিঃস্ব ভিখ'রণ মহিলাটির তার মাথার উপরে 
কোনও আচ্ছাদন এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও খাদ্য বা বস্ত জুটত নাঃ পাঁথবীতে এত দ:ঃ৫খ 
যাঁদ থেকেই যায় তাহলে যোগের ক মল্য 2 এরকম সব শচন্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 


কিন্তু ি করার ছল আমার 7 একটা সামাজক বাবস্থাক একাদনে ভাঙতে বা 
রুপান্তরিত করতে পারা যায় না। ইতিমধ্যে এই ভিখারণী মহিলাটির জন্য কিছু একটা 

 ৯অরবিন্দের একটা রাজনৈতিক বার এটা উদ্ঘতোংশ যা আমার কোস্ট ভাতা আবি বরতে 
ভালবাসতেন। 


২ দক্ষিণ কলকাতার অনাথ ভান্ডাব। | 
০এই ধারণা নিশ্চয়ই কতকটা এই কারণে হয়োছিল যে পড়াশোনায় আমার আগ্রহ কমে গিয়েছিল। 


তি ৩৫ 


করা দরকার-__এবং নিজেকে জাহির করার চেম্টা না করে, তা করতে হবে। দ্রমে করে কলেজে 
যাতায়াতের জন্য বাড়শ থেকে আম টাকাকাঁড় পেতাম। তা আমি সণ্য় করে দানকার্ষে 
ব্যয় করব 'স্থর করলাম। প্রায়ই আমি কলেজ থেকে হেটে বাড়ী 'িরতাম-যার দূরত্ব 
ছিল তিন মাইলের উপর- এবং কোনগাঁদন যথেস্ট সময় থাকলে হেব্টেও কলেজে যেতাম । 
তা অমার অপরাধবোধ কতকাংশে লাঘব করেছিল । 

কলেজের প্রথম বসরে আম 'িতামাতার সাথে ছুটি কাটাবার জন্য কটকে 'ফরে 
গেলাম। কলকাতায় আমার কার্যকল পের নাঁজর কটকের অপেক্ষাও খারাপ ছিল, সেজন্য সেখানে 
আমার বন্ধুদের নিকট ফিরে যেতে দেওয়ায় কোনও ক্ষাত ছিল না, কটকে যদিও আমি আমার 
বন্ধূদের সাথে নিয়মিতভাবে ঘুরে বোঁড়য়েছি, তবু রান্রকালে কখনও বাঁড়র বাইরে 
পানা দারা পারিরানলার হারার গর রর সারির 
তাম। কটকে ফিরে অ মার পুরোনো দলের সাথে পুনরায় মাঁলত হলাম । একবার, যখন আমার 
পিত মাতা শহরের বাইরে গিয়োছলেন, বন্ধৃদের একটা দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমাকে 
বলা হল, যারা কলেরায় আক্রান্ত একটা সুদ্‌রবতর্ অঞ্চলে সেবাকার্য চালাবার জন্য যাঁচ্ছল। 
দলে কোনও চিকিংসক ছল না। আমাদের ছিল শুধু একজন আধা ডান্তার ষ'র জনিস- 
পত্রের মধ্যে ছিল একটা হোমিওপ্যাঁথর বই, এক বাক্স হোমিওপ্যাথির ওষুধ, আর 'ছিল 
যথেস্ট সাধারণ বাদ্ধি; আমরা ছিলাম দলে সেবাকার্য করবার জন্য। আমার এক মাতুল 
তখন পিতার হয়ে দেখাশেনা করাছলেন; আম সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম এবং 
এই বলে তাঁর নিকট 'বদায় চাইলাম যে কয়েকাঁদনের জন্য আম বাইরে থাকব। তান 
তখন জানতেন না যে আমি কলেরা রোগণর সেবা করার জন্য বাইরে যাচ্ছি, সেজন্য আপাতত 
করলেন না। মান্র এক সপ্তাহ বাইরে ছিলাম, কেননা আম চলে যাবার কয়েকাঁদন পরেই 
আমার মাতুল অমাদের আসল মতলব জানতে পেরে আমার 'িছন পিছন আরেক- 
জন মাতুলকে পাঠিয়োছলেন অবিলম্বে আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সারা গ্রামাণ্ুল 
খুজে আমাদের পাওয়া গিয়োছল। 

তখনকার 'দনে কলেরাকে একটা মারাত্মক ব্যাধ বলে মনে করা হত এবং কলেরা 
রোগীর সেবা কর'র জন্য লোক পাওয়া সহজ ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের দল 'ছিল 
সম্পূর্ণ নিভয়। বস্তুতঃ, সংরুমণের বিরদ্ধে আমরা কোনও সাবধানতাই অবলম্বন 
করতাম না এবং আমরা সকলেই একস্গে থাকতাম ও খাওয়া-দাওয়া করতাম। প্রকৃত 
[াকৎসার ব্যাপারে আমরা বেশশ সাহায্য করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। অ'মরা সেখানে 
পেশছবার আগেই অনেকে মারা গিয়েছিল এবং যে সমস্ত রোগীকে আমরা দেখোঁছ ও 
সেবা করোছি, তাদের মধ্ধ্য আধকাংশই সেরে ওঠে ন। তথাঁপ এক সপ্তাহের আভিজ্ঞত। 
আমার চেখের সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিল এবং প্রকৃত ভারতবর্ষের একটা চিন 
উদ্ঘাটিত করেছিল। বহ গ্রাম নিয়ে যে ভারতবর্য_যে দেশ দারিদ্র্য সদর্পে গিরাজ' করে, 
মাছির মত মরে মানুষ এবং নিরক্ষরতা হল সর্কব্যাপণ নিয়ম । আমাদের সঙ্গে বছানাপত্ 
ও জামাকাপড় বলতে খুব সামান্যই ছিল: যাতে পায়ে হেটে অনকটা দূরত্ব আতক্রম করতে 
সমর্থ হই সেজন্য সামান্য মালপত্র নিয়ে' আমাদের ভ্রমণ করতে হত। খনদ্য যা আমাদের 
জু্টেছে তাই খেয়েছি এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে ঘুমিয়োছ। আমার কাছে সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্যকর হয়োছিল সেই 'বস্ময়ামাশ্রত অভ্যর্থনা যখন আমরা প্রথম মানবসেবার ক্ষেত্র 
উপাস্থত হলাম। আমরা কেন সেখানে এসোঁছ জানবার জন্য দার গ্রামবাসণরা ব্যস্ত 
হস্য় উঠেছিল। আমরা কি সরক'রী কর্মচারী? এরুপ কর্মচারীরা আগে কখনও তাদের 
সেবা করবার জনা আসে নি। শহর থেকে সং্গাতসম্পন্ন লোকেরাও তাদের জন্য মাথা 
ঘামাতে আসে নি। অতএব তারা সিদ্ধান্ত করল যে আমরা খ্যাত বা যোগ্যতা লাভ করার 
জন্য নিশ্চয়ই এই ভ্রমণ শুরু করোছ। তাদের মাথা থেকে এই চিন্তা দূর করা কার্যতঃ 
অসম্ভব হয়েছিল। 

কলকাতায় ফিরে অমার “সাধু সম্ধানে'র পাগলাম চল'তই লাগল । মহানগরী 
থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে একটা জেলা শহরের নিকটে নদীর তণরে পাঞ্জাব :থকে অ'গত 
এক যবক সন্বাসী থাকতেন। যখনই কলকাতা থেকে প'লানো সম্ভব হত আমার এক 
বন্ধুকে* সম্গ্গ নিয়ে প্রায়ই তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম। এই সাধু কখনও কোন আচ্ডাদনের 
নাঁচে অশ্রয় গ্রহণ করতেন না, কারণ যে আদর্শ তিনি সাধনা করতেন তা স্পীতই ছিল? 


১ হেমল্তকুমার সরকার । 
৩৬ 
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এই লোকটি তাঁর পার্থব আকাক্ক্ষা সমূহের পাঁরহার-_তাপ, শৈত্য, ইত্যাঁদর প্রাত 
চরম ওদাস৭ন্য, তাঁর মানাসক শুদ্ধতা ও স্নেহময় প্রকৃতি আমার মনে গভীর ভাবে 
দাগ কেটোছল। তান কখনও কিছু চাইতেন না, কল্তু ভারতবর্ষে প্রায়ই যেরূপ ঘটে থাকে, 
লোকের ভীড় তাঁর কাছে লেগেই থাকত এবং খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাঁদ নিবেদন করা হত; কিন্তু 
তিনি তাঁর ন্যুনতম প্রয়োজনের আঁধকা ছুই গ্রহণ করতেন না। যাঁদ তান কেবল 
জ্ঞানের দিক থেকে আঁধকতর উন্নত হতেন, তা হলে তান আমাকে আমার পার্থব বন্ধন- 
গুলো থেকে টেনে নিতে পারতেন। 

এই সন্ন্যা্সীর সংস্পর্শে আসবার পর আমার গুরুলাভের ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল 
এবং ১৯১৪ সালের গ্রী্মাকাশে আম আমার আর একজন বন্ধুর" সাথে গোপনে তীর্থ- 
যাত্রায় বের হয়ে পড়লাম। এক সহপাঠীর কাছ থেকে কিছু ট/কা ধার করোছলাম,_সে 
একটা বৃত্তি পাচ্ছিল এবং পরে আমার বৃত্ত থেকে তাকে শোধ করে 'দিয়ৌছলাম। অবশ্য, 
বাড়ীতে কাউকে জানাই নিন এবং অনেক দূরে গিয়ে শুধু একখানা পোম্টকার্ড চিখোঁছলাম। 
লছমোন-ঝোলা, হষকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশণ, গয়া_ উত্তর ভারতের কয়েকটি 
সুপারাঁচিত তীর্থস্থানে আমরা [গর়োৌছলাম। হাঁরদ্বারে আমাদের সঙ্গে আর একজন বন্ধু 
এসে যোগ 'দয়েছিল। মাঝে "দিল্লী ও আন্রার মত এীতহাঁসক স্থানগুলোতেও আমর। 
1গয়েছিলাম। এসব স্থানে যত বেশী পেরেছি সাধুদর্শন করোছি এবং কয়েকটি “আশ্রম, 
সেই সঙ্গে গুরুকুল ও খাঁষকুলেরৎ মত শিক্ষাপ্রাতষ্ঠাগুলোতেও গিয়োছ। হরিম্বাৰে 
আশ্রমগুলোর একটিতে যখন আমরা গেলাম তখন তারা অস্বাস্ত বোধ করল-_ আমরা প্রকৃতই 
অধ্যাত্মক ভাবাপন্ন যুবক না ছদ্মবেশী বাঙালী বিপ্লবী, তারা বুঝতে পারে নি। প্রায় 
দুইমাসব্যাপী' এই ভ্রমণে শুধু যে বহু ধার্মিক লোকের সংস্পশেইি আমরা এপ্সোছলাম তা 
নয়, উপরন্তু হিন্দু সমাজের মৌলিক হুটগনুলোর কয়েকাটির সঙ্গেও পাঁরচয় ঘটেছিল। 
আঁধকতর জ্তন লাভ করে আম বাড়ী [িরোছলাম এবং সন্ন্যাসী ও সংসারত্যাগদের প্রত 
আমার শ্রদ্ধা অনেকখানই হ্রাস পেয়েছিল। ভালই হয়োছল যে জের কার্যের দ্বারাই 
আম এই আঁভজ্ঞতা অর্জন করোছিলাম, কেননা জীবনে এমন অনেক কিছুই আছে যা! 


আমি প্রথম আঘাত পেয়োছলাম যখন হাঁরদ্বারে একটি ভোজনালয়ে আমাদের খাদ্য 
পাঁরবেশন করতে অস্বীকার করা হল। তারা বলল যে, ব.ঙালীরা খ্‌ৃঙ্টানদের মতই 
অপারচ্ছন্ন, কারণ তারা মাছ খায়। আমরা আমাদের থালা নিয়ে গেলে তারা খাদ্য ঢেলে 
দেবে, কিন্তু আমরা যেখানে থাঁক সেখানে নিয়ে গিয়ে খেতে হবে। যাঁদও আমাদের বন্ধ্‌- 
দের মধ্যে একজন ছিল ব্রাহ্মণ, তাকেও এ অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। বুদ্ধ-গয়াতে ও 
আমরা অনুরুপ এক অভিজ্ঞতা লাভ করোছিলাম। এক মঠে আমরা আঁতাথ হয়োছিলাম, 
যার সাথে কাশশর রামকৃফ মিশনের সর্বাধ্যক্ষা আমাদের পরিচয় কাঁরয়ে 'দিয়েছিলেন। 
খংওয়ার সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল, আলাদা বসতে আমাদের আপাতত আছে কিনা, 
কারণ আমাদের মধ্যে সকলে একই জাতের ছিল না। এ প্রশ্নে আম 'বস্ময় প্রকাশ করলাম 
কারণ তাঁরা ছিলেন শঙ্করাচার্যের অনুগামী, এবং তাঁর একটি শ্লোক* উদ্ধৃত করলাম 
যাতে তিনি সরব ভেদজ্ঞান পাঁরত্যাগ করতে লোককে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আমার কথা 
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করতেন। [তান আমাকে বলোছলেন যে, রান্রিকালে প্রায়ই অনেক সাপ তাঁর শরশরের উপর হেটে বেড়ায় 
িল্তু তাতে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।' 

২ তাঁর কাছে যারা যেত তাদের মধ্যে সি. আই. ডি পুলিশ 'ছিল; 'তাঁন শুধু মান্র একজন নিরীহ 
সন্ন্যাসী কিনা তারা জানতে যেত। 

৩ওএইচ. পি. 'স। 

৪ এগুলো সন্যাসীদের আশ্রম। আজকাল রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যও আশ্রম আছে। 

« প্রাচখন হন্দু আদর্শগুলোর উপর 'ভাত্ত করে এই সব প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর্সমাজের সাথে 
সংশ্লিষ্ট বলে স্বভাবতঃই খাঁধকুল অপেক্ষা গরুকুল দৃষ্টিভষ্গণতে আঁধকতর সংস্কারপঞ্থশী, বিশেষতঃ 
জাতিভেদ সম্বঙ্ধে। 

৬ সর্বতোতসৃজ ভেদ-জ্ঞানম। 


৩৭ 


অস্বীকার করতে পারলেন না কারণ তা অখণ্ডনীয় ছিল। পরাঁদন যখন আমরা স্নান করতে 
গেলাম, ছু লোক সেখানে আমাদের কৃয়ো থেকে জল তুলতে নিষেধ করল কারণ আমরা 
ব্রাহ্মণ নই। ভাগ্যক্রমে আমার ব্রাক্মণ বন্ধুর পৈতাঁট যা সচরাচর অন্য কোথাও টাঙানো 
থাকত, তল্মূুহূর্তে তার গলাতেই 'ছিল। সে তা দর্পের সাথে তার চাদরের তলা থেকে 
টেনে বের করে তাদের গ্রাহ্য না করে কূয়ো থেকে জল তুলে অমাদের 'দকে এগয়ে দিতে 
শুর; করল, এবং তারা খুবই অস্বাস্ত বোধ করতে লাগল ।১ 

মথরাতে আমরা এক পান্ডারং বাড়ীতে বাস করোছলাম এবং এক সন্ন্যাসীর কাছে 
গিয়েছিলাম যান নদীর অপর তীরে মাঁটর তলায় একটা ঘরে বাস করাছলেন। 'তাঁন 
জোরের সাথে আমাদের গৃহে ফিরে যাবার জন্য এবং সংসার ত্যাগের সকল চন্তা ত্যাগ 
করার জন্য উপদেশ দিয়োছিলেন। স্মরণ আছে সন্ব্যাসীর এধরনের কথাবার্তায় আম খুব 
[বিরন্ত হয়েছিলাম । আমরা যখন মথুরাতে ছিলাম তখন প্রতিবেশী এক আর্য সমাজপন্থীরৎ 
সাথে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়োছল। আমাদের পাণ্ডার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠোছল 
এবং সে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলোছিল যে এই আর্য স্মাজপল্থীরা সাজ্ঘাতক লোক; 
যেহেতু তারা মৃর্তিপূজা অস্বীকার করে। 

মথুরায় হনুমানের উপদ্রব ছিল নিয়ামত, কোনও প্রকারেই তাদের বাগ মানাতে পারা 
যেত না। যাঁদ অজ্পক্ষণের জন্যও কোনও দরজা বা জানলা একট: খোলা রাখা হত তাহলে 
তারা ভিতরে ঢুকে যা দেখত নিয়ে যেত কিংবা ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যেত। 
মথরা থেকে চলে আসতে আমাদের দুঃখ হয় নি। সেখান থেকে আমরা বৃন্দাবনের দিকে 
গেলাম যেখানে পেশছনো মান্র কয়েকজন পান্ডা আমাদের ঘিরে ধরল এবং আমাদের আহার 
ও বাসস্থানের ভার 'নতে চাইল। তাদের কবল থেকে মস্ত হওয়ার জন্য আমরা বললাম 
যে আমরা গুরুকুল প্রাতিষ্ঠানে যেতে চাই। তৎক্ষণাৎ তারা কানে আঙুল 'দিয়ে বলল যে, 
কোনও হিন্দুর সেখানে যাওয়া উাঁচত নয়। যা হোক, তাদের সঙ্গ থেকে অনঃগ্রহ করে 
আমাদের অব্যাহাতি দিল। 

বৃন্দাবন থেকে কয়েক মাইল দরে কুসম সরোবর নামে এক স্থানে অনেক বৈষণব 
সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁরা কুঞ্জবনের মধ্যে একটা কুঁটরে বাস করতেন, যেখানে হারণ ও ময়ূর 
ঘুরে বেড়াত। এটা বাস্তাঁবকই একটা মনোরম স্থান ছিল-ধার্মক মনের পক্ষে সতাই 
উপযুন্ত। তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমরা কয়েক- 
দন তাঁদের সাহচর্যে কাটালাম। এঁ একই সম্প্রদায়ভুন্ত সন্নযাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মৌনীবাবা যান দশ বছর একাঁটও কথা বলেন 'নি। এই অণুলের নেতা বা গুরু যান 
ছিলেন তান হলেন রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী; হিন্দু দর্শনে তানি 'ছলেন সুপাণ্ডিত। তিন 
তাঁর কথার দৃঢ়তার সাথে এই হ্যান্ড প্রদশ্ন করেছিলেন যে, দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে বৈফব"য় 
মতবাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবিষয়ক অদ্বৈত মতবাদকে ছাড়িয়ে' আরও আঁধক অগ্রসর হয়েছে। 
সে-সময়ে যাঁদও শঙ্করাচার্যের মতবাদের সাথে আমার জীবনকে মানয়ে নিতে পার নি, 
এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাকে আঁধকতর বাস্তব বলে মনে করেছিলাম-তব্‌ তাই 
আমার কাছে 'হন্দ দর্শনের সার ছিল এবং শঙ্করাচার্ধের 'বরুদ্ধে কোন কথা 
উপভোগ করতে পারতাম না। মোটের উপর, কুসুম সরোবরে আমার ভালই কেটোঁছল এবং 
সেখানকার সম্ব্যাসীদের সম্বন্ধে একটা খুব উচু ধারণা নিয়ে আমরা বিদায় নিয়োছলাম। 

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে গেলে স্বর্গতঃ স্বামী ব্রক্মানন্দ আমাদের স্বাগত 
জানয়েছিলেন; তান আমার 'িতা ও আমাদের পাঁরবারকে খুব ভাল করেই চিনতেন। 
যখন সেখানে ছিলাম তখন বাড়ীতে খুব হৈ চৈ চলছে। আমার প্রত্যাবর্তনের আশায় আমার 
পিতামাতা অনেকাঁদন অপেক্ষা করে এখন হতাশ হয়ে পড়োছলেন। আমার ভ্রাতা ও 
মাতুলদের কিছ: একটা করা নিতান্তই প্রয়োজন 'ছিল। কিন্তু তাঁরা দি বা করতে পারতেন 2 
পুলিশে সংবাদ দেওয়া তাঁদের মনঃপৃত ছিল না, কারণ তাঁরা ভয় করেছিলেন যে পুলিশে যতটা 


১ এই সমস্ত ঘর্টোছল ১৯১৪ সালে। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন বদলে 'গয়েছে। 

২ পাণ্ডা হচ্ছে কোন একটা মান্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রা্গণ পুরোহিত। সে একটা ষাল্রী-নবাস 
চালায়, যেখানে সেই স্থানে আগত তীণর্থযান্রীরা এসে বাস করে। তাদের অনেকে রশীতমত রন্ত-শোষণকারণ 
এবং যান্লীরা রেল স্টেশনে পেশছবার পর থেকেই তারা তাদের জীবনকে দুবিষহ করে তোলে । 

ও দয়ানন্দ সরস্বতশ আর্ধসমাজ প্রাতিষ্তা করোছলেন। মূল শাস্-বেদসমূহ ও প্রাচশনকালের 
শুক্খতাকে পুনরায় আশ্রয় করে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দ: সমাজকে সংশোধন করা ছিল এর লক্ষ্য। মূর্তি 
প্‌জো বা জাত প্রথায় আর্ধসমাজ বিশ্বাস করে না। এই: বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সাথে এর. মল আছে। 
পাঞ্জাবে এবং উত্তর প্রদেশেও আর্যসমাজের বহ্‌ অনুগামশ আছে। 


৩৮ 


না সাহাধ্য করতে. পারবে তদপেক্ষা হয়রানি করবে বেশী। সুতরাং তাঁরা সং বলে খ্যাতি 
ছিল এরূপ একজন জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হলেন। এই ভদ্রলোক অগ্রাকৃত শান্তর সাহায্যে 
গণনা করে বললেন যে আমার শরাঁর বেশ ভালই আছে এবং আম তখন কলকাতার উত্তর- 
পশ্চিমে এমন একটা স্থানে আঁছ--যার নাম শুরু হয়েছে দি অক্ষর 'দয়ে। তৎক্ষণাৎ এটা 
ধরে নেওয়া হল যে সেই স্থানটি অবশ্যই বৈদ্যনাথ হবে কারণ সেখানে একটা আশ্রম ছল 
যার কর্তা ছিলেন একজন সপাঁরাচিত যোগী । যে মূহূর্তে এই সিদ্ধান্ত করা হল, সঙ্গে 
সঙ্গে আমাকে ধরবার জন্য আমার এক মাতুলকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। [কন্তু তা 
অনর্থক হয়রানিতে পর্যবাঁসত হয়েছিল কারণ আম তখন বারাণসীতে ছিলাম । 

উত্তেজনাপূর্ণ এক আঁভজ্ঞতার পর একাঁদন সুপ্রভাতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশত ভাবে 
[ফিরে এলাম, না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে আমার কোনও অনুতাপ হয় নি। তবে এত 
করে যে গুরুকে খুজোছ তাঁকে না পেয়ে কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক- 
দিন পরে টাইফয়েডে বিনা নিলাম-_-তীর্থ-ভ্রমণ আর গুরু সন্ধানের মূল্য দিতে হল। 
স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী মেনে না চললে তার পরিণাম থেকে আত্মাও শরীরকে বাঁচাতে 
পারে না। 

যখন বিছানায় পড়ে আছি তখন শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


প্রেসডেল্সি কলেজ €২) 


কলকাতার রাজনোৌতক আবহাওয়া ও ছান্রদের মধ্যে সন্তাসবাদশী বিপ্লবীদের প্রচার- 
কার্য সত্তেও, কয়েকা্ট অভাবনীয় ঘটনা না ঘটলে আম রাজনৌতিক দিক 'দিয়ে কিভাবে 
গড়ে উঠতাম বলতে পার না। হয় কলেজে না হয় হোস্টেলে প্রায়ই এমন কয়েকজনের সঙ্গে 
সাক্ষাং হত যাঁরা__পরে শুনোছিলাম- সন্নাসবাদমূলক বৈপ্লাবক আন্দোলনের 'বাঁশম্ট লোক 
ছিলেন এবং পরে পলাতক হয়োছলেন। কিন্তু আম কখনও তাঁদের প্রাতি আকৃষ্ট হইনি; 
মহাত্মা গান্ধীর মত আঁহংসায় 'ব*বাস করতাম বলে নয়; তার কারণ ছিল এই যে আম 
তখন অ.মার নিজের এক জগতে বাস করাছলাম এবং [বিশ্বাস করতাম যে, জাতীয় পুন- 
গঠিনের কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশবাসীর চরম মবান্ত আসবে। এটা অবশ্যই 
স্বীকার করব যে আমাদের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসবে সে সম্বন্ধে আমাদের 
দলের ধারণা মোটেই স্পম্ট ছিল না। বস্তুতঃ ভারতের প্রাতিরক্ষার ব্যাপারটা 'ব্রাটশকে 
দেখাশোনা করতে দিয়ে দেশ শাসন অমাদের নিজেদের হাতে রেখে দেওয়া একটা সম্ভব 
পাঁরকল্পনা হতে পারে কিনা, কখনও কখনও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হত, 'কন্তু 
দু'টি ব্যাপার আমাকে রাজনীতির দিক থেকে গড়ে উঠতে ও নিজের জন্য একটা স্বাধীন 
কার্যনীতি উদ্ভাবন করতে বাধ্য করোছল--কলকাতায় 'ব্রাটশদের ব্যবহার ও মহাযুদ্ধ। 

১৯০১ সালের জানুয়ারীতে পপ. ই. স্কুল ছাড়বার পর 'ব্রাটশদের সাথে আমার খুব 
সামান্যই সম্পর্ক ছিল। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে কখনও কখনও এক একজন 
'ব্রটশ চোখে পড়ত-_হয়ত বা স্কুল পাঁরদর্শনে আগত কোনও পদস্থ কর্মচারী । কটক 
শহরেও তাদের বড় একটা দেখতে পেতাম না, কারণ সংখ্যায় তারা অল্পই ছিল ও দূরবর্তাঁ 
কোন অংশে বাস করত। কন্তু কলকাতার অবস্থা ছিল অন্যরকম। প্রীতীদন কলেজে 
যাতায়াতের সময়, ত'রা যে অঞ্চলে বাস করত তার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হত। ট্রাম- 
গড়ীগুলোতে অপ্রাঁতিকর কিছু ঘটা বিরল ছিল না। গাড়ীতে যাতায়াত কালে ব্রিটিশগণ 
ইচ্ছে করেই ভারতীয়দের প্রাতি নানা প্রকার রূঢ় ও অপমানসূচক ব্যবহার করত, কখনও 
কখনও তারা সামনের আসনগুলোতে ভারতীয়রা বসে থাকলে এগুলোতে পা তুলে দিত 
যাতে ভারতীয়দের শরীরে তাদের জুতোর ছোঁওয়া লাগে। চস উন 
আফিসযাত্রশরা এ অপমান সহ্য করত, কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে এ অপমান সহ্য করা কঠিন 
ছিল। আমার প্রকৃতিটা শুধু যে কেবল স্পর্শকতর ছিল তাই নয়, শৈশব থেকেই অনা- 
রকম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত হয়ে এসোঁছলাম। প্রায়ই দ্রামে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমার 
ঝগড়া বেধে হুযত। কদাঁচং কোন কোন ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গে তাদের হাতাহাঁত হয়ে যেত।' 


৩৯ 


রাস্তাঘাটেও এ একই ব্যাপার ঘটত। ব্রিটিশরা চাইত ভারতখয়রা তদের পথ ছেড়ে দেবে 
এবং যাঁদ তারা একাজ না করত, তাহলে জোর করে ঠেলে তাদের পাশে সাঁরয়ে দেওয়া হত, 
অথবা তাদের কান মলে দেওয়া হত। এ বিষয়ে অসামাঁরক ব্যান্তদের চাইতে 'ব্রটিশ টামরা 
ছিল আরও খারাপ, এবং তাদের মধ্যে গর্ডন হাইল্যাণ্ডারদের কুখ্যাতিই 'ছিল সর্বাঁধক। 
রেলগাড়ীগুলিতে কখনও কখনও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত না হয়ে কোন ভারতীয়ের পক্ষে 
আত্মসম্মানের সঙ্গে ভ্রমণ করা কঠিন হত। রেলের কর্তৃপক্ষ বা প্াীলশ ভারতীয় যান্রীদের 
রক্ষার কোন বৈধ ব্যবস্থা করত না, হয় তারা নিজেরাই 'ব্রাটশ (অথবা আংলো-ইীণ্ডিয়ান) 
ছিল, কিংবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে 'ব্রাটশদের বিরদ্ধে নালিশ করতে ভয় পেত। যখন 
আমি নিতান্ত ছোট 'ছিলাম, তখন কটকের একাঁট ঘটনার কথা মনে আছে। রেলের উচ্চতর 
শ্রেণীর কামরা দখলকারী 'ব্রাটশরা কোনও ভারতীয়কে সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। 
এজন্য আমার এক মাতুলকে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমর 
উচ্চপদে আসীন ভারতীয়দের সম্বন্ধে গল্প শুনতাম-_তাঁদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচার- 
পাঁতও ছিলেন_রেলগাড়ীতে ব্রিটিশদের সঙ্গে যাঁদের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। গজ্পগাঁল 
স্বভাবতঃই চরদিকে ছাড়িয়ে পড়ত। 

যখনই এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখতাম আমার স্বপ্নগুলি প্রচণ্ড আঘাত পেত, 
এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের 'ভীত্তমূল পর্যন্ত একেবারে নড়ে উঠত। নজেকে বোঝানো 
সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যে কোনও বিদেশীর হাতে অপম।নিত হওয়া একটা মায়া, যা 
উপেক্ষনীয়। অবস্থাটা আরও জটিল হত যাঁদ কলেজের কোন 'ব্রাটশ অধ্যাপক আমাদের 
প্রীত রূঢ় বা অপ্মানকর আচরণ করতেন। দূুভাগক্রম এরকম দৃজ্টান্তের অভাব* 
ঘটত না। কলেজে প্রথম বছরে এ সম্বন্ধে আমার 'কছ_ ব্যান্তগত আভজ্ঞতা হয়োছিল, 
তবে সেগাঁল তত সাংঘাতিক ধরনের ছিল না। যাঁদও 'তিন্ততা সাঁন্ট করবার পক্ষে সেগুলি 
ছিল যথেম্ট। 

জাতিগত এই সব বিরোধে ভারতীয়েরা আইনের কোন সাহায্য পেত না। ফলে 
কিছুকাল পরে ভারতীয়গণ অনন্যোপায় হয়ে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করল। রাক্তাঘাটে, 
ট্রামে, রেলগাড়ীতে তারা আর মুখ বুজে সব সহ্য করত না। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল! 
সন্ত ভারতীয়দের সমীহ করে চলা হতে লাগল। তখন চাঁরাঁদকে এ কথা রান্ট্র হয়ে গেল 
যে ইংরেজ দৌহক শান্ত ছাড়া আর কিছু বোঝে না বা সম্মান করতে জানে না। এই 
ব্যাপারাটই মনস্তত্বের দক থেকে সন্াসবাদমূলক বৈস্লাবক আন্দোলনের 'ভাত্ত হয়ে 
দাঁড়য়োছল-_অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে। 

উপরে বার্ণত আভিজ্ঞতা স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করোছিল 
1কন্তু তা আমার মনোভাবকে কোনও 'না্ট ঈদকে চালিত করার পক্ষে যথেন্ট ছিল না। 
তার জন্য প্রয়োজন ছিল মহাযুদ্ধের ধাক্কা। ২৯১৪ সালের জুলাই মাসে যখন শয্যাশায়শ 
অবস্থায় পান্রকাগুলি পড়ে কাটাচ্ছি, এবং যোগী ও সন্ম্যাসীদের সম্বন্ধে িছুটা মে হমনন্ত 
ঘটেছে, তখন আমার সমস্ত ধারণার পুনর্বিচার ও এ যাবৎ স্বীকৃত মূল্যগাঁলর পুন- 
নির্ধারণে ব্যাপৃত হলেম। জাতির জীবনকে দুটি অংশে ভাগ করা এবং তাদের একটিকে 
বিদেশীীর হাতে তুলে দয়ে অন্যাট আমাদের 'নজেদের জন্য রাখা ক সম্ভব 2 অথবা জীবনকে 
সমগ্রভাবেই গ্রহণ বা বন আমাদের পক্ষে অবশ্য করণীয় ?ঃ নিজেকে যে উত্তর আম 'দিয়ে- 
ছিলাম তা একেবারে পরিজ্কার ছিল। যাঁদ ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সভ্যজাতিতে 
পাঁরণত হতে হয় তাহলে তার মূল্য দিতেই হবে, এবং কোন প্রকারেই তার পক্ষে দৌহক 
বা সামারক প্রশ্নাট এঁড়য়ে যাওয়া চলবে না। যাঁরা দেশের ম্ণান্তর জন্য কাজ করবেন, তাঁদের 
সামারক ও অসামারক উভয়াবধ শাসনভার গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। রাজনোতিক 
স্বাধাঁনতা আবভাজ্য এবং এর দ্বারা বৈদেশিক শাসন 'ও অধাীনতামুস্ত পূর্ণ স্বরাজ বোঝায়। 
যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে জাতির সামরিক শক্তি নেই, সে জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষা 
করতে সমর্থ হবে এমত আশা করা যায় না। 

অসুখ থেকে সেরে উঠবার পর আম আবার আমার স্বাভাঁবক কাজকর্ম শুরু করলাম 
এবং আঁধকাংশ সময় বন্ধুূদের সঙ্গে কাটাতে লাগলাম, কন্তু ভিতরে 'ীভতরে আমার অনেক 


আমার কলেজে যোগদানের আগে কয়েকবার ছাত্ররা ইংরেজ অধ্যাপকদের ধরে খুব মেরেছিল। 
এই সব ঘটনার বিবরণ সফয়ে রক্ষা করা হত এবং পুরুষানুক্রমে গল্পগুলি চলে আসাছল। 

কলেজে একজন ছান্কে জানতাম, দৈ ভাল মষ্টযোদ্ধা ছিল; শহরের যে অণ্চলে 'ব্রীটিশরা বাস 
করত সেখানে সে স্বাস্থ্য-ভ্রমণে বের হত এবং টামদের সঙ্গে ঝগড়া লাঁগয়ে 'দত। ণ 
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পারবর্তন হয়ে গিয়েছিল; সংখ্যা ও উৎকর্ষর দিক দিয়ে আমাদের দলটি দ্ুত বৃ্ধি 
পাচ্ছিল। সদস্যদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও উদীয়মান এক 'চাকৎসককে* উচ্চশিক্ষার জন্য 
ইংলন্ডে পাঠানো হল যাতে সো ফরে এসে দেশ ও দলের আঁধকতর সেবা ও সাহায্যের কাজে 
লাগতে পারে। প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে তার ব্যয় 'নর্বাহের জন্য ছু কিছু সাহায্য 
করেছিল এবং আমি আমার বাঁত্তর একটা অংশ 'দয়েছিলাম। এর পর আর একজন 
বাশম্ট সদস্য ইন্ডিয়ান মোঁডকেল সা্ভসে একাঁট কার্যভার গ্রহণ করল, এবং আশা করা 
হয়োছল যে, তার দ্বারা সে মূল্যবান আঁভজ্ঞতা লাভ করবে এবং ভাবষ্যতের কাজের' জন্য 
[কছু অর্থ স্ণয়ও হবে। 

দু বছর ঝড়ের মত জাঁবনযান্রার ফলে আমার পড়াশুনার অবস্থা শোচনীয় হয়ে গিয়ে- 
ছিল। ১৯১৫ সালে ইন্টারামাডয়েট পরাক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও (যো অবশ্য 
একাঁট সহজ ব্যাপার ছিল), তাঁলিক।র নীচের 'দকে আম স্থান পেয়োছলাম। ক্ষাণকের 
জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হল, এবং আমি সংকল্প করলাম ডিগ্রী পরীক্ষায় ভাল 
ফল করব। 

আমার ডিগ্রী পরাক্ষার জন্য আম দর্শনে অনার্স নিলাম-বহ্াদন ধরে আমার 
এরকম ইচ্ছা ছিল। মনে প্রাণে নিজেকে পড়াশুনায় নিয়োজত করলাম। আম।র কলেজ 
জীবনে এই প্রথম আম পড়াশুনায় অগ্রহ বোধ করলাম। কিন্তু যা লাভ করলাম, বাল্য- 
কালে যেমনটি ভেবোছলাম, তার চাইতে একেবারে অন্যরকম 'ছল। স্কুলে পড়বার সময় 
ভেবেছিলাম যে দর্শন নিয়ে পড়'শুনা করল প্রজ্ঞা লাভ করব__জাীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
মৌলিক প্রশ্নগ্ির 'বষয়ে জ্ঞানের আঁধকারী হব। সম্ভবত, দর্শন নিয়ে পড়াশুনাকে 
কোনও এক রকমের যোগাভ্যাসরূপে ধরে নিয়েছিলাম, এবং সেজন্য হতাশ হতে বাধ্য হয়ে- 
িলাম। প্রকৃতপক্ষে যান্তপূর্ণ চিন্তাশীলতা ও 'বচারশান্তর আঁধকারী হলাম কিন্তু 
জ্ঞানলাভ হল না। পাশ্চান্ত্য দর্শন শুরু হয় সংশয় নিয়ে কেউ কেউ বলেন, ইহা শেষও 
হয় সংশয়ের মধ্যে)। সমালোচকের দৃম্টিতে সব কিছুকে তা বিচার করে। বিশ্বাসের 
উপর 'নর্ভর করে কোন কিছুকে মেনে নেয় না; আর য্ান্তুর সাহায্যে তক করতে এবং 
ভুলগ্ীল ধরতে ইহা আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্য কথায় বলা যায়, পূর্বের বদ্ধমূল 
ধারণাগুল থেকে এট আমাদের মনকে মস্ত করে। এতে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যে 
বেদান্তকে অবলম্বন করে এতাঁদন আম গড়ে উঠোছ তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। 
নিতান্তই জ্ঞাননুশশীলনের জন্য, জড়বাদের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম। 
শীঘ্রই আমাদের দলের আবহাওয়ার সঙ্গে আমার সঙ্ঘর্য বেধে গেল। এই প্রথম আমি বুঝতে 
পারলাম যে সাঁত্যকারের কোনও মস্ত ব্যান্তর পক্ষে প্রমাণ ও যান্ত ভিন্ন কিছ. গ্রহণ করা 
উচিত নয়, 'কল্তু এদের মতগনলর মধ্যে গোঁড়াঁম আছে, অনেক কিছ তারা 'বিনা যুক্তিতেই 
মেনে নিয়েছে। 

পড়াশুনা নিয়ে বেশ আনন্দে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার জীবনে অকস্মাৎ 
একাঁটি ঘটনা ঘটে গেল। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে একাদন সকালে যখন আম 
লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন শুনলাম যে একজন ইংরেজ অধ্যাপক আমাদেরই শ্রেণীর কয়েক- 
জন ছাত্রের সঙ্গে দূববহার করেছেন। খোঁজ 'নয়ে জানা গেল যে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী 
1৬7. 0- এর লেকচার ঘরের পাশের বারান্দা 'দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে 7.9 গোলমালে 
বিরন্ত হয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসেন এবং ছাত্রদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল 
তাদের অনেককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক. ক্লাস থেকে একজন প্রাতানাধ 
[নর্বাচন করার নিয়ম ছিল, যাদের সঙ্গে সাধারণ [বিষয়ে অধ্যক্ষ পরামর্শ করতেন এবং আম 
ছিলাম আমার ক্লাসের প্রাতানাধ। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারাট আম অধ্যক্ষকে জানালাম এবং 
অন্যান্য 'বষয়ের মধ্যে এই প্রস্তাব করলাম যে, যে সমস্ত ছান্রকে অপমান করা হয়েছে, 
11. ০0-র তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অধ্যক্ষ বললেন যে, যেহেতু 219 
ইশ্ডিয়ান এডুকেশনাল সাভিসের একজন সদস্য, একাজ করবার জন্য তিনি তাঁকে বাধ্য করতে 
পারেন না। তান আরও বললেন যে, 7.০ কোন ছাত্রের প্রাত দ্‌ব্যবহার বা তাদের 
বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেন নি- তবে 'তাদের হাত ধরে সাঁরয়ে দিয়েছেন, মান্র, যাকে অপমান 
বলে ধরা যায় না। স্বভাবতই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এবং পরাঁদন' সমস্ত ছাদের 
একটি সাধারণ ধর্মঘট হল। এই ধর্মঘটকে ভেঙ্গে দেবার জন্য অধ্যক্ষ সব রকমের দমনমনলক 


রাবি ডিল ডা একা রানী মাহনাকে না রো হল 
থেকে যায় এবং ভারতবর্ষে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করোন। 


৪৯ 


ও কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। এমন কি মুসলমান 
ছান্রদের নিরস্ত করার জন্য মৌলবা সাহেবের সকল চেষ্টাও ব্যর্থতায় পাঁরণত হল। তদ্রুপ 
স্যার পি সি রায় ও ডান্তার ড এন মাল্লকের মত জনীপ্রয় অধ্যাপকদের আবেদনেও কাজ 
হল না। অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে, অধ্যক্ষ সকল অনুপাস্থত ছান্ের উপর 
একটা পাইকারী জরিমানা ধার্য করলেন। 

প্রোসডোন্সি কলেজে এই ধর্মঘটের সাফল্যে সারা শহরে প্রবল উত্তেজনার কারণ 
হয়েন্ছিল, ধর্মঘটের ছোঁয়াচ ছাড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াতে শুরু করলেন। 
আমার অধ্যাপকদের একজন-যনি আমাকে ভলবাসতেন, ভয় পেয়ে গেলেন যে ধর্মঘটের 
নেতাদের একজন হসেবে আম বিপদে পড়ব। 'তাঁন আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে 
চুপ চুপি জিত্ভাসা করলেন িসের মধ্যে আম জাঁড়য়ে পড়েছি তা আম বুঝাঁছ কনা । 
আম বললাম, হ্যাঁ আম জানি, যার উত্তরে তিনি বললেন যে, আর ছু তাঁর বলবার 
নেই। যা হোক দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘটের শেষে 71. 0-কে চাপ দেওয়া হল। তান 
ছান্রদের প্রাতনিধিদের ডেকে পাঠালেন এবং আপোষে তাদের সাথে ঝগড়া 'মাঁটয়ে 
ফেললেন। উভয় পক্ষের দিক থেকে সম্মানজনক একটা সূত্র ইতিমধ্যেই বের করা হয়োছল। 

পরদিন পড়াশোনা শুরু হল, এবং ছাত্ররা "ক্ষমা কর ও যা হয়েছে ভুলে যাও' 
এরকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে ক্লাসে যোগদান করল, স্বভাবতই আশা করা হয়োছিল যে, 
ধর্মঘটের সময় অধ্যক্ষ যে সব শাঁস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করোছলেন, 'মিটমাট হয়ে যাবার 
পর 'তাঁন সেগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন; কিন্তু নিরাশ হতে হল। তন এক চুলও 
নড়বেন না-দারদ্র্যের জন্য অপারগ না হলে ছাত্রদের জাঁরমানা দিতেই হবে। ছান্রদের সাথে 
সাথে অধ্যাপকদের সকল আবেদনও নিষ্ফল হল। এই জাঁরমানা ছান্রদের মধ্যে ক্ষোভের 
সণ্চার করল, কিন্তু কিছুই করতে পারা গেল না। 

প্রায় একমাস পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অনুরূপ আর এক ঘটনা ঘটল। খবর 
ছাড়িয়ে পড়ল যে 17. 0 আবার এক ছারের প্রাত দূ্ব্যবহার করেছেন--কিন্তু এবার ছান্লাট 
ছিল প্রথম বার্ধক শ্রেণীর। ছাত্রদের কি করণীয় ? ধর্মঘটের মত নিয়মতান্ত্রক প্রাতিবাদ- 
গুলোর দ্বারা কেবল শাস্তিমৃলক ব্যবস্থাই ডেকে আনা হবে এবং অধ্যক্ষের কাছে সমস্ত 
আবেদনও বফল হবে। সতরাং কিছু ছু ছান্ন 'স্থর করল তারা নিজেরাই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবে । এর ফল হল এই যে 11.0-র বিরুদ্ধে বলপ্রয়েগের পল্থা বেছে নেওয়া 
হল এবং তদনুষায়ী তাঁকে নিদারুণভাবে প্রহার করা হল। সংবাদপত্রের আঁফস থেকে 
গভন*মেন্ট হাউস পযন্ত সবর্ত দারুণ উত্তেজনার সৃন্টি হল। 

সে-সময়ে আভযোগ করা হয়োছিল যে ছান্ররা .. ০-কে পশ্চাত দক থেক 
আক্রমণ করেছে এবং সিশড় থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দিয়েছে । এই আভিযোগ সম্পর্ণ 
মিথ্যে। 1৬70 পশ্চাত দিক থেকে একটা আঘাতই শুধু পেয়োছলেন, 'কন্তু তা ধর্তব্যের 
মধ্যে নয়। তাঁর আকুমণকারারা--যারা তাঁকে ফেলে দিয়েছিল- সকলেই তাঁর সম্মূখে তাঁর 
সাথে একই স্থানে দন্ডায়মান 'ছিল। নিজে একজন প্রত্যক্ষদ্শ ছিলাম বলে প্রাতবাদের 
ভয় না করে জোর 'দয়ে আমি তা বলতে পাঁর। ছান্রদের প্রাতি ন্যায়াবচার করতে হলে এই 
এই 'বিষয়াট পাঁরন্কার করে নেওয়া প্রয়োজন । 

এর পরেই বাংলা সরকার কলেজ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে ও এ প্রাতষ্ঞঠনে রুমাগত 
গোলমালের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কামিটি নিয়োগ করে এক ইস্ত হার 
প্রচার করলেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকার খুব রস্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং অবাধে এরূপ 
গুজব ছাঁড়য়ে পড়েছিল যে চিরকালের মত কলেজ বন্ধ করে দিতেও সরকার ইতস্ততঃ 
করবেন না। ছান্রদের বিরুদ্ধে সরকার অধ্যাপকদেরই পুরোপ্নীর সমর্থন জানাতেন সন্দেহ 

নেই; কিন্তু দর্ভাগ্যবশতঃ সরকার ইস্তাহার নিয়ে গভর্ণমেন্টের সাথে অধ্যক্ষের ঝগড়া 
যেন যেহেতু সরকারী আদেশগুলো তাঁকে পরামশ* না করেই জারী করা হয়েছিল; 
তান মনে করোছিলেন যে তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে ও মর্যাদা ক্ষু্ন হয়েছে। 
তান মাননীয় 'শিক্ষা-সঁচিবের সাথে দেখা করে সেখানে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা 
করলেন। পরাঁদন আর একটা সরকার ইস্তাহার প্রচার করে বলা হল যে মাননীয় সাঁচবকে 
ব্যান্তগত গুরুতর ধরনের অপমান' করার জন্য অধ্যক্ষকে, সামায়কভাবে পদচ্যুত করা হল। 


১ পরে, সম্ভবতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করবার পর, অধ্যক্ষকে এ পদে আবার বহাল করা হয়েছিল এবং 
তারপর 'তাঁন একেবারেই অবসর গ্রহণ করেন, এখানে ন্যায়সগ্গতভাবে বলতে শেলে অবশ্যই বলব যে, 


৪২ 


কিন্তু অধ্যক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা চলে ধাবার পূর্বে তিনি কিছু কাজ করোছিলেন। 
তাঁর অপরাধীদের তালিকায় যে সব ছাত্রের নাম ছিল, অ'মার নামও [ছল তাদের মধ্যে, 
তাদের সকলকে 'তিনি ডেকে পাঠালেন। আমাকে লক্ষ্য করে তান যে কথাগুলো বললেন-_ 
প্রায় গর্জন করে উঠলেন-_ সেগুলো ভুলবার নয়, 'বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব নম্টের 
গোড়া। আমি তোমাকে কলেজ থেকে বহিচ্কার করে 'দিলাম।' আম 'ধন্যবাদ' বলে বাড়া 
চলে এলাম। শঙ্করাচার্ষের মায়া সম্পূর্ণ অসার বলে বোধ হল। 

এরপর শীঘ্রই গভার্ণং বডির সভা বসল এবং অধ্যক্ষের আদেশ অনুমোদন করা 
হল। প্রোসডেন্পী কলেজ থেকে আম বহিচ্কৃত হলাম। অন্য কোনও কলেজে পড়ার 
অনুমাতি দেবার জন্য 'িশ্বাঁবদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানালাম । তা অগ্রাহ্য হল। সুতরাং 
কা্তঃ আমাকে বিশ্বাবদ্যালয় থেকেই একেবারে বাঁহম্কৃত করা হল। 

এখন কী করণীয় ঃ কোনও কোনও রাজনীতাঁবদ এই বলে আমাকে সান্ত্বনা 
দিলেন যে অধ্যক্ষের এই আদেশ দেবার কোনও আঁধকার নেই কারণ তদন্ত কাঁমাট তাঁর 
ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সকলের দৃম্টি নিবদ্ধ হল কাঁমটির দিকে। 

প্রান্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ও হাইকোর্টের বিচারপাঁত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
কঁমাটর সভাপতি হয়োছিলেন। স্বভাবতঃই আমরা স্াবচার আশা করোছিল'ম। ছান্রদের 
পক্ষ থেকে যাদের সাক্ষ্য দতে হয়োছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন 'ছিল'ম। আমাকে 
সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করা হল-_- 17. 0-র ওপর এই আকব্রমণকে আম সমর্থন কার 
কি না। আম উত্তর দয়োছলাম যে যাঁদও এই আব্লমণকে সমর্থন করা যায় না, ?কল্তু 
ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার গুরুতর কারণ ছিল। তার পর আম গত কয়েক বছরে প্রোসডেল্পী 
কলেজে ব্রিটিশদের কুকীর্তগুলোর আনুপৃর্বক বিবরণ দিতে শুরু করলাম। এটা একটা 
গুরুতর আভযোগ ছিল, কিন্তু পশ্ডিতন্মন্যের দল মনে করলেন যে, অন্য কথা বাদ 'দয়ে 
17. ০-র ওপর আক্রমণকে বিনাসর্তে বনন্দা না করে আম আমার নিজের ভাবষ্যং নম্ট 
করোছ। তবুও আমার মনে হয়োছিল যে আমার ওপর তার ফল যাই হোক না কেন, আম 
ঠিক কাজই করোছ। 

অনুকূল কিছু ঘটতে পারে, নৈরাশ্যের মধ্যেও এরূপ একটা আশা নিয়ে আরও 
কিছুদিন কলকাতায় থেকে গেলাম। কাঁমটি রিপোর্ট পেশ করলেন এবং তাতে ছান্রদের 
অনুকূলে একটা কথাও 'ছিল না। কেবল আমার নামটাই আলাদা করে উল্লেখ 
করা হয়োছিলল_অতএব আমার ভগ্য নির্ণত হয়ে গেল। 

ইতিমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পাই- 
কারাভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, এবং সর্বশেষ শিকার যারা হয়োছিল তাদের মধ্যে প্রোসডেল্সী 
কলেজের কয়েকজন বাঁহন্কৃত ছাত্র ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা শাঁঙ্কত হয়ে জরুরী 
পরামর্শ করলেন। সকলেই একমত হলেন যে কোন 'বশেষ কর্মোপলক্ষে ছাড়া কলকাতায় 
থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব আমাকে কটকের মত শান্তিপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ কোনও স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া উচত। 

রাঁন্রতে ট্রেনের মধ্যে বাঙ্কের উপর শুয়ে গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলো আবাব 
1বচার করে দেখলাম । আমার ছান্রজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমার ভাঁবধ্যং অন্ধকার 
ও আনাশ্চিত। িন্তু আঁম দুঃখত হইনি-যা করেছি তার জন্য আমার মনে 'বন্দুমান্ত্ 
অনুতাপ ছিল না। বরং আমি যে ঠিক কাজ করেছি, আমাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার 
জন্য লড়েছি এবং মহৎ এক উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি, এজন্য আমার মধ্যে এক 
পরম তৃপ্তি ও আনন্দবোধ ছিল। 'িনজেকে বোঝালাম, ত্যাগ 'বনা জীবনের মূল্য ক, 
এবং ঘাময়ে পড়লাম। 

১৯১৬ সালের ঘটনাগুলোর অন্তার্নীহত তাৎপর্য তখন আম সামান্যই বুঝতে 
পেরেছিলাম। আমার অধ্যক্ষ আমাকে তাড়য়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমার 
ভবিষ্যৎ জাঁবনের গাঁতি ঠিক করে 'দিয়োছলেন। আমি আমার নিজের সামনে একটা 
দৃঙ্টান্ত স্থাপন করোছলাম, ভাঁবষ্যতত যা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সহজ হবে না। 
এক সমন্কটের মধ্যে সাহস-ও স্ঘৈর্য নিয়ে দাঁড়য়োছ এবং আমার কর্তব্য পালন করোছ। 


কয়েকবার পুলিসের নির্যাতন থেকে ছান্রদেরকে বাঁচাবার ফলে 'তিনি তাদের খুব প্রিয় ছিলেন। বর্তমান 
ঘটনায় সম্ভবতঃ তিনি কিংকতরব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষগণকে না ছাত্রদের কোন পক্ষকে 
1তনি পুরোপুরি সমর্থন করবেন তা ঠিক করতে পারেন নি। দুটোর মধ্যে একটা. যাঁদ তিনি করতেন, 
একপক্ষ অন্ততঃ তাঁর 'দকে থাকত। ৃ 
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আমার মধ্যে আত্মাবশ্বাস ও সেই সঙ্গে উদ্যমশশলতা গড়ে উঠোছল, যা ভবিষ্যতে 
আমার খুব কাজে লাগবে । অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলেও, নেতৃত্বের ও তার আন.ষাঁঙ্ক 
আত্মত্যাগের স্বাদ আম পেয়েছিলাম। এক কথয়, আমার চাঁরন্র তৈরী হয়ে গিয়েছিল 
এবং প্রশান্তচিত্তে ভাবষ্যতের সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়োছলাম। 


অন্টম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষার পুনরারম্ভ 


১৯১৬ সালের মার্চের শেষাশেষি একজন বাঁহম্কৃত ছাত্র হিসাবে কটকে এসে উপ্পাস্থত 
হলাম। ভাগ্যক্রমে, এ আখ্যার সাথে কোনও কলঙ্ক যুস্ত ছল না। ছান্ররা সর্ব শ্রদ্ধামা শ্রুত 
সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে দেখেছে, কারণ আম তাদের জন্যই লড়াই করোছি। আমার 
[পতামাতার মনোভাবের কোনও পাঁরবর্তন হয় নি এবং আশ্চর্যের 'ীাবষয় যে কলেজের 
ঘটনা বা ততে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে আমার পতা কখনও একটা কথাও আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন নি। কলকাতায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা অ'মার দুভোগে আমার প্রাতি 
সহানুভীতিশশীল ছিলেন কারণ তাঁদের 'বশ্বাস ছিল যে, যে পাঁরাস্থাতর সম্মুখীন আমাকে 
হতে হয়োছল তাতে আম ঠিক কজই করোছিলাম। আমার 'পতামাতা গাম্ভনর্য বজায় 
রেখে চলতেন; তৎসত্তেও তাঁদের আচরণ থেকে যতদূর বিচার করতে প'রতাম, তাঁদের 
মনোভাব বোধহয় এরকম ছিল যে, ছাত্রদের মুখপান্র ছিলাম বলেই আমাকে কষ্ট স্বীকার 
করতে হয়েছে। এটা জেনে পরম স্বস্তিবোধ করেছিলাম যে, যাঁদের সাথে আমাকে দবারান্র 
কাটাতে হত তাঁরা আমার প্রাতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং আঁম বিতাঁড়ত হয়োছি বুল 
মন্দ কোনও ধারণা তাঁরা আমার সম্বন্ধে করেন 'ন। 

সুতরাং আমার পাঁরবারের সাথে আমার সম্পকেরে অবনাত হয় নি; বরং উন্নাতি 
ঘটোছল। দলের সম্বন্ধে এ একই কথা বলা সম্ভব ছিল ন।। সারা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 
মাসের উত্তেজনাকর ঘটনাগুলোর মধ্যে আম তাদের সঙ্গে পরামর্শ কার নন এবং একেবারে 
আমার নিজের উদ্যোগেই কাজ করে গিয়েছিলাম, পরে জেনোছলাম যে, যা করোঁছি তাকে 
তারা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করোনি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এাঁড়য়ে চলতে 
দেখলেই তারা খুশী হত। যখন কলকাতা ত্যাগ কর।'র সংকল্প করল'ম তখন তাদের তেমন 
কোনও সংবাদ দিইনি; যাঁদও পূর্বে তাদের সঙ্গে 'দিবারান্র কাঁটয়োছ, তাদের ভাঁবষ্যতের 
পারকজ্পনাগ্দলোতে অংশগ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে দলটা একটা সুসংহত প্রাতষ্ঠান হয়ে 
উঠোছল। কলকাতার বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে যারা 'বাভন্ন শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিল তাদের আধকাংশই একটা বোর্ডং-এ বাস করত; যারা বাড়ীতে বা অন্যান্য হোস্টেল- 
গুলোতে থাকত ত.রা প্রতিদিন 'বকেলে আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য সেখানে 
এসে সমবেত হত। দলাঁট তার মুখপন্ররূপে গোপনে প্রচারের জন্য একটা হাতে লেখা পান্নকা 
বের করত। সদস্যদের 'বাভন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়ামত 'শক্ষাদ'ন করা হত, 
এবং যেহেতু নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত সেজন্য গীতার ক্লাসগুলো 
বৈকালিক এইসব সমাবেশের স্বভাবতঃই একটা নিয়ামত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়য়েছিল। 

এটা সহজেই বোধগম্য যে, দুইবছর আগে যখন গুরুলাভের জন্য গৃহ ও সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম তখন মনের দিক থেকে যে মানুষ আম ছিলাম, 
সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পর ভিন্ন প্রকতির হয়ে গিয়োছিলাম। এই পাঁরবর্তন কিছুটা 

অ.ক্মিকভাবে-_একটা ঝড়ের মত--ঘটেছিল এবং সবাক ওলট পালট করে 'দিয়েছিল। 
িন্তু ঝড় বয়ে যাওয়ার বহুকাল আগেই আমার ভেতরে নিঃশব্দে এক পাঁরবর্তন ঘটে 
যাঁচ্ছিল, যে সম্বন্ধে আঁম তখন সচেতন ছিলাম না। প্রথমতঃ আমাকে টেনে 'নয়ে যাঁচ্ছল 
সমাজসেবার দিকে । দ্বিতীয়তঃ, অমার সকল পাগলাম সত্তেও, নৌতক বল লাভ করাছলাম। 
কাজেই, যখন আকাঁস্মক একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হলাম, যা আমার সামাজিক কর্তব্য- 
বোধের পরীক্ষা-স্বরূপ ছিল, তখন পাছয়ে আসি নি। অকম্পিতভাবে স্থির হয়ে দাঁড়য়ে- 
ছিলাম ও আনন্দের সাথে ফলাফলের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়োছলাম। লাজুক 
প্রকীত ও আত্মসংশয় শূন্যে মালয়ে নিসার 
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এখন আমার কি করণীয় 2 পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না 
কারণ কোথায় ও কবে আমাকে আবার শুরু করতে হবে তা আম জানতাম না। আনাঁদর্ট 
কালের জন্য এই বহিন্কার কার্যতঃ স'রা জীবনের জন্য শাস্তির সামিল 'ছল, এবং এরকম 
কোনও নিশ্চয়তা ছিল না যে, বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কিছুকাল পরে নরম হয়ে 
আমাকে পুনরায় অমার পড়াশোনা শুরু করবার অনুমাতি দেবেন। আমাকে বিদেশে 
পড়তে পাঠানো হবে কনা এ বিষয়ে আমার পিতামাতার আভগ্রায় জানতে চেম্টা করলাম, 
[কিন্তু আমার পিতা এ প্রস্তবে তীব্র আপাঁন্ত জানালেন। তাঁর দডঢ় আঁভমত ছিল এই যে 
বি"দশে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগে আমাকে অমার বংশের নামে যে কলঙ্ক পড়েছে 
তা অপনোদন করতে হবে। অর্থাধ কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকেই আমাকে প্রথমে ডিগ্রী 
লাভ করতে হবে। 

সুতরাং বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে পর্যন্ত না তাঁদের আদেশগুল পনার্ববেচনার 
কথা চিন্তা করছেন, ততাঁদন*্অ'মাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে কোন- 
রকমে সময় কাটাতে হয়োছিল। বইপন্ন দূরে সারয়ে রেখে আমি গভীর উৎসাহের সঙ্গে 
সমাজসবায় লেগে গিয়েছিলাম । তখনকার দিনে উীঁড়ঘ্যায় কলেরা ও বসন্তের মত মহা- 
মারীর প্রাদুর্ভাব প্রায়ই ঘটত। আঁধকাংশ লোক এত দরিদ্র ছিল যে ডক্তার দেখাতে পারত 
না, এবং পারলেও শশ্রুষা করবার লোক পাওয়া ছিল আরও এক কঠিন ব্যাপার। কখনও 
কখনও এরকম ঘটত যে, যাঁদ কোন হোস্টেল বা বোর্ডং-এ কলেরা দেখা দিত, তাহলে তার 
বাঁসন্দারা আক্রান্তদের তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তঁ্পি-তজ্পা সুদ্ধ সরে পড়ত। 
এতে 'বাঁস্মত হবার কোন কারণ নেই, কেন না িলওনার্ড রজার্সের গবেষণ নূসারে স্যালাইন 
ইঞ্জেকশনের চিকিৎসা চালু হওয়ার আগে কলেরা ছিল অন্যতম মারাত্মক ব্যাঁধ, এবং সঙ্জে 
সঙ্গে খুবই সংক্কামক। ভাগ্যক্রমে, ছাত্রদের মধ্যে একাঁট দল ছিল-আমার পুরোনো বন্ধদরা 
কেউ কেউ এ দলে ছিল, যারা শহরের 'বাভল্ল অঞ্চলে গিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে শশ্রুযার 
কাজ করত। আম সানন্দে তাদের সঙ্গে যোগদান করলম। কলেরা ও বসন্তের মত এই- 
রকম মারাত্মক ব্যাঁধগ্ীলর দিকে আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ 'দয়েছিলম, তবে অন্যান্য 
ব্যাধ হলেও আমাত্দর সাহায্য পাওয়া যেত। আমরা স্থানীয় 'সাঁভল হাসপাতালের 
কলেরা ওয়ার্ডেও িউাঁট দতাম। কারণ সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন নার্স ছিল না, এবং 
অজ্ঞ ও. অপারচ্ছন্ন ঝাড়ূদারদের হাতে শুশ্রুষার কাজ ছেড়ে দেওয়া হত। পর্যাপ্ত 
শৃশ্রধার ভীষণ অভাব সত্বেও হাসপাতলে কলেরায় মৃত্যুর হার সেই গ্রামাট পথকে অনেক 
কম ছিল, যেখানে দু-বছর আগে একজন আধা-ডান্তারের নেতৃত্বে হোমিওপ্যাঁথ ওষুধেব 
একাঁট বাক্স 'নয়ে আমরা হাঁজর হয়োছলাম। আসল কথা হল স্যালাইন ইঞ্জেকশন মল্ের 
মত কাজ করত, রোগের প্রাথামক অবস্থায় প্রয়োগ করা হলে সেরে ওঠর শতকরা আ'শ 
ভাগ সম্ভাবনা থাকত। 

কলেরা রেগীদের সেবা করে আমরা খুব আনন্দ বোধ করতাম, বি:শষতঃ যখন 
দেখতাম যে তার দ্বারা কয়েকজন রোগণীকে মৃত্যুর মৃখ থেকে 'ফাঁরয়ে আনা গিয়েছে 
গকন্ত সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে আম সাংঘাঁতিকভাবে অমনোযোগী ছিলাম । যখন 
বাড়ী ফিরতম তখন আমার জামাকাপড়গুলো রোগজনবাণ্‌ থেকে মস্ত করার কেন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতাম না এবং আম কোথায় ছিলাম এ বিষয়ে নিজের থেকে কাউকে ছু? বলতাম 
না। যে কয় মাস ধরে শশ্রুষার কাজ করেছি, অন্যান্য লোকের মধ্যে আমি যে সংরুমণ 
ছড়াইীন বা নিজে আক্লান্ত হই দি, এটা আশ্চর্যের বিষয়। ৃ 

কলেরা রোগীদের সম্বন্ধে আমার কখনও কোনও 'বিরূপভাব ছল না, এমন ক যখন 
ময়লা কাপড়চোপড় নিয়ে নাড়াচাড়া করোঁছ তখনও না; ককিল্তু বসন্ত পেকে উঠবার চরমা- 
বস্থায় এ কথা প্রযোজ্য ছিল না। এরূপ কোন রোগীর শহশ্রষায় প্রবৃত্ত হতে আমার মনের 
সকল শন্তির প্রয়োজন হত। যাহোক, শিক্ষা হিসাবে এজাতায় সেবাকার্যের মূল্য ছিল এবং 
আমি তা এাঁড়য়ে চাল নি। 

এই শহশ্রুষার কাজে আন্াঁ্গক অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব হত। 'চাকৎসা ও শশ্রুষা 
সত্তেও যারা মারা যেত তাদের কি হবে? মৃতদেহগুলোর ভার নিয়ে যথাযথভাবে সেগুলোর 
দাহকার্য করার মত কোনও সাঁমাত ছিল না। বেওয়ারশ দেহগুলোর ক্ষেত্রে পৌর প্রাত- 
্ঠানের ঝাড়ুদারেরা এসে তাদের খুশশ মত সেগুলোর ব্যবস্থা করত। ণকন্তু মত্যুর পর 
নিজের দেহ বেওয়ারিশ বলে গণ্য হবে এটা ভাবতে কারই বা ভাল লাগে ? সেজন্য শহশ্রুষা- 
কারাঁদের কাছ প্রায়ই মৃতদেহ সংকার করার জন্য সাহায্য চাওয়া হত। ভারতা য় প্রথা 
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অনুসারে আমাদের নিজেদেরই মৃতদেহ শমশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্যাঁদি সম্পন্ন করতে 
হত। মৃত ব্যন্তির আত্মীয়স্বজনরা যাঁদ অবস্থাপল্ল হত এবং কেবল স্বেচ্ছাসেবকদেরকেই 
যাঁদ প্রয়োজন হত তাহলে সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ 'ছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্নে অর্থের 
কোনও সংস্থান ছিল না এবং সৎংকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদেরকে চাঁদা তুলে বেড়াতে 
হত। যে সর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকেরা শূশ্রুষা করেছে সেগুলো বাদ দলেও, অন্যান্য বহু 
ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টক্রিয়াঁদ সম্পাদন করার জন্য লোকবলের প্রয়োজন হত এবং এরুপ সাহায্যের 
বাবস্থা আমাদের করতে হত। 

শশ্রুষার কাজ প্রেরণাদায়ক ও 'হিতকর হলেও এতে আমার সমস্ত সময় ব্যয় হত 
না। উপরন্তু শুশ্রুষার কাজটা ছল উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মানত; আমাদের জাতীয় 
সমস্যাগুলোর কোনও একটারও স্থায়ী প্রাতকার এর মধ্যে ছিল না। স্থায়ী ধরনের জাতি- 
গঠনমূলক কাজে অবহেলা করে হাসপাতালের এবং বন্যা দুভরক্ষের সাহায্যদ:নের উপর 
বেশী জোর দেওয়ার জন্য আমাদের দলের মধ্যে আমরা সর্বদাই রামকৃষ্ণ মিশনকে সমালোচনা 
করেছি; তাঁদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, সুতরাং, যূব 
৮858 ৪০৮5৮ , মানাসক 
ক যতাঁদন 
আমি এর মধ্যে ছিলাম ততাঁদন কাজ বেশ ভালই চলাছল। প্রায় এই সময়ই আম অস্পশ্যতার 
সমস্যার সম্মুখীন হই । ছাত্রদের একটা হোস্টেলে, যেখানে আমরা প্রায়ই যেতে ভালবাসতাম. 
মাঝ নামে একটা সাঁওতাল ছান্র ছিল। সাঁওতালদেরকে একটা 'নম্ন জাত বলে মনে 
করা হত: কিন্তু উদারভাবাপন্ন ছাত্ররা তা গ্রাহা না করে মাঝিকে হোস্টেলের একজন 
বাসিন্দারূপে সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিছুকাল সব ঠিকঠাক চলল। একাঁদন 
হোস্টেলের বাঁসন্দাদের মধ্যে একজনের ব্যান্তুগত এক ভূত্য তি কর জানতে পারল যে 
মাঝি সাঁওতাল এবং অন্যান্য ভূত্যদের কাছে গিয়ে সে এর্‌প একটা গন্ডগোল পাঁকয়ে 
তুলতে চেম্টা করল যে মাঁঝ যাঁদ চল না যায় তাহলে তারা হোস্টেলের কাজ করতে 
অস্বীকার করবে। সৌভাগ্যবশত£ঃ, তার এই দাবীতে কর্ণপাত করার মত মনের ভাব 
কারোরই ছিল না এবং এই গণ্ডগোলকে অঙ্কুরেই 'বনম্ট করা হযেছিল। সে সময়ে যা 
আমার মনে হ7য়াছল তা এই ষে. প্রকৃতই উচ্চতর বর্ণের যারা আপাঁত্ত করতে পারত তারা 
কখনও সাঁওত'ল ছান্রের বাপারে বেশ মাথা ঘামায় ঈন- পক্ষান্তরে, যে গিনা 'ানজেই 
তপেক্ষাকৃত নিম্নজাতির ছিল সেই ভত্যাটর ক্লোধই দেখা দিয়েছিল খুব বেশশী। এই ঘটনার 
অল্পাঁদন পরেই মাঁঝ টাইফয়েস্দ অস্ংস্থ হয়ে পড়ল এবং আমরা তাকে বিশেষ যত্ত ও 
অন্কম্পার সথে শশ্রুষা করব ঠিক করলাম। এতে আমার মা আমার সাথে যোগ 'দিয়ে- 
ছিলেন, যা আমার কাছে পরম 'বস্ময় ও আমন্দের বলে বোধ হায়ছিল। 

আমার অবসর সময় কাটানে র জন্য বন্ধ্দের সাঃথ ধর্ম বা ইতিভাসের সাথে সংিলজ্ট 
বাভন্ন স্থানগ্লোতে আঁম 7বডাতে বের হতাম। উল্মান্ত স্থানে জীবনযাপন এবং প্রচ্র 
দ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ছিল: এবং এর দ্বারা অনোর সাম্থ সেই ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগের সযোগ পেতাম. ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যা কখনই সম্ভব নয়। উপরন্ত এই- 
ভাবে বাড়ী থেকে দরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হত যেহেত সেখানে আমার 
গকছুই করার ছিল না এবং বান্তগত যোগ সাধনার প্রীতি আমার আর 7কানও আকর্ষণ 
ছিল না. পাঠপস্তকগলোও পড়বাব আগ্রহ বোধ করতাম না। সপ্রাচীন কাল থেকে 
প্রধান প্রধান ধমাঁয় অনভ্ঠানগ্লো উৎসবে পারণত হয়েছে. যাতে সমগ্র সমাজই অংশগঠাতণ 
করে থাকে । বাঙ্গলা দেশের একাঁট গ্রামের দর্গাপজার কথাই ধরা যাক। পজোর 
দিকটা যাঁদও পাঁচাঁদন মাত্র চলে. কিন্তু এতৎ সংক্রান্ত কাজকর্ম চল কয়েক সপ্তাহ ধরে। 
বাস্তাঁবক পক্ষে, এই সমস্য পৃজোর ব্যাপারে গ্রামের প্রতোক জাত বা পেশার লোককে 
কোন না কোন কাজে প্রযোজন হয়। সতরাং পুজা যাঁদ৭ একাঁট বাঁডতে অনম্ঠিত 
হয়. সারা গ্রামই কিন্ত ওই উৎসবে যোগদান করে এবং আর্দিক দিক থেকেও পোল 
দ্বারা তাবা লাভবান হয়। আমার শৈশবে আমাদের দেশের বাঁড়তে পূজোর পরে একাঁট 
নাটক অঁভনশত হজ. যা সারা গ্রামের লোক উপাজেগ করতে পারত। গত পণ্ণাশ বছর 
ধবে দেশ ক্লমশঃ গরীব হয়ে পড়ার দরুন ও গ্রাম্গাঁল থেকে লোকজন সরে আসায় এইসব 
ধমীর্য় উৎসব অদ্নন্দ কমে লগশ্চ এবং কোন কোন ক্ষেলে একেবারেই লোপ পেমোছ। এর 
মলে গামা অর্থনীতিজে' টাকাকাড়র লেনদেনে ক্ষাত হয়েছে এবং সামাজিক দিক দিয়ে 
ইহা জশবনকে করেছে নরস এবং একঘেয়ে । 
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আর এক প্রকার ধমাঁয় উৎসব আছে যাতে জনসাধারণ আরও প্রত্যক্ষভাবে অংশ- 
গ্রহণ করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে পুজো একটা বাঁড়তে -না হয়ে জনসাধারণের ব্যবহার্য 
কোনও বৃহৎ হলঘরে অনু্ঠিত হয় এবং এর ব্যয়ভার একটা পাঁরবারকে বহন করতে হয় 
না, জনসাধারণই করে থাকে, এই সব উৎসব যেগুলোকে বারোয়ারী পুজো১ বলা হয়, 
ধাঁরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাঁচ্ছিল। সেজন্য ১৯১৭ সালে আমরা এরকম একটা পৃজোর 
আয়েজন করা স্থির করলাম। সামাঁজক দিক দিয়ে তা বিরাট সাফল্য অন করোছল 
এবং সেজন্য পরবতাঁ বছরগুলোতে তা পুনরন্ু্ঠিত হয়েছিল। 

স্মরণ আছে, এ সময়েই মনের এক 'দিক দিয়ে আমার স্পম্ট উল্লাতি হয়েছিল_তা হল 
আত্মীবশ্লেষণেরং অভ্যাস। সেই সময় থেকে বরাবর আম নিয়মিতভাবে এরকম অভ্যাস 
করে আসছি এবং এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এর উদ্দেশ্য নিজের মনের উপর 
তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে আরও ভাল করে জানা। সচরাচর ঘুমাতে 
যাবার আগে অথবা আঁত প্রত্যুষে এটা নিয়ে ছু সময় কাটাতম। এই বিশ্লেষণ দুই 
প্রকারের হত-সে সময়ে আম গনজে যেরকম "ছিলাম তার এবং অমার সমগ্র জীবনের 
বিশ্লেষণ। প্রথমোস্তাট থেকে আমার মনে যে সমস্ত গোপন ইচ্ছে ও আবেগ, আদর্শ ও 
উচ্চাকাওক্ষা ছিল সেগুলো সম্বন্ধে আরও অধিক অবাহত হতে পারতাম। পরেরাটি থেকে 
আমার জীবনকে আঁধকতর ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে, ক্রমাবকাশ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভাঙ থেকে 
তাকে বিচার করতে, অতশতে নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য আমাকে রূপে লড় ই চালিয়ে 
যেতে হয়েছে সে সম্বন্ধে বুঝতে ও আমার ভূলভ্রান্তিগুলো উপলাব্ধ করতে এবং গুলোর 
দ্বারা ভাবষাতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম। 

অজ্পদিন আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমার নিজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুটো আ'বহ্কার 
আম করোছলাম। প্রথমতঃ, তখনও পর্ষ্ত আমার 'াজের মন সম্বন্ধে, আমার মধ্যে 
বাহ্যিক ভদ্র চালচলনের আড়ালে যে বহু কুপ্রবান্ত লাঁকয়ে ছিল এগুলো সম্বন্ধে খুব 
সামান্যই অবগত 'িল'ম। 'দ্বিতশয়তঃ. যে মূহূর্তে আম আমার মধ্যে নীচ অথবা অসঙগত 
কোনও কিছুর প্রতি আমার অঙ্গ নির্দেশে করতাম, সে মুহূর্তে তার অধধেকি জয় 
করতে পারতাম । মনের দুর'লতাগ্‌লো দেহের রোগের মত নয়; সেগুলো তখনই শুধু 
বেড়ে যেত যখন ধরা পড়ত না; ধরা পড়লে পালাবার পথ পেত না। 

এই আত্মীবশ্লেষাণর যে সব আশু প্রয়োগ আম করোছলাম, সেগ্‌লোর মধ্যে 
একটা হল কয়েকটা বিরান্তিকর স্বপ্ন থেকে পারন্লাণ লাভ করা। শৈশবে িকছ্টা সাফলোর 
সঙ্গে এর্‌প স্বগ্নগলাব বিরদ্ধে আমি লড়াই কংরাছ, িন্তু যতই ধীরে ধীরে আমার 
বিশ্লেষণ প্রণালশর উন্নাত হচ্ছিল ততই আরও ভাল ফল লাভ করাছিলাম। বাল্য- 
কালের বিরান্তকর স্বপ্নগূলোর মধ্যে ছিল সাপ. হিংন্ত্র প্রাণী ইত্যাদর স্বপন। সাপের 
স্বপন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রান্রতে ঘুমাবার আগে বসে বসে নিজকে [বিষধর 
সর্পসংকল একটা বদ্ধ ঘরের মধ্য কল্পনা করে বার বা'র বলতাম, 'দংশনের ভয়ে আম 
ভরত নই: মত্যকে আম ভয় কার না।” এইভাবে দ্‌ঢতার সাগে চিন্তা করতে করত 
ঘ:মিয়ে পড়তাম। কয়েকদিন এরকম অভ্যাস করর পর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। 
প্রথম প্রথম আমার স্বপ্নের মধ্যে সাপের আঁবর্ভাব ঘটত 'িন্তি তাতে আম ভয় পেতাম 
না। তারপর সেগুলো একেবাস্রই বন্ধ হয়ে গেল। তননান্য হিংস্র প্রাণী সম্বন্ধীয় স্বগন- 
খনার তু একই ল্থা ফরোছলাম সেই সময় থেকে আমি. আদৌ কোনও কষ্ট 
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কলেজ থেকে যখন আম বাহন্কৃত হই, সে সময় বাড়ি তক্লাসপ ও গ্রেপ্তাবের স্বগ্ন 
দেখতে শর করোছলাম। নিঃসন্দেহে এগলো ছিল আমার অবচেতন মনের চিন্তা ও 
গোপন উৎকণ্ঠাগ্লোর প্রাতিফলন, ধকন্ত কয়েক দিনের ন্চণ্ট'য় সম্প্র্ণরপে পারন্লাণ 
লাভ করেছিলাম। আমাকে কেবল মনে মনে এইরকম কল্পনা করতে হয়েছে যে আমার 


১গত দশ বছর ধরে কলকাতায় পনবায় বারায়ারী পঃ্জো খব জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। এইসব 
পুজোর সদথ সাথে বায়াম কৌশল. প্রদর্শনী ইত্যাদর আয়োজন করা হযে থাকে। 
আখ আমার নিজের মনকে কশ আনবাব জন্য জের চেষ্টায় ও আভজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধাঁতটা 


গাশ্ল্ষেণেব সাহায্যে তার মানসিক দ্বন্যের উৎস বা কারণ বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে তা থেকে 
পায়। 


৪৩ 


কোন অসুবিধে না করেই বাড়শ তল্লাসী ও গ্রেগ্তার চলছে এবং নিজেকে বার বার বলতে 
হয়েছে যে, যাই ঘটুক না কেন আমি বিচলিত নই। আর এক রকম স্বপ্ন, ততটা না হলেও 
মাঝে মাঝে আমাকে বিরন্ত করত; সেগুঁল ছিল পরাঁক্ষা-সংক্রান্ত_ যেমন, হয় আম প্রস্তুত 
নই, কিংবা পরাক্ষার ফল খুব খারাপ হয়েছে। এইরকম স্বপন অয়ত্তে আনবার জন্য ?নজেকে 
বার বার বলতে হয়েছে যে, পরাক্ষার জন্য আম সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং ভালো ফল করব, 
এতে কোন সন্দেহ নেই। আম বহু লোকের কথা জান, যাঁরা বেশ বয়স পর্যন্ত এই- 
রকম স্বপ্নের দ্বারা কল্ট পেয়ে থাকেন এবং কখনও কখনও তাঁরা স্বপ্নের মধ্যে ভীষণ 
ভয় পেয়ে থাকন। এদের পক্ষে আধকতর দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে, ?ন্তু 
তাঁরা লেগে থ.কলে প্রতিকার হবেই। যাঁদ বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নকে স্থায়শ হতে দেখা 
যায়, তাহলে গ্রাতকার নির্পণের উদ্দেশ্যে সেগ্ঁলর সক্ষমতর বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। 

যে স্ব্ন থেকে পারন্রাণ লাভ করা সবাপেক্ষা কঠিন সেগ্ীল হল যৌন-সম্বন্ধীয়। 
এর কারণ, মানৃষের সর্বাপেক্ষা শীল্তশালণ প্রবৃত্তগুলির একটি হচ্ছে যোন-প্রবৃন্ত এবং 
যেহেতু যোঁন-তাড়নার একটি কাল আছে, সেই কারণে মাঝে মাঝে এই রকম স্বপ্ন সৃ্টি 
হয়ে থাকে। তথাপি, অন্তত কিছুটা প্রাতিকার লাভ করা সম্ভব। যা হোক, আমার এ 
আভজ্তাই হয়েছে । পদ্ধাতটি হবে-যে বিশেষ রূপ্পাট কাউকে তার স্বপ্নের মধ্যে উত্তৌজত 
করে, তা মনে মনে কল্পনা করা, এবং নিজেকে বারবার বলা যে এর দ্বারা আর সে উত্তৌঙ্ত 
হয় না-কামকে সে জয় করেছে । উদাহরণস্বরূপ, যাঁদ এমন হয় যে স্তীলোকের দ্বারা কোন 
লোকের কামোন্তেজনা জন্মে, তাহলে ত'র পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হবে, সেই রূপাঁটকে 
মাতা বা বোন হিতসবে মনে মনে কল্পনা করা। যাঁদ একথা মনে রাখা না বায় যে, যৌন- 
তাড়নার একাট কাল আছে যা অন্যান্য প্রবৃত্তগুছিলর বেলায় প্রযোজ্য নয়, এবং যৌন-প্রবাত্তকে 
কেবলমান্র ধীরে ধারে জয় বা মহত্তর প্রেরণ'য় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, তা হলে যৌন-াবষয়ক 
স্বগন দমন করার ব্যাপারে হতাশ হতে হবে। 

আমাদের কাঁহনীর জের টেনে বলতে হয়, এক বছরের অননুপাস্থাতির পর বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃুপক্ষদের কাছে আর একবার আমার ভাগ্য পরণক্ষা করবার জন্য কলকাতায় 
ফিরে এলাম। এট ছিল কঠিন কাজ, িল্তু এ ব্যাপারের চাঁবকাঠিট ছিল স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের হাতে, যিনি কার্যতঃ 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন। 'তাঁন ইচ্ছা 
করলে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহত হতে পারত। ক ঘটবে ত'র জন্য প্রতীক্ষা করতে 
করতে অস্থর হয়ে উঠোছলাম এবং আমার কর্মশান্তকে উপযুস্ত কোন কাজে লাগাতে পারি, 
এইরকম একটা পথ খকুজাছলাম। ঠিক তখনই 4911) 73782196 বাহনীতে নতুন লোক 
সংগ্রহের অভিযান চলাছিল। ইউীনিভাঁ্সট ইনাস্টাটউটে এই উদ্দেশ্যে আহৃত এক সভায় 
হাঁজর হলাম এবং খুব আগ্রহান্বিত বোধ করলাম। িবডন স্ট্রীটে যে আফিসে নতৃন 
প্রাথীঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হাঁচ্ছল. পরাঁদন গোপনে সেখান হশীজর হয়ে আমাকে ভার্তি 
করে নেবার জন্য বললাম। সেনাবাহনীর স্বাস্থ্য পরাক্ষা সর্ববই জঘন্য হয়ে থাকে, এবং 
কোন লজ্জা্বাধকে তারা গ্রাহ্য করে না। নিঃসড্কোচে স্বাস্থয-পরীক্ষার সম্মুখীন 
হলাম। আম 'নাশ্চত ছিলাম যে. অন্যান্য সব পরাক্ষায় আম উত্তীর্ণ হব. গিন্ত চোখেব 
দোষ ছিল বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম। 1..5. অফিসার একজন ভারতীয় জুটে 
গিয়েছিল, অমাক উপযুক্ত বলে চালিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে অনুনয় করলাম : কিন্তু 
তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে. চোখ পরাঁক্ষার জন্য আমাকে আর একজন আফসারের 
কাছে যেতে হবে। বাত্গলায় একাঁট প্রবাদ আছে-_গযেখদন বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে 
হয়-আর এক্ষেত্রে তেমনই ঘটোছিল। এই আঁফসারাঁট, কোন এক মেজর কক -_ চোখের 
ব্যাপারে খুব কডা ছিলেন এবং যাঁদও আশম অন্যানা প্রত্যেকাঁট পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে- 
ছিলাম, তব তানি আমাকে অনুপয্যন্ত বলে রায় 'দিংলন। ভঙগ্ন-হৃদয়ে আমি বাঁড় ফিরে 
এলাম। 

আমকে জানানো হয়োছল যে, 'িশ্বাঁবদ্যালয় কর্তপক্ষগণ সম্ভবত সদয় হবেন, তবে 
আমাকে তখন একটি কলেজ দেখতে হব যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপাঁন্ত না থাকলে 
আমি ভর্তি হতে পাঁরি। বঙ্গবাসী কলেজ অমাকে ভার্ত করে নিতে চেয়েছিল কিন্তু 
সেখান দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়বার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য স্কটিশ চার্চ কলে 
চেস্টা করব 'স্থর করল'ম। যাই হোক, একাঁদন সপ্রভাত কোন সপারশ ছাড়াই 
কলেজের অধ্যক্ষ 101. 92001)15-এর কাপ্ছ সোজা গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে 
বললাম যে আঁম একজন বাঁহস্কৃত 'ছান্ত, তবে 'বশ্বাবদ্যালয় 'নষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং 
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আমি তাঁর কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। স্পম্টতই অমার সম্বন্ধে তাঁর 
ধারণা ভালই হয়োছল, কেননা 'তাঁন আমাকে ভার্ত করে তে সম্মত হলেন, তবে এই 
শর্তে যে যাঁদ প্রোসডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বাধা না দেন। আমাকে তাঁর কাছ থেকে এই 
মর্মে একটি চিঠি আনতে হবে যে স্কাঁটশ চার্চ কলেজে আমার ভার্ততে তাঁর কেন আপান্ত 
নেই। এটি আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। যা হোক, কলকাতায় আমার আঁভিভাবক, 
আমার মেজ দাদা শ্রীযুস্ত শরৎচন্দ্র বসু আমার হয়ে তা করতে চাইলেন এবং নতুন অধ্যক্ষের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তান আমাকে বলোছলেন যে 17. ৬/ খুব সহজেই স্বীকৃত 
হয়েছিলেন, তবে তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলোছলেন। আমি 
গেলাম এবং তিনি আমাকে পূর্ববতর্ঁ বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে পৃঙ্খানুপুঞ্খভাবে জেরা 
করলেন। শেষে এই বলে তান ক্ষান্ত হলেন যে, অতঁত অপেক্ষা ভাবষ্যতের গুর্ত্বই তাঁর 
কাছে বেশ এবং অন্য কোন কলেজে আমার ভার্তর ব্যাপারে ?তাঁন আপাতত করবেন না। 
এমনটি আমি চেয়েছিলাম । প্রোসিডোন্সি কলেজে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা আমার 'ছিল না। 

ভার্ত হয়েই আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করতে লেগে গেলাম। দুঁট বছর 
আমার নম্ট হল, এবং ১৯১৭ সনের জুলাইয়ে যখন পুনরায় তৃতীয় বার্ষক শ্রেণীতে 
যোগদান করলাম তখন আমার সহপাঠীরা, বি, এ, পাশ করে এম, এ গিগ্রীর জন্য পড়াশুনা 
করছে। কলেজে আমি গণ্ডগোল এাঁড়য়ে চলোছিলাম। অধ্যক্ষের পদে 107. 07)001)0151 
এর মত একজন বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশশল লে'ক ছিলেন বলেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নিজে দর্শনের লোক ছিলেন, এবং বাইবেল পড়ানো 
ছাড়াও এ বিষয়ে পড়াতেন। তাঁর বইবেল পড়ানো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল এবং এই 
প্রথম বাইবেল আমার কাছে একঘেয়ে মনে হত না। 7. 7" 97০01-এর বাইহবল 
পড়ানোর সঙ্গে এর পার্থক্য আমার খ্যবই' মনোমত হয়েছিল। কলেজ জীবনটা ছিল 
সাধারণতঃ একঘেয়ে, কেবল কলেজের সমিতিগ্লির বিশেষতঃ দর্শন সাঁনতির সব কার্য- 
কলাপে আমি অংশ গ্রহণ করে তার ব্যাতিক্রম ঘটাতাম। কিন্তু শীঘ্ুই আমার দৈনান্দিন 
জীবনে করার মত আরও কিছু পেয়ে গেলাম । 

গভর্নমেন্ট ভারত-রক্ষা বাহনীর-যা ভারতের আণুটলক বাহন ছিল-_একাঁট 
[বশবাঁবদ্যালয় শাখা গঠন করতে সম্মত হয়োছলেন এবং দুটি কোম্পানশীবাঁশম্ট এই শাখার 
জন্য লোক সংগ্রহের কাজ চলছিল । নিয়মিত সেনাবাহিনীতে স্বাস্থ্যপরাক্ষা যেরকম কঠোর 
হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে সেরকম পরাক্ষা হবে না, বিশেষতঃ দৃম্টিশান্তির ব্যাপারে। অতএব 
আমার ভার্ত হওয়ার একটা সুযোগ ছিল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই পরাঁক্ষার উদ্যোগ 
করাঁছলেন, কলকাতার বিখ্যাত সার্জন স্বর্গত ডান্তার সুরেশচন্দ্র সর্বাঁধকারীং; বাঙ্গ:লশীদেব 
জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করব'র ব্যাপারে যাঁর আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম। 
এবার আমাকে নিরাশ হতে হল না। কলকাতা ময়দানে সাধারণ পোষাকে আমাদের ট্রেনিং 
শুরু হল এবং ফোর্টউইলিয়ামস্থ লিংকনস বোঁজমেন্ট আফসার ও শিক্ষকের ব্যবস্থা 
করলেন। প্রথম দিন নাম ডাকবার সময় সেখানে 'বিচন্র জমায়েত হয়োছল। কারও পরনে 
ধুত (বাঙ্গালী ধরন) কারও পরনে হাফপ্যান্ট (আধা-সামারক ধরন) কারও ফলপ্যান্ট 
(অসামরিক ধরন), কারও খালি মাথা, কেউ পাগাঁড় পরে, কেউ টুপ. ইত্যাঁদ ইত্যাদদ। এরা 
সৈন্য তৈরী করবে মনে হয় নি। কিন্তু দুই মাস পরে যখন অমরা ফোর্টের কাছে চলে 
গেলাম, সামরিক পোষাক পরলাম, এবং তাঁবু গেড়ে রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে শুরু 
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২বাগ্গালশীদের সৈন্যবাণহনশতে ভার্ত করবার জন্য গভর্নমেন্টকে রাজশ করবার আন্দোলনে ডান্তার 
সর্বাধিকারী. ডান্তার এস, কে. মাজ্লক, আধুনা মৃত) ও অন্যান্য কয়েকজন অগ্রণশ হয়োছিলেন। যুদ্ধের 
সময়, গভরন্নমেন্টের যখন জনশান্তর অভাব হল, তখন তাঁরা কৃতকার্য হলেন। বাগ্গালণদের প্রথমে 
2য11)012108 00105- এ যোগ দেবার সংযোগ দিয়ে মেসোপটোমিয়ায় পাঠানো হয়োছল। তারা সেখানে 
খুব ভাল কাজ করায়, তাদের নিষাঁমত বাহনখতে ভার্ত করা হয় 'ণবং 4911) 1৮702196 বাহনশ তখন 
গঠন করা হয়। ভারতীষ আগুলিক বরশহনশতে বাঞ্গালশীদের ভার্ত করা হয়েছিল এবং বিশ্বাবিদ্যালয 
পদাতিক বহন ছিল. এ বাহনশর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা । বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক বাহিনী এখন একটি 
স্থায়ী বাহিনী কিল্তু নিয়মিত বাহিনীতে বাঞ্গালশ ইউনিটগুলি যুদ্ধের পর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯১৬ 
সালে 8592] 80001900৩ গেটাৎ- এব একজন যু্ধফেরৎ আঁফসারের সন্জো আমার সাক্ষাৎ হায়োছিল, 
বান কৃং-এল-আমর'র অবরোধকালে উপাস্থত ছিলেন এবং তারপর তরস্কে একজন বহ্ধবন্দী হয়েছিলেন। 
তাঁর দ:ঃসাহসিক আঁভধানের কাহনীগৃলি শুনে আমি খুব উত্তোজত হয়োছলাম এবং সৈন্যবাহিনীতে 
যোগ 'দদত চেয়োছলাম। 
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করলাম, তখন সমগ্র রূপটি বদলে গেল। চারমাস আমরা শিবির জীবন যাপন করেছিলাম 
এবং িবশেষ উপভোগ করোছলাম। এর মধ্যে কিছাদন কলকাতা থেকে প্রায় ১২ মাইল 
দূরে বেলঘারয়ায় কাটিয়োছলাম, যেখানে রাইফেলের পাল্লায় আমরা বন্দুকচালনা অভ্যাস 
করোছলাম। সন্ন্যাসীদের পায়ের কাছে বসে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং রাইফেল 
কাঁধে দাঁড়য়ে সৈন্যবাহিনীর একদল 'ব্রাটশ আঁফসারের হুকুম তামিল করা-_ি পাঁরবর্তন! 

আমরা কোন য্দ্ধ দোখ নি বা প্রকৃত কোন দুঃসাহাসক কাজ আমাদের করতে হয় ?ন। 
তথাপি আমরা 'শাবর-জীবনে খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম। পূর্বে যাঁদও কখনও আমাদের 
সামারক জীবনের মত কোন কিছুর আঁভজ্ঞতা ছিল না, নিঃসন্দেহে ইহা গিনজেদের মধ্যে 
প্রকৃত ভাই ভাই ভাব জাগয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কুচকাওয়াজ ছাড়াও আমাদের-_ 
সরকারী ও বেসরকারী-_সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ, ও সেই সঙ্গে খেলাধূলার ব্যবস্থা 
ছিল। আমাদের ট্রৌনং-এর শেষের দিকে, অন্ধকারে লড়াই-এর মহড়া হয়োছল যা ছিল 
বিশেষ কৌতৃহলপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ । এই বাহনীতে মজার মজার সব চাঁরন্র ছিল। এবং 
অ.মরা তাদের নিয়ে নানা রকমের কৌতুক উপভোগ করতাম। প্রথমাবস্থায় তাদের আলাদা 
একাট দলে রাখা হত যার নাম দেওয়া হয়োছল “আনাঁড়র দল'। তবে তাদের যেমন যেমন 
উন্নত হত, নিয়ামত বাহনীগুলতে তাদের বছাই করে ভার্ত করে নেওয়া হত। কিন্তু 
জ্যাক জনসনের১ কোনও পাঁরবর্তন ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত অনন্য এক ব্যান্তত্ব বজায় 
রেখেই সে চলোছল, এবং কম্যাশ্ডিং আফসার পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়োছলেন। 

আমাদের আধনায়ক ক্যাপ্টেন গ্রে ছিলেন একট চারন্র। তিন ছিলেন একজন উচ্চ- 
পদাধিকারন, ব্রিটিশ সৈনাবাহনীর প্রাচীন এীতিহ্য বিবেচনা করলে যার মূল্য অনেক। 
তাঁর চাইতে ভূল কোন শিক্ষক পাওয়া কঠিন হত। কটুর স্কটল্যান্ডবাসণ, গলার স্বর 
কক, প্যারেড গ্রাউন্ডে সর্বদাই তিনি গোমড়ামুখো হয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর হদয়টা 
ছিল সোনার মত খাঁটি। তিনি সর্বদাই ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কজ করতেন, যা তাঁর অন্- 
গামীরা জানত এবং সেজন্য তাঁর রুক্ষ ব্যবহার সত্তেও তাঁকে পছন্দ করত। সে সময়ে আমরা 
মনে করতাম যে ক্যাপ্টেন গ্রের জন্য আমরা সব কিছু করতে পাঁর। তান যখন আমাদের 
বাহিনীতে যোগ দেন, ফোর্ট উইীলয়ামের স্টাফ আঁফসাররা এরকম মত প্রকশ করোঁছলেন 
যে সৌনক হিসাবে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বার্থ হবে। ক্যাপ্টেন "গ্র দৌখয়ে ?দয়োছলেন 
যে তাঁদের ধারণা ভুল। আসলে, সকলেই শিক্ষিত ছিলাম বলে আমরা খুব তাড়াতাঁড় শিখে 
ফেলেছিলাম। সধারণ সৌনিকদের যা ?শখতে কয়েক মাস লাগত, আমরা কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যেই তা শিখে ফেলতাম। তিন সপ্তাহ বন্দুক-চালনা শিক্ষার পর আমাদের ও আমাদের 
শিক্ষকদের মধ্যে একটা বন্দক ছোঁড়ার প্রাতযোগিতা হয়েছিল এবং তাতে শিক্ষকগণ 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়োছলেন। আমাদের শিক্ষকরা প্রথমে ি*বাস করতে চান ন 
যে আমরা আগে কখনও রাইফেল নিয়ে নাড়াচড়া কার গন। মনে আছে আমাদের বাহনপর 
শিক্ষককে একদিন সৈনিক হিসাবে আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি তা অকপটে আমার 
কাছে ব্যস্ত করার জন্য বলেছিলাম। তান বলেছিলেন যে, কুচকাওয়াজের সময় আমরা খুব 
সপ্রীতিভ, তবে আমাদের লড়াই-এর শ্যন্তর পরীক্ষা হতে পারে শুধু যুদ্ধের সময়। 
আমাদের আঁধনায়ক আমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অন্তত আমাদের শিক্ষা 
সমপ্ত হলে এইরকম বলোছলেন। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমরা যোঁদন 
গভর্ন রকে গার্ডঅফ-অনার প্রদর্শন করি, সৌদন আমাদের কুচকাওয়াজ দেখে যখন গভর্নরের 
মিলিটারী সেক্েটার আমাদের প্রশংসা করেছিলেন তখন তিনি গর্ব বোধ করেছিলেন। 
তাঁর সন্তোষ আরও বৃচ্গধি পেল যখন আমরা নববর্ষের দিনে শপথ ঘোষণার কুচকাওয়াজে 
পারদার্শতা দেখালাম । 

সৈনিকের কাজ করে যখন আনন্দ লাভ করতাম সেই 'দনগন্ীল থেকে আমার কতই না 
পারবর্তন হয়েছে! তখন নতুন পরিবেশের সঙ্গে মেনে চলতে না পরার :কান লক্ষণ তো 
ছিলই না, বরং এর মধ্যে সতাই একধরনের আনন্দ আমি খুজে পেয়েছিলম। এই 
শিক্ষা আমাকে এমন কিছু দিস্মছিল যা আমার প্রয়োজন ছিল অথবা যা আমার মধ্যে ছিল 
না। মানাঁসিক শাল্ত ও আত্মবি*বাসবোধ অ'রও বৃদ্ধি পেয়েছল। টোনক 'হসাবে আমাদের 
এমন কতকগমলি আঁধকার ছিল ভারতীয় হিসাবে যা আমাদের ছিল না। ভারতণয় হিসবে 
আমাদের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম ছিল লীমর বাইরে. ফিল্তু সৈনিক হিসাবে আমাদের 


৯ইহা তার ছদ্মনাম ছিল। 
৫০ 





সেখানে প্রবেশাধিকার 'িল। এবং বাস্তাঁবকপক্ষে, আমরা প্রথম যোদন আমাদের র ইফেল 
আনবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে মার্চ করে ঢুকলাম, সোঁদন অদ্ভুত এক ধরনের 
তৃঁপ্তবোধ আমাদের হয়োছিল, ষেন আমরা এমন একটা 'িছুর দখল 'নাঁচ্ছ, যাতে আমাদের 
একটা জল্মগত অধিকার আছে, অথচ যা থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে বণ্িত করে রাখা 
হয়েছে। শহরে ও অন্যত্র রুট মার্চগুঁলি উপভোগ করতাম, সম্ভবত এই কারণে যে ইহা 
আমাদের একটা মর্যাদবোধ 'দিয়েছিল। পুঁলশ ও গভর্নমেন্টের যে সব অনুচরের দ্বারা 
হয়রান বা সন্দস্ত হওয়া আমাদের অভ্যাসে দাঁড়য়ে গিয়োছল, তাদের আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল। 
করতে পারতাম। 

কলেজে তৃতীয় বর্ষটা সৌনক জীবন ও এতৎসংক্লান্ত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটে 
গেল। চতুর্থ বর্ষেই* শুধু আগ্রহসহকারে আমি আমার পড়াশুনা শুরু করলাম। ১৯১৯ 
সালে বি এ পরাক্ষায় আমার ফল ভ.ল হল, কিন্তু আমার প্রত্যাশানুযায়শ নয়। দর্শনে 
প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলেও, গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করেছিলাম । এম এ-তে 
দর্শন নিয়ে আর পড়াশুনা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আগে যেমন বলোছ, দর্শন সম্পর্কে 
আমার মোহ কিছুটা কেটে গিয়েছিল। যাঁদও বিষয়টি বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা গড়ে 
তুলেছিল, সংশয়বোর্ধ জাগিয়োছিল এবং জ্ঞানানূসন্ধানে শৃংখলাবোধ এনোছল, অমার 
মৌলিক সমস্যাগ্ীলর কোন একাঁটিরও ইহা সমাধান করে নি। আমার সমস্যাগাঁলর সমাধান 
একমান্র আমিই করতে পারতাম। এট ছাড়াও আরও একাঁটি কারণ কাজ করোছল। গত 
তিন বছরের মধ্যে আমার নিজের অনেক পাঁরবর্তন হয়ে গগয়োছল। অতএব, এম এ 
পরাঁক্ষার জন্য পরীক্ষামূলক মনস্তত্ব নিয়ে পড়াশুনো করব স্থির করলাম। এই অপেক্ষা- 
কৃত নতুন বিজ্ঞ'নাট আমার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগোছল, কিন্তু কয়েকমাসের বেশী 
বিষয়াট আঁকড়ে থাকা আমার অদৃন্টে লেখা ছিল না। 

আমার বাবা তখন কলকতায় ছিলেন; একাঁদন সন্ধ্যেবেলা তিনি হঠাং আমাকে 
ডেকে পাঠালেন। অমার মেজ দাদা শরৎ-এর সঙ্গে তাঁকে একান্তে দেখলাম। তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্ডিয়ান [সাঁভল সার্ভিস পড়বার জন্য ইংলণ্ডে যেতে আমি 
রাজী আছি কি না। যাঁদ আমি রাজশ থাঁক তাহলে আমাকে যত শশগঘ্র সম্ভব রওনা হতে 
হবে। মনাস্থির করবার জন্য আমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হল। 

এট আমার কাছে এক চরম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। অধম একান্তে গিববেচনা করে 
দেখলাম, এবং কয়েকঘন্টার মধ্যেই যাবার জন্য মনাস্থর করে ফেললাম। মনস্তত্ব সম্বন্ধে 
গবেষণা করার আমর সমস্ত পাঁরকজ্পনা সাঁরয়ে রাখলাম। কতবার যে পাঁরপাশ্র্বিক 
অবস্থার চাপে আমার সযতে রাঁচিত পাঁরকজ্পনাগলি ব্যর্থ হয়ে যাবে, একথা ভেবে আশ্চর্য 
বোধ হল। মনস্তত্ ছাড়তে অমার তত কম্ট হয় নি. 1কম্তু ভারত”ীয় 'র্সাভল সার্ভসে 
যোগদান করে 'প্রাটশ সরকারের অধীনে একাঁট চাকরখ গ্রহণ করে কি হবে? স্বগ্নেও 
এমন কথা ভাব নি। যা”্হাক, নিজেকে বোঝালাম যে এত অল্প সময়ের মধ্যে অণম কখনও 
আই 'সি এস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না কারণ ইংল্যান্ডে পেশছে পড়াশুনার ব্যবস্থা 
করে নিতে নিতে আর মান্র আট মাস সময় থাকবে এবং আমার বয়সের দরুন পরাঁক্ষা দেবার 
একটিমাত্র সযোগ আমি পাব। যদি আমি কোনরুমে উত্তীর্ণ হয়েও যাই, আম কি করব, 
সেকথা ভাববার যথেম্ট সময় থাকবে। 

আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে রওনা হতে হয়েছিল। সমস্তটাই সমূদ্রপথে যাবে এমন 
একটা জাহাজে কোনরকমে একটা বার্থ যোগাড় করা গেল। কিন্তু অসবিধা হল আমার 
পাসপোর্ট নিয়ে। ব্যাপারটি দি আই ডির সান্গ্রহ দয়ার উপর ছেড়ে দিতে হত, বিশেষত 
বাংলার মত একাঁট প্রদেশে । আর প্যালশের দাষ্টকেণ থেকে আমার পূর্ব-ইতিহাস 'িশ্চয়ই 
নিচ্কলঙ্ক ছিল না। আমার এক দূর সম্পকে আত্মীয় ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী, তাঁর মাধ্যম আমাকে প্যালশের সদর দপ্তরে পারচয় করে দেওয়া হল, এবং 
ছয়দি”নর মধ্যেই অমার পাসপোর্ট পাওয়া গেল। আশ্চর্য ব্যাপার বটে! 

আর একবার আমি নিজের বিবেচনামত কাজ করলাম। যখন আমার ইংলাণ্ড যাল্লার 
প্রস্তাব সম্বন্ধে দলের সঙ্গে পরমর্শ করলাম, তারা এই পাঁরকজপনায় আমাকে 'নরুৎসাহ 
করল। বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে একজন ইংল্যান্ডে গিয়ে বিবাহ করে সেখানেই 


৯ ভ'্রতাঁষ বিশ্ববিদ্যালযগৃলিতে ১ম ও ২য় বের পর ইন্টারমিডিয়েট পরধক্ষা হয়। ৩য় ও ধর্থ 
বরের হয় বি. এ অথবা বি. এস. সি পরাক্ষা, এবং এম. এ কিংবা এম, এস সি পরাঁক্ষা হয় ৫ম ও 
পর। 
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স্থায়খভাবে থেকে গিয়েছে এবং ফেরবার নাম করে নি। আর একটি পরাঁক্ষা করে দেখতে গেলে 
বিপদ ঘটতে পরে। কিন্তু আমার জেদ চেপে গিয়েছিল। একজন সদস্য যাঁদ ভুল পথে 
গিয়ে থাকে, তাতে কি আসে যায় ? তার দ্বারা এমনটি প্রাতিপন্ন হয় না ষে অন্যান্য সকলেই 
তা করবে। আম এরকম য্ান্ত দেখলম। দলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন ধরেই 
কমে আসছিল, এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আম বিশ্বাবদ্যালয় পদাতিক 
বাহিনীতে যোগদ'ন করেছিলাম। কিন্তু ইহাই শেষ। প্রকাশ না করলেও আমরা অনুভব 
করোছিলাম যে যাত্রাপথে আমাদের বিচ্ছেদের সময় এসেছে, কারণ আম আমার ?নজের মত 
একটি পথ খুজে নিতে দ়প্রাতজ্ঞ ছিলাম। 

অতঃপর ইংল্যান্ডে পড়াশুনার ব্যাপারে যান প্রাদৌশক উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁর 
সঙ্গে দেখা করলাম। তান নিজে ছিলেন কৌম্রিজের ছান্র ও প্রোসডোণ্সি কলেজের 
অধ্যাপক। 1তাঁন আমার মুখ চিনতেন এবং স্বভাবতই একজন বাঁহচ্কৃত ছান্র সম্বন্ধে তাঁর 
উচু ধারণা ছিল না। যে মূহূর্তে তিনি শুনলেন যে আম পরের বছর আই ?স এস পরীক্ষায় 
বসতে চাই, আমাকে নিরস্ত করবার জন্য তিনি যথাসম্ভব চেস্টা করলেন। অক্সফোর্ড ও 
কোম্রজের সেরা সেরা" ছান্রদের সঙ্গে প্রাতযোগতায় আমার কোনই আশা নেই; কেন 
আম দশহাজার টাকা নষ্ট করতে যাচ্ছি ? তাঁর 'িতোপদেশের এটাই 'ছিল মৃলকথা। 
তাঁর যান্তর অকাট্যতা উপলাব্ধ করে এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর না খুজে পেয়ে শুধু বললাম, 
«আমার বাবা নস্ট করবার জন্যই আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে চান।” এর পর কোম্ব্রিজে 
ভর্তি হওয়ার ব্যাপরে তান আমাকে কোনও সাহায্য করবেন না দেখে তার কাছ থেকে 
চলে এলাম। 

সম্পূর্ণ নিজের সম্বলের উপর ভরসা করে এবং ইংলণ্ডে আমার ভাগ্যপরণক্ষার জন্য 
কৃতসংকল্প হয়ে ১৯১১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি জাহাজে রওনা হলাম। 


নবম পরিচ্ছেদ 


কেম্রিজে 


আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আদ্গই অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের বিরট হত্যা- 
কান্ড ঘটে গেছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে তার কোনও সংবাদই প্রায় পেপছয়নি। পঞ্জাবে 
সামারক আইন জারণ হয়েছিল এবং এ প্রদেশ থেকে পাঠানো সব সংবাদের উপর সেন্সরের 
কড়া ব্যবস্থা ছিল। কাজেই লহোর ও অমৃতসরে ভয়ানক কিছ ঘটেছে এরকম ভাসা ভাসা 
গুজবই কেবল আমরা শনোৌছলাম। আমার একজন ভাই তখন িসমলায় কাজ করছিলেন; 
তিনি পাঞ্জাবের ঘটনবলশী ও ইংরাজ-আফগানের যুদ্ধে যে আফগানরা ররটিশদের পবাস্ত 
করোছল এঁ সম্বন্ধেও কিছু খবর-বরং গজবই বলা যায়__নয়ে এসোৌছলেন। কিন্তু 
জনসাধারণ উত্তর-পশ্চিমে কি ঘটটাছল সে বিষয়ে কোনও খবরই জানত না, এবং আ'ম 
একটা আত্মতুণ্টির ভাব নিয়েই ইউরে'পের উদ্দেশ্যে যারা করলাম । 

জাহাজে বেশ কিছ সংখাক ভারতীয় যাত্রী ছিল- আঁধকাংশই ছান্র। সেজন্য আমরা 
পৃথক একটি খাবার টোবল নেওয়া সঙ্গত মনে করল'ম যেখানে আমরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য 
বোধ করব। আমাদের টোবল পাঁরচালনা করতেন একজন বয়স্কা ও শ্রদ্ধেয়া মাঁহলা, এক 
ইণ্ডিয়ান সিভিল সাভেন্টের বিধবা পত্রী । যান্রশদের আঁধকাংশই ছিল ব্রিটিশ-রোদে পোড়া 
তামাটে রঙ ও উন্নাসিক প্রকাতির। তাদের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় অসম্ভব ছিল-_সেজন্য 
আমরা ভারতীয়রা বেশীর ভাগ নিজেদের নিয়েই থাকতাম। মধ্যে মধ্যে কোন না কোন 
ব্যাপারে ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গো কোনও 'র্রিটিশের সংঘর্ষ ঘটত: এবং যাঁদও আমাদের 
ইংলপ্ড পেশছানো পর্যন্ত খুব গুরুতর িছ- ঘটোনি তব: ভারতখয়"দর প্রাত 'র্লাটশের 
গার্বাম্ধত মনোভাবে আমরা সকলে ক্ষৃত্খ হয়েছিলাম। এই সমহদ্রষান্লাকালে কৌতহলো- 
দীপক একটা আবিত্কার আমি করোছলাম-_ভারতের বাইরে গেলেই আংস্লা-ইশ্ডিযানদের 
ভারত ও ভারতবাসাঁদের প্রত ভ'লোবাসা বৈড়ে ওঠে । জাহাজের কয়েজন আ্যংলো-ইন্ডিয়ান 
যাত্তী ছিল। যতই আমরা ইউরোপের 'িিকটবতর্থ হচ্ছিলাম, ততই তাদের বাড়খর জন্য-_ 
অর্থাৎ ভারস্তর জন্য- মন কেমন' করাছল। ইংলশ্ডে আংলে'ইন্ডিয়ানরা 'দনজেদেব ইংরাজ 
বলে চালাতে পারে না। তা ছাড়া-_সেখানমে তাদের কোন অগ্্যয়, সমাজ বা আত্মীয়-যন্ধ 
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নেই। অতএব এটা অবশ্যম্ভাবী যে ভারতবর্ষ থেকে তারা যতই দূরে ধাবে, ততই তারা 
নাবড়তরভাবে তার প্রাতি আকৃষ্ট হবে। 

ণসঁটি অব ক্যালকাটা” অপেক্ষা মল্ঘরতর জাহাজ হতে পারে বলে আমার মনে হয় 
না। ৩০ দিনে তার 111১9: পেশছবার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক সপ্তাহ বেশী 
লেগে গেল। কারণ, ইংলগ্ডে কয়লা-শ্রামকদের ধর্মঘটের দরুন কয়লা না পাওয়ায় জাহাজ 
সুয়েজে আটকে পড়োছিল। আমাদের একমাত্র সান্ছবনা ছিল এই যে পথে আমরা অনেক 
বন্দরে ভিড়োছিলাম। জাহাজে পাঁচ সপ্তাহের মেয়াদাটকে ছটা সহনীয় করবার জন্য 
আমাদের জীবনে বৌঁচন্র্যের স্বাদস্বরূপ ঠাট্রা পারহাসের আশ্রয় নিতে হয়োছল। এক 
সহযান্রী স্বর নির্দেশে গো-মাংস স্পর্শ করত না। আর একজন যাত্রশ তাকে ঠাঁকয়ে গো- 
মাংসের 'কোপ্তা কারা” খাইয়েছিল- ভেড়ার মাংসের “কোপ্তা কারী” মনে করে সোঁট সে 
খুব উপভোগ করেছিল। বারো ঘন্টা বাদে ভুল বুঝতে পেরে তার কি অনুশোচনা! আর 
একজন যাত্রীকে তার বাগদন্তা প্রাতাঁদন একাঁট করে চিঠি লিখতে বলে 'দয়োনছল। সারাক্ষণ 
প্রেমের কাঁবতা আবাত্ত করে ও তার সম্বন্ধে গঞ্প করে সে কাটাত। ভালো লাগ্ক আর 
না লাগুক, আমাদের শুনতেই হত । বারবার পাঁড়াপশীড় করার ফলে একাঁদন যখন আম 
মন্তব্য করল।ম যে তার বাগদন্তার মুখাবয়বে গ্রীক বৈশিষ্ট্য আছে তখন সে আনন্দে আত্ম- 
হারা হয়ে 'গিয়োছল। 

দর্ঘতম প্রতীক্ষারও অবসান আছে; তাই শেষ পর্যন্ত আমরা 719015 পেপছলাম। 
সোঁদনটা ছিল স্যাঁতস্যাঁতে ও মেঘাচ্ছন্ন-__লণ্ডনের আবহাওয়ার যা বোশম্ট্য। তবে প্রকৃতির 
কথা মন থেকে মুছে দেবার মত যথেম্ট উত্তেজনা আমাদের মধ্যে ছিল। প্রথম যখন ভূগর্ভ 

নেমে গেলাম তখন তার নৃতনত্ব আমি ঠবশেষ উপভোগ করেছিল।ম। 

পরাঁদন সকালে খোঁজখবর করতে বোরয়ে পড়লাম। ব্রমওয়েল রোডে ভারতায় 
ছাত্রদের উপদেষ্টার অফিসে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন, 
অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু শেষে বললেন যে কেম্ব্িজে ভার্তির ব্যাপারে কিছ করার 
নেই। ভাগ্যক্রমে, সেখানে আমার সঙ্গে কেম্ব্িজের কয়েকজন ভারতীয় ছত্রের দেখা হয়ে 
গেল। তাদের একজন আমাকে দডুভাবে পরামর্শ দিল, ক্রমওয়েল রোহ্ড সময় নম্ট না করে 
সোজা কোম্রজে গিয়ে সেখানে আমার ভাগ্য পরাক্ষা করে দেখতে । আমি রাজী হলাম, 
এবং পরাদিন কোম্ব্িতজ উপাঁস্থত হলাম। উীঁড়ষ্যা থেকে আগত কয়েকজন ছান্র, যাদের 
আগে আমি সামান্য চিনতাম, আমাকে সাহায্য করল। তাদের একজন ছিল [16%71]9 
1791] -এর; সে আমাকে সেন্সর মিঃ রেডাওয়ের কাছে 'নয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় কারয়ে দিল। মিঃ রেডাওয়ে অতিশয় সদয় ও সহান-ভতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন, 
ধৈর্য ধরে আমর কথা শুনলেন, এবং এই বলে তাঁর বন্তব্য শেষ করলেন যে আবিলম্বে 
[তিনি আমাকে ভার্ত করে নেবেন। ভার্তর সমস্যা মিল, কিন্তু তার পর প্রশ্ন দেখা দিল 
চলতি টার্ম নিয়ে যা দুই সপ্তাহ আগেই শঃরু হয়ে গেছে। যাঁদ আমার এ টার্মাট নষ্ট হয় 
তাহলে সম্ভবত আমার ডিগ্রী লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আরও প্রায় এক বছর স্ময় 
লেগে যবে; তা না হলে ১৯২১ সালের জনের মধ্যে আমি ডিগ্রী লাভ করব। এই" 
প্রম্নেও মিঃ রেডাওয়ে আমার আশার আতিরিস্ত সুযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে আমার অনুকূলে রায় দেন" সেজন্য তিনি কয়লা-শ্রাীমকদের ধর্মঘট 
ও সৈন্যবাহিনীতে আমার অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করলেন। 'তাঁন কৃতকার্য হলেন, ফলে 
এ টমট আমার নষ্ট হল না। 'মঃ রেডাওয়ে না থাকলে ইংলশ্ডে আমার কি হত জান না। 

২৫শে অক্টোবর নাগদ আমি লণ্ডনে পেশছোছলাম এবং কেম্বিজে গুঁছয়ে বসে 
কাজকর্ম শুরু করতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হয়ে গেল। অমাকে অস্বাভাবক রকম 
বশ লেকচারে উপস্থিত থাকতে হত--এঁগৃলির কিছু 'ছিল 16012] ও 1710191 901017095 
7009০5- এর জন্য আর বাঁক 'সাঁভল সার্ভস পরাক্ষার জন্য। লেকচারের সময় ছাড়া 
আমাকে যতদূর সম্ভব পারশ্রম করে পড়াশুনা করতে হত। এই কঠোর পাঁরশ্রমের 
মাধ্যমে যা পেতাম তা ছড়া আর কোনও আমোদের প্রশ্ন আমার কাছে ছিল না। 'সভিল 
সার্ভসের পুরাতন নিয়মাবলী অনুসারে আমাকে পরাক্ষা দিতে হয়োছল বলে আমাকে 
অ্ট-নয়টি বিভিন্ন বিষয় নিতে হয়োছল; এর মধ্যে কয়েকাট ছিল আমার কাছে নতুন। 
আমার 'িষয়গনাল 'ছিল-_ইংরাজণ রচনা, সংস্কৃত, দর্শন, ৯গবাজশ আইন, রাজনশীতি-বিজ্ঞান, 
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আধুনক ইউরোপাঁয় ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল। এই বিষয়গুলির 
অধ্যয়ন ছাড়াও, ভুগোলপন্রের জন্য আমাকে সমীক্ষা ও মানাঁচত্র-অঞ্কন করতে হয়ৌছল 
(ইংরাজীতে যাকে ৮৪198191%/ বলে) এবং আধ্যানক ইতিহাসের পন্রের জন্য ছু ?কছ: 
ফরাসী শিখতে হয়োছল। 

1191)09] ও 14019] 5197)095 1]05- এর কাজ বেশী আকর্ষণীয় ছিল 'কল্তু 
লেকচারগ্ীলতে উপাস্থত থাকা ছাড়া বেশী সময় তার জন্য 'দতে পারতাম না। আমার 
লেকচারারদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সোরাল নৌতিশাস্ত), অধ্যাপক মায়'্দ (মনস্তত্) 
ও অধ্যাপক ম্যাক-টেগার্ট (আঁধাবদ্যা)। প্রথম তিনাট টার্মে কার্যত 'সাঁভল সার্ভস পরীক্ষার 
প্রস্তুতির জন্যই আমার সমস্ত সময় ব্যয় করোছলাম। অবসর-বনোদনের জন্য ভারতীয় 
মজাঁলস ও ইউনিয়ন সোসাইটির সভাগুটীলতে যোগদান করতাম । 

যুদ্ধের পর কোম্ব্রজ রক্ষণশীল হয়ে উঠোছল। অক্সফোর্ড অনেকটা সেরকমই 'ছিল, 
তবে উদারপন্থী হতে শুরু করোছিল। একটি 'বষয় থেকেই প্রচলিত আবহাওয়া সম্বন্ধে 
ধারণা করা যেতে পারে : শান্তিবাদী, সমাজবাদী, নীতিগতভাবে যুদ্ধাবরোধী, ও এ 
ধরনের মতাবলম্বীরা কেম্বিজে প্রকাশ্য জনসভায় সহজে বন্তৃতা করতে পারতেন না। 
অস্নাতক ছান্রেরা সাধারণত এসে এ সব সভা ভেঙে দিত এবং বস্তার প্রাত ময়দার ঠোঙা 
নিক্ষেপ করে বা তাকে নদীতে চুবিয়ে আতিষ্ত করে তুলত। এই 'র্যাগিং' অবশ্য সেখানকার 
অস্নাতকদের একটা বৈধ আমোদ ছিল এবং আন্তারকতার সঙ্গে আঁম তা অনুমোদন 
করতাম। 1কন্তু বন্তা িন্ন-মতাবলম্বী শুধু সেই কারণেই সভা ভেঙে দেওয়া আমার 
ভালো লাগত না। 

আম।র মত একজন বাহরাগতের মনে যা বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল তা হল ছান্র 
দের যে পাঁরমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হত, এবং সাধারণভাবে যে শ্রদ্ধার চোখে সকলে তাদের 
দেখত। তাদের চাঁরন্রের উপর নিঃসন্দেহে এর খুব ভালো প্রভূব হয়োছল। আমার মনে 
হত, কলকাতার মত পুলিশে ভরা শহর, যেখানে প্রত্যেকটি ছাত্রকে এক একজন সম্ভাব্য 
বিপ্লবী ও সন্দেহভাজন ব্যান্তরুপে গণ্য করা হত, তার সঙ্গে এখ.নকার কত পার্থক্য! 
আর কোম্রজের আবহাওয়ায় বাস করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাবলা- ছাত্রদের 
প্রীতি অধ্যাপকদের দুর্বযবহার-কজ্পনা করাও কঠিন ছিল; কারণ এখানে অধ্যাপকদের 
প্রাতই ছান্রদের দুর্ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তাঁবক পক্ষে, যে সমস্ত অধ্যাপককে 
অপছন্দ করা হত, অ-দ্নাতকরা কখনো কখনো তাঁদের ঘরে চড়াও হয়ে তাঁদের 'র্যাগ' 
করত; অবশ্য বন্ধত্বপূর্ণভাবে এরকম করা হত; কারণ কোন ক্ষাত হলে পরে তাঁদের ক্ষাত- 
পূরণ করা হত। এমন কি কৌম্ব্রজের রাস্তায় রাস্তায় যখন এই ধরনের গন্ডগোল চলত 
এবং সরকারণ সম্পান্তর ক্ষাতি হত, পুলিশ" তখনও আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করত, 
ভারতবর্ষে বা একেবারে অসম্ভব। 

ব্রাটশ ছাত্ররা স্বাধীন আবহাওয়ায় জল্মেছে ও গড়ে উঠেছে, তাই স্বভাবতই ছাত্রদের 
, এই স্বাধীনতাবোধ তাদের চেয়ে আমাকেই বেশী আকর্ষণ করত; এ কথা ছেড়ে দিলেও, 
যে খাতির ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সব্ত্ব তাদের প্রাতি আচরণ করা হত তা দেখে খুবই আশ্চর্য 
হতে হত। সম্পূর্ণ নবাগতেরও তৎক্ষণাৎ এই ধারণা হত যে উচ্চমানের চারন্র ও আচরণ 
তার কাছে আশা করা হবে; এবং এর প্রতিক্রিয়া অবশাই অনুকূল হত। কেবল কেম্ব্িজেই 
যে অ-্নাতকদের এরকম খাতির করা হত তা নয়, সারা দেশ জুড়েই কম-বেশ এর প্রচলন 
[ছল । রেলগাড়ীতে কারও প্রশ্নের উত্তরে যাঁদ কেউ বলত যে সে কেম্ব্িজের (বা অক্সফোড) 
ছান্ন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তার মনোভাবের পাঁরবর্তন ঘটত। সে বন্ধুভাবাপন্ন__ 
কিংবা হয়ত বলতে পার, আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠত। এটা আমার ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা। 
কেম্বিজ বা অক্সফোডে” যারা যায় তাদের মধ্যে যাঁদ উন্নাসকতার কোনও লক্ষণ দেখা যয় 
তা নিশ্চয়ই আমি সমর্থন কার না। তবে পীলশী নির্যাতনের একটা আবহাওয়ায় মানুষ 
হওয়ার দরুন আমার দ্‌ঢ় ধারণা জন্মেছে যে ছান্র ও তরুণদের দায়িত্বসম্পল্ল নাগাঁরক 'হিসেবে 
মেনে 'নিয়ে তাদের আঁধকতর স্বাধীনতা দান এবং সমীহ করে চলার পক্ষে অনেক কথা 
বলার আছে। 

কলকাতায় যখন কলেজের ছান্র ছিলাম তখনকার একাঁট ঘটনা আমার স্মরণ আছে। 
নতুন নতুন বই কেনার তখন আমার ভীষণ শখ 'ছিল। দোকানের শো-কেসে কোন বইয়ের 
ওপর যাঁদ আমার ঝোঁক পড়ত তাহলে সোঁট না পাওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারতাম না। 
বইটি যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এত অস্বা্ত বোধ করতাম যে বাড়ী ফিরবার আগেই সোঁটি 
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আমায় কিনতে হত। একাঁদন কলেজ স্ট্রীটের বড় বড় দোকানগুলির একটিতে গিয়ে 
দর্শনের একাঁট বই চাইলাম যেট পড়ার জন্যে তখন আম খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছলাম। 
দাম বলা হলে' দেখলাম যে কয়েক টাকা আমার কম পড়ছে । আম ম্যানেজারকে বইটি 
আমাকে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম এবং পরাদন বাঁক টাকাটা এনে দেওয়ার প্রাতশ্রীত 
দিলাম। তানি উত্তর [দিলেন যে তা সম্ভব নয়, আমাকে পুরো দামটাই তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতে 
হবে। বইটি না পেয়ে কেবল যে নিরাশ 'হয়োছলাম তাই নয়, অমাকে এরকম১ আববাস 
করা হয়েছিল বলে অত্যন্ত আঘাত পেয়োছলাম। সুতরাং যখন দেখল।ম কেম্ব্িজে যে 
কোন দোকানে ঢুকে পছন্দমত যে কোন 'জানসের অড'র দেওয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে দাম 
দেবার জন্য বিব্রত হতে হয় না তখন সাঁত্যই স্বস্তি বোধ করোছিলাম। 

আর একটি ব্যাপার আমাকে মুগ্ধ করেছিল-_তা হল ইউীনয়ন সোসাহটর 'বিতর্ক- 
সভগ্দাল। সমস্ত পাঁরবেশই ছিল অতীব আনন্দদায়ক । যা খুশী বলবার বা যাকে ইচ্ছা 
অক্রমণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা 'ছিল। পার্লামেন্টের 'বাশস্ট সদস্যগণ ও কখনো কখনো 
মন্তিসভার সদস্যগণ পূর্ণ মমতার ভিত্তিতে এই সব 'বতর্কে অংশগ্রহণ করতেন এবং 
অবশ্যই কঠোর সমালোচনার ও কখনো কখনো কটাক্ষের সম্মুখীন হতেন। পালামেন্ট 
সদস্য হোরেশিও বটমল" (0০750০ ০৮০৪/1০5) একবার একাঁট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। বিরোধ পক্ষীয় একজন বন্তা তাঁকে সাবধান করে বলোছলেন -_-11)515 219 77076 
11011009 11) 1)02৬01) 2150. 52101) 17101900 00918 90102 00101) 13801] 01921285০01, 

ছোটখাটো চমকপ্রদ রাঁসকতা সভার কার্যধারকে প্রাণবন্ত করে তুলত। আয়ারল্যান্ড 
সম্বন্ধে এক বিতর্ক চলার সময়ে একজন আহইীরশপল্থী বন্তা গভন“মেন্টের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত 
করতে গিয়ে বলোছলেন-+009 10095 01 18৬ 2170. 01991 07) 01)65199 2100 130172 
[,৬/ 010. 01507091701) 0009 001)91, 

এই সব 'বিতর্কসভায় আতাঁথদের মধ্যে পার্লামেন্টের বিতর্কে দক্ষ ও সপাঁরচিত 
ব্যান্তগণ ছাড়াও এমন আরো অনেকে ছিলেন যাঁদের তখন সবেমাত্র রাজনোতিক জীবন শুরু 
হয়েছে। দৃজ্টাল্তস্বরূপ, স্মরণ আছে যে ভাঃ হিউ ডাল্টন প্র.য়ই এই সব বিতর্কে উপ্রাস্থত 
থাকতেন। তিনি ছিলেন পালমেন্টের ভাবী সদস্য; সেই সময়ে কোন এক 'নর্বাচন কেন্দ্র 
কাজ করছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্যার অসওয়ান্ড 
মোসলে; তানি তখন বামপল্থী, উদারনোতক (বা শ্রীমক দলের সদস্য) 'ছিলেন। ডায়ার 
এবং ও'ডায়ারের নীতিকে তানি তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন, এবং ১৯১৯ সালে 
অমৃতসরের ঘটনাবলী জাতিবিদ্বেষেরই প্রকাশ, এই মন্তব্য করে 'ব্রাটশ মহলে ঝড় তুলে- 
ছিলেন। স্যার জন সাইমন ও মিঃ ক্লাইনস একবার গিক্ডহলে কেম্ব্িজবাসীদের কাছে 
খাঁন-শ্রামকদের পক্ষ থেকে বলতে এসেছিলেন। তাঁদের বধা দেবার জন্য অ-স্নাতকেরা 
এসে উপাস্থত হল। স্যার জন সাইমনকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হয়োছল, কিন্তু 
মিঃ ক্লাইনস (তিনি নিজেও বোধহয় একজন খান-শ্রমিক ছিলেন) উঠে দাঁড়য়ে এমন 
আন্তারকতা ও আবেগের সঙ্গে বললেন যে যারা বিদ্রুপ করতে এসোঁছল তারা প্রশংসায় 
মুখর হয়ে উঠল। 

কেম্বরিজে যে ছয়টি টার্ম কাঁটিয়োছলাম এ সময়ের মধ্যে 'ত্রাটশ ও ভারতায় ছাত্রদের 
সম্পর্ক মোটের ওপর সৌহার্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত বন্ধৃত্বে পারণত 
হয়েছিল। শুধু আমার ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা থেকে নয়, সাধারণভাবে যা দেখোঁছ তা থেকেই 
একথা বলাছ। অনেকগুলি কারণ এর জন্যে দায়ী। যুদ্ধের প্রাতিক্রিয়া ত ছিলই এতে 
সন্দেহ নেই; সাধারণ '্রাটশের মধ্যে অমাঁয়কতার বাহ্যিক আবরণের আড়ালে একটা 
শ্রেষ্ঠতাবেধ লক্ষ্য করা যেত যা অন্যান্যদের পছন্দ হত না। আমাদের দিক থেকে, যুদ্ধোত্তর 
ভারতবর্ষে যে সব ঘটনা ঘটেছিল এবং বশেষত অমৃতসরের শোচনীয় ঘটনার পর আমাদের 
আত্মসম্মান ও জাতির মর্যাদার ব্যাপারে আমরা স্পর্শকাতর (বোধহয় আতমান্ত্রায়) না হয়ে 
পারিন। আমাদের দেখে দুঃখ হত যে মধ্যাবত্ত ইংরেজদের মধ্যে জেনারেল ডায়ারের প্রাত 
যথেষ্ট সহানূভূঁতি 'ছিল। সংধারণভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে বম্ধৃত্বের 
কোন ভীতি বোধহয় ছল না। রাজনীতির 'দকে থেকে আগের চেয়ে আমরা আরও সচেতন 
ও আঁধকতর স্পর্শকাতর হয়ে উঠোছলাম। কাজেই, কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধূত্বের 


১ অবস্থার যে এখন পরিবর্তন হয়েছে তা আমার অজ্ঞাত নয়। 
এখন তার কত পাঁরবর্তন হয়েছে। 


&& 


মূল্য ছিল তার রাজনৈতিক মতামতের প্রাত সহানুভূতি, কিংবা অন্তত সহনশীলতা, ঘ। 
সব সময়ে পাওয়া যেত না। রাজনৌতক দলগ্যালর মধ্যে কেবল শ্র।মক দলই ভারতীয় 
আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাত সহানুভাত প্রদর্শন করত। সেজন্য শ্রীমক-দলের সদস্যগণ বা সেই 
সব ব্যন্ত যাদের মত ও ভাবধ।র। শ্রীমক-দলপন্থী ছল, তাদের সঙ্গে সৌহার্দেযর আধকতর 
সম্ভাবনা 1ছল। 

উপরের মন্তব্যগযীল সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তার ব্য।তক্রম অবশ্যই আছে। আমার 
নিজের, ছান্র এবং অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে বন্ধৃত্ব হয়োছল, 'ব্রটিশ রাজননাত সম্বন্ধে 
যাদের মত।মত ছিল রক্ষণশনল এবং আমার জীবনের 1ভন্ন গাত সত্বেও আজ পর্যন্ত 
তা অক্ষ আছে। আমার মতামতের প্রাতি তাঁরা যথেম্ট সহনশীল ছিলেন বলেই এট সম্ভব 
হয়োছল। গত দশকে এবং বিশেষত গত/পাঁচ বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেনের ব্যাদ্ধজশীব সম্প্রদ য় 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে একপ্রকার বৈগ্লাবক পাঁরবত'নের মধ্য দিয়ে চলেছে; এবং আমার ধ'্রণা 
কোম্ব্রজ, অক্সফোড০ লন্ডন ও অন্যান্য স্থানগুলিতে এর প্রভাব পড়েছে । সুতরাং ১৯১৯ 
ও ১৯২০ সালের আভঙ্ঞতার সঙ্গে আজকের আভজ্ঞতা নাও মিলতে পারে। 

যুদ্ধের অব্যবাহত পরে যেরকম দেখোঁছ তাতে ব্রিটিশ মনোবৃত্তি সম্পর্কে আমার 
ধারণা যে ভুল হয়ান, দুই একটি ঘটনা থেকে তা দেখানো যেতে পারে। সাধারণত দাবী 
করা হয় যে সাধারণ ইংরাজের মধ্যে একটা ন্যায়াবচারবেধ, খেলোয়াড়সুলভ একটা মনো- 
ভাব আছে। আম যখন কোম্রজে তখন আমরা ভারতীয়রা এর আরও প্রমাণ পেয়োছলাম। 
সে বছর টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সুন্দর দাঁস নামে এক ভারতীয় ছান্র_সঃতরাং 
সে ব্লু পেয়োছল। আমরা আশা করোছলাম আল্তগীব*বাঁবদযালয় প্রাতযোগিতায় টাঁমের 
আঁধনায়কত্ব করার জন্য তাকেই বলা হবে। কিন্তু এ আশাকে ব্যর্থ করার জন্য একজন 
পুরনো ব্লুকে, যাকে ইতিপূর্বেই বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে বিদায় দেওয়া হয়োছল, ডেকে 
পাঠানো হল এবং আর এক বছরের জন্য তাকে থেকে যেতে বলা হল। কাগজপন্রে সব 
কিছু ঠিক ছিল। টাীমের আঁধনায়কত্ব করার ব্যাপারে সিনিয়র ব্লু-র দাবীই প্রথমে গ্রহ্য, 
কিন্তু পর্দার অন্তরালে কি ঘটে গেছে তা প্রত্যেকেই জানত এবং ভারতীয় ছান্রমহলে নীরব 
ক্ষোভ জমে | 
আর একটি দম্টান্ত। একাদন আমরা নোটিশে দেখলাম যে ইউীনভার্সাট আঁফসার্স 
ঘ্রোনং কোর-এ ভার্তর জন্য 'অ-স্নাতকদের কাছে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। আমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে দরখাস্ত করল। আমাদের বলা হল যে প্রশ্নাট উচ্চতর কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে ববেচনার জন্যে পাঠাতে হবে। কিছুকাল পরে উত্তর এল যে ও ট 'স-তে 
আমাদের ভার্তর ব্যাপারে ইশ্ডিয়া আফস আপাঁন্ত জানয়েছে। বিষয়টি ভারতীয় মজাঁলসের 
সামনে আনা হল এবং স্থির হল এ বিষয়ে ভারত সাঁচবের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, আর 
প্রয়োজন হলে ৯11. ৮. 1৮ 09800 ও আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার আঁধকার দেওয়া 
হল। তদানীন্তন সাঁচব, মিঃ ই এস মন্টেগ্‌ আমাদের [বিষয়াট সহকারী সাঁচব আর্ল অব 
'লটনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন; তিনি আমাদের আন্তারকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন 
এবং ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনলেন। তানি আমদের জোর দিয়ে বললেন যে 
ইশ্ডিয়া অফিসের আদৌ কোন আপাত্ত নেই এবং বাধাটা আসছে ওয়ার আঁফিস (৬/৪1 06709) 
থেকে। ওয়ার আঁফসকে জানানো হয়োছল যে ও 1টি সি-তে ভারতীয়দের ভার্ত করা 
হলে '্রাটশ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হবে। তা ছাড়া, ওয়ার আঁফসের ভয় এই যে পূর্ণ যোগ্যতা 
অজন করলে যেহেতু ও টি সি-র সদস্যদের 'ব্রটিশ সৈন্যবাহনীতে কর্মভার প্রাপ্ত হওয়ার 
আঁধকার জল্মায়, সেহেতু ভারতীয় ছাত্ররা যাঁদ ও ট 'স-তে শিক্ষালাভ করার পর 'ব্রাটশ 
সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী দাবী করে তাহলে এক সঞ্কটজনক পারাস্থাতর উদ্ভব হবে। লর্ড 
লিটন আরও বলোছিলেন, ভাঁবষ্যতে যে ভারতীয় আফসার সাম্মলিত বাহনশর ভারপ্রাপ্ত 
হবে ব্যান্তগতভাবে তান তা অবশ্যম্ভাবী মনে করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন 
মহলে ভ:রতীয়দের প্রাতি বিদ্বেষ আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। আমরা উত্তর দিয়োছলাম 
যে,এঁ অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা আশ্বাস 'দিতে প্রস্তুত যে 'ব্রাটশ সৈন্যবাহনীতে 
আমরা চ.করি চাইব না। আমরা আরও বলোছলাম যে পেশাগত ভাবে সৈন্যবাহিনীতে 
যোগদান করা অপেক্ষা শিক্ষালাভের দিকেই আমাদের আগ্রহটা বেশশী। কোম্্রজে ফিরে 
আবার আমরা ও 'টি ?স স্টাফদের ধরাধার করলাম এবং আবার আমাদের বলা হল যে এ 
প্রস্তাবে ওয়ার আঁফস আপাঁন্ত করছে না, বরং ইণ্ডিয়া আঁফসই করছে । সত্য যাই হোক 
না কেন, কোনও কোনও ব্রিটিশ মহলে যে ভারতীয়দের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল এতে 


৬ 


সন্দেহ নেই। যতদিন আম সেখানে ছিলাম, কর্তৃপক্ষ তত।দন আমাত্দর দাবীগ্াল পূরণ 
করেনীন এবং আমার মনে হয়, সতেরো বছর আগে অবস্থ। যা ছল এখনও তাহ আছে। 
সেই সময়ে কোম্ব্রজে ভারতীয় ছাত্রদের রেকড মোটের উপর সল্তেষজনক ছল, 
বিশেষত পড়াশনার ব্যাপারে । খেলাধূলায়ও তার মোটেই খারাপ ছল না। আমরা 
শুধু নৌকাবাইচে তাদের আরও উন্বাত দেখলে সখা হতাম। এখন ভারতবর্ষে নোকা- 
বহচ জনীপ্রয় হয়ে উঠছে, সুতরাং আশা করা যায় যে ভ।বষ্যতে নোকাবাইচেও তার! 
বাশম্ট স্থান আধকার করবে। 
ভারতীয় ছান্রদের বদেশে পাঠানো বাঞ্চনীয় কিনা এবং বাঞ্চনীয় হলে কোন বয়সে 
পাঠানো উীচত এই বিষয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উঠে থাকে । ১৯২০ সালে গ্রেট 'ব্রটেনে বসবাসক'রী 
ভারতীয় ছাত্রদের 'বষয়ে বিবেচনা করে দেখার জন্য লর্ড 1লটনের সভাপাতত্বে এক সরকরা 
কামাট গাঠত হয়েছিল, এবং এ প্রসঙ্গে এই প্রশনীটও আলোচত হয়ৌোছল। আমার 
সুচান্তত আভমত যা ছিল এবং এখনও॥আছে তা এই যে ভারতঈয় ছান্রদের খানিকটা 
সাবালকত্ব অর্জনের পরই [বিদেশে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ সাধারণত ব এ পাস করার পর 
তদের যাওয়া কর্তব্য । সেক্ষেত্রে তারা তাদের প্রবাসজীবনকে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজে 
লাগাতে পারে। কেম্বিজে ভারতীয় মজলিসের প্রীতনিধিরূপে ভারতীয় ছাব্রদের জন্য 
গঠিত উপরোন্ত কামাঁটর সামনে এই মতই আম পেশ করোছিল।ম। বৃটেনে পাবাঁলক স্কুলের 
শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে । বৃটেনের আধবাসী ও ব.টশ ছাত্রদের 
উপর এর ফল কিরকম হয়ে থাকে সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার নেই। 
কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, এর স্বপক্ষে আম কিছুই খুজে 
পাহীন। ইংলশ্ডের পাবলিক স্কুলগ্দীল থেকে পাশ করেছে এরকম কছু ভারতীয়ের সঙ্গে 
কেম্রিজে আমার দেখা হয়েছিল এবং তাদের, সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা হয়ান। যাদের 
বাবা-মা তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডে বাস করেছেন এবং স্কুলের শিক্ষার আতারন্ত বাড়ীর প্রভাবও 
য'দের উপর পড়েছে তারা সম্পূর্ণ একাকী ছান্রদের থেকে ভালো ফল দেখিয়েছে । 'নম্নতর 
ধাপগ্াীলতে শিক্ষা অবশ্যই 'জাতীয়” হওয়া চাই, দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ 
থাকা চাই। স্বদেশের সংস্কৃতি থেকে মনের খোরাক আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। 
অল্প বয়সেই কাউকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিলে তা ক করে সম্ভব হবে ? না, ছেলেমেয়েদের 
অপরিণত বয়সে একেবারে একাকী বিদেশের স্কুলগুিতে পাঠাবার চিন্তাকে আমাদের 
সচরাচর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষা আন্তজ্াতক হয়ে ওঠে উচ্চতর ধাপগ্ীলতে। 
তখনই শুধু ছাত্রেরা বিদেশে গিয়ে উপকৃত হতে পারে, এবং তখনই পারস্পারক কল্যাণের 
জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের মিলন ঘটতে পারে। 
ভারতবর্ষে 'সাভল সার্ভসের সদস্যদের আগে বলা হত “সবজান্তা", যার অজানা 
কিছুই নেই। এই কথার মধ্যে কিছু যৌন্তকতা ছিল কারণ সকল প্রকার কাজে তাদের 
নিযুস্ত করা হত। যে শিক্ষা তারা লাভ করত তা তাদের খানকটা 'স্থাতস্থাপকতা এবং 
সেই সঙ্গে বহু বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান দত, যা প্রকৃত শাসনকার্ষে তাদের সহায়ক হত। 
আম একথা উপলাষ্ধ করোছলাম যখন নয়ট বিষয় ঘড়ে নিয়ে আম 'সাঁভল সার্ভস 
পরাঁক্ষায় বাঁস। পরবতাঁ জীবনে এঁগ্লর সমস্তই যে আমার কাজে লেগেছে এমন নয়, 
তবে আমি অবশ্যই বলব যে রাজনী'তি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরাজী ইতিহাস, ও অ.ধুনক 
ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে উপকার হয়োছিল-ীবশেষ করে আধ্দানক ইউরোপীয় ইীতি- 
হাসের ক্ষেত্রে। ০৯৮০৬ পলা 
স্পম্ট ধারণা আমার ছিল না। আমরা ভারতীয়রা ইউরোপকে গ্রেট ব্রিটেনের একটা বৃহৎ 
সংস্করণ হিসাবে গণ্য করতে শিখোঁছ। কাজেই ইংলগ্ডের চোখ দিয়ে এ মহাদেশকে দেখার 
একটা অভ্যাস আমাদের আছে। এটা অবশ্য একেবারেই ভুল, ?কন্তু ইউরোপে যাইনি বলে, 
আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস ও তার কিছ কিছু মূল সত্রগীল যথা িসমারকের আত্ম- 
জীবনাঁ, মেটারানিকের স্মৃতিকথা, কাসুরের পন্নাবলী না পড়া পর্য্ত এই ভুল আম উপলাব্ধ 
কারান। কোঁম্রিজে গড়া এই মাল সং্ল জামার রাজনোতিক চেতনা জাগ্রত করতে ও 
রাজনশীতর আভ্যন্তরণণ ধারাগর্থীল সম্বন্ধে আমার ধারণা গড়ে তুলতে 
সর্বাঁধক সাহায্য করেছিল। 
১৯২০-র জুলাই-এর গোড়ার 'দকে 'সাভল সার্ভিসের প্রকাশ্য প্রাতযোগতামূলক 


১ প্রত্যেক নিয়মেরই অবশ্য ব্যাতরম আছে। 
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পরাক্ষা লণ্ডনে শুরু হল। এট একমাস যাবং চলেছিল এবং মানাঁসক যল্দণাও বহাঁদন 
ভোগ করেছিলাম। মোটের উপর আঁম খেটে।ছলাম খুব; কিন্তু আমার আশান্দরূপ 
একেবারেই তৈরণ হয়ান। সেজন্য আশান্বিত বোধ করতে পাঁরনি। কত মেধাবী ছাত্র 
বছরের পর বছর প্রস্তুতি সত্তেও কৃতক্য হয়াঁন, সেজন্য আত্মীব*বাস রাখতে হলে আত্মম্ভার- 
তার আশ্রয় নিতে হত। সংস্কৃত পন্রে প্রায় ১৫০-এর মত 'নশচিত নম্বর বোকার মত ছেড়ে 
দেওয়ার পর নিজের উপর আস্থা আরও হারালাম। সোঁট ছিল ইংরাজী থেকে সংস্কৃতে 
অনুবাদের পন্র, এবং আম ভালই করোছলাম। প্রথমে অনুবাদাটির মোটামুটি একটা 
থসড়া তৈরী করোছলাম এই মনে করে যে উত্তর-পন্রে সোট ভালো করে লিখে দেব; 
1কন্তু সময়ের কথা এমনই ভুলে গিয়োছিলম যে যখন ঘন্টা বেজে গেল তখন যে মূল খসড়াঁটি 
করোৌছলাম তার অংশমান্র ঠিকমত লেখা হয়েছে। কিন্তু ক আর করা-উত্তরপন্র জমা দতে 
হল, আঙুল কামড়ানো ব্যতীত অ'মার আর কিছু করার ছিল না। 

আ।ম আমার আত্মীয়স্বজনদের জানিয়ে দয়োছলাম যে আমি ভালো কারান এবং 
1নবাচত প্রার্থীদের মধ্যে স্থান পাবার আশা করতে পার না। আম এখন 1711১05- এর 
জন্য আমার প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার পাঁরকজ্পনা করলাম। এই অবস্থায় লণ্ডনে থাকা- 
কালণন যখন এক রান্রে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে তার পেলাম-_'আভনন্দন জানাচ্ছি, 
মর্ণং পোস্ট দেখ_তখন আম।র বিস্ময়টা কল্পনা করুন! এর অর্থ কি হতে পারে 
আম আশ্চর্য হয়ে ভাবাছলাম। পরাদন সকালে যখন মার্ণং পোস্টের একটা সংখ্যা পেলাম 
তখন দেখলাম যে আম চতুর্থ স্থান আঁধকার করোছ। আম আনন্দিত হলাম। তৎক্ষণাৎ 
দেশে একটা তার পাঠিয়ে দলাম। 

এবার আমার সামনে আর এক সমস্যা দেখা" দিল। এই চাকার নিয়ে আমি কি 
করব? আমার সমস্ত স্বপ্ন এবং আকাক্ক্ষা বিসর্জন 'দিয়ে নিশ্চিন্ত একটা জীবনে কি 
প্রাতিজ্ঠিত হতে যাব? এতে নৃতনত্ব কিছুই নেই। পূর্বে কতজনই ত এই পথে গিয়েছে_- 
কতজন তাদের অল্প বয়সে বড় বড় কথা বলে বড় হয়ে অন্য রকম আচরণ করেছে। 
কলকাত।র এক যুবকের কথা জানতাম, কলেজে পড়ান্র সময়ে যার 'জহবাগ্রে রামকৃষ্ণ ও 
বিবেকানন্দ ছিল; কিন্তু পরে সে এক ধনী পাঁরবারে বিবাহ করে এবং এখন ভারতীয় 
সাভল সাভিসে আশ্রয়.নয়েছে। তা ছাড়া, বোম্বাইয়ের এক বন্ধুর দৃজ্টন্ত আছে যে 
স্বর্গত লোকমান্য তিলকের সামনে প্রাতিজ্ঞা করেছিল যে যাঁদ সে আই 'িস এস পরীক্ষায় 
কোনও রকমে উত্তীর্ণ হয়ও তাহলে সে পদত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মীনয়োগ করবে। 
কিন্তু আমার অজ্পবয়সেই আম স্থির করেছিলাম যে গতানুগতিক পথে চলব না এবং তা 
ছাড়া, আমার কতগুলি আদর্শ ছিল যেগুলি অবলম্বন করে আম বাঁচতে চেয়োছলাম। 
অতএব যে পর্যন্ত না আম আমার অতাঁত জীবনকে মুছে ফেলতে পারাছ ততক্ষণ চাকু 
গ্রহণ করা ছিল আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব । 

পদত্যাগের কথা ভাবার পূর্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুঁট "ন্তাকে আমার গুরুত্ব 
দিতে হয়েছিল। প্রথমত, আমার আত্মীয়স্বজনেরা কি ভাববেন ১ দ্বিতীয়ত, উত্তেজনার 
ঝোঁকে যাঁদ এখন আমি পদত্যাগ কার তাহলে ভাঁবষ্যতে আমার কাজের জন্য দুঃখ করবার 


১ লোকমান্য বি. জি. তিলক যখন ১৯১১৯ সালে কেম্বিজে আসেন তখন 'তাঁন ভারতাঁয় ছাত্রদের 
কাছে সরকারা চাকুরীর পিছনে না ছুটে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আবেদন জানান। তান 
দুঃখ করে বলেছিলেন যে কত মেধাবী ও সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্র সরকারশ চাকুরীর জন্য লালায়ত। এই বন্ধাঁট 
হঠাৎ প্রেরণার বশবতর্ঁ হয়ে দাঁড়য়ে উঠে বলোছল যে যাঁদও সে ভারতশয় সাঁভল সাঁভভসের যোগ্যতা 
অরনের জন্য চেষ্টা করছে, তবু যাঁদ সে কোনরকমে পরীক্ষা পাশ করে তাহলে সে পদত্যাগ করবে এবং 
তারপর জাতীয় স্বার্থে কাজ করবে। প্রথমবার সে পাশ করোন কিন্তু পরের বছর সে কৃতকার্য হয়োছল 
এবং এখনও এঁ চাকুরী করছে। 

লোকমান্য তিলকের কেম্ব্িজে আসার কথা শুনে ইশ্ডিয়া অফিস ও পররাল্টী দপ্তর ঘাবড়ে গগয়েছিল। 
সম্ভব হলে তার আসা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তদানশন্তন পররাম্ট্র-সচিব, লর্ড কার্জন, ভ্‌ইস- 
চ্যান্সেলরকে লিখোছলেন। এ প্রসঙ্গে ভাইস-চ্যান্সেলর ভারতায় ছান্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু 
তারা জানিয়ে দিয়েছিল যে যেহেতু লোকমান্য তিলককে ইতিমধ্যেই আমল্মণ জানানো হয়েছে, তাঁর অ.সা 
বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। এর পর, লর্ড কার্জনের পন্ন সত্ত্বেও, বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আর 
কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। 

.লোকমান্য তিলকের বন্তৃতার মূল কথা 'ছিল এই যে "পনেরো বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন' 
তাঁর দাবী । কিছু কিছ? ইংরাজ অস্নাতক যারা শুনোছল যে লোকমান্য লক একজন তেজস্বশ পুরুষ, 
তারা তাঁর বন্তৃতায় কিছ: গরম গরম কথা শোনার আশায় এসোছল। বন্ত্ুতার পর তারা মন্তব্য করোছল : 
“এরাই খাঁদ তোমাদের চরমপল্থী হয়, তাহলে আমরা 'তোমাদের নরমপন্থীদের কথা শুনতে চাই না।, 


৬৮ 


কোন কারণ ঘটবে কি? আম যে ঠিক কাজ করাছ এ সম্বন্ধে আম কি একেবারে 
সুীনশ্চিত ? 

মনাস্থর করতে আমার দীর্ঘ সাত মাস সময় লেগোছল। ইতিমধ্যে আম আমার 
মেজদাদা শরৎ-এর সঙ্গে পন্র লেখালোখ শুরু করলাম। সৌভাগ্যবশত, আমার লেখা 
পন্রগ্াল (তিনি রেখে দিয়েছিলেন। আম যেগুলি পেয়োছলাম সেগ্ীল সমস্তই প্রচণ্ড 
রাজনোতিক জীবনের ঝড়-ঝাপটায় হারয়ে 'গিয়েছে। অমার পন্রগ্যাল প্রণিধানযোগ্য, 
কারণ এগীল থেকে ১৯২০ সালে আমার মানাসক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। 

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের প্রায় মাঝামাঁঝ, আই সি এস পরীক্ষার ফল ঘোষিত 
হয়েছিল। এর কয়েকদন পরে আম যখন এথেন্সে লে-অন-সীতে ছুটি কাটাচ্ছ, তখন 
২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁকে এই রকম একাট চিঠি লাখ : 

“আপনার আভনন্দনসৃ্চক চিঠি পেয়ে যারপরনাই আনান্দত হয়েছি। জান না 
আই ?স এস পরাক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমার তেমন কি ল।ভ হয়েছে, কিন্তু এই খবরে যে 
সকলে খুশী হয়েছেন এবং বিশেষতঃ বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দিনে যে একটু হালকা 
হয়েছে এতেই আমার আনন্দ। 

'আম এখানে কেট্স্‌ পরিবারের আতিখথি হিসাবে বাস করাছ। শ্রীমতী কেট্‌্সের 
মধ্যে ইংরেজ চাঁরন্রের শ্রেম্ত পাঁরচয় পাই। ভদ্রলোক মাজত, উদার মতাবলম্বী এবং ভাবে 
সর্বদোশক।......রূশ, পোল্যান্ডবাসী, 'লিথুয়ানশয়, আয়ারল্যাণ্ডীয় ও অন্যান্য বদেশীর 
সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব । রাশিয়ান, আইরশ, ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত 
ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর গভীর অনুরাগ ।......পরাক্ষায় চতুর্থ স্থান আঁধকার করায় 
আম রাশিকৃত আভনন্দন পাচ্ছি। তবে আই 1স এস গোল্ঠীতে প্রবেশ করার "চন্তায় যে 
কিছুমান্র আনন্দ পাচ্ছি একথা বলা চলে না। যাঁদ এই চাকরীতে যোগ দিতে হয় তবে 
এই পরাক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে যেরকম আচ্ছা নিয়ে এসোঁছলাম সেইরকম আঁনচ্ছার 
সঙ্গেই তা করতে হবে। চাকরী-জনবনে মোটা মাইনে এবং তারপর মোটা পেন্সন্‌ আমার 
বরাদ্দ থাকবে তা জাঁন। দাসত্বে যাঁদ যথেষ্ট কুশলতা অর্জন কাঁর তাহলে একাঁদন কাঁমশনার 
পদে আঁধান্ঠত হবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকলে, গোলা'মতে সপ্রাতষ্ঠিত হলে, হয়ত 
একাঁদন কোন প্রদেশ-সরকারের মৃখ্য সচিব হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু চাকরীকেই কি 
আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবেঃ চাকরীতে সাংসারিক সুখ পাওয়া 
যাবে, কিন্তু সেটা ক আত্মার মূল্যের 'বাঁনময়ে? আমার মনে হয় অই সস এস গোম্ঠীর 
কোন লোককে চাকরীর আইন-কানুন যে ভাবে মাথা নীচু করে মেনে নিতে হয়, তার 
সঞ্চগে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মেনে নেবার চেষ্টা ভণ্ডাম বীভল্ল গিছুই নয়। 

সাধারণ লোকের কথায় যাকে বলে জাবনে উন্নাত করা তার প্রবেশপথে দাঁড়য়ে, 
আমার মানাঁসক অবস্থাটা ঠিক কি রকম, তা আপাঁন নিশ্চয়ই বোঝেন। এ চাকরীর পক্ষে 
বলবার অনেক কিছ আছে। প্রত্যহ অগাঁণত মানুষ যে অন্নের চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে, 
সেই অন্নাচন্তা এ চাকরীতে চিরদিনের জন্য মিটে যাবে । জাবনের সামনে দাঁড়িয়ে সাফল্য, 
অসাফল্য সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মত মানাসকতার মানুষ 
যে চিরাঁদন “উদ্ভট” “চন্তা-ভাবনায় ডুবে থেকেছে তার পক্ষে স্রোতে গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত 
হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নয়। সংগ্রাম ছাড়া, বিপদ ছাড়া, জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তার্হত 
হয়ে যায়। যার অন্তরে সাংসারক উচ্চকাঙ্্ষা নেই তার কাছে, জীবনের সংশয়, বিপদ 
ততটা ভয়াবহ নয়। উপরন্তু একথা ঠিক যে সিভিল স্মর্ভস্রে শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ 
থেকে দেশের সাঁত্যকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় 'সাঁভল সার্ভসের আইন- 
কানুনের প্রীতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্বক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না'! 

“আম বুঝতে পারছি, এসব কথা বলে কোন ফল হবে না, কারণ আমার ইচ্ছায় ছু 
হওয়ার নয়। ভল সার্ভস সম্পর্কে আপনার কোন মোহ নেই, আম জানি। 1কন্তু 
আমার চাকর ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়াহস্ত হয়ে উঠবেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নেই। তান আমাকে জবনে ষত তাড়াতাঁড় সম্ভব সংপ্রাতিষ্ঠিত দেখবার জন্য উদগ্রীব ।...... 
হতরাং দেখাঁছ যে, অর্থনৌতিক কারণে ও স্নেহের বন্ধনের ফলে আমার ইচ্ছাকে আদৌ 
আমার বলে দাবী করতে পারি না। কিন্তু একথা আমি নির্দ্বধায় বলতে পারি যে আমার 
ইচ্ছাই যাঁদ চূড়ান্ত হত, তাহলে 'সাঁভল সার্ভসে আম কখনই যোগ 'দিত'ম না। 

'আপনি হয়ত বলবেন যে এ চাকরী এড়াবার চেষ্টা না করে এর ভিতরে প্রবেশ করে 
এর পাপকে দূর করাই উীঁচত, এবং সে কথা বললে অবশ্যই অন্যায় বলা হবে না। কিন্তু 
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যাঁদ তই-ই করি, তাহলেও যে কোনদিন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, ইস্তফ। 
দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না। এখন থেকে পাঁচ দশ বছর পরে যদ এমন পাঁর- 
স্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে জাঁবনে নতুন করে পথ করে নেবার উপায় থ।কবে না। সেক্ষেত্রে 
আজ আমার সামনে অন্য পথ উন্মুস্ত রয়েছে। 

“সন্দেহবাদী লেকে বলবে যে চাকরীর প্রশস্ত কোলে একবার স্থান করে নেবার পর 
আমার সমস্ত তেজ উবে যাবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারণ প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়তে 
দেব না, এ বিষয়ে আম দ্প্রীতজ্ঞ। আম বাহ করব না, অতএব যা আম সত্য বুঝব 
তা পালন করার পথে সাংসারক ?ববেচনার অধীন হয়ে থাকতে হবে না। 

“আমার মনের গঠন যে রকম তাতে আমার সাঁত্যই সন্দেহ হয় যে 'সাঁভল স্াভসের 
যোগ্যতা আমার আছে ক না। বর আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে, তা 
অন্যভাবে আমার নিজের ও দেশের কাজে লাগাতে পারব। 

“এ বিষয়ে আপন।র মতামত জানতে পারলে আনাঁন্দত হব। বাবাকে এ বিষয়ে ?কছু 
লাখান_ কেন তা ভেবে পাচ্ছ না। তাঁর মত-ও জানতে পারলে সুবধে হত।' 

উপরের চিঠিটিতে দেখ যায় যে, আমার মনের দ্বন্দ শুরু হয়েছে, কিন্তু [সিদ্ধান্তে 
পেশছবার মত কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তাঁরখে 
এঁ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করে আম িখোঁছলাম : 

৫ আপন বলতে পারেন যে এই কুধাঁসত ব্যবস্থাকে পাঁরহ।র না করে এর ভিতরে 
প্রবেশ করে, এর সঙ্গে সংগ্রাম করাই আমার কর্তব্য। কন্তু সে সংগ্রাম করতে হবে একাকী, 
কর্তৃপক্ষের হুমাঁক ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী সহ্য করে, উন্নাতির পথ বন্ধ করে। চ'করার 
থেকে এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাইরে থেকে যা করা যায়, তার তুলনায় 
যৎসামান্য। শ্রীযুন্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সাঁভসের আওতায় অনেক কাজ করোছলেন, 
তবু আমার মনে হয় আমলাতল্মের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে অনেক বেশ" 
মঙ্গলজনক হত। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্নটি নীতিগত। নীতি অনুসারেই, আম 
এই শাসনযন্দের অংশ হওয়।র কথা চিন্তা করতে পার না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থান্ধ শ।ন্ততে, 
হৃদয়হীনতায়, সরকারী মার-প্যাঁচের জাঁটলতায় এই শাসনযন্ত বিকল। এর প্রয়োজনের 
[দন 'বিগত। 

“আমি এখন এই দুই পথের সংযোগস্থলে উপাস্থত, এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করবার 
কে'ন উপায় নেই। হয় আমাকে এই জঘন্য চাকরীর মায়া ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে দেশের 
জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাক্ক্ষায় জলাঞ্জাল 'দয়ে সাঁভল 
সাঁভসে প্রবেশ করতে হবে ।......আম জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকাঁরতায় অংঝ্মীয়- 
স্বজনের মধ্যে অনেকেই তুমুল সোরগোল তুলবেন ।.....ণকন্তু তাঁদের মতামতে, নিন্দ,য়, 
বা প্রশংসায় আমার কিছু যায় আসে না। ধকন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা 
আছে তাই আপনার কাছে আবেদন করাছ। পাঁচ বছর আগে এই সময়ে আমার পক্ষে 
[বপর্যয়কারী একটি ঘটনায় আপনার নোৌতক সমর্থন পেয়োছলম। এক বছরের জন্য 
সেই সময় আমার ভাঁবষ্যৎ অন্ধক,র বোধ হয়েছিল, তবু আমি তার সমস্ত পাঁরণাম 'নভয়ে 
মাথা পেতে নিয়োছলাম। কখনও িনজের কাছে আঁভযোগ কারান এবং সে ত্যগ স্বীকার 
করতে পেরেছিলাম বলে আজও গর্ব অনুভব কার। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে 
বল পাচ্ছ, আমার এই বশবাস আরও দৃঢ় হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের ষে কোনও 
আহবানকে আম দৃঢ়তা, সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব। পাঁচ বছর আগে আপাঁন 
স্বেচ্ছায় এবং মহতভাবে আমাকে যে নোৌতিক সমর্থন জানয়োছিলেন, আজও তার ব্যাতিক্রম 
হবে না, এমন অ'শা কি সাত্যই দুরাশা ?...... 

“এবার বাবাকে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা করে আলাদাভাবে লিখলাম । আশা কার আপাঁন 
যাঁদ আমার সঙ্গে একমত হন ত হলে বাবাকেও তাতে সম্মত করাবার চেম্টা চালাবেন। 
আমার স্থির বিশবাস, এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।, 

১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারীর এই চাঠাঁটতে দে দেখা ঝাচছে যে একটা সানডে 
প্রায় উপনীত হয়েছি, তবে বাড়ীর অনুমোদনের জন্য তখনও অপেক্ষা করে 

পরের যে চিঠিতে আমি এ একই বিষয়ের উল্লেখ করোছলাম তার তাঁরখ, চা 
সালের ১৬ই ফেবরুয়ারী। তাতে আম লিখোছলাম : 

......আমার “বস্ফোরক” চিঠি এতাঁদনে আপাঁন বোধকার পেয়ে থাকবেন। এই 
চিঠিতে আমার যে কার্ফক্রমের কথা উল্লেখ করোছ, পরবতর্ঁ চিল্তার চ্বারা তাই-ই দঢ়তর 


৬০ , গু 


হয়েছে......বদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সব কিছ ছেড়ে জীবনে অনিশ্চয়তার 
সম্মুখীন হতে পারেন; তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ-জীবনে এ ক্ষমতা আরও 
অনেক বেশী । চাকর ছাড়লেও আমার কাজের 'বল্দুমান্ন অভাব ঘটবে না।' শিক্ষকতা, 
সমাজ-সেবা, সমবায় প্রাতিষ্ঠানাদ, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাঁদ বহু কাজ আছে-যা হাজার হাজার 
কমঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখতে পারে। ব্যান্তগতভাবে আম বতর্মানে শিক্ষকতা ও 
সাংবাদিকতার ?দকেই আকৃষ্ট হাচ্ছি। ন্যাশনাল কলেজ এবং নতুন সংবদপত “দ্বরাজ”-এ 
যথেম্ট কাজের সূষোগ পাব1......আত্মত্যাগের আদর্শ ঠনয়েই জীবন আরম্ভ করতে চাই, 
আমার কজ্পনার ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ-চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসগর্ঁকৃত 
জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাছাড়া বিদেশ শাসকের অধীনে কাজ করা আতি ঘৃঁণত বলে 
মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমর কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনপ্রেরণার পথ, 
যাঁদও সে পথ রমেশ দত্তের পথের চাইতে অনেক বেশী কন্টকাকীর্ণ। 

'দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করে বাবা মর কাছে চাঠ 'লিখোছ। 
এই পথে, ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁরা হয়ত আকুল হবেন। আঁম 
নিজে দুঃখ-রেেশের ভয় কার না, সোঁদন যাঁদ আসেই দুঃখ থেকে সরে আসবার চেষ্টা না 
করে অগ্রসর হয়ে তাকে গ্রহণ করব?” 

১৯২১-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিটাও কৌতূহলোদ্দীপক। তাতে আম বলোছ : 

'যৌদন আই 'স এস পরাক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, সেইদিন থেকেই আমার মনে 
এই প্রশ্ন আন্দোলিত : যাঁদ চাকরীতে থাক তাতে দেশের বেশী উপকারে আসব. না 
চাকরণ ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্লজনক হবে। এই প্রশ্নের উত্তর 'মলেছে। এ বিষয়ে 
আম স্থিরনিশ্য় হয়েছি যে জনসাধারণের মধ্যে থেকেই আম দেশের বেশী মত্গল 
করতে পারব, আমলাতন্তের মধ্যে প্রবেশ করে নয়। চাকরীতে থেকে দেশের কোনই উপকার 
করা যায় না, আমার বন্তব্য তা নয়। আম বলতে চাই যে তাতে যেটুকু মঙ্গল হতে পারে 
আমলাতন্বের শৃঙ্খলমূস্ত দেশসেবার তুলনায় তা আঁতি নগণ্য। নীতির 'দিকাঁটও এখনে 
দেখতে হবে সে কথা আগেই বলেছি । বিদেশশ আমলাতন্্ের অধীনতা মেনে নেওয়া অমার 
পক্ষে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ । সাংসারক 
উন্নাতির পথ একব'র ত্যাগ করলে তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা 
সম্ভব 1...... আমার মনশ্ক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের উজ্জল দষ্টান্ত সদা জাগ্রত। আমার 
বিশ্বাস-_এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃঙ্টান্তের দাবী মেটাতে পারব। আমার পাঁরিপাঁশ্বিক 
অবস্থ'ও তার অনুকূল ।' 

উপরের চিঠিটি থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমর মধ্যে তখনও তারাবিন্দ 
ঘেষের প্রভাব ছিল। বাস্তাঁবক পক্ষে, এই সময়ে সকলেই 'িববাস করত যে, তান শনঘ্ই 
রি 

পরবতাঁ চিঠিটি অক্সফোর্ড থেকে লেখা হয়োছল ৬ই এ্রীপ্রল তারিখে, যেখানে আম 
ছুটি কাটাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে বাবার চিঠি পেয়োছি. ?তাঁন অমার পাঁরকল্পনা অনুমোদন 
করেন 'নি। অথচ পদত্যাগ করবার জন্য আম স্বার্দ্টভাবে মনাস্থির করে ফেলোছলাম। 
নিম্নের উদ্ধৃতাংশ 

বাবার ধারণা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস ঢাকুরায়ার পক্ষে নতুন শাসন- 
ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্বিষহ হবে না। দশ বছরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসন আনবার্য। 
কিন্তু আমার জাবন নতুন শাসনব্যবস্থায় সহনীয় হবে কি না, তা আমার প্রশ্ন নয়। 
পরন্তু আমার ধারণা যে চাকরীতে বহাল থেকেও আম দেশির কিছ মঙ্গল করতে পরব। 
আমার প্রধান প্রশন নীতিগত । বতরমান অবস্থায় কি অমাদের এক 'ি'দশী আমলাতল্ত্রের 
বশ্যতা স্বীকার করে এক কাঁড় টাকাব জন্য আত্মবিক্লয় করা সমীচীন 2 যারা ইতিমধোই 
চাকরাঁতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বা চাকরণ গ্রহণ করা ছাড়া যাদের গত্যন্তর নেই, তাদের কথা 
স্বতল্ন্। কিন্তু আমার অবস্থা অনেক 'দিক 'দিয়ে যখন সুবধেজনক তখন আমর কি এত 
তাডাতাঁড় বশ্যতা স্বীকার করা উীঁচতট যোদন আম চাকরণর প্রাতজ্ঞপন্নে সই করব, 
সোৌঁদন থেকে আমি আর স্বাধীন মানৃষ থাকব না, এই আমার 'বশবস। 

'যাঁদ আমরা উপযুক্ত মূল্য 'দতে প্রস্তৃত থাঁক, তবে দশ বছরে কেন. তার আগেই 
স্বায়ত্তশাসন আমরা অজর্ন করতে পারব । সেই মূল্য আত্মতাগ ও ক্লেশ-স্বীকার। কেবল 
এই আত্মত্যাগ ও দঃখ বরণের 'ভীত্বতেই জাতীয় সৌধ প্রাতাঘ্ঠত হতে পারে। যাঁদ 
আমরা সকলে নিজের 'নিজের চাকরীর খাট আঁকাঁড়য়ে বসে থাকি, তবে পন্টাশ বছরেও 
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অমাদের স্বায়ত্তশাসন মিলবে না। প্রত্যেক ব্যান্তর পক্ষে যাঁদ সম্ভব না হয়, অন্তত 
প্রত্যেক পারবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য এনে দিতে হবে। বাবা আমাকে এই 
আত্মত্যাগ থেকে রক্ষা করতে চান। অমাকে, আমার স্বা্থই এই দুঃখ কম্ট থেকে বাঁচাবার 
জন্য 'তাঁর ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তার মূল্য বুঝব না, এমন হৃদয়হীন 
আম নই। তাঁর স্বভাবতই আশংকা হয় বাঁঝ বা আম তরুণ-সুলভ উত্তেজনার ঝোঁকে 
কিছ; একটা করে বসব। কন্তু আমার 'স্থর বিশ্বাস, এই ত্যাগ কাউকে না কউকে 
করতেই হবে। 

যাঁদ অন্য কেউ অগ্রসর হত, তবে আমার 'িছ-পা হবার, অন্তত আরও খানিকটা 
ভেবে দেখবার কারণ বুঝতাম । কল্তু দুভাগাক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাচ্ছে না। অথ5 
অমূল্য সময় বয়ে' যাচ্ছে। সমস্ত আলোড়ন সত্বেও এটুকু ঠিক যে এখন পর্যাঁণ্ত 
একজন 'সাঁভীলয়ানও চ:করশীতে ইস্তফা দিয়ে আন্দোলনে নামতে সাহস করে 'ন। ভারত- 
বর্ষের সামনে এই চ্যালেনজ এসেহছে-অথচ কেউ তাতে সমহচিত সাড়া দেয় ন। আরও 
অগ্রসর হয়ে বলতে পাঁর যে, সমগ্র 'ব্রাটশ ভারতের হীতহাসে একজন ভারতশয়ও স্বেচ্ছায় 
দেশসেবার জন্য 'সাভল সা্ভস ত্যাগ করে নি। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদের 'নম্নতর 
শ্রেণীর লোকেদের কাছে দন্টান্ত স্থাপন করার সময় এসেছে । সরকারী উচ্চ-চাকুরিয়ারা 
যাঁদ বশ্যতার প্রতিজ্ঞা পাঁরহার করেন, এমন ক তার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তাহলেই 
আমলাতল্দের যন্ত্র ধসে পড়ে। 

'সূতরাং এই ত্যাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। এই 
ত্যাগের অর্থ আম সম্যক জান। দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ, কঠিন পাঁরশ্রম তো আছেই 
আরও নানা ভোগ আছে যার কথা স্পম্ট ভাবে বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার পক্ষে 
বুঝে নেওয়া সহজ । কিন্তু এ ত্যাগ করতেই হবে,জেনে, শুনে, বুঝে করতে হবে। দেশে 
ফিরে পদত্যাগ করার যে পরামর্শ আপাঁন দিয়েছেন তা আত যান্তসঙ্গত হলেও. এর 
বিরদ্ধে দু-একটি কথা বলার আছে। প্রথমত গোলামির প্রতীকস্বরূপ প্রাতিজ্ঞাপত্রে সই 
করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। দ্বতীয়ত বর্তমানের জন্য যাঁদ চাকারতে 
প্রবেশ কাঁর তাহলে প্রথা অনুষয়ী আম 'ডসেম্বর অথবা জানুয়ারীর আগে দেশে ফিরতে 
পারব না। যাঁদ এখন পদত্যাগ কার তাহলে জুলাই মাসেই ঠফরতে পারব। ছয় মাসের 
মধ্যেই বহু পরিবর্তন ঘটবে । ঠিক মূহূর্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন 
দমে যেতে পরে. দেরীতে সাড়া মিললে তা হয়ত ফলপ্রসূ হবে না। আমার 'বশবাস 
আরেকাঁট এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করতে বহু বছর লেগে যাবে। সুতরাং বত'মান 
আন্দোলদনর ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করাই সমশচশন। 'াঁদ আমাকে 
পদত্যগ করতে হয় তবে তা দাদন পরে অথবা একবছর পরে করলেও আমার বা অনা- 
কারও ক্ষাতবৃদ্ধি নেই, কিন্ত দেরী করলে আন্দোলনের পক্ষে হয়ত ক্ষ'ত হতে পারে! 
আ'ম জানি যে আন্দোলনকে সাহায্য করাব ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যাঁদ নিজে 
কর্তব্য পালনের সন্তেষ লাভ করতে পাঁর তা-ও এক 'বরাট লাভ বলতে হবে ।......যাঁদ 
কোন কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পাঁরবর্তন কার, তবে বাবার কাছে তৎক্ষণাৎ তার পাঠাব, 
তাতে তাঁর আশঙ্কা ঘুচবে । 

কেম্রিজ থেকে ২০শে এপ্রল তারখে লেখা চিঠিতে বলেছিলাম যে ২২শে এ্রাপ্রল 
আমার পদতাগপন্র পাঠাব। 

কেম্রিজ থেকে আমার ২৮শে এরীপ্রল তাঁরখের চিঠিতে এইরকম গিলখোঁছলাম : 

“আমার পদত্যাগ সম্বন্ধে ফিটজউহীলয়ম হলের সেল্সার রেডাওয়ে সাহেবের সঙ্গে 
কথাবার্তা হল। তাঁর কাছে আমার যা প্রত্যাশা ছিল, ঠিক তার বিপরীত হল। ?তনি 
আমার চন্তাধারার প্রীত সোৎসাহে সমর্থন জানালেন । আমি মত পরিবর্তন করেছি শুনে 
তান নাক আশ্চর্য এমন ক হতব্াদ্ধ হয়ে গিয়ৌছলেন, কারণ এ পর্য্ত তান কোন 
ভারতশয়কে এমন করতে দেখেন নি। আম তাঁকে বাঁল যে পরে আম সাংবাঁদকতাকেই 
গ্রহণ করব। তাঁর মতে সাংবাদিক-জশীবন একঘেয়ে গসভল সাঁভস অপেক্ষা শ্রম 

এখান অসবার আগে আমি তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ছিলাম এবং সেখানেই আমি 
চ্‌ডান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁর। স্শষ কয় মাস যে চিন্তা আমাকে অহরহ পণীভা 'দয়েছে তা 
শধ্‌ এই যে বহু ব্যাস্তর, বিশেষ কর বাবা ও মার দুঃখ ও রেশ হয়, এই রকম কাজ 
নীতিগত ভাবে আমার করা উচিত কি না।......সুতরাং নতুন জাবনের কিনারায় দাঁডিয়ে 
আজ আমাকে বাবা-মার সস্পচ্ট ইচ্ছা ও আপনার উপদেশের বিরোধিতা করতে হচ্ছে 
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অবশ্য আপনি “যে কোনও পথে আম চাল না কেন” আপনার “সাদর আঁভনন্দন” জানিয়ে 
রেখেছেন। সার্ভসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম য্যান্তর 'ভীত্ত এই ছিল যে 
প্রতজ্ঞাপত্রে সই করে আমাকে এমন এক বৈদোশক আমলাতন্তের বশ্যতা স্বীকার করতে 
হবে যার এদেশে থাকবার নৌতিক আঁধকার আঁম বিন্দুমাত্র স্বীকার কার না। একবার 
প্রাতজ্ৰাপত্রে সই করলে, আমি তিন বছর অথবা তিন 'দন কাজ কার তাতে কিছ? যায় 
আসে না। আমি বুঝোছ যে আপোষের মনোবাঁন্ত হীন বস্তু-এতে ম.নুষের অধঃপতন 
এবং আদর্শের হানি হয়।......সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির 
মূকুট পরে মীল্তত্বের গদীতে আসান হয়েছেন তার কারণ 'তাঁন এডমণ্ড বার্কের স্যাবধ বাদের 
দর্শনে বিশ্বাসী । সাবিধাবাদশর নীত গ্রহণ করার অবস্থা আমাদের এখনও আসৌঁন। 
আমাদের এক নশীতি গঠন করতে হবে এবং হ্যাম্পডেন ও ব্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শ- 
বাদ ভিন্ন তা সম্ভব নয়।......আঙ্লার এই বিশ্বাস জল্মেছে যে 'র্রাটশ সরকারের সঙ্চে সব 
সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় আজ উপাঁস্থত। প্রত সরকারী কর্মচারী, সে তুচ্ছ চাপরাশশী 
অথবা প্রাদেশিক গভর্নরই হোক, নিজের কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল 'ব্লটিশ সরকারের 
বুনয়াদ পাকা করছে। সরকারের অবসান ঘটানোর শ্রেষ্ঠ উপায় তার কাছ "থেকে সরে 
আসা। আমি টলস্টয়ের নাতির কথা শুনে অথবা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হয়ে একথা বলছি 
না, আত্মোপলাধ্ধি থেকে বলাছ।......কয়েকাঁদন হল আমার পদত্যাগপত্র দাঁখল করোঁছ। 
গৃহীত হবার সংবাদ এখনও পাইনি। 

'আমার চিঠির উত্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রীত দেশে যে কাজ চলছে, ত:র ?ীবষয়ে 
লখেছেন। বর্তম'নে আন্তারকতাসম্পন্ন কমার অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করেছেন। 
সৃতরাং দেশে ফিরবার পর অনেক প্রাীতিপ্রদ কাজ আম পব।......আর িছ7 আমার 
বলবার নেই। ফরবার সব পথ রুদ্ধ করে আম ঝাঁপ দিলাম ।-আশা কাঁর এর ফল 
শভই হবে?" 

১৮ই মে তারিখে কোম্ব্রজ থেকে এই চিঠিটি লিখেছিলাম : 

স্যার উইলিয়াম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে রাজশ করাতে চেষ্টা 
করছেন। 'তাঁন এ 'বিষয়ে বড়দাদার সঙ্গে পন্রালাপও করেছেন। কোম্ব্রিজের 'সাভল সার্ভিস 
বোর্ডের সেক্রেটারগ রবার্টস সাহেবও আমাকে গসদ্ধান্ত পুনার্বকবচনা করতে পরামর্শ 
[দয়েছেন, এবং আমাকে জানয়েছেন যে ইণ্ডিয়া আঁফসের নির্দেশানসারেই তাঁর এই হস্ত- 
ক্ষেপ। অমি স্যার উইলিয়ামকে জানয়ে 'দিয়োছ যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি আমার 
পথ বেছে নিয়োছি।' 

এই চিঠাঁটির একটু টকা প্রয়োজন। আমার পদত্যাপত্র পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ইন্ডিয়া আঁফসের লোকদের মধ্যে সড়া পড়ে গিয়েছিল। স্বর্গতঃ স্যার উইলিয়াম গিডউক 
[ছিলেন তখন স্থায়ধ সহকারণ ভারত সাঁচব; উীঁড়ষ্যার কাঁমশনার থাকাকালীন 'তাঁন 
অমার বাবাকে চিনতেন । তান আমার বড় দাদা শ্রীযুক্ত সতাঁশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন, তান তখন লন্ডনে ব্যারজ্টার পড়ছিলেন। চকরী থেকে পদত্যাগ না করার 
জন্য স্যার উইলিয়াম আমার দাদার মারফং আমাকে উপদেশ দিলেন। কোৌঁ্ব্রিজের 
লেকচারাররাও অমাকে অনুন্রাধ করলেন এবং আমার সিদ্ধান্ত পুনার্ববেচনার জনাও 
আমাকে বললেন। তারপর অনুরোধ এল কেন্রিজে 'সাঁভল সার্ভস বোর্ডের সেক্রেটারী 
স্বর্গতঃ মিঃ রবার্টসের কাছ থেণক। বিভন্ন দিক থেকে এই সব প্রচেষ্টা আম'র কৌতূহল 
উদ্রেক করল ।--কিন্ত সবাচাইতে মজার ছল শেষ চেস্টাঁট। র ' 

কয়েকমাস আগে সিভিল সার্ভসে শিক্ষানবীশদের কছে ইণ্ডিয়া আঁফস প্রেরিত 
কতকগ্যাল মদত িদেশবলশ নয় ও রবার্টাসর সঙ্গে আমার ঝগডা হয়োছল। এই 
সব নিদেশের শিরোনাম ছিল 'ভারতে অশ্বের পাঁরচর্যা' এবং এতে এই মর্মে মন্তব্য করা 
হস্মাছল যে, ভারতীয় সাহস (81০০7)) তার অ*ব যা খায় সেই একই খাদ্য খেয়ে থাকে 1-- 
ভারতীয় বেনেরা (0789913) যে অসাধ্‌ তা একরকম প্রবাদবাক্যে দাঁডিন্য 7গছে. ইত্যাদি । 
এগুলি পেস্ম স্বভাবতই আমাব ভয়ানক রাগ হয়োছল এবং অনান্য সতীর্থ শিক্ষনবীশদের 
সঙ্গে আলাপ অ'লেচনা করেছিলাম, তারাও এগুলি পেয়োছল। আমরা সকলে একমত 
হয়েছিলাম যে. নিদেশগৃলি ভুল এবং অপমানকর এবং আমাদের িলিতভাবে একটা 
প্রুতবাদ জাননো উঁচত। »ল্পথার সময় প্রত্যেকেই সরে পড়ার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত 
হতাশ হযে নিজের ইচ্ছামতই কাজ করব স্থির করলাম। | 

আমি সোজা মিঃ রবাসের কাছে গেলাম এবং মাত নির্দেশাবলীতে যে সব ভূলের 

| এ | ৬৩ 


কথা 'ছিল সেগুলির প্রত তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। তান জলে উঠে বললেন, 
“দেখ, মিঃ বোস, যাঁদ তুমি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার না কর, তাহলে আশকা হয় 
তোমাকে বিদায় নিতে হবে।” এত সহজে জ্রুকুটিতে ভয় পাবার পান্ন আম নই এবং লড়াই- 
এর জন্য আম প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম । তাই শান্তভাবে জবাব দল ম, "হ্যাঁ, কিন্তু সরকার 
দৃন্টিভগ্গী বলতে আপি দি বোঝাতে চান ?' মিঃ রবর্টস তৎক্ষণাৎ বুঝলেন যে ভ্রুকুটিতে 
কাজ হবে না, তাই তাঁর সুর বদালয়ে ধাঁরে ধীরে বললেন, 'আম যা বলতে চাইছি তা হল 
এই যে, দোষ খুজে বেড়ানো তোম:র উচিত নয়।' আম জবাব দলাম যে, দোষ আমি খদুজে 
বেড়াইনি, কিন্তু নির্দেশগুঁল তো আমার সামনেই রয়েছে । সবশেষে তান পথে আসলেন 
এবং বললেন যে, আমি তাঁকে যা বলেছি সে সম্বন্ধে তান ইণ্ডিয়া অফিসের মনোযোগ 
আকর্ষণ করবেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলম। 
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একপক্ষকাল পরে মিঃ রবার্টস আমাকে ডেকে পাঠালেন। এবার 'তাঁন অত্ন্ত 
সহৃদয়'তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন। তান হইশ্ডিয়া অফিস প্রোরত একাঁট চিঠি পড়ে 
শোনালেন, যাতে তাঁরা মুদ্রত নিরশগুলির প্রাতি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য 
আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং আশবাস দিয়েছিলেন যে, যখন এঁ সব নির্দেশ পুনম্দীদ্রুত 
হবে তখন প্রয়োজনীয় সংশোধনগ্াল করে দেওয়া হবে। 

আমার পদত্যাগের পর যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তান সম্পূর্ণ ভিন্ন এক 
মিঃ রবার্টস। এত মধুর লেগেছিল তাঁর ব্যবহার। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে যুক্তি দিয়ে 
বোঝাতে চেম্টা করলেন যে নতুন শংসনতন্মে আমার দু-বছর চাকরণী করা উঁচত। নতুন আইনে 
চাকরী করেও দেশের সেবা করা সম্ভব এবং দু-বছর পরে যাঁদ আঁম দৌখ যে পোষাচ্ছে না, 
তখন পদত্যাগ করা আমার পক্ষে মোটেই অসঞ্গত হবে না। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম 'কিল্তু 
বললাম যে, আম মনাস্থর করে ফেলোঁছ কারণ আমার বিশ্বাস যে, দু-জন মানবের সেবা 
করা আমার পক্ষে অসম্ভব । | | 


৬৪ 


*শত্জান্যভ্লী 
২৯৪৯১ ২০-৯ ই৯ ইক 


প্রথম নয়খানি পন্ন ১৯১২-১৩ সালে প্রভাবতশ বসকে 'লাখিত 


১ ৬ শ্রীপ্রীঈশ্বর সহায় 

পরম পূজন৭য়া কটক 
শ্রীমতশ মাতাঠাকুরাণণ শাঁনবার 
শ্রীচরণ কমলেষু ৃ ূ 


মা, 


আজ নবমী; সূতরাং আপানি এখন দেশে_দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন। 

এ বৎসর বোধ হয় পৃজা বেশ জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। 1কন্তু মা, জাঁকজমকে 
প্রয়োজন কিঃ যাঁহাকে আমরা ডাঁক-_তাঁহাকে যাঁদ প্রাণ খুঁলয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকতে 
রে আর আঁধক কি প্রয়োজন ? যে পূজায় আমরা ভান্ত- 
চন্দন ও প্রেম-পুজ্প ব্যবহার কারতে পাঁর তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা । জাকি- 
জমকের সম্মুখে ভাঁন্ত পলায়ন করে! এবার একটা দুঃখ রাঁহয়া গেল। সেটা বড় বেশগ 
দুঃখ সাধারণ দুঃখ নহে । এবার দেশে যাইয়া সেই ন্েলোকাপ্জ্যা সর্বদূঃখহাদরণণ, মহিষা- 
সুরমার্দনী জগল্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা 
জ্যোতর্ময় মার্ত দর্শন কাঁরয়া নয়ন সার্থক কারিতে পারলাম না; এবার পুরোহিত 
মহাশয়ের সেই মধুর, পাবর মল্লোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বাঁন কর্ণগোচর করিয়া 
শ্রবণশান্ত চাঁরতার্থ কারতে পারলাম না: এবার কুসৃম চন্দন ও ধূপাঁদর পাবন্ন গন্ধের 
দ্বারা নাঁসকাদ্বয়কে পাঁবত্র কারতে পাঁরিলাম না; এবার একন্র বাঁসয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ 
কারয়া রসনোশিয়েকে পরিতৃপ্ত ফারতে পারিলাম নাঃ এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুস্মরাশর 

ধন্য কাঁরতে পারলাম না এবং সর্বোপার “শান্তি জলে”র অভাবে 
এ ০ পণ্টেন্দ্রিয় নিম্ফল হইল । কিন্তু 
যাঁদ দেবীর সবর 'বরাজমানা, অম্বরব্যা্পনী মৃর্ত দেখতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, 
সে দুঃখ ঘুচিত-কাম্পত্তীলকা দোখবার ইচ্ছা হইত না: কিন্তু সে আনন্দ, সেইরশে 
সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘাঁটয়া থাকে । কাজে কাজেই অমার এই দুঃখ রহিয়া গেল। 
বিজয়া দশমীর দন এখানে পাঁড়য়া থাকব 'কল্তু মন আপনাদের নকটেই থাকিবে । 
এরূপ পুণ্য দিবসে এত অ'নন্দ হইতে বাত রাঁহলাম। আর উপায় নাই-কল্য রান্রে 
আমরা এখান হইতে আপনাঁদগকে প্রণাম কারব। আপাঁন ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ কাঁরবেন 
ও গুরুজনর্দিগকে দিবেন। 

আমরা সকলে ভাল আছি । আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপাঁন 

আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন। হীতি-_ 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
পুনঃ সারদা কেমন আছে ? 
২ শ্রীত্রীদুর্গা সহায় 
পরম পূজনীয়া | কটক 
তা মাতা টার শনিবার 
শ্লীচরণ কমলেষু শ 
মা. 


আজ সকালে আপনার পন্র পাইয়া বাশেষ আনান্দত হইলাম, তাহার সঙ্গে মাণ- 
অর্ডারে ৫০ টাকা পাইলাম। 

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি কারবেন না- অবকাশ মত 
উত্তর কাঁরবেন। আপনার যাঁদ পাঁড়তে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া 


লইবেন। 
কলাইসুঁি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কংবা শশঘ্ই হইবে । রঘুয়া আমার 
নিকট হইতে ৫/৬ দন পর্বে কলাইসট লইয়া গিযাছিল। জোবরা বাগানে আমি 
নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শনিক্া দুঃখিত হইলাম। তানি ক সম্পর্ণ 


নেতাজী (১)-৫ ৬৫ 


আরোগ্যলাভ করিয়াছেন; আম যত পুজা দোঁখয়াঁছ তল্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং 
শরশ্রীপ্জ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্বাপেক্ষা ভান্ত আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের 
চন্ডাঁপাঠ বড়ই মধুর এবং অভভ্তকে ভন্ত করিয়া ফেলে। 

শ্রীপ্রীগ্রুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটণর প্রাতিষ্ঠা হইয়াছে শ্বানয়া আহনাদিত 
হইলাম । আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভান্ত প্রণাম 
জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসহস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। 'তাঁন কেমন 
আছেন। আপনার. ডেষ্গু হইয়াছল শুনিয়া আমরা 'চাল্তিত হইলাম। এখন কেমন 
আছেন 'লখিয়া চিন্তা দূর কাঁরবেন। 

বসমতীর আসে শঙ্করাচার্ধের সমুদয় স্তোন্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। 
একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোন্ই আছে এবং মূল্য কেবল বারো আনা কিংবা ১ টাকা । 
এ সৃযোগ ছাড়বেন না। কণ্টিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় কারয়া আনিতে। পহ্স্তকাঁউ 
আপনার নিকট রাখবেন এবং কটকে আ'িবার সময় লইয়া আঁসবেন। 

মা, আমার-কছ বন্তব্য আছে। আপাঁন বোধ হয় জানেন যে আমার আঁমষ ত্যাগ 
কারবার বড়ই ইচ্ছা । কিন্তু পাছে কেহ ছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আঁম 
সে ইচ্ছা পূরণ কারতে পাঁরতোছ না। আমি এক মাস পূর্বে মৎস্য ভিন্ন সমুদয় আমিষ 
ত্যাগ কাঁরয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর কাঁরয়া মাংস 'দলেন। 'ি 
কার! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় আনচ্ছায়। আমি নিরামষাশী হইতে চাই কারণ 
“অহিংসা পরমো ধর্মঃ” একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বাঁলয়াছেন। কেবল শাস্ধকারেরা 
বলেন নাই-স্বয়ং ঈশ্বর একথা বাঁলয়াছেন। আমাদের কি আধকার আছে যে আমরা 
ঈশবরের সাঁষ্ট নষ্ট কারবঃ তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না? যাহারা বলেন যে মৎস্য 
না খাইলে চক্ষ ক্ষীণদৃভ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্কারেরা এরূপ 
মূর্খ নন যে লোককে দৃ্টিহীন কারবার জন্য তাঁহারা মংস্য খাওয়া বারণ কঁরিবেন। 
আপনাদের এ বিষয়ে কি মত ? 

আপনাদের বিনা অনূমাঁততে আমার 'িছ কাঁরতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে 
ভাল আছি, আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি-_ 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
৩ শ্রীশ্রীঈশবর সহায় 
পরম পূজনীয়া কটক 
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী | শাঁনবার 
শ্রচরণ কমলেষ্‌ 
মা, 


গোপালশর মুখে শুনিলাম আপনি “কাশধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। 
বাবার পন্র হইতে জানিলাম যে আল রাজা সময় মত টাকা পাঠান নাই তাই যাওয়া হয় 
নাই। আপাঁন যে প্রেসাক্রুপসনের কথা বাঁলয়াছলেন তাহা কল্য পাঠাইয়া "দয়াছ কিন্তু 
তাড়াতাঁড়র জন্য তাহাতে আঁধক কিছ দলাখিতে পার নাই। আঁম আপনার ঘরে খাট 
নশলরতনবাবুর প্রেস্ক্লিপসন পাইলাম কিন্তু কোন্‌টা চাই তাই বুঝতে না পারিয়া উভয়ই 
পাঠাইয়া 'দিলাম। ছোটদাদাকে বলিবেন, তিনি বাছয়া লইবেন। : 

দিদির চিঠি শেষ কাঁরয়া কল্য পাঠাইয়া দয়াছ। লাল কোথায় এবং কেমন 
অছে জানিতে উৎসৃক হইয়াঁছ। 

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লম্বা চিঠি 'লাখয়াছলেন। আম 


অনার কষ্ট হয়। পন্রাট আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাঁখয়া 'দিব। 
আর অধিক ক 'লাখব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল আছি। শরৎবাব্‌ 

(জামাইবাবুর ভ্রাতা) এখানে আছেন। বাড়ী ঠিক হইলে বোধ হয় চাঁয়া যাইবেন। 
শ্রীশ্রীগর্দেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন। তাহাদিগকে আমার 

ভান্তপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাঁদগকে আম প্রত্যহ স্মরণ কার। তান এখানে যে পজ্প 


৬৬ 


চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা 'গিয়া তাহার সুগন্ধ ঘ্রাণ কাঁরতাম তাহা এখনও যেন 
দেখিতে পাই। তিনি যোঁদন পূজা কাঁরয়া “শান্তিজল” ও পৃঙ্প [বিতরণ 
তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই। আঁম বড় পাগলের মত 'লাখতোছ। আপনার 
পাঁড়তে বোধ হয় কম্ট হইবে। 

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে-_'জান না- এখনও নোঁটশ বাহর 
হয় নাই। আর যাহা কিছ বড়দাদার মুখে শাঁনবেন। 

আমি ভাল আঁছি। যখন পুনরায় আমায় দোঁখবেন তখন আমাকে এখন অপেক্ষা 
বলবান ও স্থূল দেখবেন আমি আশা কার। যাঁদ তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়-__ 
তাহা গ্রহদোষ। আম শরীরে যত যত্ন লই তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ। “কিন্তু আপানি 
মেরা বানানোর একমাস পূর্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা 
ভাল । 

প্রত্যহ হারাহারি ৪ টাকা খরচ হইতেছে._কোন 'দিন & টাকা কোনদিন ৩__ এইরূপ । 
আপনার ৩০ টাকা শেষ হইয়াছে। জগবন্দু আমাকে বাবার ৩৭॥০ টাকা 'দিয়াছে--আমি 
কাজে কাজে তাহা খরচ কাঁরতোছ। 

এখানে একটু শীতি হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীতকালের 'বিলম্ব 
আছে। এখনও কাপ লাগান হয় নই। ২ টাকার কপির 'বাচ কেনা হইয়াছে- এখন 
চারা হইয়াছে। 

বোঁদদি মামীমা ও মেজবৌঁদাঁদ কোথায় ও কেমন আছেন। তাঁহাঁদগকে আমার 
প্রণাম জানাইবেন। অশোক কেমন আছে-__দাঁত দিক সমস্ত উঠিয়াছে? এবাটীর কুশল 
জানিবেন। আশা কার ওখানকারও কুশল। আপাঁন আমাদের প্রণাম জানিবেন। ইতি 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
৪ শ্রীত্রীদগগা সহায় 
রীমতাঁ মাতা ঠাকুরাণশ বৃহস্পাঁতবার 
শ্রীচরণ কমলেষ্‌ 


অনেকাঁদন হইল আপনাকে কোনও পন্ন 'লাঁখ নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা কঁরবেন। 
নদাদা এখন কেমন আছেন 'লাখয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরাঁক্ষা 
দেওয়া হইবে না? 
পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, আবশ্বাসণ, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার 
মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝব বা কি কাঁরয়া? দুঃখে পাঁড়লে তাঁহাকে ডাকি 
অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাঁক-_কিন্ত যেই দূঃখ দূর হইল-__যেই সুখের আলোক আসিতে 
লাগল-_-অমাঁন আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর' আমরা তাঁহাকে ভৃঁলয়া গেলাম। এইু- 
জন্যেই ত কুল্তীদেবী বাঁলয়াঁছলেন, “হে ভগবান ! আনার বো রা 
তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকতে পারিব; সখের সময় তোমাকে 
ভুলিয়া যাইতে পাঁর-অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই ।” 

জল্মমৃত্যু লইয়া এ জশীবন-__তাহাতে একমান্র সার 'জিনিষ_ হারনাম। তাহা না কারতে 
পারলে জীবন নিরর্থক । আমাতে পশতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে ব্যাঝতে বা 
বাঝিয়া ডাকত পারে না আর আমরা চেষ্টা কাঁরলে তাহা পাঁর। তবে এ ভবে আঁসয়া 
যাঁদ ভগবানের নাম না করিতে পারলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল । জ্ঞান 
বড়, বড জিনিস- ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে তাহা ধাঁরবে না-_-তাই ভান্ত চাই, জ্ঞান এখন চাই না। 
তক কারতে চণ্ই না-_কারণ আম অজ্য ও অন্ধ। সৃতরাং এখন চাই কেবল 'বিশবাস_ 
আধ বিচ্ধাস- শষ? “হার আছেন” এই বিশ্বাস? আর কিছ চাহি না। 48 


এগ এ এই দুই উদ্দেশা সফল হইলে লেখা পড়া সার্থক 
৬৭ 


হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াও যাঁদ কেহ হশনচাঁরত্র হয় তবে তাহ.কে কি পণ্ডিত বালব 
কখনই না। আর যাঁদ কেহ মুর্খ হইয়াও 'বিবেকাধীন হইয়া চাঁলতে পারে এবং ভগবদ্‌- 
বিশ্বাস ও ভগবৎ প্রোমক হইতে পারে তবে তাহাকে বালব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথ। 
[শাখলেই কি জ্ঞানী হয়- প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান অজ্ঞান। আমি 
[বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা কাঁরতে চাহি না! ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু "দয়া 
প্রেমাশ্রয বিগালত হয় আম তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা কাঁর। মেথর হইলেও আম 
তহার পদরেণু বক্ষে ধারণ কাঁরতে চাঁহ। আর একবার “দুর্গা” বা একবার “হরি” 
বাললে যাহার 'ঘর্ম: অশ্রত্যাগ, রোমাণ্ট প্রভাতি সাত্বক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত 
কথাই নাই-_সে স্বয়ং ভগবান। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পাঁথবী পাঁবন্র হইয়াছে_আমরা ত 
অতি সামানা তুচ্ছ জিনিষ। 

অমরা বৃথা “ধন” “ধন” বাঁলয়া হাহাকার করি, একবারও ভাব না, প্রকৃত ধনী 
কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভন্ত প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার 

তুলনায় মহারাজাধরাজরাও দীন ভিখারণী। এরুপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে 
ভীত আছি-ইহা বড় আশ্চর্যের 'বিষয়। 

আমরা “পরীক্ষা আসিতেছে” বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি, না 
যে জীবনের প্রাত মূহূর্তে পরণক্ষা চালতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের িকট, ধর্মের 
নিকট। লেখাপড়ার পরাঁক্ষা 'ি সামান্য পরাঁক্ষা_তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব 
পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে জন্মে ভোগ কাঁরতে হইবে। 

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যান আপনার জীবনতরী ভাসাইতে 
পারেন, 'তানিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানবজল্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা 
এ মহা সত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরৃপ অন্ধ, এরুপ আবিশ্বাসী ও এরপ মূর্খ 
যে িছ্‌তেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু্‌ উন্মশীলত হয় না। আমরা মানুষ নাঁহ কাঁলযুগের 
রাক্ষস। 

তবে আমাদের আশা আছে- ভগবান দয়াময়-_াতনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ 
পপ তাঁহার দয়ার পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আঁদও 

অন্তও 1 
বৈষ্ণব ধর্মের লোপ হইবার উপরুম হইলে, বৈষ্বশ্রেম্ত অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব ধর্মের 
অবমাননায় ব্যাথত হইয়া প্রার্থনা করেন, “হে ভগবান রক্ষা কর, এ কাঁলয্গে আর ধর্ম 
থাকে না, তুমি আঁসয়া উদ্ধার কর।” তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া 
পুনরায় মর্তলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে 
মাঝে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের 
উন্নাত হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তান পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ 
ধারণ কারবেন। 

আপাঁন কাঁলকাতায় আর কতাঁদন থাঁকিবেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন 'লিখিয়া 
চিন্তা দূর কারবেন। আমরা সকলে ভাল আছ। বাবা ভাল আছেন। ইতি 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
্ে ্রীীদূর্গা সহায় 
পরম পূজনীয়া কটক 
রী মাতা ঠাকুরাণ রাববার 
শ্লীচরণ কমলেষ* 
মা, 


অনেকাঁদন হইল আপনাকে কোন পন্ন দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক 
পধান্ত 'লাখয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র কাঁরতোঁছি। 

আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে যে ভাবকুসুম প্রস্ফ্াটত হয় তাহার সাঁহত চোখের 
অশ্রুজল মিশাইয়া অপনার চরণকমলে উপহার 'দই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার 
হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তণব্রতায় আপনাকে নাঁসিকা কুণ্ঠিত কাঁরতে হয়, 
০০০০০ 


৬৮ 


আমার হৃদয়ে সময়ে সময়ে অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে 
কাহাকে বালব তাহা 'ঠক কারতে না পারয় দুরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ কীর। আপাঁন 
কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনান্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট 
আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবয়া আম 
তাহা প্রেরণ কাঁরতে সাহসী হই। 

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্যাকিঃ আমাদের জন্য এত খরচ 
কাঁরতেছেন-_দুইবেলা গাড়ী কারয়া৷ স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী 'ফরাইয়া 
আঁনতেছেন-দনে ৪1৫ বার কাঁরয়া আমাদগকে পেট ভারয়া খাওয়াইতেছেন-__ব্ত 
. পারচ্ছদে সর্বাঙী আবৃত রাঁখতেছেন-দাসদাস নিষ্ত্ত কারতেছেন-আঁম ভাব এত 
কষ্ট, এত পারশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন ? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আম কিছুই 
বাঁঝয়া উঠিতে পার না। ছান্রজীবন শেষ কাঁরলে আমাদগকে কমক্ষেত্রে প্রবেশ কারতে 
হইবে- প্রবেশ কাঁরয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় আঁবশ্রান্ত ভাবে খাঁটতে হইবে এবং তৎপরে 
ভবল'ীলা সাঙ্গ কারতে হইবে। মা, আমাদগকে কর্মক্ষেত্রের কোন বিভাগে দখলে আপাঁন 
সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন কার্যে নিষ,ন্ত দোঁখলে আপাঁন 
সর্বাধক আনন্দ লাভ করিবেন_জান না আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্য।জন্ট্রেট 
ব্যারম্টার ?কংবা অন্য কোনও হাকিমের গদণীতে বাঁসলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে-- 
ধনকুবের বাঁলয়া সংসারী লোকের দ্বারা পৃজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে__ 
প্রচুর ধনশাল+, গাড়ী, ঘেডড়া, মোটর প্রভীতির আঁধকারা, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড 
অন্টালকা ও বিপুল জাঁমদারীর আধকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে-না 
দারদ্রু হইলেও পাঁণ্ডতাঁদগের দ্বারা এবং গ্ীণজনের দ্বারা “প্রকৃত মানুষ” বাঁলয়া পাঁজত 
হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জান না। আপনার প্যন্রকে কিরূপ দৌখলে 
আপনার সর্বাধক আনন্দ হইবে_ তাহা জানতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে 
মানবজল্ম--সুস্থ দেহ-ব;দ্ধি শান্ত প্রভাতি অমূল্য পদার্থ 1দয়াছেন_কেন ? তাঁহার পূজা 
এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য 'তাঁন এত 'দিয়াছেন_কন্তু মা-আমরা কার্য কার ক ? 
সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খাীলয়া ডাকতে পার না। মা, ভাবলে প্রাণে 
বড় কম্ট হয়, ভাবলে মর্মাহত হইতে হয়-ঁযাঁন আমাদের জন্য এত কাঁরতেছেন, যিনি কি 
সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু, যান সর্বদা আমাদের হৃদয়- 
মান্দরে বাঁসয়া আছেন-_াযাঁন আমাদের এত নিকটে আছেন--যান আমাদের খুব আপনারই 
1জাঁনস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খাঁলয়া ডাঁক না। আমরা সংসারের ছার বস্তু 
লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি 'িল্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশে একাবন্দু অশ্রুও ফেলি না-- 
মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিনহৃদয়। ধিক সেই শিক্ষা- যাহাতে ঈশবরের 
নাম নাই-_নিম্ষল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! 
লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুন্কারণী বা নদীর জল' পান কাঁরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু 
তাহাতে 'কি মানাঁসক তৃষা মিটে; কখনই না-মানাঁসক তৃষ্ণার নিবৃত্ত কখনও হয় না। 
এই জন্যই আমাদের শাস্তকারগণ বলিয়া িয়াছেন : 

“ভজ গোবিন্দং, ভজ গোঁবন্দং, ভজ গোবিন্দং মৃূরমতে | 

ভগবান কালষগে একটি নূতন সাঁম্ট কারয়াছেন_যাহা অন্য কোনও যৃগে ছিল না। 
সেই নৃতন--বাবু”-সৃন্টি। আমরাই সেই “বাব” সম্প্রদায়ভূন্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত 
পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০। ২২ ক্রোশ হাঁটয়া যাইতে পার না-কারণ আমরা বাবদ । 
আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে--কিন্তু আমরা শারীরিক পাঁরশ্রমে কুশ্ঠিত হই--আমরা 
হস্তের উপয্স্ত ব্যবহার করি না__কারণ আমরা “বাব” । আমাদের এই ঈম্বরদত্ত সবল দেহ 
আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পাঁরশ্রমকে “ছোটলোকের কাজ” বাঁলয়া ঘৃণা কার কারণ 
আমরা “বাবুলোক”। আমরা সব কাজে চাকরকে হাক মাঁর-_-আমাদের হাত পা চালাইতে 
যে কষ্ট হয়_-কারণ আমরা যে “বাব” । গ্রনত্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীম্ম সহ্য 
কাঁরতে পাঁর না কারণ আমরা “বাব্‌”। আমরা সামান্য শতকে এত ভয় কার যে সর্বাঙ্গ 
বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা “বাব্‌”। আমরা সর্বত্র “বাবু” বলিয়া পরিচয় 'দিই 
কারণ আমরা “বাব” | কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু। পশু 
অপেক্ষা আমরা অধম-_কারণ আমাদের জ্ঞান ও 'াববেক আছে-_ পশ্ীদগের তাহাও নাই। 
জন্মাবাধ সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমান্ন কম্ট- 
সাহফু হইতে পাঁর না-এই কারণে হীন্দ্রয়গণকে আমরা জয় কাঁরতে পাঁর না_ সারাজীবন : 


৬৪ 


হীন্দ্রয়ের দাস হইয়া আমরা এক দূুর্বহ জাবনভার বহন করি। 

আমম প্রায় ভাঁব-__বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে-_কবে ছার টাকার লোভ ছাঁড়য়ে উচ্চ 
বিষয়ে ভাবতে শিখিবে-__কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে_ কবে 
৮১০০১৯১১০৫০ ৬৭ ৮০০৬১ পা সপ 
ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া 1নজেকে “মানুষ” বাঁলিয়া পাঁরচয় দিতে পাঁরবে। 
আজকাল বাঙ্গালীদগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধমর্শ হইয়া 
যায়_দোখলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ান ও বিলাসতার স্রোতে ভাঁসয়া 


জাত"য় পাঁরচ্ছদকে ঘৃণা কারতে শাঁখয়াছে- দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্য 
সবল, সহস্থ এবং বাঁলম্ঠকায় লোক খুব কমই আছে-দৌঁখলে প্রাণে কম্ট হয়। এবং 
সর্বোপাঁর বাঙ্গালী দগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে 
_দেখিলে প্রাণে বড় কস্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে--বিলাসতাপ্রিয়, পরচর্চা- 
কার, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনহষ্যত্ববিহঈীন- মা, ভাবলে বড় কষ্ট হয়। আমরা 
পাঁড়তেছি__সম্মৃখে যাঁদ চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে-_তাহা হইলে কি লেখাপড়া 
তাহা হইলে ক মনুষ্যত্বের আঁধিকার হইতে পারা যায় মা বাঙ্গালী কি কখনও মানুষ 
হইতে পারিবে ? আপনার [ক মত ? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দন দিন অধঃপতনে 
যাইতেছে । কে উদ্ধার কাঁরবে? একমাত্র উদ্ধারকর্তা_ বঙ্গজননশ- বঙ্গমাতা যাঁদ বঙ্গ- 
সন্তানকে নৃতনভাবে প্রস্তুত কাঁরতে পারেন--তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে। 
আমরা ভাল আঁছ। ছোটদাদাকে পন্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপণীপালান 
যাত্রা কারবেন। আমরা ভাল আঁছ। আমার প্রণাম জানবেন। এবার পাগলের মত অনেক 
লিখিয়াছি। পাঁড়তে কম্ট হয় ত ছিপড়য়া ফৌলয়া দিবেন। ক্ষমা কাঁরবেন। ইতি-_ 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
৬ শ্ীশ্রীদুর্গা সহায় 
পরম পূজনীয়া কটক 
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী রাঁববার 
শ্রীচরণ কমলেষ, 


মা, 

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান-এই মহাদেশে লোকাশিক্ষার 'নামত্ত ভগবান 
যুগে যুগে অবতাররূপে' জন্মগ্রহণ কাঁরয়া পাপরিষ্টা ধরণশকে পাঁবন্র কাঁরয়াছেন এবং 
প্রত্যেক 'ভারতবাসণর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বাঁজ রোপণ কারয়া 1গয়াছেন। ভগবান 
মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু 
এতবার তান কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই--তাই বাল আমাদের জন্মভূমি ভারত- 
মাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে__প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, 
দারুণ শত, ভীষণ বৃন্টি আবার মনোহর শরৎ ও' বসন্তকাল, সবই আছে। দাঁক্ষণাত্যে 
দেশি , পৃণ্যতোয়া গোদাবরণী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর 
সাগরাভিমূখে চলিয়াছে-কি পাবন্র নদী! দেখিবামানর বা ভাবিবামান্র রামায়ণে পণুবটশর 
কথা মনে পড়ে _তখন মানসনেন্রে দোঁখ সেই িতনজন- রাম, লক্ষণ ও সাঁতা, সমস্ত রাজা 
ও সম্পদ ত্যাগ কিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্ব্গয় সুখের সাঁহত গোদাবরী-তীরে কালহরণ 
কাঁরতেছেন-_সাংসারক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মালিন 
করিতেছে না- প্রকীতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা কারিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা 
আনন্দে কাল কাটাইতেছেন- আর এঁদকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পাঁড়তেছি। 
কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্ত! আমগা শান্তর জন্য হাহাকার কাঁরতোঁছ ! ভগবানের 
চিন্তন ও পৃজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যাঁদ মর্তেয কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে 
গৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন উধের্ব দৃষ্টি 
তুলি মা, তখন আরও পাবিত দৃশ্য দোখি। দেখি-_পূণ্য-সাললা জাহবী সিলভার বহন 

কাঁরয়া চাঁলয়াছে_আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দোখ বাল্মশীকর 
লেই সা গোরা দর দার কত সঙ দোদলো শ্ারি-ো 
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৮5 রি রী 

ঞ্রারভতা ভগাবধাশৈর বড় আদরের স্হাশি - 
এছ সহাদেশোে- লো গিশিমশত নিম ভগাশন্য, 
খুসো ২ এএঠা রি রপো- এপ্স শ্বহন রিটা 
১৪ পার্ভিত্। গড়ি একট এত শাড়ি - 
এত হদড়ে ওঞ্সেত ও সভে0ঃ- হীলা তৌোপাশ- 
পতি) (পিষ্টাভেন । ভগাতীন, শীলত দহ গাল - 
রিটা বেজ শী 6৩02-5৫৮।- খনেছ শে 
পক প2হ4- ৫শত১1-েল কি 5 ০1৮ ভিনি চো 
"েশ্ের এ এহন 45৫9 শাহী ৮ টোহই তাণ্টি 
সামাদ. প্ৃস্ঠুসি ভাত ওতখাতী উগাগাশে 
এ আশদতেছচ চো ॥ মে খন, আত ৯ ৮7 
৮৩ সতহ আচে - প্রচ শ্রী, দাতএশীনড । 
ঠ298- হাটি - আবা০১৯ এনে ।2১- শত ৩ সঙ 
৫০৩০ ১ হী 11 দানি-এাহও) দানি _ 
ব্ঞস্নানিন্টা , গুন) শা পো দার) ইধ হিলি 
ওকি ৩ ৩ পন পন শব্দে লিক 
শশগাডপাও দি ৮1৭3 21 ৮৬ * 


ভি দার 
বত দে ন্টিগা কা ০ 
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৭১ 


বৃদ্ধ মহা অজিনাসনে বসিয়া আছেন-_তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য--কুশ ও লব- মহবি' 
তাহাঁদগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধবনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রুর সর্পও 1নজের বষ 
হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্নপাঠ শানতেছে_গোকুল গঙ্গায় সালল পান কারবার 
জন্য আঁসিয়াছে__তাহারাও একবার মুখ তুঁলয়া সেই পাঁবন্র মল্ধবাঁন শদানতেছে- শহীনয়া 
কর্ণদ্বয় সার্থক কারতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে- সমস্তক্ষণ 'নার্নমেষ দাঁষ্টতে 
মহার্ধর মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও 
পাব, কিন্তু হায়! সেই পাঁবন্রতা আমরা ধর্মত্যাগণ বাঁলয়া আর এখন বাঁঝতে পারি না। 
আর একটি পাঁবন্র দৃশ্য মনে পাঁড়তেছে। 'ন্রভুবনতারণী কল্‌ষ-হাঁরণী ভাগীরথী চলিয়া- 
ছেন--তাঁহার তরে যোগিকুল বাঁসয়া আছেন-_কেহ অর্ধীনমীীলত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগন 
_কেহ ক।ননের পুজ্পরা'জ তুঁলয়া প্রাতমা গাঁড়য়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পাঁবন্ত সংগান্ধ দ্ববয 
দয়া পূজা কাঁরতেছেন_কেহ মন্বোচ্চারণে দিগাঁদগন্ত মুখীরত কারতেছেন, কেহ গঙ্গার 
পাঁব্র সললে আচমন কাঁরয়া আপনাকে পাঁবন্র কারতেছেন_কেহ গুন গুন কারয়া গান 
কাঁরতে কাঁরতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পাঁবন্র--সকলই নয়ন ও মনের 
প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাব সেই পুণ্য্লোক খাঁষকুল কোথায় £ তাঁহদের সেই 
পাঁবন্র মন্দ্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ৰ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবলে 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই--জাতাীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা 
এখন এক দঃবল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নম্টধ্ম, পাঁপন্ঠ জাত! হায়! পরমে*বর ! 
সেই ভারতের এখন ক শোচনীয় অবস্থা উপাঁস্থত ! তুমি কি আমাদের উদ্ধার কারবে না £ 
এ ত তোমারই দেশ- কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ্‌ 
যে সনাতন ধর্ম প্রাতাষ্ঠত কাঁরয়াঁছলেন তাহা কোথায় £ আমাদের পৃবপুরুষ আযগণ 
যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রাতিষ্ঠিত কাঁরয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া 
কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি! 

মা, আমি যখন চিঠি াঁখতে বাঁস তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব 
ভাবিয়া লিখিতে বাঁস না এবং কি বা লিখিতে পাঁর তাহা জান না। মনে যে ভাবাঁট আগে 
আসে তাহাই লাঁপবদ্ধ কাঁর--ভাবি না কি লাখতোছ বা কেন াখতোছি। ইচ্ছা হয় 
তাই লাখ-মন বলে-লেখ--তাই 'লাঁখ। যাঁদ ছু? অসঙ্গত 'লাখয়া থাঁক তবে আমাকে 
মাজনা কাঁরবেন। 

পূজ্যপাদ স্বীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রা্তির বিষয় যখন ভাব তখন দুঃাখত 
হইব কি আনান্দত হইব তাহা ভাঁবয়া উঠিতে পার না। মনুষ্য যখন এই পাঁথবী হইতে 
বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা 
জান না। তবে চরমদশায় আমাদের জাবাত্মা পরমাত্মার সাহত বিলীন হইয়া যায়-সোঁদন 
আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন_ কোনও" দুঃখ নাই-কোনও কম্ট নাই--পুনজন্ম ক 
আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না-তখন আমরা নিত্যানন্দে বরাজ কাঁর। যখন ভাবি 
তান সেই নিত্যানন্দ ধামে 'গয়াছেন-_-তিনি অমরগণের সাহত এক পধীন্তীতে বাঁসয়া স্ব্য় 
সুধা পান কাঁরতেছেন তখন আর দহঃঁখত হইবার কারণ দ্ধরেখ না। 1তাঁন যখন সেই সদা- 
নন্দপুরে গিয়া মহাসখে আছেন তখন আমরা যাঁদ তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের 
শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই 
করেন। আমরা প্রথমে প্রথমে বুঝতে পারি নাই কারণ তখন ফল ধরে নাই।। যখন ফল 
পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পার “বাস্তবিক দয়াময় হার যাহা করেন 
মঙ্গলের জন্যেই করেন।» ভগবান যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট 
হইতে তাঁহাকে কাঁড়য়া লইয়া গয়াছেন তখন 'মছ্বামাঁছ আমাদের শোকাকুল.হওয়া উঁচত 
নহে-কারণ জিনিষ তাঁহারই- তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমান তানি কাঁড়য়া লইবেন- আমাদের 
তাহাতে আধকার কি আছে। 

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যাঁদ তাঁহার বিপথগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্মপথ দেখাই- 
বার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া 
থকেন বা শীঘ্রই কারবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃাঁখত হওয়া উঁচত নহে। কারণ 
তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত 
বিরোধী হইতে পাঁর না। জগতের মঞ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঞ্গলকর। অমরা 
ভারতবাসী-অতএব ভারতের মঞ্গলই আমাদের মঞ্গল। তান যাঁদ পৃনরায় জল্ম পারগ্রহ 
কারিয়া আমাদের ভ্রাতৃকজ্প ভারত সন্তানাঁদগ্গাক ধর্মীনম্ঠ কারতে পারেন তাহা হইলে 
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আমাদের যারপরনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গণতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন : 


“দোহনোহস্মিন যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহাল্তরপ্রাপ্তধাঁরস্তন্র ন মৃহ্যাতি 0৮ 


আমরা সকলে ভাল আছ। তাঁহার হাতেই আছি-_-তিনি যেরুপ রাঁখয়ছেন, সেই- 
রূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রাড়াপুন্তলী_ আমাদের ক্ষমতা কতটুকু__সবই তাঁহার 
দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালন-_ বাগানের মালিক [তাঁন। আমরা বাগানে 
কাজ কার কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও আঁধকার নাই। আমরা বাগানে কাজ কার 
বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন কাঁরয়া দিই। কার্যে আমাদের আঁধকার 
আছে-কার্য আমাদের কর্তব্য_ কিন্তু ফল তাঁহার_আমাদের নয়। তাই ভগবান গাতায় 


'কর্মণ্যেবাধকারস্তে মা ফলে কদাচন।” 


লাল এখন কোথায় ও কেমন আছে ? জান না কোথায় আছে তাই পন্ন দিল'ম না। 
মামীমা ও বৌদাঁদরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন অছেন? অন্যান্য সকলে 
কেমন আছেন ও আছে? আপান ও বাবা কেমন আছেন; আপনারা আমার প্রণাম 
জাঁনবেন। মেজদাদার খবর কি; ২।৩ মেলে আম কোনও পন্র পাই নাই। নূতন 
মামাব।বদ কেমন আছেন ? 

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তান কেমন আছেন ? সারদা ক 
বলে? ইতি 

আপনারই সেবক 
সুভাষ 


৭ 
রাঁচ 

পরম পৃজনীয়া রাঁববার 
শ্রীমতঁ মাতা ঠাকুরাণন 
শ্রীচরণেষ__ 
মা, 

অনেকাঁদন হইল কাঁলকাতার কোন সংবাদ পাই নাই -আশা কার আপনার৷ সকলে 
ভাল আছেন-বোধ হয় সময়াভাবে পন্ত্র দতে পারেন নাই। 

মেজদাদা কি রকম পরণক্ষা দলেন। আপান কি অমার [চঠির সমস্তটা পাঁড়য়া- 
ছেন? যাঁদ না পাঁড়িয়া থাকেন, তবে আম বড় দ2খত হইব। 

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঞঁখনী ভারত ম।তার কি একজন স্বাথত্যাগী সন্তান 
নাই মা ক প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচটন যুগ! কোথায় সেই 
আর্ধ্যবীরকুল যাহারা ভারতম।তার সেবার জন্য হেল।য় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ 
কাঁরতেন। 

মা, আপাঁন ৩ মা, আপাঁন ক শুধু অ.মাদের মাঃ না মা আপাঁন ভারতবাসঈ 
মান্রেরই মা ভারতবাসী যাঁদ আপনার সন্তান' হয় তবে সন্তানদের কম্ট দোখলে মার 
প্রাণ কি কাঁদয়া উঠে নাঃ মা'র প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর ? না, কখনই হইতে পারে না-মা 
ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা 
ক করিয়া স্থির হইয়া বাঁসয়া আছেন! মা, আপাঁন ত ভারতের সর্বন্ন ভ্রমণ করিয়াছেন_- 
ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবলে আপনার প্রাণ কি 
কাঁদে নাঃ আমরা মূর্খ আমরা স্বার্থপর হইতে পার কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর 
হতে পারেন না-মা'র জীবন যে সল্তানের জন্য ! যাঁদ তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের 
সময়ে মা কি কাঁরয়া স্থির হইয়া বাঁসয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর ! না, না, কখনই 
হতে পারে না মা কখনও পবার্থপর হতে পারে না। 

মা, ৬ দেশের কি এর্প শোচনীয় অবস্থা ! দেখুন ভারতের ধর্মের কি অবস্থা ! 
কোথায় সেই পাঁবন্ সনাতন 'হন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপাঁতিত ধর্ম! কোথায় 
সেই পবিন্র আর্ধকুল-_যাঁহাদের পদধূি লইয়া পাঁথবী পাত্র হইয়াছে-আর কোথায় 
আমরা তাঁহাদেরই অধঃপাঁতত বংশধর ! সে পাঁবিত্র সনাতন ধর্ম কি লোপ হইতে চাল! 
দেখুন না চারিদিকে. নাস্তিকতা আবিশ্বাস এবং ভগ্ডামী-তাই ত লোকেদের এত' পাপ, 
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এত কন্ট, দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আর্ধজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধমাঁ ও নাস্তিক 
হইয়া পাঁড়য়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল তাঁহার নাম 
সমস্ত জীবনে ভন্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ভাকে! মা, এসব দেখিলে 
এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই 
কি আপনার প্রাণ কাঁদে না__কখনই হইতে পারে না। মা'র প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয় না! 

মা, একবার চক্ষু খাঁলয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা ! পাপে, তাপে, 
সর্বপ্রকার কম্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে_এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং 
সর্বোপার ধর্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের আঁগ্নকুণ্ডে অহোরান্র জবাঁলতেছে। 
আর দেখুন, সেই পাঁবন্র সনাতন ধর্মের ক অবস্থা! দেখুন, সেই পাঁবত্র ধর্ম এখন লোপ 
পাইতে চাঁলল। আঁবশবাস, নাস্তিকতা, এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিন্র ধর্ম এখন 
কতদূর অধঃপাঁতিত ও অপদ্রন্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্মের নামেই যত অধর্ম 
হইতেছে-_তর্থস্থানেই ঘত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের ক ভীষণ অবস্থা! ছি! 
[ছ!! ছি!!! প্রাচীন কালের সেই পাঁবন্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধাানক কালের পাপন 
ব্রাহ্ষণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধর্মের নাম সেইখানেই যত ভন্ডামী এবং যত অধর্ম। 

হায়! হায়!! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধর্মের কি অবস্থা ! 

মা, এ সব কথা যখন আপনার হুদয়ে প্রবেশ করে তখন 'ি আপনার প্রাণকে আকুল 
কাঁরয়া ফেলে না? আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? 

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপাঁতত হইতে থাকিবে-দ:ঃঁখনী 
ভারতম।তার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জাল দয়া মা-এর জন্য জের জীবনটা 
উৎসর্গ কারবে না? 

মা, আমরা আর কয়াদন ঘুমাইয়া থাকব? আর কয়াদন আমরা পুতুল লইয়া 
খোলিতে থাকব? দেশের ক্রন্দন ক আমাদের কর্ণে আসছে না? আমাদের লুপ্তগ্রায় 
সনাতন ধর্ম কা তাহার ক্রন্দন ক প্রাণকে আঁস্থর কাঁরতেছে না? 

বাঁসয়া বাঁসয়া আর কয়াঁদন দেশের এবং ধর্মের এই অবস্থা দৌখব 2? আর বসা চলে 
না- আর ঘুমান চলে না এখন 'নদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ কাঁরয়া কর্মসাগরে ঝাঁপ 
দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জাল 'দিয়া কয়জন 
স্বার্থত্যাগ্ী সন্তান মা-এর জন্য কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত 2 মা, আপনার এ সন্তান 
ক প্রস্তুত নহে? | | 

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুলভ মনৃষ্যজন্ম পাইয়াছি-বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা 
প্রভীতি পাইয়াছ কিন্তু এ সমস্ত পাইয়।ও যাঁদ পশ:র ন্যায় আহার "নিদ্রায় পাঁরতুষ্ট থাঁক-_ 
পশদর ন্যায় হীন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার কাঁর-পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাঁক__পশুর 
ন্যায় যাঁদ ধর্মহীন জীবন আতিবাহিত কার শবে কেন এই মনূষ্য জঠরে আমাদের জন্ম ? 
পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন! 

মা, এসব আপনাকে কেন িখিতোছি-জানেন ; আর কাহাকেই বা বালব? কে 
বা শুনবে £ কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ কাঁরবে 2 যাহাদের জীবন স্বার্থময়-- তাহারা 
ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারে না-বা ভাববে না-কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের 
হান হইবে কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে! মা'র জীবন ত সন্তানদের জন্য-_দেশের 
জন্য! যাঁদ ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দোৌখবেন কত কত মা, ভারত মাতার সেবার জন্য 
জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উপয্বস্ত সময়ে প্রাণও দয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মশীরাবাঈ, 
দুর্গাবতী,আর কত আছেন-আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুজ্ট-সুতরাং 
মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে_আর কিছুতেই 
তত হয় না। 

মা যাঁদ সন্তানকে বলেন--“তুই স্বার্থ লইয়া বাঁসয়া থাক”-_-তবে আর ি! বাঁঝব 
সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বাঁঝতে হইবে এ কাঁলফুগে ভাল লোকের আর আঁবর্ভাব 
নাই। ঘুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই ন্ট হইয়াছে--আর কিছুই নাই! 
আর কিছ হবে না! চাঁরাঁদকে নৈরাশ্য! যাঁদ তাহাই হয়-__যাঁদ প্রকৃতই আর কোন উন্নাতির 
আশা নাই-বাঁদ বসিয়া বাঁসয়া কেবল অধঃপতন ও অবনাঁত দোখতে হইবে-তবে এত 
রা তবে যাঁদ এ জীবনে আর 'কছ_ কাঁরতে পারব না-তবে এ জীবনে আর 
কাজ কি? 

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার 
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কুশল। এখানে সব মণ্গল। আপাঁন আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর 'দিবেন। 
এ' পন্রের উত্তর দিবেন। ইতি 


আপনার 
চিরস্নেহাধীন 
সেবক 
সুভাষ 
৮ শ্রীশ্রীদুগ্গা সহায় 
পরম পজনীয়া : রাঁচ 
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী রাঁববার 
শ্রীচরণেষ-_ 


মা, 

আপনার পন্্র অনেকাঁদন হইল পাইয়াঁছ-_তাহার উত্তরও" লাখয়াছলাম কিন্তু পরে 
যখন পাঁড়য়া দেখি যে আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা 'লাখয়াছ--তখন আর পাঠাইবার 
ইচ্ছা হইল না- তাই 'ছশড়য়া ফোললাম। আমার এক অভ্যাস পন্ 'লাঁখতে বাঁসলে সংযম 
রাঁখ না_ তাহাতে হৃদয় ঢাঁলয়া দিই। িষয়কথাপূর্ণ পত্র আমার 'াখতে ৰা পাঁড়তে 
ভাল লাগে না-তাই আমার এইরূপ অভ্যাস, আম চাই ভাবপূর্ণ পন্র। আমার পন্ন 
লাঁখবার ইচ্ছা না হইলে লাখ না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপাঁর উপাঁর অনেক পন্ন দলাখি। 

শারীরিক সুস্থতা জানান আম অনেক সময়ে আবশ্যক মনে কার না-_ভগবানের 
উপর বিশ্বাস কাঁরয়া থাঁকলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যাঁদও কাহারও 
অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি কারতে পাঁর। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে 
ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য কাঁরতে পারব । তবে আর মিছে ভাবনা কেন ? আমরা যাঁহাব 
কোড়ে আছি 'তানই ত আমাদের রক্ষাঁয়ন্রী- যখন ্রিলাকধাঁরণশ বিশ্বজননী স্বয়ং 
আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত িন্তা এত ভয় কেন? আঁবশ*বাসই দুঃখের এবং সর্বপ্রকার 
বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বাঁঝতে চাহে না-এবং মনে করে যে ইচ্ছা কাঁরলে 
কাহাকে ভাল করিয়া দিতে পারে, হায় রে মৃর্খতা! 

মেসো মহাশয় ৮।৯ দিন হইল কাঁলকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। 
[তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বত্মান অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী । কিছু 
কটিনকাতার ভাল ডাব আনাইয়া তাঁহার 'নকট পাঠাইয়া 'দতে পারেন তাহা হইলে 
তিনি বড় উপকৃত হন, তানি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন। 

এখানকার মঙ্গল জাঁনবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। 
মেজদাদা কবে 'ফাঁরবেন ? 

বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরাঁক্ষার খবর বাহর হইবে । কতদূর সত্য 
জানি না-তবে শুনিয়াছ হীতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্যন্ত জানতে পারয়াছে! 

সেজ 'দাদরা কি আসবেন ? 

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নম্ট কাঁরয়া ফেললাম, তজ্জন্য 
মনে দিনরাত ভয়ানক কম্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়। 

যাঁদ মানুষজন্ম লাভ কাঁরয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল কাঁরতে পাঁরলাম-_ 
যাঁদ গন্তব্যস্থানে পশ্হুাছতে না পারলাম তবে আর ক হইজ ? যেমন সকল নদীর গন্তব্য- 
স্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তবাস্থান_ঈশবর। যাঁদ মানুষ ঈশ্বর লাভ না 
করিতে পারে তবে মানুষজল্ম বৃথা-আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা-সব কেবল 
ভন্ডামী । এখন আর বাজে কথায় পর্যন্ত সময় নষ্ট' করিতে ইচ্ছা হয় না_ ইচ্ছা হয় কেবল 
একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাঁক আর সমস্ত রাত ধ্যান চিন্তা এবং পাঠে আতবাহত কাঁর। 
দন দন যে আমরা য্মমান্দরের িকটবতরঁ হইতোছ, কবে আর আমরা সাধনা কাঁরব 
আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তিসৃখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে 
না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে ক কাঁরয়া টাকা, ধন-সম্পান্ত, 'বিষয় প্রভাতি 
লইয়া সন্তুষ্ট থাকে. তাহাও আমার নিকট সময়ে সময়ে এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ 
হয়। যান আনন্দের 'নাঁধ তাঁহাকে বাদ দলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। 'যান 
আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই-তবে ত আনন্দ পাইব। 

: বাদ চৈতন্য না হয়_বাঁদ ভগবদ্দর্শন না হয়_তবে সমস্ত জীবনটাই কথা গেল। 
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পূজা, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্রভাতি আমরা যাহা কার- তাহার একমান্র উদ্দেশ্য--ভগবদ্দর্শন 
বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য ৷সদ্ধ না হইলে সব বৃথা । যে একবার সেই অমৃতের খাঁন 
পাইয়াছে-সে আর সংসার-গরল পান কারিতে যায় না। 

তিনি আমাদের সংসার খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়া- 
বদ্ধ জীব করিয়া ফৌলয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত ছেলে খেলনা লইয়া খোঁলতেছে, 
যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া “মা মা” বাঁলয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ 
মা ছেলের কাছে আসে না। মা মনে করে ছেলে ত খোঁলতেছে আম আর কেন 
যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রল্দনধবাঁন মা'র কানে বাজে তখন মা আর থাকতে না পাঁরিয়া 
দোৌঁড়য়া আসে। আমদের 'বি*শবজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খোঁলতেছেন। 
ভগবানে ষোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না-যাঁদ ভগবানের চরণে দুই চার 
আনা মন দলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয়মধু-পানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় 
না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বথা_সব বৃথা মানুষ জীবন এক 'বিড়ম্বনা-এক 
অসহ্য ভার। 

আপাঁন কি বলেন ? 

তাঁকে না পেলে ?ক লইয়া দিন কাটাইব--কি লইয়া চিন্তা কাঁরব-কাহার সাঁহত 
আলাপ কুঁরব-এবং কোথা হইতে আনন্দ পইব। যান সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে 
ধরা চাই_-তাঁহার দর্শন লাভ করা চাই। 

তাঁহাকে পাইতে হইলে--সাধনা চাই-ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই-গভীর ধ্যান চাই-_ 
তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন ক ২।৩ বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। 
কেবল চেস্টা করা চাই-পার না পার সে ইচ্ছা তাঁহার। কজ আমার হাতে-কন্তু ফল- 
দাতা তনি-ফল পাই না পাই--সে ইচ্ছা তাঁহার-তবে আমাদের কাজ করা চাই_চেষ্টা 
করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে-_তাহাকে আর কাজও কারতে হয় না-সাধনাও 
করিতে হয় না বা চেষ্টাও কাঁরতে হয় না। আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। 
আপাঁন আমার প্রণাম জাঁনবেন। হাতি-- 


আপনারই সেবক 
গ্‌ 
৯ ণ্ 
পরম প্‌জনীয়া রাঁচ 
শ্রীমতী ম।তা ঠাকুরাণী সোমবার [১২১৩ ] 
শ্রীচরণেষ-_ 


মা, 

আপনার পন্র কাল পাইয়া খুব আনন্দ ল।ভ কাঁরলাম। মাসমার অসুস্থতার জন্য 
আমাদিগকে এখানে এতাঁদন বাঁসয়া থাকতে হইল । এখন 1তাঁন ভাল আছেন-_ আর 
আকাশটাও বেশ পরিহ্কার হইয়াছে। আমরা কাল রওনা হইব পরশ; ভোরে কাঁলকাতায় 
পহছিব। 

আমরা সকলে ভাল আছ। 

আম যে ২০ টাকা বাঁ্ত পাইব তাহা পরক্ষ'র বহু পূর্ব হইতে আশা কাঁরয়াছিলাম 
এবং একরূপ 'স্থররূপেই জানিতাম। ইহার কারণ আম এর জন্য কামনা কাঁরয়াছলাম-_- 
কামনা কাঁরয়াছিলাম আমার জন্য নহে কারণ আমার আবার টাকার প্রয়োজন কেন--আম 
টাকাকে বড় ভয় কার কারণ টাকাই যত অনর্৫ের কারণ। আমার কমনাটা নিজের জন্য 
নহে-আমি প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছিল'ম_বাঁত্তর একটি পয়সাও আমার জন্য ব্যয় কারব না 
সমস্তটা পরার্থে ব্যয় কারব_ এবং আম আশা কার যে সে প্রাতজ্ঞা পালন কাঁরব। 
এত উষ্চু স্থান আম কি করিয়া পাইলাম তাহা আর্ ভাবিয়াও 'স্থর কারতে পার নাই। 

পূর্বে এক প্রকার পাঁড় নাই বাঁললে চলে_আর বহু পূর্ব হইতে লেখাপড়া কম 

করিয়াছিলাম। আম স্থির জাঁন-_আঁম এ স্থানের উপযুন্ত নাহ--আমার বিশ্বাস ছিল 
আমি সপ্তম হইব। আম যাঁদ না পাঁড়য়া এ স্থান পাই তবে যাহারা লেখা পড়াকে উপাস্য 
দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্য প্রাণপাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয়ঃ তবে প্রথম হই আর 
লাম্ট হই আম 'স্থর রূপে ব্যাঝয়াছি লেখাপড়া 'ছান্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে-_ 


৭৬ 


চাপ্রাস্‌” পাইলে ছান্েরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে-__কিল্তু 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের চাপ্রাস' 
পাইলেও যাঁদ কেহ-প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে-__তবে সে শিক্ষাকে আম ঘৃণা কাঁর। 
তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চাঁরন্র গঠনই ছান্রের প্রধান কর্তব্য--বিশবাঁবদ্যালয়ের 
শিক্ষা চার গঠনকে সাহায্য করে_আর কার কির্‌প উন্নত চাঁরন্ন তাহা কার্ষেই বাঁঝতে 
পারা যায়। কাই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই-পড়া বদ্যাকে আম সর্বান্তঃকরণে ঘণা কাঁর। 
আম চাই চারন্র-জ্ঞান_কার্য। এই চাঁরন্লের ভিতরে সব যায় ভগবদ্ভান্ত, স্বদেশপ্রেম,_ 
ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা-_সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত আঁত তুচ্ছ সামান্য জিনিস__ 
কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহংকার কাঁরয়া থাকে! 

কটকে পাঁড়লে কতকগুলি সুবধা আছে আর কলিকাতায় পাঁড়লেও কতকগ্াল 
সুবিধা আছে। কোথায় পাঁড়ব তাহা ঠিক কাঁরতে পার নাই-_কাঁলকাতায় গিয়া স্থর 
কাঁরব। তবে বোধ হয় প্রোসডেন্সীতে পড়া হইবে না__কারণ আম যাহা পাঁড়তে চাই-_ 
সেখানে তার স্াবধা হইবে না। আমার প্রণাম জানবেন। হীত-_ 


আপনার সেবক 
সুভাষ 
(পরবতর্ঁ চারখা'ন পন্র শরৎচন্দ্র বসূকে 'লাখত) 
১০ কটক 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা £ ২২শে আগম্ট ১৯১২ 


কিছুটা আনিচ্ছা সত্বেও আপনাকে এই পন্র লিাখিতোঁছ, যাঁদও জানি যাইবার প্রস্তুতিতে 
আপাঁন' ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকবেন! 'কল্তু এই পন্রখাঁনই আপাঁন ভারতে থাকাকালে 
আমার শেষ প্র, শুধু এই ভাবিয়াই কলম ধাঁরলাম ! 

শুধু একটি উদ্দেশ্য একটি অনুরোধ জানাইবার জন্য এই চিঠি লাখিতোঁছ; তাহা 
এই ৪ আপনি বিলাত যাত্রার পথে যে সমস্ত বাভন্ন জানিষ দৌখবেন আমাকে তাহার বর্ণনা 
দিয়া আনন্দ ও 1শক্ষা দান কারবেন এবং বৈদেশিক ও আঁভনব পাঁরবেশে আপনার অনুভূতির 
আস্বাদ আমাকে 'দিবেন। 

জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া যখন তর হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া 
যাইবে ও যখন বনরেখা এমন কি স্বদেশের শেষ নীল তটরেখাটি পর্যন্ত একখণ্ড মেঘের 
ন্যায় দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তখন উত্তুঙ্গ তরগ্গরাজ যাহা ভেদ কাঁরয়া আপনর তরী 
চঁলিয়াছে_উপরে নীল আকাশ ও নীচে অসীম জলরাঁশ- প্রকীতির এই 'বাঁভল্ন রূপের দিকে 
চাঁহয়া আপনার মনে কোন্‌ 'বিচন্র ভাবের উদয় হইবে? ইহা দেখিয়া দি আপনার 
আরভিং-এর সেই পাংন্তগীল মনে পাঁড়বে,_“মনে হইতেছে যেন আম পাঁথবীর এক 
অধ্যায় শেষ কাঁরয়া পরবতঁ অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছ” অথবা আপান 
ওই লেখকেরই নিম্নোন্ত পধান্তগাঁলর পুনরাবৃত্তি কাঁরবেন-“ইহার দ্বারা এই চেতনা 
আমাদের হয় যে আমরা সুনিশ্চিন্ত জশবন যান্রা হইতে ছিন্ন হইয়া এক সংশয়াচ্ছন্ন পয 
দকে ভায়া চাঁলয়াছি।” বলা' বাহুল্য যে কেহই দুইটির মধ্যে প্রথমাট বাছয়া 
লইবেন না। 

আমার মনে হয় বেশ কয়েকাঁদন মা দোৌখতে না পাইয়া আবার মাঁট দোৌখতে 
পাইবেন যখন এডেনের নিকটবতা হইবেন, রানে উর নরা রত 
পর আপনি আবার মাঁট দোখবেন। 

পম লি এত দর না সে এক রমণীয় দৃশ্য। 
যাহারা কখনও সমৃদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই বাঁ9ত- ইহা এমনই সন্দর। সমুদ্রে 
সূর্যাস্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া আপানি কি আমাকে আনন্দ দিবেন না? কি সন্দর! 
অস্তগামশ সূর্যের আভায় সীমাহধন সমুদ্র উদ্ভাসিত প্লাঁবত; তরঙ্গরাশর সাঁহত 
আলোকের ওঠা পড়ার খেলা! পাশ্চম দিগন্ত অস্তগামণ সূর্যের কিরণে রন্ত-গোলাপের 
আভায় রঙিন। আবার পরক্ষণে দোঁখতে পাইবেন, শান্ত পদক্ষেপে আকাশে সন্ধ্যার 
আগমন অর্ধঘন্টায় দিগন্ত আঁধার আচ্ছন্ব হইয়া গিয়া শুধু ইতস্ততঃ স্বগর্ঁয় 
আলোকণিকার জ্যোতি ! ইহা এত সূন্দর এমন নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পশ! 

তারপর একটানা পক্ষকালের সমদ্রে ভ্রমণের পর আসিয়া পেশীছবেন আর এক পাথিবশর 
কোলাহলে, বিদেশশদের মধো, শ্বৈতচর্ম সুনীলাক্ষ বিদেশশ। এই 'বাঁচন্ন পাঁরবেশ পর্ব, 
পারবেশের তুলনায় অদ্ভুত লাগিবে না কি? অবশ্য দু-একাঁদনের মধ্যে ইহা চাঁলয়া 


৭৭. 


জানি না কি 'লাঁখলাম; পাগলের মত যাহা খুশী । আশা কার আমার আশা ভঙ্গ 
কাঁরবেন না। যাঁদ কনিজ্ঠের পক্ষে ধৃষ্টতা না হয় তাহা হইলে আম সর্বান্তঃকরণে কামনা 
কাঁর যে আপনার যাত্রা শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হউক। আমরা ভাল আছি। 

ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। হীতি-- আপনার স্নেহের 


সুভাষ 
(ইংরাঁজ থেকে অনুদিত) 
৯১ কটক 
১৭। ৯১২ 
আশা কার লণ্ডনের ঠিকানায় লেখা আমার পন্রখাঁন হীতিমধ্যে পাইয়াছেন। আপাঁন 
কাঁলকাতায় থাকাকালীন আমি আপনাকে একখানি পন্ন 'দিয়াছলাম কিন্তু সেই পন্রখাঁন 
আপনার হস্তগত হইয়াছিল কনা সাঁঠক জানতে পাঁর নাই। মাতাঠাকুরাণকে এডেন 
হইতে লেখা আপনার পন্রখান পাঁড়লাম। তাহা হইতে আমার পন্রখাঁন আপাঁন পাইয়া- 
1ছলেন জানয়া আতশয় আনান্দত হইলাম। ধলাঁখবার সময় একবারও ভাব নাই যে ইহা 
আপনাকে আনন্দ দবে। তাই আপাঁন আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া বিশেষ তৃঁস্তি বোধ 
কাঁরলাম। যাহা 'লাখয়াছিলাম অন্তর হইতে আসিয়াঁছল বাঁলয়াই এরূপ হইয়াছে। 
হৃদয়ের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে; এবং তাহাই হইয়াছিল। যে 'চন্তা হৃদয় হইতে 
উদ্ভূত, তাহা আত সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় লাখত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে আসে 
নাই কিন্তু প্রচুর অলতকারযুস্ত তাহা অপেক্ষা ফলপ্রসূ । জান না কেন সে সব 'লাঁখয়াছলাম 
কিছুই মনে পাঁড়তেছে না। সহসা আবেগে আঁভিভূত হইয়া কলম ধাঁরয়াছলাম, জানি না 
কি 'লাখয়াছি; কেন লিখিয়াঁছ। সেই সময়ে হৃদয়ে যে চিন্তা সর্বোপাঁর ছিল আম 
শুধু তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। হয়ত রাত্রর গভীর নিস্তব্ধতা কারণ তখন প্রায় মধ্য 
রা-এই সব বিচিন্র অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াঁছল। আমার 'িশবাস প্রত্যেকেই অনুরূপ 
অনুভূতি লাভ কাঁরয়া থাকবেন; িশেষতঃ যাঁহারা 'িদায় অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত ছিলেন 
তাঁহাদের আভজ্ঞতা তীব্রতর হইয়াছিল। ইহা এমন একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত যে আমার 
পক্ষে তাহা সহ্য করা খুবই কঠিন হইত। না থাক; যাহা অতত, তাহার কথা তুলিয়া, 
আপনাল্কে বিষণ ও বিচলিত কাঁরতে চাই না। 
সেখানে বাংলার্‌ খাঁষ কাঁব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আপানি হয়ত অনেক কিছ; 
পাঁড়বেন ও শুনিতে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে পাঁড়য়া ও 'বদেশীরা তাঁহাকে যে সম্মান 
দেখাইয়াছে তাহা জানয়া আমরা সকলে এত্‌ গৌরব অনুভব কার যে, তাহাতে সামায়ক 
ভাবে হইলেও আমরা বাংলা ও ভারতের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধেও আশান্বিত হই। আম আত্ম- 
অনুশোচনায় পশীড়ত বোধ কার যখন ভাঁব বাংলা দেশ তাঁহার প্রাতিভার প্রাত কত উদাসঈন 
ছিল; যখন ভাব তাঁহার অমানাষক প্রাতভাকে অস্বীকারের অন্ধকারে কতাঁদন আচ্ছন্ন 
রাখিয়াছিল; অথচ বিদেশীরা, যাহারা বিজাতীয় ভাষাভাষা', যাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি 
কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারাই তাঁহার প্রাতভাকে রাহুমূস্ত করিয়া 
পাঁথবার শ্রেষ্ভ কবির আসনে প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা কি অদ্ভুত; আমাদের হৃদয়ে 
বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই কাব বাঁলয়াছেন £ 
তব যেন শ্রদ্ধা রয় সাথে।” 
এটি রতিনি সারিনরিবাজা বানান রা সাদিক 
নব । 
কোন পূরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে কি? তাঁহাদের মধ্যে শ্রীষ্যন্ত বীরেন বস 
আছেন কি? 


ইংরাজেরা তাহাদের মাতৃভীঁমর প্রাকীতক সৌন্দর্যের কথায় পণ্টমুখ। তাহা ক সত্য? 
ভারত”ও' 'বিলাতের প্রাকাতিক সৌন্দর্যের আপাঁন এবার তুলনা কাঁরতে পারবেন! 

আমরা ভালই আছি। আশা করি কুশলে আছেন। ভভ্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন! 
ইাতি-_ আপনার স্নেহের 


(ইংরাজশ থেকে অন্দত) 
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রা ৮টা 


আজই সন্ধ্যায় আপনার দণর্ঘ পর্রখাঁন পাইলাম। আমার শিশুসুলভ কৌতূহল 
চরিতার্থ কারবার জন্য আপা যে শ্রম স্বীকার কাঁরয়াছেন তাহার জন্য' আমার আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা কির্‌পে প্রকাশ কাঁরব তাহা জান না। ভাষা অপারগ বোধ করে; কারণ ভাষা 
চিন্তাকে অর্ধেক প্রকাশ করে ও অর্ধেক গোপন করে। মানুষ যাঁদ ভাষাকে আরও পর্ণতর 
করিতে পারত তবে প্রকাশের পঙ্গূতা হ্থাস পাইত। বালতে পাঁর না আপনার অপূর্ব 
বর্ণনা কত সুন্দর লাগিয়াছে_কি জীবন্ত .তাহার আবেদন। আপনার বার্ণত দশ্যাবলণ 
যেন আমার মানসচক্ষুর সম্মুখে নৃত্য কারতে থাকে এবং যেন জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া 
উঠে, কেবল তাহাই নহে; স্মৃতিচারণা ও অনুপ্রেরণার অভাবে পর্বে দৃষ্ট যে সমস্ত 
দশ্যাবলী বিস্মতির গভণরে সুপ্ত ছিল তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চলচ্চিত্রের ছবির 
মত দার্জীলংএর অপূর্ব দৃশ্যাবলশ যেন আমার চক্ষের সম্মুখে একের পর এক ফিরিয়া 
আসে। পুরীর নীল সমুদ্র, যেখানে সুনখল জলরাঁশ উন্মাদ তরঙ্গমালায় বাল.কাবেলায় 
আছাড় খাইয়া পাঁড়ত্ছে--তাহাদের উপর যেন মাঝে মাঝে শ্রতার স্পর্শ, নীল আকাশের 
দিকে হাত বাড়াইয়া' আকাশের সঙ্গ কামনা কাঁরতেছে_ যেন আমার নয়ন সম্মুখে শিলাকীণর্ণ 
নগ্ন নারাজ পর্বত বিশাল মহানদীঁর তারে মহায়ান উচ্চতায় িরাজমান।  ভূবনেশবরের 
উদয়াগার ও খণ্ডাগারর ধীতিহাসিক গৃহাবলী-যাহা সব আম পূর্বে দৌখয়াছ এখন 
আমার মানসপটে ব্লাড় শীল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমার চক্ষের সম্মুখে 119125- 
5700৬/007৮ চিন্রখানি রাহয়াছে! ইহা কি অপূর্ব। আকাশে রঁড়াশশল চণ্টল রং-এর 
মেলা, তুষারমৌলী পর্ব তাঁশখরে প্রাতফালিত নিম্নে সুশীতল হুদের জলরাশিতেও যেন 
সেই সুমহান বর্ণনাবলণর প্রাতফলন। পর্বতের তুষারশশর্ষে উত্জবল, রস্তাভ ছটা। এই 
সবাক যেন হিন্দু পুরাণে বার্ণত- হেমকৃট পর্বতের ছাব অথবা গ্রীক দেব-দেবীদের 
বাসভূি মাউন্ট আলম্পাস। 
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দি যেন ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ কারতেছে। জানি না হয়ত আপনার পক্ষে ইহা 
৪৩) হইতেছে। 

পক্ষকাল পর্বে মাতাঠাকুরাণীীর নিকট আপন স্যানি্বাঁচত চিতাবলশ সক্বালিত পোষ্ট 
কার্ডের প্যাকেট পাঠাইয়াছেন। আপনার 'নর্বাচন অনবদা। এর্‌প অপূর্ব দশ্যাবলীর 


কাঁরতে বাঁলয়াছিলেন তখন আমি বাঁলয়াছিললাম যে সবগযালই অপূর্ব ও অতুলন*য়। 
চিতগুলি এতই সুন্দর যে হয়ত সৌন্দর্যের আতিশয্যে স্বর্গকেও নরক কাঁরয়া তুলিতে 
পারে। সত্যান্গ না হইলেও তাহা মনোমুগ্ধকর । আমরা চিন্রগুলি সাঁতিশয় উপভোগ 
কাঁরয়াছি। কয়েকখাঁন আম নিজের কাছে রাখিয়া 'দয়াছি। 

আপনার' বর্ণনাগুল এত জাঁবন্ত যে যাঁদ চিন্রকলার কিছ জানতাম তবে 'নজের 
মনে ছবিগ্াল ধাঁয়া রাখার জন্য এবং আত্মতৃস্তির জন্য আকবার চেষ্টা কারতাম। ণিল্তু 
উত্ত কলায় আম অনাঁভিজ্ঞ, তাই মানসপটে বিধৃত চিন্রাবলী লইয়াই সন্তুষ্ট থাঁকতে হইবে। 

আম সহজেই কল্পনা কাঁরতে পার, আপনার মনের অবস্থা বোম্বাই হইতে সুয়েজ 
যাইবার সময় রুপ হইয়াছিল । সুনীল জলাধ ও নীল আকাশের 'নিরবাঁচ্ল্নতা হইতে 
জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ কামনায় হৃদয় কাতর। আম একমাসের অধিক কলিকাতায় এক- 
যোগে থাঁকতে চাহ না। কারণ হাস্মময়ণ প্রকৃতির সৌন্দর্য কামনায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
উঠে। অন্তরের জবালা' জূড়াইবার জন্য দুর্লভ মৃহূর্তে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য 
না থাঁকলে-_-আমার মনে হয় মানুষ সুখী হইতে পারে না। প্রকীতির সঙ্জা ও শিক্ষা না 
পইলে, জীবন মরুলোকে পনর্বাসনের মত, সকল রস ও অন্প্রেরণা হারায়। 
রোদ্রোজ্জবল 'দিক হলান হইয়া যায়। আপনি আমার জন্য যে কন্ট স্বীকার কাঁরয়াছেন এবং 
আপনার অচিন্ত্য বর্ণনাগলির জন্য আপনাকে বারংবার ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া, আমি আর 
ক বা কাঁরতে পারি। 

আশা ক্রি এতদিনে আপনাকে লণ্ডনে লেখা 'চিঠিগ্াল পাইয়াছেন। 
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আজ ডাক যাইবার দিন; আজই এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হইবে। গত সোমবার 
আপনার একখান পত্র পাইয়াছি। জানিয়া আনান্দিত হইলাম যে ক্যাপ্টেন ও 'মিসেস 
ওয়েব্যান্ডের ক'ছাকাছি আপানি আছেন; ও তাঁহাদের সাঁহত প্রায়ই দেখাশুনা হয়। 

এখন লপ্ডনে কখন সূর্যোদয় ও সর্যাস্ত হয়? এখন কি পা্লমেন্টের আঁধবেশন 
চাঁলতেছে ? লশ্ডনের কুয়াসার আঁভজ্ঞতা হইল দি? শীত ত আসিল। 

আপনার পুরাতন বন্ধু সুধার রায়ের সাঁহত দেখা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম । 
মার্শাই হইতে লণ্ডন যাওয়ার পথে প্যারিসে আ'সয়াছিলেন ক ? 

আম পূবেই বালয়াছি ব্যস্ত থাকিলে আমাকে আলাদা পন্ দিবার জন্য কষ্ট কারবেন 
না। তাহাই আবার বাঁলতোঁছ-_আপনাকে কত পন্র 'লাঁখিতে হয় ও হাতে কত অল্প সময়। 
: আপনার দীর্ঘ পন্রখাঁন মেজ জামাইবাবুকে ও তাঁহার পড়া হইলে সেজ জামাই- 
বাবুকে পাঠাইতে বাঁলয়।ছি। কিন্তু আমাকে ফেরং দিতে হইবে। 

স্কুল বন্ধ। আমাদের ১১ই.নভেম্বর পর্যন্ত দর্ঘ অবকাশ । নাদ;, রাঙ্গামামাবাব 
ও আম ছুটিতে এখানেই থাঁকব। অন্য সকলে কালকাতায়। নদাদা এখানে আপসিয়াছেন। 
বাবা ও মা ওখানে ভালই আছেন। 

আমার মনে হয় এই পন্নখাঁন কলিকাতায় জি. পপ. ও-তে মাতাঠাকুরাণীর পত্রের সঙ্গী 
হইবে। বলম্ব হইলেও আমাদের জয়ার প্রণাম গ্রহণ কারবেন। 

যথাযোগ্য জাঁনবেন। ইতি 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরাজী থেকে অনুদিত) 


১৩ কটক 
৮।১। ১৩ 


আর একটি বংসর শেষ হইল। উন্নীত বা অবনাতি যাহাই হইয়া থাকুক “ভগবানের 
[নিকট এই বারোট মাসের জন্য আমাদের দায়ী হইতে হইবে । 

আমার গত বৎসরের কার্যাবলী চিন্তা কারলে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ন! 
তুলিয়া থাকতে পাঁর না। টৌনসন্‌ বাঁলষ্ঠ আশাবাদী এবং তাঁহার দ্‌় বিশ্বাস জগং 
উত্তরোত্তর প্রগাঁতির পথে চাঁলিয়াছে। কিন্তু ইহা ক সত্য ? আমরা ি আমাদের আকাকক্ষিত 
লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি ? আমাদের প্রিয় মাততৃভম, ভারতবর্ষ 1ক প্রগতির পথে চলিতেছে ? 
আমার মনে হয় না। হয়ত অশুভ হইতে শুভের উদ্ভব হয়। হয়ত ভারত পাপের পাঁঞ্কল 
পথের মধ্য দিয়া শান্তি ও প্রগাঁতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিচারবৃদ্ধি ও দূর- 
দৃম্টির দ্বারা যতদূর দেখা যায়__সবই অন্ধকার_ গভীর অন্ধকার, কেবল একানষ্ঞ কম 
অথবা উচ্চমনা দেশভন্তকে অন্পপ্রাণিত কারবার জন্য এখানে সেখানে ক্ষীণতম আশার 


হয়। ভারতের ভাঁবষ্যং ৯১০ ১৪ তমসাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়। ইংল্যাণ্ড 


সা রা রা ভারতবর্ষ দক ছিল আর কি হইয়াছে? 'ি 
শোচনীয় পরিবর্তন। কোথায় সেই মহর্ষি মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃজ্শ আমাদের পূর্ব 
পুরুষগণ, যাহারা জ্কানের শেষ সীমায় পেশীছয়াছলেন ই কোথায় তাঁহাদের আঁগ্নগর্ভ 
ব্যন্তত্ব ঃ তাঁহাদের অনমন?য় ব্রহ্মচর্য? তাঁহাদের ভগবং উপলব্ধি ? তাঁহাদের পরমাত্মার 
সাঁহত একাত্মবোধ ?--আমরা শুধু যাহা মুখেই উচ্চারণ কার। সবই ?গয়াছে। বেদমল্ম 
স্তব্ধ । পূণ্যতোয়া গঞ্গার তরে তীরে আর সামবেদের গুঞ্জন ধ্বাীনত হইয়া উঠে না। 

তব আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে। আশার দূত আমাদের 

মধ্যে আসয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ কাঁরয়া হৃদয়ে আনর্বাণ শিখা জবালাইতে। 
সা [তান তাঁহার 'দব্য কাল্তি, বিশাল ও অল্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া 
সন্ন্যাসীর বেশে 'হন্দুধর্মের অল্তার্নীহত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার কারতে আঁবর্ভূত 


৮০ 


হইয়াছেন। সম্ধ্যাতারা উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভাঁবষ্যং 
। ভগবান করুণাময় । পাপ, অধর্ম, অসাধূতা ও সর্বপ্রকার মালনতা হইতে 
[তিনি আমাদের একমান্র লক্ষ্যের দিকে লইয়া চাঁলয়ছেন। 'তানই 'সেই আকর্ষণ শান্ত, 
যাহার চতুষ্পার্শে সব কিছ আবর্তন কাঁরতেছে এবং যাঁহার দিকে সকল সন্টি ধাঁবত 
হইতেছে । আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।. পথ [িবপৎসঙ্কুল ও কন্টকাস্তীর্ণ হইতে পারে-_ 
যন্তা ক্লেশকর হইতে পারে তথাপি চ?লতেই হইবে। অবশেষে তাঁহার মধ্যেই বিলশন হইয়া 
যাইতে হইবে। সেই দিন দূর হইতে পারে তব? আঁসবে। ইহাই আমার একমান্র আশা। 
আমার কাছে আর সবই হতাশা । আমরা কি অনুভব কার না যে 'তাঁন সর্বদা আমাদের 
চুম্বকের শান্ততে উপরের 'দকে টানিতেছেন ; আমার মনে হয় কার। আমাদের চাঁরাদকে 
প্রকৃতির রূপ তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন তাঁহাকে উপলা্ধ কারবার জন্য। নয় কিঃ 
তারার ভাষায় তিনি তাঁহার বাণণ প্রচার কাঁরতেছেন। তান যে অনন্ত, অনন্ত আকাশ 
মানুষকে সে কথাই স্মরণ করাইতেছে। তিনি ক তাঁহার ভালবাসা উপলাব্ধ কারবার জন্যই 
আমাদের প্রাণে ভালবাসা দেন নাই? হায়! তিনি করুণাময় আর আমরা পাঁপম্ঠ। 
মেজদাদা, জান না কেন এইভাবে এই সব [লীখতোছ। আম দোৌখয়াছি মাঝে 
মাঝে হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। সম্ভবতঃ ইহা সেইরৃপ একাঁট মূহূর্ত। 
গত ডাকে আপনার পন্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ কাঁরয়াছ। “কছাঁদন 
হইতে অনুভব কাঁরতোছলাম যে, দেশান্তরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে এক দূরত্বের সৃষ্ট 
কাঁরয়াছে কিন্তু আপনার এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিখানি সেই অনুভূতি ঘৃচাইয়া ?দয়াছে। 
আমাদের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় (বর্তমান প্রধান শিক্ষক, সম্বল- 
পুর জিলা স্কুল) বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কারতে চাই। অমরা 
ইংলপ্ড হইতে তাঁহার আবক্ষ মৃর্তি করাইতে চাই। যাঁদ এক পাউশ্ডে হয় তবে অক্প ব্যয়ে 
হইল বলিতে হইবে । ভাড়া কত লাগিবে বাঁলয়া আপনার মনে হয়, ইংলন্ড হইতে সরাসাঁর 
আনাইতে ৩৫ বা ৪০ টাকায় 'ি ষথেম্ট হইবে 2 
, এখন আমাদের টেম্ট পরাঁক্ষা চলিতেছে। ভালই হইতেছে । আমরা ভাল আছি। 
আশা কার কুশলে অছেন। আপাঁন আমার প্রণাম গ্রহণ কারবেন। হাতি__ 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরাজশ থেকে অনাদত) 
পরবতাঁ চোৌনব্িশখানি পত্র হেমল্তকুমার সরকারকে 'লাখত 
১৪ 
কাঁলকাতা, শুক্রবার 


শে মে” ১৯১৪ 


তোমার হৃদয়ের তপ্তশোণিত ঢালা পন্র এইমান্র পাইল'ম। তুমি এখন কোথায় আছ 
জান না-তাই এ হেন অবস্থায় তোমাকে দূর দেশে রাখিয়াও আমাকে এখানে অবস্থান 
কাঁরতে হইতেছে । এতক্ষণে বোধহয় 'দিল্লশ ছাঁড়য়াছ__হারদ্বারে গেলেও তে মাকে খুজে 
পাবার আশা নাই, কারণ হয়ত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়চ্ছ। যাইব িনা এবিষয়ে অনুমাঁত 
কালকার পন্রে চাহিয়াছ-যাঁদ সে অনুমাত পাই, তাহা হইলে যে কেনন প্রকারে রওনা 
হইব। এ পন্র তুমি পাবে কিনা জানি না-_তবে যাঁদ পাও, আমা অনুরোধ ও ভিক্ষা, তোমরা 
যত শাঘ্র পার চাঁলয়া আঁসও। কোন স্থান দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশা কার আমার 

এ ভিক্ষা পূরণ কারবে। 
জীবনে আমার নিকট তুই কোন অপরাধ করিস নাই-_কাঁরতে পাঁরসও না। আমার 
কথায় কি বিশ্বাস কারবে ১ অপরাধ আম কত কাঁরয়াছ। তোমার প্রাণে কতবার এত 
কম্ট 'দিয়াছ যে তুমি আত্মহত্যা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। “ক্ষমা চাহিবার আধকার নাই” 
ক্ষমা চাহিবার পূর্বেই চিরকাল ধরে তোমাকে ক্ষমা করে আঁছ-_যাঁদ নিতান্ত ক্ষমা চাও। 
তুমি চাইতে না পারিলেও, আমি লক্ষাধিক গুণে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু অছে-_সবই 
তোমার “আমার চিরাঁদবসের” সেই দেবচরণে অর্থযরূপে প্রদান কারব। তুই না চাহিতে 
পারলেও কি আম দিতে পার নাঃ তুম চাও বলেই আম ভালবাসা দিই-_না 
নিজে হইতেই আঁম ভালবাসার জন্য ০: 19৮5 3915 ভালবাসা দিই? তাই তুমি, 
৮১৬ 


নেতাজ-(১)-৬ 


আজ না চাহিলেও, না চাহিতে পারলেও তোমার হৃদয় বৃঝিয়া, হৃদয়ের অভাব বুঝিয়া-_ 
লক্ষাঁধক গুণে দব।, আম যে চিরকালই তোমার-তম যে চিরকালই আমার-_এ কথাটি 
ভূলিস না, তুমি আমার দেবতা, চিরকালের দেবতা, এখনও পর্যন্ত হৃদয়ের এই দুঃখ যে 
আজ পর্ধন্তও সে দেবতার পূজার উপয্ত্ত হইলাম না। জান না তুমি আমার চিরকালের 
কৃষ্ণ । জগতের লোকেরা তোম কে যাহাই বলুক- আমার তুম চিরকালের দেবতা । ভক্তের 
কাছে সেই প্রেমাবতার কৃষ্ণ। তুম আজ আমার সেই চিরদিবসের প্রেমাবতার। ন্যায় অন্যায়ে 
অমার কাজ নাই-পাপ পূণ্য আম ব্াঁঝ না। 

কোথা হইতে ডেকে এনে কোথায় বসাঁব। ভা ক এক মুহূর্তের জন্য তোমার হৃদয় 
ছাঁড়য়াছ যে তুমি পুনরায় ডাকবে, যাঁদ ছাড়য়া আঁসয়া থাকতাম, তাহা হইলে ত 
ডাকতে হইত। কিন্তু আম ত ক্ষণেকের জন্যেও সেই সংহাসনের লোভ ছাড়তে পার 
নাই-পাঁরবও না। কেহ যে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিবে না-তাড়াইলেও আম এক 
17)01)-ও নাঁড়ব না, আমি এর্‌পে অচলভাবে সেখানে প্রাতিষ্ঠিত। জাঁবনে জীবনে সেখানে 
বাস করে আসছি-আজ আমার সে প্রপারাট ছাড়ব কেন? 

হৃদয়-সংহাসনে তহাকে বসিবার 'দন্য বাঁনিতে হইবে না, কারণ সে সেখানে চিরকাল 
ধরে বসে আছে; কখনও নড়ে নাই, তব কেন কম্ট পাচ্ছ 2 চক্ষু খাঁলয়া দেখ সে সেখানেই 
আছে। 

যথাশীঘ্র পত্রের উত্তর দিও এবং 'ফাঁরয়া আসবার চেম্টা কারও। না আস ত লিখিও, 
তোমার সঙ্গে দেখা কারব। তুমি গিলখিয়াছ-সেই মুহূর্তেই আঁম সেই দেবতাকে হত্যা 
করিয়া হৃদয় হইতে ফেলিয়া দিয়াছ। এক হইতে পারে ? তোর [ক ফেলিবার শান্ত আছে ? 
আর আমি হি ফোঁললেও সে সিংহাসন ক্ষণেকের জন্য ত্যাগ কারব? কখনই না, আমি যে 
সেখান থেকে টলিতে পার না, টলাইলেও টাঁলব না। তুম লীখয়াছ, “তুম তাহাকে স্মরণ 
বারা জারা সানি 
ভুিস না। তোকে ছেড়ে ক থাকতে পারি ঃ তবে কেন বৃথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ ১...... 
গঁতি--“তোমারই পতাকা কারয়া লক্ষ্য আসিয়াছি--গৃহ ছাঁড়য়া_ ৮ এ পথ স্পট 
অনন্যোপায় হইলে এই পল্থা অনুসরণ কাঁরব। সংসারকে ত পদাঘাতে ঠোঁলয়া ফোঁলয়া 
দিয়াছ, এখন সেই একের 'দিকে...... 

“আর আমার দেবতা যাঁদ বাস্তাবক কিছু অন্যায় কাঁরয়া থাকে, তবে তার ফলট.কু 
আমার। লোকে যজ্ঞ করে, কাজ করে, ভালমন্দ__সমস্ত ফলটুকু দেবতার। তুমি আমাকে 
হৃদয়-দেবতা করিয়াছ চিরকাল ধরে- তোমার ভাল ফলট,ুকু আমার-সে যে অতি প্রিয় বস্তু 
কারণ সে যে তোমার। তুম অম.ত ভিন্ন কিছুই আমাকে দিতে পার না-সে আমাকে-যে 
ভাবে দাও না কেন।” 


১৫ 
বৃহস্পাঁতবার 

বৈকাল 

১৯-৬-১৪ 


ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান কারিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটি পাঁরিচিত 
ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দখা হয়। তারা একটু আশ্চর্য হইল। ভিতরে পিসা- 
মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্ধেক পথে তার সঙ্চে 
দেখা । প্রণাম কাঁরলাম-তান দৌখয়া থাকতে না পাঁরয়া কাঁদতে লাঁগলেন। পরে 
এই মাত্র বাললেন_-“আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জল্ম। আঁম এতক্ষণ থাঁকতাম না গঙ্গায় 
ঝাপ দিয়া মরিতাম কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য ।”» আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। 
তারপর বাবার সঙ্গে দেখা । তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে 
লইয়া চাঁললেন। অর্ধেক পথে কাঁদয়া ফৌঁললেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধাঁরয়া 
কাঁদতে লাগিলেন। আঁলঙ্গনানদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতোছলেন তখন আমার মনে হইতে- 
ছল শবভ্রজ্যোংস্না মধ্যবতর্ঁ সেই কচি মুখখান যাহার জন্য সব ভূলিতে চেষ্টা কাঁরয়াছি-- 
কিন্তু শরীর মন পারে নাই। তারপর 'তাঁন শুইয়া পাঁড়লেম আম ধশীরে ধশীরে পায়ে, 
হাত বূলাইতে লাগিলাম--তখন তানি বোধ হয় বন্মসূখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর 
১৮০৮৫ ৫৬্রিউজল ্প্সি পপ ০ ৯ সমস্ত 80105 ৬৬৯০৭ 


৮২. 


টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে, তোমার কথা তাঁদের 
কাছে বালবার আবশ্যক হয় ন'ই তাই বাল নাই- মামা 'জজ্ঞসা করাতে বাঁলয়াছ। তাহাতে 
কোন ক্ষাত নাই। কেবল বাঁললেন একখানা 'চঠি দাও নাই কেন। 
নানা স্থানে টোলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা ৪০৮৬৪ ছিলেন বাবা 702551৬9 
কতকট। যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না, একজন পুীলশ কর্মচারী £91905 
বারণ কারয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়_ আম বাড়ী ছাঁড়য়া যাইব_তাই অগত্যা এক 
মামা (আমেরিকা প্রত্যা্গত) চিলেন আমার অনুসন্ধানে বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে 
পাহ'ড়ে সব খোঁজ' করিয়া একখান পন্ত্র দিয়াছেন আজ পশ্হছয়াছে__তাহার মর্ম 
শুঁনয়াছ। বালানন্দের কাছে িয়াছেন। আর একজন র্ক্ষচারী বাঁললেন। “যাঁদ উপযস্ত 
না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা ।» 
বেলুড়ে খাঁজ করা হইয়াছিল _-হারিদ্বার 172100101151)1)28 7১1155100- এ ৬7115 কর; 
হইয়াছিল-:0980৮৩ 721৮ । 11027-র একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছল 
_তাঁন বলেন, ফাঁরয়া আসবে ১৯/২০ 'দনের 'ভিতরে-_ ভাল আছে--একলা নাই-__ 
সঙ্গে দুজন আছে- উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে-তখন বোধ হয় বারাণসনতে। 
1তাঁন আরও বলেন টি 1101010106- এর জন্য সে সন্্যাসঈ হইতে পারবে না 
সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি। তান কছুপোড়া জানেন। 
সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব ৮০7016. সত্যেন বলেন 71991 090. হও-_ 
কিরে 10091 যেন তই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই। 
ক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ 75850179115. তান বলেন__ 
/0ানা রি কয়ে] 079 00067 0%91 2100 0060 1709 2 52101792517 কে 
তোমার পথে বাধা দিতে পারে ? 
দুপূরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া-সঙ্ল্যাসী দর্শন 
সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বাললাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার 
10621- টা বলিলাম । সমস্ত 01150055101)- এ ৬/1)2 109 ড/210650 60 0971৮9 9 ৮/০5_- 
(১) সংসারে থেকে ধর্ম হয় কিনা, (২) ত্যাগের জন্য 770১97901) দরকার- (৩) কর্তব্য 
ত্যাগটা কি ঠিক-_আঁম বাঁললাম-_(১) সকলের পক্ষে এক ওঁধধ নয় কারণ সকলের এক 
রোগ, এক সামর্থ্য নয় (২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেক নির্ভর করে_সকলের জন্য 
বেশশ ঘসা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে। ৩) কতব্যটা 179190৬০-1710767 ০91] 
এলে 10৬/61 08115 ভে'স যায় জ্ত্ান এলে কর্মনাশ হয়। 
শজজ্ঞাসা কাঁরলেন-_অদ্বৈতজ্ঞান “বুদ্ধ সত্য জগন্মিথ্যা” একাঁটি 11601 'কিনা-_ 
বাললাম যতক্ষণ মুখে বলাছি ততক্ষণ ,[1)507% 'কল্তু 7921159 কাঁরলে সত্য এবং £581155 
করা যায়। যাঁহারা একথা বলে গেছেন তাঁহারা 7০91159. করোছলেন এবং বলে গেছেন 
আমরা 792115০ কাঁরতে পাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন “কারা করোছিলেন এবং প্রমাণ কি ?” 
বাঁললাম-_-প্ধাঁষরা” প্রমাণ “বেদাহামিতি” এই বলিয়া শেলোকটা 7০0০ কাঁরলাম। তারপর 
বললেন “এক সময়ে কলিকাতায় মহার্ধ দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্রু ও পরমহংসদেব 'ছলেন- যৈ 
যে রকম পেরোছলেন সেই রকম হয়োছিলেন।” আ'ম বাঁললাম বিবেকানন্দের 10591 হচ্ছে 
আমার 10691 । 
শেষে বলিলেন, আচ্ছা যখন তোমার 11815 ০911 আসিবে তখন আমরা দেখিব। 
আম এতাঁদন বাবাকে ৪00৮০] 01)005 কার নাই-_ 22591%919 [ 18৮5 0) 06 
৬1০0৮. এখন "তান জোর কাঁরয়া আমাকে 'ীকছু বলতে পারেন না। এবং 106 0009 
চাঁলয়া গেলে বোধ হয় আর 'ফরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কজ্প ত্যাগ কাঁরবেন। 
'বাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেঁখতোঁছ! 
মা 91790, বলেন_আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না- সঙ্গে সঙ্গে যাইব 
আর বাড়ীতে 'ফারব না। তাঁকে বাঁঝবার চেম্টা সফল হইবে না বাঁলয়া বোধ হয়। 
বাবাকে দোৌখলাম খুব 26950179010. 
বেশ ভাল আঁছ। তুমি কেমন আছ 'লাখবে। 
তোমার-_ 
বেশীবাধূর বিষয় সকলের ভাল ধারণা- এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। বেশশীবাব বেশশ 
হু বলেন না পাস কথা বাঁাছে এবং আমার ক:সাধনে তোমাকে মোটেই 
জাঁড়ত করেন নাই। এখানে আবার মানুষটাকে জানা যায়। 
৮৩ 
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বড় ০৪11995 হইয়া 'গয়াছ-_বাস্তাবক এমন 91028616915 কেন হইলাম জান 
না। আমি বাপ-মার জন্য মোটেই £99 কার না-_তাঁরা কাঁদলেন আম হাসিলাম; ক 
কাঁরব-__এ সত্য কথা হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নাই-_থাঁকিত যাঁদ তাহা হইলে তোমায় 
বাসিয়া ধন্য হইতাম। 

বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল-_তানি ৩টা উপদেশ দিলেন এবং বাঁললেন মাথা 
সারলে অন্যান্য কথা আলোচনা কারবেন। তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসারধর্মী করা- আম 
আজ কিছু বাঁললাম না-_139551৮5 51167706 177)])1)17)6 1001)-5001010155101), পরে ইচ্ছা হস্স 
তাঁকে পুনরায় আরও খাঁলয়া বালব। মাকে বোঝান যায় না-মা আমার উপর অসন্তুম্ট- 
মনে করেন যে আমি তাঁকে তৃণ জ্ঞান কাঁর।... 

সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্বাপেক্ষা গভীর ও স্বার্থহণীন ভলবাসা বাঁলয়া মনে 
করে বলে “অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ পারাবার।* সোনা আম কিন্তু মাতৃস্নেহকে অত উচ্চ 
স্থান দিই না- বেণীবাবু হয়ত জীবনে অন্য কোন প্রেমের সংস্পর্শে আসেন নই তাই 
তাঁহার সেরূপ ধারণা । মাতৃস্নেহ কি বাস্তাঁবকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন £ জান না, যাহা 
হউক মা যতক্ষণ পথের একাঁট বালকের সঞ্চে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে 
প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন কারয়াছেন বাঁলয়া মমতা হয়৷... 

আম 'কল্তু এ জীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছ-আঁম যে প্রেমসাগরে ভাঁস- 
তোঁছ--তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোষ্পদ সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে এক- 
মান্ন মাতৃস্নেহ খুজিয়া পায় তাই তারই ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়া থাকে। 'ানজের পাঁলত 
[জানষে সকলের ভালবাসা জল্মিতে পারে-_-তাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু পথের একাঁট 
লোককে যে হৃদয়ের রাজা করতে পারে-_-তাহার হৃদয় কত মহান_ তাহার ভালবাসা 
কত উচ্চ! বুঝলেও একথা কেহ বুঝিবে না। 

আমি কি ভুল বাঁঝয়াছ ? 


১৭ ৩৮/২, এলগিন রোড 
কাঁলকাতা 


১৮/৭/১৪ 
শাঁনবার বেলা ১১টা 


তোমার চিঠি এইমণ্ন পাইলমে। কালকার পল বোধ হয় 'লাঁখতে ভুঁলিয়াছ যে বাপ 
মা প্রভৃতি সোমবারে কাঁলকাতায় আঁসয়া পণহনছিবেন। তৃঁমি আবার এসো-কারণ এর 
পরে বড়ী পূর্ণ হইলে দেখা কারবার তেমন সুবিধা হবে কি অসাবিধা হবে ঠিক বুঝি- 
7তছি না, রবিবারে যখন ইচ্ছা এসো। 735 15 91৮/2)5 2. 70875012817. সে শারীরিক 
উপস্থিত না থাকলে তার 175151919 7075520০০ সর্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহার 
মঞ্গলময় ইচ্ছা সর্বদা আমাকে ভালর 'দকে লইয়া যাইতেছে। ঈ 

সেবা 5০০]-এর দ্বারা হচ্ছে_-অদশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে। তুমি কাজে ব্যস্ত 
থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই? তুমি 
বেশী' কম্ট করিও না, তোমার সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে, তার মঞ্গলময় ইচ্ছা সে 
সেবা তার ভালবাসা- আর ক 'লাখব-_তুমি বুঁঝতেছ, আম বেশ আছি, কাল-_ 
1101॥াযা। সকালে 97 হইয়াছিল এবং রালে 10902) 100.%, আজ দা 
974, আমি ভাল আছি, তুমি চিল্তিত হইও না, কথা সাক্ষাতে হবে। রাঁববারে সকাল 
থেকে বৈকাল বা রানি পর্ন্ত থাকিতে পার-কার সাধ্য কিছ করে-তুমি একলা আসিলে 
বোধ হয় ভাল হয়। 


১৮ ৬/৮/১৪ 
বৃহস্পাঁতবার বেলা-৩টা 


তোমার মঙ্গলবারের লিখিত চিঠি আজ হস্তগত হইল। খামের উপর দেখিলাম 
সমস্ত চিহু যে খাম খোলা হয়োছল এবং পাঠান্তর পুনরায় বঙ্ধ করা হয়েছিল। 
প্রথমতঃ খামের উপর জলের দাগ, "দ্বিতীয়তঃ টিকিট তোলা হয়োছিল তার চিচ্ছ, 


৮৪ 


তৃতীয়তঃ টিকিটের উপর কালির দাগ (বোধ হয় হাতে কাল লেগে গিছল) চতুর্থতঃ 'টাকটের 
ছাপ এবং খামের উপর ছাপ ০০:০০ করছে না- শেষে খামের উপর কাল লেগে গিছল।... 
তার উপর বাত ঘসা হয়োছিল-_-যাহাতে টের না পাই। এই পাঁচটা প্রমাণ পেয়েছি। তুম 
যখন মঙ্গলবারের চিঠি পোস্ট কর তথন খামের উপর 'কি এইরূপ কোন চিহ্ন ছিল ? পন্রপাঠ 
ইহার উত্তর দিবে। যেন ভুল না হয়। | 

এ ডান্তারের 9৮:০০ গ্রাহ্য কার না-_কিল্তু ও ডান্তারের ৪৫৮০০ সর্বদা শিরোধার্য। 
তোমার দয়া- সব ভাবেই তোমার দয়া- ইহা যেন চিরকাল ব্াঝতে পাঁর। দাদার সঙ্গে 
ক বচসা হইল তা প্রায় মনে নাই-তান বুঝিলেন 199 1795 0901816 ৪ টা 2 209. 
বাললাম, “যতাঁদন তোমাদের কাছে আছি ততদিন তোমরা এ ক্ষমতাটা ব্যবহার করবে, 'কিল্তু 
'চরকাল তোমাদের কাছে থাকছি না।” আমার শরীরের কথা বাঁললেন, বাঁললাম, “তার জন্য 
আর কেহ দায়ী নহে, আঁম দায়ী এবং আমি ভূগিব_-আর কেহ ভূগিবে না। তোমার ছু 
বালবার নাই” আম ত ভয়ানক চটে গিছলাম-_রাগে কাঁপতেছিলাম- প্রায় ঘন্টা খানিক 
পরে মনটাকে ঠাণ্ডা করলাম ।...আমার এ হেন শান্ত নাই যে তেমোকে ইচ্ছা হইলেও আর 
কিছুক্ষণ কাছে রাখি । এ পরাধাঁন অবস্থায় কি থাকা যায় ? 

প্রত্যেক পন্লে যেন তোমার শুভ সংবাদ পাই। আম আগেকার চেয়ে ঢের ভাল 
1691 করছি । 

আসতে কোন বাধা নাই-অবশ্য আসিবে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা থাঁকবে। 


১৯ ২১/৮/১৪ 
শুক্রবার বেলা ১-৩০ 


তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। কাল কোন চিঠি পাই নাই, সেইজন্য কোন পন্ন দই নই। 

একটা বড় 2057550008 ব্যাপ।র হয়ে গেল। কাল সন্ধ্যর পর আম ইচ্ছাপূর্বক 
এঁ চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে আঁসি- যাহাতে ওরা পড়ে। কাল রান্রে সকলে যখন 
খাবার পর এঁ ঘরে একন্র হয়-তখন যেন চিঠিটা সকলের সম্মুখে খোলা এবং পড়া হয়। 
আম উপরে ছিলাম, গোলমাল শিয়া কান পাঁতলাম; শুনলাম এ বিষয় ৫8508195801) 
হৃতচচছ। [150055101) বড়ই ড৬10191)%, সকলেই একেবারে ক্লোধাঁন্বত-_-আমার কাছে এসে 
কিন্তু কেউ একটি কথাও বলে নাই। দাদা বুঝি চিঠিটা রেখেছেন। তাহারা যখন ৬10151)06- 
এর 18179577০17 এ তখন শহনিলাম দাদা বলছেন “হেমন্ত রাঁববার আসক। 
হেমল্তকে দৌঁখব।” তাহার পর দাদা তাহাদগকে আরও 5০1১2 হইতে বাঁললেন। 
তাহ রা চুপচাপ করিয়া উপরে আপসিল। 

যাহা হউক ব্যাপারটা বেশ 107575507)6 । প্রথমে মনে কাঁরলাম তোমাকে এখানে 
আসতে বারণ করিব, পছে তোমাকে কেহ কিছু বলে। তারপর ভাঁবয়া দোখলাম যে তুমি 
যঁদ রবিবারে এখানে না আস, তাহা হইলে সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ ঠাওরইবে এবং 
তহাঁদগকে যে গাল দেওয়া হয়েছিল, সে গালটা উল্টে আমাদের উপর চাপাবে। এ 
অবস্থায় তোমার এখানে না আসাটা অন্যায় হ'তে পারে। কারণ ভবিষ্যতেও তাহারা 
অমাদের উপর কাপুরুষ আখ্যা প্রদান কাঁরবে। তাহারা মনে কাঁরবে এবং বাঁলবে যে 
এতাঁদন আিতেছিল, এবার আর ভয়ে আদিতে সাহস পাইল না-__সামনাসামাঁন বলতে 
পারে না, কাগজে কাপুরুষের মত লেখা হয়। 

আম যাঁদ কেহ তোমার সঙ্গে কোন বিষয় তর্ক ক্ষারতে আসে তাহা হইলে 
কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না; আর এ দেহে যতক্ষণ একাঁবন্দু রন্তু আছে কেহ 
কোন অন্যায় কাঁরিয়া পার পাবে না, তাহার জন্য গৃহত্যাগ কারতে হ'লে সে ত কত আনন্দের 
কথা--। আমি কাল প্রতিজ্ঞা কারলাম- 1 51791] 59610 1 ০৪1) 06191001777 যদি 
দরকার হয়। আমি অনুমান করিতে পারি সোঁদন একটু বচসা হতে পারে- দাদা ভদ্রতা 
করে বলবে। আমার 'নিজের উপর পূর্ণ 'বশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শান্ত__দরকার হয় আমি 
একা বাঁড়তে সকলের সঙ্গে লাঁড়তে পাঁর। আর আমার শান্ত বেশশ এই জন্য যে কাহাকেও 
'তলমান্ল ০91০ কর না- 50 10776 1 ৮29 2. 521)5951 2) 015070250--10৬] 2028 
£02776 10 108 ৪:011-750260. 587/851. এই বালিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাও 
কারব আনন্দের সাঁহত। 

তুমি রাঁববারে এখানে এগারটার থেকে বারোটার মধ্যে আঁসও । আম নশচে তার 
পূর্ব থেকেই অপেক্ষা কারতে থাঁকব। ভাববার কিছু দরকার নাই। 'ষহা কারবার বা 


৮৫ 


বাঁলবার আমি কারব। 1 ৮/০০]৭ 009৮০ 5960160. 0১ 0008 10291 705611-- শকিল্তু 
এখনও পর্যন্ত এ বিষয় আমাকে একাঁট কথাও কেহ বালিতে আসে নাই। সোঁদন আসলে 
আম দৌখব। কিছুক্ষণ পরে আম তোমার সঙ্গে মেসে যাইব_কারণ অনেকাঁদন যাওয়া 
হয় নাই-যাইতে বড় ইচ্ছা করে। 

এ ঘটনার বিষয় কাহাকেও বাঁলও না-_ চিঠিটা ছিড়ে ফেলো। ভগবান যাহা করেন 
মঙ্গলের জন্যই, কারণ-দাদা বাঁলতোছিলেন যাহারা এত ক্রোধের বশীভূত তাহাদের 
510171091 00106 ক হয় ধাঁঝ না-_আমার সম্মুখে বাঁললে বুঝিয়ে দিতাম 80897 এবং 
19561)0789)0এর ভিতর তফাৎ আছে । 

বেশ ভাল আছি-খুব 9156:85. আশা কার তুমি ভালই আছ। 


কাঁলকাতা 
শুক্রবার রান 
৩/১০/১৪ 


সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এট দিলে দেবার আর কিছ বাকি থাকে না। যাকে 
এই দান করা হয় তার কি কম সৌভাগ্য। তার মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আর কে আছে? 
[কিন্তু যে এ দান 'ফাঁরয়ে দিতে না পারে তার মত-_আর কে আছে? ফল কি? ফল-_ 


উভয়ের শান্তি। 
এ সং সং 


মনে পড়ে একটি চিন্র। কালমান্দর দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়াহস্তা মা কালী, 
আনন্দময়ী-__শিবের আসনের উপর আঁধক্ঠিতা--শতদলবাসনী-তার সম্মুখে একাঁট বালক-_ 
বালক হইতেও বালপ্রকীতি-আধ আধ স্বরে কাঁদতেছে এবং কাকে যেন ডেকে ডেকে 
বাঁলতেছে-“মা এই নাও-তোমার ভাল, এই নাও মন্দ। এই তোমার পাপ, এই তোমার 
পুণ্য।” করালমৃখী ভীষণদংস্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়_-সব গ্রাস কাঁরতে চায়_-তাই 
ভালও চাই মন্দও 'চাই_পুণ্যও চাই-পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে_না দিলে 
শান্ত নাই মা-ও ছাঁড়বে না। 

সঃ সঃ | সঃ 

বড় কম্ট-_মাকে সবই দিতে হইবে । মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না--তাই কাঁদতেছে এবং 
বাঁলতেছে--“এই নাও_এই নাও ।” দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল-_গন্ডস্থল ও 
বক্ষ শুকাইল-হৃদয় জুড়াইল- হৃদয়ে আর কিছু নাই-যেখানে ভীষণ কল্টক মল্তরণা দিতে- 
[ছল-তার চিহও নাই-সবই শাল্তিময়। হৃদয় মধুতে ভাঁরয়া গেল-বালক উীঠল-__ 
আপনার বাঁলয়া তার আর কিছ নাই--সব দিয়ে ফেলেছে । বালকটি রামকৃণ। 


০ রি 


কটক 
২৭/৩/১৫ 


তোমার চিঠি এই পেলাম। কি াঁখব ? তবে এইটুকু বালিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, যাহা 
পল তবে এর জন্যই যা দ£ঃখ হয়_-আর কিছু নয়। দেখা যাক 
হয়। 
প্রথমতঃ আর ভালবাসা পেতে ইচ্ছা হয় না-_জগতের কাছ থেকে তার 000519-1ট 
পেতে ইচ্ছা কার অর্থাৎ নিন্দা, অপবাদ, অপমান, লাঞ্চনা ইত্যাদ--দ্বিতীয়ত যাহারা 
কেবল গুণানুসাম্ধি তাহাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায় এবং তাহা না পাওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ 
পেলে হয়ত কোন না কোনাঁদন ভাবের পাঁরবর্তনের জন্য কম্ট পইতে হইবে। 'তৃতয়তঃ 
ভাইদের সম্প্রতি ব্যবহার দেখিয়া জগতের ভালবাসার প্রাতি বিরাগ. জাল্ময়াছে-_ ৷ 
নপব ৯ ০ বা 
001000001)-এ একজনের কাছে তোমার কিছ নিন্দা শুনিতে ত হইয়াছিল। তার মূলে 
আমার কত সাধ ছিল যে এ কনস্বিয় যেন কখনও ভোমার দা অপবাদ না শ্যনে। িন্তু 
যেদিন থেকে বুঝলাম, এ সংসারে থাকিতে গেলে সে আশা দুরাশা গার। কোন লোক 
তাহা পারে নাই। জগং জানে কেবল নিন্দা কাঁরতে; ঈশা, মহম্মদ, চৈতনোর জীবনে 
ইহাই কেবল দর্শত হইয়াছে। ' সুতরাং এ বৃকটাকে -আমার . পাষণ. করিতে. হইবে। 


৮৬ 


খ৯ 


নিজের নিন্দা প্রভতিতে আনন্দ বই আর কিছ; হুয় না--অন্ততঃ পূর্বে না হ'লেও এখন 
সেল বৈধ হযে কলা গার এললানর দিদা ও রহা হয় না, গা লেনে কষ্ট 
কমান্র দুঃখের বিষয় । 
০৭৯০৭ টি ভাঁষণ সমস)া। 466 20], 15 2. 1079901 11791091219 ? কিল্তু 
এটা যেন না হয়--তার জন্য চেস্টা কারতে হইবে। মহানের জন্য, বহর জন্য নিজের দুঃখ 
কম্ট ভুলিতে হইবে_ অন্ততঃ যথ সাধ্য চেষ্টা কাঁরতে হইবে । এমন সুন্দর একটা গঠনের ভিতরে 
যেন একটা 10:99) না হয়। ভগবান সেইরূপ করুন, সর্বোপাঁর সরেশদার পারশ্রাম ও চেষ্টা 
কৃতকাষ: হউক। ব্যাপারটা আমার হাতে নয়। আমাদের হাতে যতটা ততটা আমরা 95৪: 
কারতে পর এই পয ন্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা থাকিলে আমাদের 4:89০০০০ তাহাদের 
উপর কিরূপ হইবে, একবার দাগ পাঁড়লে সে দগ কখনও মুছে যায় না। এর পরে একটা 
পুন্দর +-০০১৭০১1০০1) কি 10১52915%  প্রথমতঃ তাহাদের মনে যে সন্দেহ জাগয়াছে 
তাহা অপনোদত হওয়া দুষ্কর আর হইলেও সে দাগ অর যাবে না। ভাঁবষ/তে 
আমাদের 104167705 অন্যান্য ভাইদের উপর 17158101215 হইবার আশঙ্কা থাকলে বোধ 
হয় বাধ্য হয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন কাঁরতে হইবে। আর একটা কথা, যেখানে 
৬৪ একবার টলেছে, ভীষণ ভাংব টলেছে- সেখানে ভাঁবষ্যতে কি অন্য গাঁথুনী 'টাকিতে 
রবে ? পূ এ 22 

এখন কথা হচ্ছে এর সম্বন্ধে একটা যা হয় শশঘ্ব হয়ে যাক। হয় এক্‌ল না হয় 
ওকৃূল। মোট কথা আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কারব, যাহাতে মনোমালিন্যটা ঘুচে যায়, 
কিন্তু এ ব্যাপারটা যতই 'দন যাচ্ছে ততই শন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে 
অনেককে জানান হয়েছে । তাহাতে 0:5891৮টা এত */10০7)6এ হয়ে গেছে যে বলবার নয়। 

মীমাংসাটা শনঘ্র হয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু সুরেশদা ত” পাঁশ্চমে যাচ্ছেন, শীঘ্র 
এখন কি করে হয়? যাঁদ বাধ্য হই, তাহা হইলে অ.মাদের পৃথক কারতে হইবে। 
13011 08611 19951 81)0 51010011950 ৮/151795 ৮/11] 9৮911) ৮৮11]। 11)0509 ৮/11017% ৬/০ 10৬০ 
0100 ড/9 51)911 6৬০] 1318. আর আমাদের 1099] -টা একই কি না-_কেবল একটা 
19975017091 2917 নিয় যা মনোমালিন্--। আম এত শীঘ্ব হঠাৎ যে 961978007 
-এর কথা বাঁললাম তাহাতে আশ্চর্য হইতে পার-এবং 539780০1)- এর কথা কি করে 
তুলতে পারাছ তাহাতে আশ্চর্য হইতে পার। কল্তু আমার এইরূপ বাঁলবার বা প্রস্তাব 
করিবার কারণ (৯) আব্বাসের পাত্র হ'য়ে থাকার চেয়ে মরাই ভাল (২) অন্যান্য ভায়েদের 
উপর যাঁদ আমাদের 1011019100 তাহারা 11501 মনে করে তাহা হইলে তাহাদের 
ক্ষাত না করিয়াই-আমাদের সরে যাওয়া ভাল। 

তারপর আমাদের কথা বাঁলবার কি কছ প্রয়োজন আছে 2 00279 1021 17795 
আম আমার খুটি ছাঁড়তোঁছ না। আম 1110 -এর 81109 বা 5000655 অন্যের 
চোখ দিয়া 1):০৮১৪ করি না-নিজের চোখ দিয়ে কার-_এবং আরও আমি 8911879 বা 
5110065+ -এর জন্য ০815 করি না_-1)0৮1000 1 207 0010 (0177 1002]. 

এখন কার কি রকম হৃদয়ের ভাব তাহা ত বলিতে পাঁর না। এট 15 706 4000- 
19551015079 2৮ 15950 50109 01 0) 1109 11100 (0 01177111790 13. তাহারা মনে 
করিতে পারে যে 2115710809 করলে হয়তো 1709601 বজায় থাকিতে পারে । অবশ্য আম 
তাহাদের বতমান মনের অবস্থার বিষয়ে 15909079515 করিতেছি মান্ব। সুরেশদা এখন 
106৮/967) 11) 1)017)501 9; 01197177-- তাঁহার ভিতরের ভাব ক বলা শন্ত__-তবে 
তামার মত এই যে-যাঁদ এটুকু জানিতে পার যে ৪1122109007 ই তাহাদের ইচ্ছা, 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথক হওয়া ভাল। 

ত'রপর নিজের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে তোমাকে যতদিন অনুসরণ কাঁরতে পারব ততদিন 
'কা চিন্তা”। অণ্র এখন নিজের উপর বিশ্বাস খুব বেড়েছে । সংসারের ম্রোতে ফেন্ল দিলে 
ডুবিব না-ধা স্রোতে ভেসে যাব না; এতটা বিশ্বাস আছে। 1 1095 9100) 20 2005 
10091500091 19056 8190 1 109116৬6 ] 12) 190 181705/-1)62150. এখন একটা গছ 
করে ষেতি পারিব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর তোমায় বালব দি? আর কিছু 
নেহাৎ না হয়- 1 20 0015 00105019007) 01219 009 ] 179৬6 2906 51070171000 00 
10921, অমি তোমাকে ক চক্ষে দোখ এবং একাঁদকে নিজের 501079706 581£ 001050101197)935 
থাকলেও তোমার তুলনায় নজেংক ক চক্ষেই বা দোখ সে বিষয় ছু বলা বাহুল্য । 

দেখ, আম আবার ক বাঁলব_-আমার লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বাঁহতে তোমার 


৮৭ 


পুখ। তোমার ত্যাগের কথা বলিবার চেষ্টা করা কেবল তোমাকে ছোট করা | নিজের 
যা কিছু দেবার সব দিয়েছ-_তাহাতেও তৃপ্তি হইল না- এখন তার উপর কলঙ্কের ভার 
আমার জন্য লইলে। জগৎ ভালর দিকটা মোটেই দোঁখতে চাহে না-_আমার যা কিছু 
অপরাধ আহাতে তোমায় দোষী করোছ। তোমার উপর কত নিন্দা আরোপ করেছে। 
জগৎ যাহার জন্য তোমার নামের উপর কলঙ্ক লেপনের জন্য উদ্যত হইয়াছে-, তাহার 
সহন্রাংশের একটি দোষে যাঁদ তুমি দোষী হইতে, তাহা হইলে এতাঁদন ও শরারে প্রাণ 
থাকিত না। যাই হোক, আম এইমান্নর বি*বাস অবলম্বন করে রয়োছ যে সত্য একাঁদন 
প্রচ্মারত হইবে। 

এপ্রল মাসটা এখানে থাকিব । মধ্যে পুরী ভুবনেশ্বর যাইতে পারি-_ এইমান্ন। মে ও 
]8)9 আম কাঁশয়ং থাঁকব। এখন শরীরটা একটু ভাল হয়েছে বোধ হয়। 4607560708- 
এ দুই মাস থাকলে শরখরটা খুব ভাল থাকিবে আমার চেহারায় এখন পূ্বশ্রী ফুটে 
উঠেছে__ এইর্‌প বোধ কাঁর। 

বাবার সঙ্গে এ্রাপ্রলের শেষে যাব। বর্ধমান মহারাজার বাঁড় ঠিক হয়েছে। 
[িলাসতার মধ্যে এবং বাঁড়র বন্ধনের ভিতরে থাকতে খুব কম্ট বোধ হইলেও থাঁকিব। 
সেখানে খুব 6%9:7519 5000 করিব। আমার 500 চার ভাগে বিভন্ত কারব-_ 

(1) ৪050) 01 10791) 2100 11191815 1)156015. 

(2) 0917619] 90010 0 009 90151909319 13111)0110155, 

(9) 1176 70100127) 0£ 000)--0)6 0০092] 0£ 1)1117)21) 1210195$ অর্থাৎ 
[1011950101১ . 

(4) 1109 05755009655 0£ ১6 ৮/0710. 

এ ছাড়া মনে করিতোছি--কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ কাঁরব। এখন পড়াতে 
খুব উৎসাহ। আম দেখাঁছ এখন সব উল্টা-পরাক্ষা শেষ হইল অমান পড়ায় খুব চাড় 
হইল। ইচ্ছু হচ্ছে সব বগা গ্রাস করে ফৌল। | 

13, 4১. তে 1711050121)) 11010709815 লইব এবং ঘি5 হইব। এই রকম ইচ্ছা। 
তারপর সংস্কৃত লইব কি 1:০0092105 লইব এখন ঠিক করিতে পাঁরিতোছি না-_ 9007070109- 
এর একটা জ্ঞান না থাকলে 27099ঃ7) ৬/০110 -এ 11৮5 করা যায় না। সংস্কৃত 'নিজে 
নিজে পড়া য.য়। এখন কথা হচ্ছে 6০01)077105 (০011089- এ- যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃত- 
পক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক্‌ শীঘ্র এ বিষয়ে ঠিক করে ফোৌলব। তুম সুস্থ 
জার্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির কারবার জন্য এবং 590 ৮) 9 
কিরকম ভাবে £/০০০৪৫ কাঁরব--তাহা স্থির করবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া 
দরকার। 
শরীরের দিক দিয়ে প্রয়োজন হইলে আম কলিকাতায় পাঁড়ব না। কাঁলকাতায় পাঁড়- 
বার একটা সুবিধা এই যে, ভাল 17:09155501 আছে। কটকে পাঁড়বার সুবিধা এই যে, 
€১117796 ভাল-_কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ 11011079069 আছে _৯000110- এর মধ্যে; 
অন্ততঃ যতাঁদন বাবা বেচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারবাগে পাঁড়তে পারি। 
হাজারবাগে 199)90)85- এর জন্য লিখোঁছ, %৪/56০08 থেকে ফিরে এসে যাঁদ দরকার 
মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ কাঁরতে পাঁরি। যাঁদ তাহা হয়, তাহা হইলে 
আমার ধারগীল তোমায় শোধ 'দিতে হইবে- প্রথমতঃ কিছ কিছু ৪ কাঁরবে_ কারণ 
আর (100) করিবার সুবিধা হইবে না, দত্তগহপ্তকেও কিছু দিতে 


কটক 


১৬ 
৩/৪/১৫ 
শনিবার 


আমার পনর দুইখান পেয়ে থাঁকবে। পরশ এবং কাল এক খুব £য০:০০: ঘটনা 
হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা অসম্ভব । তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় 
নিতান্তই অনুরোধ করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বালতে। এক মাসের মধ্যে যখন 
কাঁলকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বাঁলব। একটা খুব সুন্দর 
[6001)011190101) হয়ে গেছে-_গিরশশদা অনেকটা 106018601 গোছের হইলেন। সংরেশদা 
বাঁললেন, ] 01000 009 1918008 00 1795 000651791915 1700৮ 100 11076910). 


তান বাঁললেন ₹০ সম্বন্ধে এক তিলও সাঁ্দহান কখনও আঁম হই নাই। তবে তোমাদের 
৮৮ | 


820188510699- এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে 0০2191510 পাইবার জন্য আমি 
খুব ব্যথত হইয়াঁছলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য কিরূপ ভাবে কষ্ট 
[দন দিন ০:০৬ করোছল তাই বালিলেন- আম যাহা কিছ বালবার বলিলাম । ৯৯৭ 


[বিশ্বাস এবং তাঁহার চিরে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। [তান বাঁললেন, বাঙ্গাল বাদ কিছ 
করে থাকে, 1 */111 ০911 19107 ৪1197101715 1995, যাহা হউক এখন ৪115 সা 


সন্দেহ 
119 9005 ড/511] কারয়া ফেরা যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং 
পরে এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমর 98115 কাঁর নাই, আমাদের একাঁট 
কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার কত ০%০০. 

সরেশদা বাঁললেন, তোদের 00110- এর মধ্যে সমানভাবে 'মাশিতে হইবে, যাহাতে 
কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে। 


২৩ ১২/৪/১৫ 


আম অন্ধ-আমার চোখ খুলে দে। আম মৃূক-_আমার মুখ খুলে দে-আমি 
বাধ আমার কান খুলে দে, যেন মর্মে মর্মে তোর ডাক নিয়ত শুনিতে পাই। আমার 
সংকীর্ণ হৃদয়টাকে বড় করে দে- আমার জ্ঞান প্রস্ফুটিত করে তোল। আমায় ভাল করে দে-_ 
তোমার অমৃতময় স্পর্শে আমায় সোনা করে দে। কতাঁদন ধরে আঁধারের মাঝে অমার 
জন্য আলো "নিয়ে দাঁড়য়েছ__কিন্তু অন্ধ আমি যে আলো দৌখয়াও দোঁখতে পাইতোঁছ না। 
কানে কানে কতবার ডেকে যাচ্ছ, কিন্তু বাঁধর যে সে ডাক শাঁনতে পাইতেছে না। 
আমার এ আঁধার হৃদয় কি কোন দিন তোমার স্নিগ্ধ আলোকে আলো হবে নান 
11790106 32157709 য়ে আমার জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছে। অসম তোমার দয়া কিন্তু 
আমার এ চিরনিদ্রা বুঝ আর ভাঙে না। 


কত অপরাধ করোছি-_। কত শতব।'র অবাধ্য হয়োছ-_। কিন্তু কি কারব আম যে 
অজ্ঞান অবস্থায় করোছি। কুম্ঠরোগীর ঘার মত কত যুগসত তা তুমি হৃদয়ের 
তপ্ত শোণিত দ্বারা নিয়ত ধুইতেছ। 


সুরেশদার ধারণা আমার বিষয়ে যে কি রকম তা বাঁলতে পারি না, কিন্তু তার সঙ্গে 
তোমার বিষয়ে ০9978 হইয়া আসতেছে এবং এবারও হইল। আম বাঁললাম, আম 
নিজের এতটা জান যে, সে চরণের এক ধূিকণা হইবার যোগ্য নাহ, এর চেয়ে দ্‌ঢ় সত্য 
আম জানি না। গিগরীশদা বাঁললেন এ বিষয় মীমাংসা অসম্ভব। বাত্গাল বাঙ্গালের 
ধারণা ছঁড়বে না- তুমিও তোমার নয়। সুরেশদা তোমাকে কোন কোন বিষয়ে আমার 
ছোট দেখে যে নিয়ে বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে একটা মতভেদ চলে আসছে। 

যাক সুরেশদার ধারণা ছিল- আমি বোধ হয় তার ব্যবহারে ব্লুদ্ধ হইয়াঁছ_-এবং 
সে রাগ এখনও বেশ আছে। আমি কিন্তু বললাম, জীবনে রাগ করা কাহারও উপর আমার 
পক্ষে 190551919 নয়। আমার রাগ ৪£ 1599৮ নেকড়ার আগুন। আম বললাম-_, ২/৩ 
00085107-এ একটা রাগ অভিমান দুঃখ মিশ্রতভাবে আঁসয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ত 
ক্ষণিক। বর্তমানের কথা বলিলাম, নারির তালাই কাহারও ভর আজাব টি 
দোষ দিই আমার ভাগ্যের উপর- আমার দুর্ভাগ্য না হইলে এইরূপ কখনও হইতে পাঁরিত 


না। 
সুরেশদা ও গিরীশদা তোমাকে 'কছাঁদন না বাঁলবার. জন্য অনুরোধ করোছলেন 
বটে কিন্তু আম তাহাতে প্রাতশ্রুত হই নাই। তবে পত্রে সব লেখা 09597015 নয়-_তাই 
[লাখতেছি না-গিরশশদা অনুরোধ করোছিলেন কারণ তিনি মনে করোছিলেন, তোমার 
হয়ত খুব কম্ট হবে 2770 0১5 51001 109 1068 60০0 00001) 101 90, [তান তখন 
জানিতেন না যে তুমি সব কথাই জান এবং তোমার হৃদয়ের বর্তমান অবস্থার কথা জান- 
তেন না, আমি সব বাঁললাম। 
যাক একটা ভয়ানক £90657550)8 ঘটনা হয়ে গেছে। আমার মুখ দিয়ে শুনিলে 
101] চর 19919 পাইবে না, ২/৩ জায়গায় আমার নিজের ভাব এবং ৪৮59 বর্ণনা 
করা আমার পক্ষে 700557019 হইবে না। 
আশহদার মুখ 'দয়ে অনেক শ্যাীনতে পাইবে আশা কার। আম মে মাসের গোড়ায় 
কার্সয়াং যাব। বধূর প্র পেয়োছ। ওরা বোধ হয় £109018 যাবে। বেলুড়ের কথা 
লিখেছে। সেখানে নাকি একটা জশবনের স্োত এসেছে। | 


৮৯ 


২৪ ১৮/৭/১৫ 


আচ্ছা মানুষের পক্ষে কি কোন 91১50105 সত্য লাভ করা সম্ভব 2 প্রত্যেকে একটা 
101411%৪ সত্যকে নিয়ে তাহার নিজের জীবনে 205014০ সত্যকে পাঁরণত করে এবং 
তাহার মাপকাঠিতে জীবনের সুখ দুঃখ ভালমন্দ বিচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক 
1/1০- এর 77341510891 7901050% তে হস্তক্ষেপ কাঁরতে বা তাহার বিরুদ্ধে বলিতে 


কাহারও কোন আঁধকার নাই-তবে কথা হচ্ছে_ এই 11)11950121)/র 198515 যেন 5175069 
010 0০৪ হয়এবং 57091)091- এর যা '11)0079--41)9 15 098. 60 07100 800 ৪0 


50 10178 89 179 0095 170 101711768 0)9 90091] 96001) ০1 210) 0001 11001%1- 
01017, 


সং সং সং 


আগে 17161100019] 10701):700077- টা দরকার। তারপর কাজ ও চন্তা একভাবে 
চাঁলবে-শেষে কর্মের ম্লোতে গা ভ।সাইয়া দেওয়া । প্রথমাবস্থায় ২/১টি 2085-31110 
901%1110) চাই--না হইলে কর্মের ক্ষমতা নম্ট হইয়া যাইবে। 

দেখ জখবনের দুইটি দক আছে--110011006 000 017206 দেশকে শুধু নিজের 
উদার চারঘ দিলে হইব না একটা 10106119008] 1094 দেওয়া চাই। 


সং সং সং 

10 ৮/111 101 00) 60 100৬৮ ১0070111601 ৪৮015118110 000 10 07910156 
1071 1100 2 5%566172010 ৬৮10016-780 19 1000৮ ৪৮০11111001 50170101017, 
91111])16 05510011800) ৮711] 110 00-100 01:62/09 0:9101015 19 1590935207, 

আমার 11১19116010] ০02171-এর একটা আভাস তোমায় দিব। আভাস মাত্র এখন 
সনে ভাসে । 1০7 টা বড় 211)1-- অ'মার জীবনে কর্যে পাঁরণত হইবে কি না বাঁলতে 
পাঁর না-তবে না হইলেও যাঁদ বাস্তাঁবক 149)টা ভাল হয় তাহা হইলে আর কেহ কার্যে 
পাঁরণত কাঁরতে পারে। 


২৫ ২৭/৭/১৫ 
আমার এখন কোন বিশেষ কাদ নাউ কবজ চা02007691২5110117170- এর। 
শউগ1ততঃ আর সব বন্ধ। 


২৬ ২১/৭/১৫ 


এখন কাজ [বিশেষ কিছ, করি না। ,1:)01-10110--99080078-70822006 এখন 
আরম্ভ হয় নই। ১০91)7) এক সপ্তহ হইল--আর কার না। পড়াশুনার ক্ষাত হয়। 
তবে ১৯191 থাঁকব-অভাব বা দরক র হইলে পড়ংব। ০০11585 €9101109 111)0- এর 
১৪০/৪০৪7% করেছে। তার জন্য একটু খাঁটিতে হইবে । উপাঁস্থত আর কেহ নাই। 
ইচ্ছা, আম 16111- এ যাই- তাহাতে [১1-00102] 931)7191)96 হইবে । আর 19011116- 
এর ০:1১9112099 সব সময় হয় না। 117)09010))5- এর দিক দিয়ে দেখলে আমার যাবার 
ইচ্ছা- বেশ ইচ্ছা আছে-তবে 798597)17৫- এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই 
(১) শরার খারাপ হইতে পারে, কারণ না খাটিয়া থাকতে পারব না। 
(২) ০911০8০- এর 79111 0901010119-- র কাজ বাদ পড়ে যায়। 
(৩) গেলে আমার বোধ হয় ০০919£9 0:58015800) থেকে যাওয়া ভাল-_কারণ 
তাহাতে লিপ্ত হয়েছি। 
| ভ বিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সম্ভব না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা কাঁরতে 
পারি কি? 
টা তবে জগৎটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটাকে 'কম্তু দমন কাঁরতে 
ব। 


২৭ ৩৮/২, এলগিন রোড, কাঁলিকাতা 
৩১/৮/১৫ 


অ"ম যে প্রবন্ধ 'দয়োছ তাহাতে আমার 8৮10502 1১0$150% ভাবে. প্রকাশ করোঁছি 


বি 
৪১০) চর 


7] 1789 00508119690. 1 85 51100191716 9150. 5111)1101917)0166791109, আম এটা বেশ 
বুঝিতোছ দিন দিন যে আমার জীবনের একটা 92519 10155101, আছে তারই জন্য আমার 
শরীর ধারণ ৪0 7 ৪10॥ 790 00 0716 2 006 090797)60£ 10001000182 013810100, 
লোকে ভালমন্দ বাঁলবে জগতের এটা রাত 08100 58710177776 56117001)501010520655 00129- 
1565 4) 01015 0096 1 817) 2006 101110101090 0 0১677. যাঁদ জগতের ব্যবহারে আমার 
৪05০ পরিবর্তন অর্থাৎ দ?ঃখ নৈরাশ্য প্রভাতি আনে, তাহা হইলে বাঁঝব যে আমার 
দুর্বলতা; রর নিভে রাজ সম্মুখে পর্বত আসছে ক কূপ 
আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না- সেই রকম যার একমান্র লক্ষ্য 2015510,-এর কে, 
আদর্শের দিকে_-তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই । ] 17005 070৮9 8001 ৮10) 9 
[10810 561£-001050107757)959 ০01 019 10010050৩10]. 2) 3069. 

যাক আঁম এখন বুঝিতোছ যে মানুষ হইতে গেলে তিনাঁট 'জানিষ চাই 

(1) [01900100610 0 019 [0951 

(2) চ100770 01 1110 1379561)1 

(9) 12101)1)91 01 1176 1171010, 

(1) [10015 95511011810 000 ]1)20511015191 11) 1901 811 000 1945 01৬10152001) 
01 101)6 ৮0110. 

(9) 1 101751 50010 11756115011 07০ ৬/0110. 81:08100 1000-09011 [77018 
2110 21310970. 21)0 101: 01715 1010161) 02৮০1 216 710009527. 

(3) ] 77050 196 769 1)701)1)0 01 1100 10100716, 71005 01500৮01. 076 
1075 0£ 11027655--006 (61100710১01 1990) 06 01৮1115910175 9100 0761010]) 
60 50612 079 [01016 208] 2010 13106705501 10201100170, 11709 01011050191) 01 1119 
৮/1]] 810189 1)611) 170 11) 11015, 

(4) 11015 19991 1770158 1)2 19811500. 00100021) 2 12001010961) ৮/102 
[11010. * 

[51001 01015 2 01170 1968 2 

স* স* স* 


1116 07016 ৮59 1100 001 9509 1)68৬০1)5/2705 076 17)016 6 51821] 10129 
2]] 0110 525 1010167 1) 0)0 2950. 1009 (01670 711] 051) 10100110507 21] 106 


101. 

কেমন আছিস সে সম্বন্ধে লিখসাঁন কেন? শীঘ্র পনের উত্তরে জ.নাব কেমন 

9০৪ সঙ্গে অনেক কথা আছে-কবে দেখা হইবে ? 

২৮ ১৬/৯/১৫ 
তোমার পত্র পেলাম। 


অনেকে জিজ্ঞাসা করে, যখন 11819501915 কেন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে 
না- যখন দর্শন ক্রমবর্ধমান একজন আসে এক কথা বলে যায়আর একজন আসে তাকে 
ছাঁড়য়ে গিয়ে তার চেয়ে বড় কথা বলে যায়-এই রকম ভাবে দর্শনের গাঁত; তখন দর্শনে 
এবং দারশশীনক চিন্তায় কাজ দি? যখন িগেলের দর্শন জগতে প্রচারিত হইল. তখন 
সকলে ভাবল বুঝ এর উপরে আর কোন কথা কেহ বাঁলবে না এটা বুঝি শেষ 'সদ্ধান্ত। 
কিন্তু জগং হতভাগা । দর্শনের গতি হগেলকে ছাঁড়য়া চঁলিয়াছে। তথাপি বাঁচতে গেলে 
ও সব প্রশ্ন আসিবেই আসিবে । ফৃল ফুটিলে যেমন গন্ধ আপনি আপনি আসে (তার আর 
প্রন কারবার কিছুই নাই) সেই রকম জাঁবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যাকুল জিজ্ঞাস: আসে। 

দর্শন পড়ে লাভ কি? লাভ এই-_নিজের প্রশ্ন-_ নিজের সন্দেহ ফিরে পাও ।...দশটা। 
লোকে কি ভাবে ভেবে গেছে-_তা পাও। তার থেকে 'নজের 'চন্তাপ্রণ।লী সংযত ও চালত 
কারতে পার। 

পাগল না হইলে কেহ বড় হইতে পারে না। কিল্তু সকল পাগল বড় হয় না। 
1] 0080. 0791) 00 1006 1990017)9. £:99% 17097) 01 £90105. কেন? শুধু পাগল হইলে 
চলে.না। আপ্নও কিছু চাই। পাগলামর ভিতর আত্মসংষম হারাইলে কোন প্রশ্নের 


৪৯ 


মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে 
(068 2100 0101 0১277) জীবনটাকে একটা 001050506৮6 198515-এর উপর প্রাতিম্ঠিত 
করিতে পারা যায়। £:7০৮০ বা আবেগ সংযম করে- দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে 
[চন্তা অসম্ভব। কিল্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান 
[িল্তু ভাবিতে চায় না-_ অনেকে 'ভাঁবতে জানে না।_ 


০ ৮০ সং 


.শঁচন্তার প্রণালী একবার জানিতে পারলে কোন ভয় নাই-একটা সদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া খুব শত্ত, হইলেও অসম্ভব নয়। আম সেই জন্য 'ব্*বাস কাঁর_-আমার 
ব্যাকুলতা-_জিজ্ঞসা__সন্দেহ- এসব ৮71] 1706 9100 10 19000177500 ৮11] 10110£ 
[776 50107601706 100510৮০._- এবার তোমারও সেই আশা আছে। 

[6 07615 15 20 1099]--16 091) 109 1769811590-- ইহা আমার বিশ্বাস 
007 99%9]10019, 16 1027650001) 1709 0১9 10591) 17091 091) 1709007)8 [927:69০% 
001)67156, 0)216 15 10 90101) 10681] 99 19276900101). 

যাক আদর্শ যাহাই হউক না--+ 081) 09 12911590-_-এই 'ভীত্তর উপর আমার 
1165-91)1195017 প্রাতান্ঠত। 

ব্যস্ত হইলে চাঁলবে না-। যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত লোকে প্রাণ পর্যন্ত 
রী প্রশ্ন কি একাঁদনে মীমাংসা হইবে !... 


সং সং সং 


তবে জশবনের একাঁট 10109105600] 1)11001015 ঠিক না কাঁরলে কাহার উপর 
জীবন প্রাতম্ঠিত করিব বা ক লইয়া চাঁলব ? 

791) এর 1১101195001 কি রকম জান? একটা কথা মেনে নেয় সেটাকে 
21)91958 করে- তন্ন তল্ব করে 01100152 করে তার পরে সেটাকে ত্যাগ করে মহত্তর 
সত্যে উপাস্থত হয়। তারপর সেটাও 2/72159 করে তন্ন তন্ন করে ০100156 করে_ 
এবং মহত্তম সত্যে উপনীত হয়। 

জীবন সেই রকম। নিজের বর্তমান জীবনকর্ম__সমস্ত 10810701158 কারবার জন্য 
একটা 79110050017/ যে রকম করে হউক গঠন কর। তার পরে এ অনুসারে জীবন 
চালাও-_এঁদকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মূহূর্তে ভাঙো এবং গড় -9590০% 
2100 00115000169 10101765595 0)70081) 001701079] 00175000001) 2100. 0650- 
০001). একটা গড় সেটা ভাঙো-আর একটা গড়-সেটা ভাঙো-_গড় ৪00 50 03.. 

90779001706 098171)0 00176 001 01 10000105. 190 10109089605 17010) ঢু) 
(9 10151061170, ৬0 100015 [9%55 (1)101001) 10001051512170155, 01769 01]1?] 1109. 

বেশী আবেগ আদলে -192501)--0716091] 100৮/67, 8109100 8170 5%1)11)9600 


[০৮৪ কাঁময়া যায়। কারণ শুধু ০০0০] 781005675-এ এসব ঠিক ঠিক চালন যায়।...... 
২০/৯/১৫ 


শরীরের যে রকম অবস্থা-তাহাতে জীবনে 'বশেষ িছ_ কাঁরতে পারিব বালয়া 
মনে হয় না। বিবেকানন্দের এ কথ'গুঁল বড় ঠিক [7017 06175852180 9 ৮761] 117061- 
11561) 10717) 92100 006 ৬/1019 ৮/0110 15 ৪ $08111681, 
0/8729-এ গিয়ে যাঁদ শরশর একেবারে ভাল হয় তাহা হইলে বুঝবে জণবন 
ধারণে লাভ আছে। 


২৯ ২৬/৯১/১৯১৫ 


1,0086-টা পাঁড়লাম। 19501 1)0৬21)61- এর সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা 
করিবার কারণ ঠিক বুঝিলাম না।...... 

উত্ত সম্প্রদায়ের ভালমন্দ দুই পক্ষই আছে। ভালটা এখনকার কালেও বেশ ভাল 
চালবে। কল্তু মন্দটা বাস্তাবক মন্দ ছিল না-সে যূগের পক্ষে ভালই ছিল_-তবে এ 
০ 7-৯১৬ 

কারণ কি? ধীনতার” ধারণা পাঁরবারতত হইয়াছে । প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে ক মানে লোকে বৃঝিত- আধ্যাত্বক স্বাধীনতা- সঙ্গ্যা্- কাম, লোভ 


৭৭ 


ইত্যাঁদর হস্ত হইতে মুন্তি। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিতরে-রাজনৈতিক ও সামাঁজক 

বন্ধন হইতে মুন্তি_এ স্বাধীনতাও 'ছিল। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে সামাজিক ও রাজনোতিক 
১৯০ হিস এ নু ৬ সি 
পাশ্চাত্য জগৎ কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম।জক সমস্যা (0£00190)) সমাধানে ব্যাপৃত 
রাঁহয়াছে। তাহাদের ভতরে 1791%10781150-এর বিশেষ উন্নাতি হইয়াছে। সমাজ ও 
শাসকমন্ডলীর সহিত ব্যান্তর কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত-সে বিষয়ে তাহারা মাথা 
ঘামাইতেছে 1 

এই সংঘর্ষের ফলে 2)0500091)0 01 [00019] 11817-এর প্রয়োজন হইয়াছে। 
এখন আমরা দোখতোহ, সমাজের ভিতরে বা 50০9-এর ভিতরে প্রত্যেকের ছু কিছু 
[121 আছে-তাহার অপব্যবহার না করা বা অতিক্ম না করা পর্যন্ত সে স্বাধীন। 
সকলে বুঝিতেছে_তাহার মনূষ্যত্ব আছে-দাবী আছে, ৮০০৪ আছে। 

আমরা এই 16770018170 যুগে 050)০07৪0০ প্রভাবের মধ্যে জাল্ময়াছি। সুতরাং 
এ স্থানে আঘাত কারিলে এই যুগে কিছু করা সম্ভবপর নহে। 

[কিন্তু 17011019119) যে 01£910158007- এর পক্ষে ক্ষাতকর? এর: উপায় 
ক? আবার সামঞ্জস্য। উপায় আছে-_ভয়' নাই। জার্মানি অনেকটা তাহার, মমাংসা 
কারতেছে। শান্তির সময়ে সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ কারিতেছে--(সেখানকার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১91-এর কোনও হাত নাই)_যেই ডাক আসিল-_অমাঁন সকলে নিজ নিজ 
স্বাধীনতা ত্যাগ কাঁরয়া সশস্বে নতাঁশরে উপাস্থত। সব সমবায়ের পক্ষে এই নিয়ম: 
সাধারণতঃ কার্য 'নর্বাহের জন্য _ সকলের একটা ৮০:০৪ আছে ।...... 

4১0100905 [ র] ফলে, উপযুস্ত লোকের অভাবে কাজের বড় ক্ষাত হয়। (0011001- 
এ নৈসার্গক নিয়মানৃসারে যাহার জ্ঞান, বিজ্ঞতা, আঁভজ্ঞতা প্রভৃতি আধক-_তাহার কথার 


মূল্য বেশশ হইবে_এবং তান্তার কথা লোকে বেশশ শুনিবে। তবে তাহার কথা বা উপদেশ 
সকলে গ্রহণ কাঁরবে _00 0610 27070510 /0) 2100. 170619502058 0099 27৪ ০০- 


[00176 00107 10171). 
091£8101598107- এর এইরূপ মাপকাঁঠ হইলে 19501 সম্প্রদায়কে 0100159 
করা শন্ত নহে। এখন সৌসাদশ্য দেখা যাক। 
(1) 12106550917057 ৬৬9566170 01৮111520101) 210. ড/9919100 1100191)09, 
(2) 00901057 191011070001)11)012) 1610915521)08. 11) 10200172]  20)0. 
513111669] 115, 
(3) 1,05019-09681) 25 2, 17791) 016 20001) 615090 1166 25 2, 191151009 
17210, 
(4) 72905! 
(5) (09110101)-76115101)5 2170. (00101, 
(6) 00179500/--009৮210 200 0990161)09 (210501006) 
(7) (0৮910612]-11)9 91095010169 0011117791)067, 
(8) 77911617701) 01:017219 00095 01 1169. 
প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সমবায়ের ইতিহাস একই র্রুম। 
স স্‌ 


এদের [7০৮০ মোটামুটি মন্দ নয়। 0178500/ 8770 0০৬61 এটা অবশ্য চাই। 
তার পর ০১০৭৪০০৪- এর কথা পূর্বে বলেছি। এযুগে যে রকম চায়-সে রকমাঁট হওয়! 
চাই এবং করা চাই। এইটুকু বাদ দিলে বর্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বেশ একটা মিল 
আছে। এর প্রীত তোমার দৃম্ট আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাঁবক। 


মঙ্গলবার 


তোমার চিঠি কাল পেলাম। শরীর এক রকম ভাল আছে। কোথায় যাব ঠিক নাই-_ 
বোধ হয় কার্শিয়াং-এ। কারণ বাবারও সেখানে যাইবার কথা । বাবার শরীর পূর্বাপেক্ষা 
ভাল তবে সারতে বিলম্ব লাগবে । কাজ ছেড়ে দিলে ভাল হয় 'কন্তু সংসার চলে না-_ 
এই মুস্কিল ।... 

অধিক কি। 


৪৯৩ 


৩০ ২৬/৯/১৫ 


নৈরাশোর ছায়া মধ্যে মধ্যে আসিলেও বিদ্যুৎ আলোকের প্রকাশ আপনা আপাঁন 
জেগে উঠে। কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে ? সেই আলোকই আবার জীবনকে মধ্ময় 
কাঁরয়া তুলে আবার দেখ 1816 15 ৬০710 115170, 


৩১ ৩/১০/১৫ 


একদিকে.....-্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে, অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ-_146 35 
10111 | একাঁদকে ১11910৮0170 19990910] 119 ০01 000 1700:0951960৬....., 
০৮1 ৬170 1895 15911590. 0)6 £0011 01 006 ৮০110. অপর দিকে পাশ্চা্তদের প্রকাণ্ড 
1১1১০/8101, তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন তাহাদের আবিন্কৃত ও উদ্ভাঁবত অক্ভূত জ্ঞানরাশি। 
তখন ইচ্ছা করে তাহাদের দেশে গিয়ে ১০/১২ বৎসর ধরে জ্ঞানাজনে মজে যাই, যে ছু 
লাভ কাবয়াছে-.সেই ত দান কাঁরতে পারে। তখন মনে হয় একবার-তাদের কর্মের স্রোতে 
রে দিই-তারপর দেখিসেই প্রোতে গা ভাঁসয়ে না দিয়ে সেই শ্লোতকে চাঁলত কারিতে 
গার ?ক না।..... 


৩২ ১৯/১০/১৫ 


11, 981)0077610191150 

তোমার পন্র কাল পেয়েছি। আমার ওজন ১ মণ ২১২ 7সর- আম ইহাতে আশ্চ্ণ 
হইয়াছ-কারণ কটকে আম ছিলাম ১ মণ ১৬২ সের, যাহা হউক, এখানে একমাস থাঁকলে 
আরও ৫ সের বাড়তে পারব আশা কাঁর। 

এখানে আসা অবধি সব রকমে ভাল আঁছ। আমার তাই পাহাড় বড় ভাল লাগে। 
মধ্যে মধ্যে বাম্টর দরুন একট; রসভঙ্গ হয়-তা ছাড়া আর অসুবিধা ছু নাই। খটখটে 
রৌদ্র আর কুয়াশা (9৫) এট। এখানকার 11] ৮/92035:, এ পর্যন্ত পড়াশুনা 
কিছ, কারতে পার নাই-দোঁখ অতঃপর ভাল পড়া হয় কি না" 


ফ ৪ সং 


দেখ পাহাড়গ্ীল বড় অদ্ভুত জানিষ, অমার মনে হয় বীর্যবান আর্যদের উপযুত্তু 
বাসস্থান_এই পরত গান্ন। 130007012075 10101)5- এ বাস করা উচিত নয়. অবশ্য 
একথা বলে কোন লাভ নাই 21)0 1 02001)01 1)9 1)91760-_-তবে কালকাতায়' দুই কাঠা 
জমির উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ি করা অপেক্ষা পাহাড়ে একটা করা ঢের ভাল। 
মাংস খেয়ে পাহাড় ডওগলে আযরিস্ত যে ভবে ধমনণতে প্রবাহিত হয় এইরূপ আর ছু 
তৈই হয় না। 

আমাদের এখন সে পাবি অর্যরন্ত নাই। কতযুগের পরাধীনতা- কত 91016979000... 

৮ রং ্ 


প'হাড়ে বেড়াতে বেড়াতে এই কথা খুব মনে হয়।' চাই শিরায় ?শশরায় রজোগ্‌ণ। 
চাই লম্কের দ্বারা পর্বত উল্ল্ঘন_যখন আর্ধগণ এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কণ্ঠ 
হইতে বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল। 

এখন 'হন্দজাতির সেই 1)11501১6 076510855 নাই--সেই ০010)0] ৮1০৪: নাই 
_সেই অপূর্ব মন্ষ্যত্ব নাই। এসব 'ফারয়া পাইতে গেলে ৬76 7709 79680) £70]) 
005 1900 01 007 101107--0006 580750. 17177191285. ভারতে বাদ কিছু অমূল্য-যাঁদ 
কিছ; ভাল থাকে-যাঁদ কিছ গোরব কারবার থাকে-সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সাহত 
জীঁড়ত। তাই হিমালয়কে দেখিলে সে সব স্মৃতি ফাঁরয়া আসে ।......ইোতি__ 

0] 
21911019115 


০ 


তত [72705 78651 10007500175 
21-10-15 
বৃহস্পতিবার 


তোমার পন্র কাল পেলাম। 
৮০ রং সঃ 


পাহাড়ে তুমি গিয়াছিলে অসুস্থ মনে, সুতরাং ঠিক ঠিক অনুভব কারতে পার 
নাই, তেমার আর একবার সস্থ মনে যাওয়া চাই। 


শারীরিক উদ্যমটা খুব বাড়েহৃদয়ে একটা 'বমল শান্ত পাওয়া যায় 
11) 01913990910] 50110709 ০0 006 101]15, 1118 020) 109 01921006 2৬/9-_-0)9 


17150 ৮61] 1)2110100 910160 0)6 10115 15 1)600 019 019210 ৮০৫] 01 1911 19090, 
101১০ না কে বলোছিল-_ 

105 16 1076 11৮0 711)52017 011107071) 00. ৮10. 1117075 01017001060 10 
[170 010) 50991] (10) 0০ ৬011 2710. 1701 0 5001)9 (011 ৬100 ] 110. 

কথাগ্ীলর ১1101 পাহাড়ে এলে বেশ বোঝা যায়, তবে একটা কথা স্বীকার করতে 
হবে বে জীবনের একটা ?দক কেবল বেশ ফুটে উঠে--আর একটা দিক- অর্থাৎ উন্মত্ত, 
আবরাম উদ্যম ও চেষ্টা--যেটা কলিকাতায় দোঁখতে পাওয়া যায়--যেটা প্রসুপ্ত থকে। 
কিকাতায় আমার মনটা ব্লমাগত ব্যাপৃত থাকে-কোন না কোন কর্মে । 11১0 17170 15 
25 1 ড/810 101:080 €0 ৬/011_56110051)955 01 1166-_0011010195016 2100. ৮21191 011110, 


বেশ অনুভব করা যায়-1106 1):001677১ গল £ষন মনকে চেপে ধরে। কন্তু এখানে 
এস একট, 1,9005-1997 হওয়া যায় _ 1, 9107110 1169 21] 11101111067 


সং ক সং 
0119 
[37001791151 
৩৪ 96-10.15 
সঃ সং সং 


আমার চিন্তার মধ্যে বেশীর ভাগ নিজের কথা ভাঁব। দেখে অবাক হই-মনৃষ্য 
জীবনে কত প্রকার 00170101117 0051125 70717700৮৬৭ জীবনকে অনুপ্রাণত করে। 
কত বাসনা কোথা হইতে আসে আবার 'কছঁদন পরে কোথায় চাঁলয়া যায়। সে সব 
বাসনা কেন আঁসল- কোথা হইতে আসিল-খশুঁজয়া পাই না। জশবনের প্রথম অগুক-_ 
সম্পূর্ণ 17721101921. আমরা গর্ব কার মানুষ বড় 1:21101701-- কন্তু 121) 15 70019 
117900179] 00001200100]. 1427) 20 19% 11050006 200 36170009100 1105 
81017)915 01891) 109 1995901). জীবনের অনেক কাজের কোন কারণ বা অর্থ খধাঁজয়া 
পাই না। কি আশ্চর্য! 


সং সং সং 


আজকে অনেকদিনকার একটা সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল। আক্তকে মান্দরে বসে 
ভাবিতে ভাবতে মীম্মংসা মনে উপাস্থত হইল। 
সং সঃ 


্ 
(তোমার 
পাশ্চাত্ত দাশনক 
৩৫ 
29-10-15 
৪5দের ইতিহাস মূখে মুখে মোটামুটি এক রকম জানয়া লইয়াছ। পত্রে সব 
লেখা সুবিধা হইবে না_অতএব মুখে বালব তাহাদের 11৮৩7 ০0710010 এই যে 
বর্তমান ইতিহাসে তাহাদের খুব খারাপ স্থান দেওয়া হইয়াছে_কারণ আঁধকাংশ পীতিহাসক 
110659180 এবং রাজবংশও 1770153070 01500 02 70110501977 তেও তাহাদের 
কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা যে বইটা পাঁড় ০০1৮৮601075 11015101701 01)110- 
00 তাহাতে 1)5019%9] 11111050101-টা এক রকম বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


ঘিঠে 


আমার ইচ্ছা িল-_17160198] 0: 50110195100 [01)1105010189 অর্থাৎ 70501985 ঢা 
ধকছু 'শাথয়া লই-কিল্তু যখন শানলাম যে তাহারা এখানে ৪ বংসর 11)50198) 
পাঁড়য়া তারপর 1. 7. 8০ গ্রহণ করে_তখন বিরত হইলাম। তাছাড়া সময়াভাবে এখন 
সুবিধা হইবে না। 

]95981- রা বলে যে 2019919 ৪£৪95-এ দর্শন যাহা ছিল তাহা কেবল '[1)60108% 
এবং সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে )95815 অগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের উপর সমস্ত 
ইয়োরোপের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। 

তাহাদের 9০০৮7)৪ এবং 1017)5 বড় 0027)90০--পরে বাঁলব। কিন্তু তাহাদের 
01880158001) একাঁদক দিয়ে বড় সূন্দর। 1001709-এর পূজা করে না-এবং গোঁড়াম 
ঢোকে নাই-_ তাহাদের গোঁড়ামির হাস বৃদ্ধি নাই-_সমস্ত 0991790. ]062য)60 10001010699 
যে মানবে না তাহার স্থান নাই। 


0015 
79700179115 


৩৬ $/151)1211) 10027 
[17560770% 


৭/১১/১৫ 


কাববরেষ,_ 

তোমার পন্ত পাইয়া দুঃখিত হইলাম কারণ তুমি আমাকে দুম্টু বাঁলয়া প্রতিপন্ন 
কারয়াছ। তুমি ত জানই আমি চিরকালই সেই লক্ষনীছেলে- আমার দ্বারা কি কোন প্রকার 
দুষ্টামি সম্ভবে? অতএব তোমার এ আভযোগের অর্থ কি? যে চিরকাল লক্ষমীছেলে 
সেকি কোন দিন কোন দুম্টাম করতে পারে; অতএব আমি দুষ্টু হইতে পার না_ এবং 
আমার দ:জ্টামি অসম্ভব । 

আম ভাবুকও নহি, কবিও নাহ, সুতরাং কাব্যের রস বা কাবতার ভাব কি বুঝিব ? 
তোমার চতুষ্পাদাবাশম্ট-_অনন্ত ভাবময়শ মহতী কবিতার রস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আঁম 
তাহার বাঁহরাবরণ লইয়া টানাটানি করিয়াছ, যাহারা স্থুলদৃম্টি ও রসবাঁজ'ত তাহারা 
দেখে শুধু বাল্মীকির বল্মীক, মধুসূদনের অস্রহাস্যময়ী ভন্নপদণী কাবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
“কলকেত্তী” ভাষা ও অবনীন্দ্রনাথের হাড়কণ্ঠা। সৃতরাং সাদ্‌শ পাঠক যে তোমার ভাবময়শ 
কবিতার ছন্দোদোষ শুধু খবুজিয়া বেড়াইবে 1... 

তবে যাঁদ কোন অপরাধ করিয়া থাঁক তাহা হইলে দায়ী আমার স্থ্লব্বীম্ধ বচার- 
শান্ত এবং ৮৫০ 01 21019790196 1907৮ এবং এ মানাঁসক দৈন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি । 

এর িলািস রা দল তাঁহার সঙ্গে কিছু কিছ কথা হয়েছে-_ 
পরে | 

প্রবন্ধ লেখা বা নিজের জাবন সম্বন্ধে কাহারও মতামত গ্রাহ্য কাঁরলে ত চাঁলবে না। 
নিজের যাহা বলার আছে-বলে যাবে তাতে কার কি? 

আম যে প্রবন্ধ 'দয়াছ-_তাহা কেন দিয়াছি এবং কি 92171 'দয়াছ, তাহা না 
বুঝিতে পাঁরিলে প্রবন্ধাট অর্থহীন এবং কেহ কেহ যে সেইরূপ মনে করিবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য কিঃ কিন্তু তাহাতে কি এসে যায়? 

একজন এইরূপ সমাজে বা 0880158007-এ হয়ত খুব উচ্চ স্থান আঁধকার কাঁরবে 
কিন্তু অন্য প্রকার- দলে হয়ত তার স্থান সব চেয়ে নীচে- আমি একথা বেশ বুঝিতোছি। 
যার যে রকম 1999 এবং মানুষের £:50007815 তাহার বিচার তদ্রুপ । 

ঙ চু ং 


সৃতরাং কাহারও 20075019001) 0: 1701)-21070:5019007-এ কি আপিয়া যায়-_ 
হ্যাঁ, আপনার প্রদীপ আপাঁন হও-_ঠিক কথা বলেছ। 


ইতি-_ 
বুদ্ধহশন দীন 
. পাঠক। 


৯৬ 


৩৭ 
৬1911য। 02 


07758010% 
১৭ই নভেম্বর, (১৯১৫) 


বুম্ধদেবের উপদেশ খুব ভাল লাগিবার কথা--তবে সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
০০০০৮৪৯ করিবে কি? 


ও ও 


রিনি নয আজ হঠাৎ বেশ একটা মীমাংসা 
হইয়া গেল। 171051150098119 5০1৮৩ কারয়াছ-_- 17211) [91710100155 ঠিক করিয়াছি তবে 
কয়েকটা 71507 09115 ঠিক কার নাই। 1 100৮৮ 97910 072 1701) সা] 60 ০90 
০০ 006 00190. 1000 55565200900 0609115. আমার ভিতরে 59590- এর অভাব 
_59519707900911 কাজ কাঁরতে পারি না-_অভ্যাস দ্বারা এটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। 


সং ফ সং 


কাল সকালে খুব সম্ভব দাঁজীলঙ যাইতোঁছ_-তথা হইতে 'সণুল পাহাড় যাইবার 
রর (5772891) পাহাড় থেকে পাঁরচ্কার আকাশে 26 75599: দেখা যায় । 
২/৩ 'দনের ভিতরে এখানে 'ফারব। 


৩৮ 
07916 11০00 


70970961175 
শনিবার 
২০/১১/১৫ 


এখানে পরশ্দাদন 'আঁসয়াছি। এক হিসাবে কার্সয়াং-এর চেয়ে এ স্থানাটি ভাল। 
খাবার-দাবার ভাল পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া 
দেখিবার কয়েকটি জানষ আছে। 01059791079 [711], "3010109] 08106105, 1৬111567017), 
8৪০৪ 09259, গোরাদের 28718015 এবং 110017% 9100791 1গয়াছিলাম। 4. 911001591 
থেকে কাণ্চনজগ্ঘা ত দেখাই যায়_তা ছাড়া £:৮97:95 ও দেখিলাম। সিল প্রায় 
৮৪০০ ফুট উচ্চ_সেখানে আজ সকালে গিয়াছিলাম। প্রায় ছয় মাইল 0211. ভাগ্যচক্রে 
আকাশ পাঁরন্কার ছল এবং 15755 দেখা গেল। 

তবে এ সহরটা হচ্ছে__6910006, 0:875197790 0 008 19011” এই যা দোব। 
এখন নিরজন_ লোকেরা নেমে গেছে-_তাই বেশ লাগছে। 

বারান্দা থেকে পরিচ্কার ১0০৬/৮৪৬/ পাওয়া যায়। চাঁরাদকে পাহাড়, খালি 
পাহাড়-আর অভ্রভেদ 'হমাশিখর শভ্রতুষারাকরাঁটণ কাণ্চনজজ্ঘা। কত সুন্দর এ স্থান! 
ভাবতে গেলে চোখে জল আসে। গ্লগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শ্্রত্ষার- 
ময় গারমালা-তরঞ্গাঁয়ত আকাশপৃন্ঠে। বহ্দূরে পর্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, 
[02176 17001%100911500 118 যাপন কারতে গেলে পরব্রাজকের জশবনের মত এত 
আনন্দময় জীবন নাই। ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সাকম নেপাল চাঁলয়া যাইতে । ?তব্বত 
যাইবার পথ আছে। সেখান দিয়ে ব্যবসা বাঁণজ্যও চলে। 

পরব্রাজকের জীবন যাপন বর্তমান যুগে বঙ্গশয় ফুবকের সাজে না। তার 

স্কম্ধে গুরুতর কর্তব্য রাঁহয়াছে। 

কা এক রা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন 900০7 করিতেছেন ?” 
ভদ্রতার খাঁতরে আমি উত্তর করিলাম “বেশ ভালই।” কিন্তু নিজ মনে হইলে 
6101057)7৮ এর কাল 'গিয়াছে। মনে আছে ৮ বৎসর পূর্বে খন পূজার ছুটিতে প্রথমবার 
দার্জালঙ আসি তখন ফি আনন্দ! আমরা বাড়তে একরকম বাঁধা থাকতাম তাই বাড়ি 
ছাড়ব ভাবিয়া কি আনন্দ! তখন এসোৌছলাম অবশ্য 6:10/0167-এর জন্য। কিন্তু আজ 
আমার কি পাঁরবর্তন! তখন ৮০519) 9200০, এর বশবতর্শ হইয়া বলিয়াছলাম-_ 
“জশবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে-যোদন 27509260005677 হইব--এবং তারপর 
সবচেয়ে আনন্দ হইবে যোঁদন দাঁজশীলঙ যাইব 1” 


৯৭ 
নেতাজী- (১)-৭ 


কিন্তু আজ জাঁবন আমার ০০1057)67- এর জন্য নহে। অবশ্য আমার জবন 
িরানন্দ নহে কল্তু আমার জীবন ০.019/797-এর জন্য নহে-7 1165 19 2 701551010 
-৪. 00. ভদ্রুলোকটি বোধ হয় ০:০5 কারবার জন্য কাঁসয়ং এসোৌছলেন কিন্তু আম 
জানি আমি এসোছ 17017751091] 2100. 1072] 11110021767) এর জন্য। এ পাহাড় 
ছাঁড়য়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য আকর্ষণ আছে-কিল্তু তা ছাড়া 
এ “পাহাড়ী জঙ্গল” দেশ অতুলনীয়। বাস্তাঁবক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান_ 
রা আমাদের এক অজ্ঞ পাচক ঠাকুর কাঁ্সয়ং-এ কাণুনজঙ্ঘার দকে অঞ্গাঁল নিদেশ 
কাঁরয়া বাঁলল-_“এঁ দিকে স্বর্গ।” সকলে তার কথা শুনিয়া হাঁসল। আমি 'ধকন্তু মনে 
কারলাম তার কথা 10)999101)07109115 সত্য। 
যাক বালিতে গেলে কথার শেষ হইবে না। 
আম এখানে এসে এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে আছ, রাকা 
ছেন-_-আশাতীত যত্ত। আম এবং এক মাতুল এখানে আঁসয়াছ। আমার পাগলামর 
কথা এখানে সকলে জানে এবং এবার আসাতৈ আরও কিছ জানিল। 
যাক আমার কথা অনেক 'লাখলাম। কাল কার্সয়ং যাব পরশু কলকাতায় রওনা 
হইব। পরশাঁদন ১১ট:য় শিয়ালদহে প'হ্াছব-সেইদনই কলেজ কারবার চেষ্টা কাঁরব। 
তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার উপর 'িচার বাঁসবে। শরীর অবহেলার কারণ 
10565118265 কাঁরতে হইবে। 
তোমার পন্তর পাই-কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বড় একটা কথা থাকে না। তারও 
[বিচার হইবে। 


৩৯ বুধবার রান্রি 
৮-১২-১৫ 
আজ [01)1৮2151 [0500069-এ জগদশশচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য একট সভা 
হইয়াছল। আম বড় আশা কাঁরয়া গিয়াছলাম জগদীশের মুখের দুই চাঁরাটি কথা 
শুনিব__ 10005 00 599 17717) 2100 10 1562 1) 50921 ক" জান কেন, শৈশব 
হইতে জগদণশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের প্রাত একটা প্রগাঢ় ভান্ত আছে। তাঁহাদের 
ছবি ও. তাঁহাদের সম্বন্ধে ২/৪টি কিংবদন্তশ শুনা অবাধ বড় আকৃম্ট হইয়াছিলাম। 
সভার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য 460 100100101 11) ০) 2. 76061011018” [কিন্তু বাঙ্গালী এবং 
সর্বোপাঁর বাঙ্গালী ছান্নবৃন্দ তাহাকে যে ক ভাবে অপমানিত ও লাঞ্চত আজ করেছে 
তাহা স্বদেশভন্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় বোধ হয় বুঝবে না। 10057091009 এর 
মধ্যে গান, দেশীয় বাদা, কাঁবিতা পাঠ প্রভাতি বেশ ভালই "ছল কিন্তু তার মধ্যে 15102151 
[1)5906-_906015 রা ছান্র_বিষয় কি রকম বুঝতেই পারিতেছ_তারপর শেষে--০০৫ 
59৬6 076 101) 1! যখন 17106091001079- ॥ দেখিলাম _9০676 হইবে তখন একবার মনে 
হইল চলিয়া আঁস-কিন্তু তাঁর কথা শ্মনিবার লোভে-_9০078-এর সময়ে 'নিদ্রার 
সাহায্য গ্রহণ করিতে চেস্টা কারলাম। উচ্চহাস্যকারণ যুবকবৃন্দের মধ্যে 962 201090- 
এর মত চোখ বন্ধ কাঁরিয়া বাঁসয়া রাহলাম, কিন্তু সভাভঙ্গ হইতে চাঁলল-_আমার আশাও 
পূরণ হইল না। ভগ্নাশা হইয়া ফারলাম_ এবং ভাবিতে লাগিলাম যে যতাঁদন আমাদের 
মহাপুরুষ (£7580)দের আমরা উপযুস্ত ভাবে সম্মান কাঁরতে না 'শাঁখ ততাঁদন এ 
বাঙ্গালশর__এ ভারতের উদ্ধার নাই। থিয়েটার দয়া আবার আঁভনন্দন! ছি! ছি! 
হয় ভারত! হায় বাঙ্গালী, তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে 
এ ঘটনাটি আমায় বড় স্পর্শ করেছে। পজ্যপাদ ধর্মপাল একটি কথা বলেছিলেন 
সভায় বসে আমার বারংবার মনে ৮ 8 150 10106 93 22792 তান 2691 
581)5)19] [016950016 [17019, ৬11] পিস 59. তাঁর কথা ঠিক মনে নাই। তবে জাবার্থ 
এই। আম দেখিলাম 5605191 [1885075 বাঙ্গালশর হাড়ে হাড়ে প্রবাহত__আর 
ইহাই মস্তিচ্কবান বাঞ্গালশর দূর্ধলতার প্রধান কারণ । 
এর উপায় কিঃ. আমার মনে হয় 0০081715780 কারবার জন্য একদল কঠোর 
“06800 0000010165” বিশিষ্ট ফুবকবন্দ চাই। দেশের লোকেদের চোখ খুলে দেওয়া 
চাই। বাস্তাঁবক রামকৃফ জাতায় চাঁরজের মূল ধরোছলেন। 
জান না জগদীশচন্দ্র এই 'অভ্যর্থনা ক ভাবৈ নিয়োছিলেন। স্বদেশতন্ত জগদশশচন্দু 


১৮ 


দেশের দান দুই হাত পাতিয়া অবশ্য লইবেন- ছাইভস্ঘই দিক আর ফুলচন্দনই 'দক। 
কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তান যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তার কোন সন্দেহ নাই। 
আম “আগামী. সোমবারে পাঠ্য” একা প্রবন্ধ, লিখিতোছ- আমাদের 796)8000% 
0100-এর জন্য-_বিষয় “1106 01৮11159110 0£ [10019 11) 005 ৬610 21)0. 1১010191710 
4৪০. তুমি যাঁদ ২/১টি বই এর মধ্যে পাঠাতে পার বা নাম প্রর্ভীতি 101) বা তোমার 
0০055 পাঠাইতে পার তাহা হুইলে ভাল হয়। 
০ ঙঃ ০ 


8৪০ রাঁববার 
১৯১/১২/১৫ 


আমি আজকাল বড় 190078] এবং 10091150099] হয়ে গোছি-_560000590 সব 
প্রায় মারিয়া গেছে_ একটা 5010 5617)1)955 আসতেছে । জীবনের আদর্শ দিন 'দিন ভাল 
কারয়া ১০০৪, কারবার উপযুস্ত রা নাই। 


সানী রর রাযানারানিরকারিন্জিরলার নী টি 
'ত্যাগ করিতে পারয়াছি ? 


৪১ শুক্রবার 

২৭/১২/১৫ 
আবার সেই 1১৩০670১গ আসিয়াছে এবং সেই জানুয়ারী আসিতেছে । দুই বৎসর 
পূর্বে আমরা এখন শাল্তিপুরে। আর শা্তিপুরের সেই সন্ধ্যাসার দল ও তাহাদের 
মধুময় স্মাতি। 


রং ফা ফ 

ভারতের প্রায় সবই গিয়াছে বটে, ভারতবাসণ প্রায় অন্তঃসারাবহীন হইয়াছে কিন্তু 
“তা বলে ভাবনা করা চলবে না”--তা বলে হতাশ হ'লে চলবে না-ও যে কাব বলেছে-_ 
“আবার তোরা মানুষ হ” হ্যাঁ, আবার মানুষ হইতে হইবে। ভারতের শ্যামলক্ষেত্রে এখন 
শমশানচারী ভূতগণের আঁস্থসমান্বিত জাবাবশেষ ভ্রমণ করিতেছে_ চাঁরাঁদকে নৈরাশ্য 
মৃত্যু, ভোগ-বিলাস, রোগ, শোকের কুরুক্ষেত্র-“ক ঘোর দঃখরাশ ভারত গগন ব্যাঁপয়া 1” 
ধিল্তু এই নৈরাশ্য_নিস্তব্খতা- এই দঃখ-দারদ্র-অনশন-_অর্ধাশনের হাহাকার ও এই 
[িলাস-বিভবের আস্ফালন রব ভেদ কাঁরিয়া আবার ভারতের সেই জাতায় গান গাহিতে 
হইবে । সেটা কি- উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। 


৪২ বুধবার রাত 
২-২-১৬ 
শরীরের যর লইবে। উপয্স্ত ব্যায়াম ও প্রাতদ্রমণ করিবে_ দুধ 'ভিম খাবে বেশশী 
পরিশ্রম কাঁরবে না। জশবনটা পাঁড়য়া আছে-_এখন বোকামি কাঁরয়া সময়ের উপহ্ন্ত 
ব্যবহার করার ছুতোতে আঁতীরন্ত শ্রমের কোন প্রয়োজন নাই। 
সুরেশদা কাল চাঁলয়া গিয়াছেন-তোমার সঙ্গে দেখা কাঁরতে পারলেন না বাঁজয়া 
দুঃখ কারলেন। বিশেষ কাজ থাকায় কালই যাইতে হুইল। মেস পাঁরবর্তন হইয়াছে-_ 
২/১১ ছাড়িয়া এখন ৪৫/১ 41201797505 বাড়িটা বড় 0810) বাঁলয়া ছাড়তে হইল। 
কাঁলকাতার মেসে ২/১ জন বাদে প্রায়ই সকলেরই 01791571265 হইবার যোগাড়। 
সূরেশদা আশঙ্কা করেন তোমার %1091570%15 (বানান ঠিক জান না)-এর লক্ষণ। গলা 
থেকে কি আর রন্ত পড়? ইহার এবং আমাশার জন্য 'চীকংসা কাঁরবে_-আমার অনুরোধ! 
জানদা 'কংবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পার- প্রয়োজন মত উবধ সেবন কারিকে_এটা 
অবহেলা করিবে না। 
তোমার শরীরের অসস্থতার সংবাদ ওরীঙ্গের' মুখে সর্ব প্রচার হইয়াছে_অনেকে 
তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজাসা কাঁরয়াছে। যাঁদ অরাবন্দকে জব্দ কাঁরতে চাও এবং 
নিজে লঙ্জায় না পাঁড়তে চাও-তাহা হইলে ইতিমধ্যে শরশর সারাইয়া রাখ-_তাহা হইলে. 


১ 


যখন কেহ দোখতে আসিবে তখন তোমায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিবে। 

শুনলাম সৃরেশদার 028157895 হইয়াছে। বিধু একথা বাঁলতোঁছিল। যাহা 
হউক, একথা বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে যে. অস্রাস্থ্যকর স্থানে অতিরিস্ত পাশ্রম কালে 
আঁত সবল দেহও শগপ্র টিয়া পড়ে। 

তোমার মনের শান্ত দ্বারা শারশীরক রোগ চাঁপিবার কদভ্যাস আছে। এই কারয়া 
তোমার সেবার ভয়ানক অসুখ হয়। এবারও মনোযোগ না দিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা । 
অত আমার একাম্ত অনররোধ যে সময় থাকিতে শরারের বন কারবে। আঁধক 

লাখব। 


৪৩ ৩৮/২, এলাগন রোড 
কাঁলিকাতা 
২৯/২/১৬ 

হেমল্তকুমার, 


তোমাকে মধ্যে যে ২।১ দিন পন্ন দিই নাই, তার কারণ এই যে 'বশেষ কোন সংবাদ 
ছিল না। আমার সম্বন্ধে চণ্চল বা ব্যস্ত হইলে চাঁলবে না। ধারভাবে একটু অপেক্ষা, 
কাঁরতে হইবে। 

5/001০99-এ আবেদন করার দরুন তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহর 
করিবে না-বোধ করি 007001066-র £9901% প্রকাশিত না হওয়া পর্ত অপেক্ষা 
করিবে। আজ :00001%68- তে দরখাস্ত কারলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ 
করে এবং পুনর্ধিচার করেন। (000000169 এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ কারতেছে। 
আমার মনে হয় আরও ৩।৪ দিন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে অরপর ছেলেদের 
ডাঁকবে। তখন আমরা "গিয়ে সাক্ষ্য দিব। (0010165-র 5০098 খুব 'বস্তৃত। তাহারা 
নিম্নালাঁখত বিষয়ে তদল্ত কাঁরবে। 

(1) 789120007) 196৮/991) [/01019818 & [150121) 161019950179 11) 19195809105 

€0011959. 

(2) 73619001) 09৮/56 [01008810 19706555015 8170 00191) 500067)5. 
(8) 78919001) 799৮%/991 100191) 77065550175 ৪150 1170191) 9000:9175. 

(4) 0097759 01 11)01501011)6 1590116 010 1০ 006 90709. 

(5) 10100 1980110£ 018 100 8558110. 


(9007171096-র 190017017)610900- এর উপর গভর্ণমেন্ট বোধ হয় 76295196100 
0011989কে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মত নূতন নিয়মে চালাইতে চেস্টা করিবে। 
যাহাতে ভাঁবয্যতে কোন রকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গ্‌রুতর। 
আশহবাব আছেন, আমাদের বিশবাস ছেলেদের 811 508৩7 কারিবে না। 002001096 
যাঁদ আমাদের নির্দোষী বলে িংবা ৪75? ০6 0০০: দেয় তাহা হইলে আমরা 
977030916-4 90701109110, কাঁরব যাহাতে আমাদগগকে 90090 ০01 19165106780 
0০11686 বলিয়া 15-1)5190 করা হয়। যাঁদ £9-1950০ না করে তাহা হইলে :809667 
চাহিব। 19088-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে। অনা কলেজে ভার্ত হইতে পারব। 
যাঁদ সে অনুমাতি না পাই তাহা হইলে আমি 109000911 20500960 হইব। তবে এ 
রকম 795009007 এক বৎসরের বেশশ করে না। খুব বেশ অপরাধ করিলে একেবারে 
[705009001 107 116 দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনার নটতি”। 

যাক আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে--বড়লোকের মহলে 
অন্ততঃ নামে আমাকে চেনে- আম নির্দোষী বাঁলয়া চ৪০11০- এর মধ্যে ৬25৮ 1591070- 
রা 

তাহা বড় ৭/৪৪1-_ সৃতরাং, আমার 'নর্োধী বাঁলয়া খালাস হওয়ার খ্ব.. সম্ভাবনা । 
অন্ততঃ (৪5৮: পাব বাঁলয়া বিশ্বাস কাক? 

শেষে কিছু না হয় ত 79৬ 501৮ আনা যাইতে পারে। 


১০০ 


8৪8 ৩৮/২, এজাঁথন রোড 
কাঁলকাতা 


৬/৩/১৬ 
সোমবার 


তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিদ্তিত আঁছ। আমার পর পাও নাই কি? 
আমাদের পর্ন 2001০90966৫ হইতেছে। আমার শেষ পর বোধ হয় 0002001669- র 
সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার পরের দিন 'িখোছ। শুনিয়া থাকবে যে হোস্টেল বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব ছুটির এঁদকে খুিবে না। আমাদের উপর 0০0/0165৩- র 
৪50০5 ভাল বাঁলয়া মনে হয় এবং আশা করি নির্দোষ সাব্যস্ত না করিলেও 15068 
9£ 0০৮1১ 'দবে। যাক এখন কেবল অপেক্ষা কারতে হইবে। আমার চিঠিপন্র 
ছিশড়য়া ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে। 

ওখানকার খবর দও। বেণীবাবুর সঙ্গে একাঁদন কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি 
চরের গা রিল রাত এবং জেমস সাহেবের সাঁহত খুব সহানভাত 


শনিলুরা মরন কেমন আছ 'লাখবে। আশা কার, উপযত্ত যত় লইতেছ 
এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বাঁলতে হইবে না। শাঘ্র উত্তর ও । 
তোমার 
সংভাষচন্দ্র 


৪/৭/১৬ 
8৫ মঙ্গলবার 


তোমাকে যখন ছেড়ে আসি তখন বুঝেছিলম তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। 
তবুও আসিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কর়াদন যাবং তোমাকে পর দিই নাই_-কিল্তু তা 
বলে তোমারও ধক পত্র দিতে নাই? ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পর দিন প্রাতে দেখা করা-_ 
কন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ তাহা পার নাই। ১৬১৯-4৫-১4 
জানাবে । তোমার শরীর দেখে কে ক বলেছে শুনিতে 

সু কু বিশাল একটি ভাঁষণ সমস্যার 

সম্মুখে উপাষ্থত। এতাঁদন ধরে এর তার সাহাষ্য চেয়োছলাম এবং মত জানতে পাঠিয়ে- 
ছিলাম। 1কল্তু এখন দেখুঁছি যে মীমাংসা প্রধানতঃ আমার উপরই নির্ভর কাঁরতেছে। তা 
ছাড়া এখন মনের অবস্থা আমার ভাল নয়-_বাঁচি কি মার জানি না_তবে দেখাছি আমার 
[15-এর চ:%196175708 এই যে “আশা” জিনিষটা আমাকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখে- কখনও 
জীবনের দিকে বিমুখ হইতে দেয় না। জানি না-_ এটা কুহাকনী কি না। আমার এ 
বিপদের সময়ে তুমি ি পশ্চাৎপদ হইবে? 
এটির দল বাটি পনির সারা বা ররিযানিনা 

আঁধক 'কি 'লাখব। বিস্তৃত পত্র দিও। ওখানকার খবর ক 


৪৬ শুক্রবার 
| (১৯১৭) 

স্নেহাস্পদেষ_ 
তোমার পর্ন পাইলাম। সঙ্গে দেখা করোছ-াতাঁন ভাল 95৪ এখনও 
খুজে পান নাই। নূতন 10555 15751 করিতে পারে এরূপ আশা আছে। তার 


জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় দেখ না। অতুলবাবু যে সব সন্ধান পেয়েছেন-সেগ্যীল 
মোটেই সুবিধাজনক নহে-দেখা যাক্‌ কি হয়। শম্ভু চাটার্জ স্টীটে যে মেস আছে-_ 
তাতে 'দ্বিতলে একটা 569 আছে-াকন্তু ভাল আলো-হাওয়া প্রবেশ করে না। সেজন্য 
সেটা নেওয়া যায় লা। 

আমি স্কাটিগ চার্চে 20 *৪৪-এ৷ প্রবেশ লাভ করোছ। 


৯০৯ 


আমি তোমার পত্রের তাৎপর্য বুঝলাম না। আম গরণবের ঘরে জন্মাই নাই” 
একথা ঠিক-কন্তু তার জন্য কি আঁম দায়? তার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কাঁরতে 
হইবে? আমরা যের্প সাংসারক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করোছ-সে অবস্থার 11 
80%8:869 নেওয়া ভিল্ন আমাদের অন্য কোন উপায় দোখ না। তবে যাহারা রীতিমত 
সন্ন্যাসী তাদের আলাদা কথা । আম তাহা নই। 

তারপর আম ত নিজের কোন পাঁরবর্তন দোঁখতোছি না। বাঁহরে কিছু পাঁরবর্তন 
হয়ে থাঁকতে পারে সেটা 10906551- র দরুন 'কন্তু তরে ত কিছ হয় নাই। তবে 
যৌবনের উদ্দামভাব যেন স্থির হয়ে আসছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, আভজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে 
চিক্তটা ধৈর্য অবলম্বন করে। আমার বোধ হয় তাহাই হয়েছে। যৌবনে যে সব ভাব-_ সব 
বাধা-বিঘ। চরণ করে নিজেকে প্রকাশ কাঁরতে চাহে-সে সব ভাবগ্যাল বয়সের সঙ্গে সঙ্গো 


জমাট বেধে যায়। 
তবে একটা কথা- মানুষ যাঁদ মনে করে যে আর একজনের ভিতরে ভাবের পাঁরবর্তন 


হয়েছে_তাহা হইলে হাজারই 68212) করুক বা বোঝাক-_সে কখনও (০9210090. হবে 
না যে তার ভাবের পারবর্তন হয় নাই। মানুষ যাঁদ এরুপ স্থলে বেশণ চেষ্টা করে নিজেকে 
6%]9181 কাঁরতে তাহা হইলে লোকের বিপরীত (007106007) -ই বদ্ধমূল হয়। যাক 

যাঁদ কেহ মনে করে যে আমার ভাবের পাঁরবর্তন হয়েছে বা ] আঃ 00: ৮178] 
$/৪5-_ তবে সেটা আমার পক্ষে বড় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি ইহা মনে 
কারবে ইহা আম ভাব নাই। 

আমরা যের্প দিনকালে এবং যেরুপ জগতে বাস কারতোঁছ তাহাতে 967700677 
গুলি অবাধে না টািয়া দিয়া পাঁরয়া রাখতে হইতেছে । 1176 ৬/1)019 ০01 709006 ?5 
10101176 05 8098৮) 0). 

আসল স্রিথা হচ্ছে-ব্যাঁধটা তোমারই আর কাহারও নয়- সেটা হচ্ছে আম যাহা বহু 
কাল হইতে বাঁলয়া আঁসতোছি এবং যাহা সংশোধন করবারও অল্পাধক চেষ্টা কাঁরয়াঁছ-_ 
মানাঁসক 'বিকার। এটর যতাঁদন আরোগ্য না হচ্ছে_ততাদন জগংটা-শুধু আম কেন 
[বিকারপগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইবে। 

তুমি কি 7755. 0০০11589 থেকে কোন উত্তর পেয়েছ ? 

ইতি_ 

সুভাষ 


খু, 14. 0.4. 

0910065 010191516 110171)0 
91)000105 091] 

1361217071172, 1.03.1319. 
৫81১৮ 


তোমার প্র পেয়োছি। আমি 010৮. 170500515-এ সোঁদন যাই নাই। কারণ সোঁদন 
0800-এ যাবার কথা ছিল-_ডান্তারের অমতে -.....0810-এ যেতে পারি নাই। আমরা 
পরশহ এবং সম্ভবতঃ ২/৩ সপ্তহ এখানে আছি। আজ 7189 [07800০৪ আরম্ভ হইল! 
বেশ 10157550708 লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এীপ্রলের পূর্বে ছুটি পাইব বাঁলয়া "বাস 
কার না। সতেরাং তোমার কথিত দিবসে নৈশবিদ্ালয়ে বাঁ্ষক আঁধবেশনে কৃফনগরে 
উপস্থিত হইতে পারিব না। 

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই। তোমার শরীর কেমন 
আছে ? 


রঙা 


৪৭ 


8৮ ভোলানাথ রায়কে লিখিত 
৩৮/২ এলগিন রোড 
৯৯, ৪. ১৯ 


প্রয় ভোলানাথ বাবু, 
পরাক্ষায় আমি কেমন করেছি, কী; রানির নট টি উরি 
উচিত ছিল। সে যাই হোক, একফেযায়ে না হাওয়ার চাইতে দেরশ হওয়া 'ভাঙ্গ। ". 


৯০৭ 


প্রথম চারটি পেপারে আম ভাল করোছ। কিস্তু শেষ দুটিতে তেমন সন্তোষজনক 
ফল লাভ করতে সমর্থ হইনি (দর্শনের ইতিহাস এবং প্রবন্ধে)। প্র্নগাঁল ঠিক মনোমত 
ছিল না। পরীক্ষার হলে, আপনার সাহাষ্যপূর্ণ পরামশ্শগুলি যে আমার কাছে: প্রড়ৃত 
মূল্যবান ছিল, আপনার' কাছে সে কথার উল্লেখ নেহাতই অপ্রয়োজনীয় আপনার প্রবন্ধ 
(ধর্ম এবং নীতিশাস্), আম! যথাসময়ে পেয়েছি। রাজেনবাবূকে ধন্যবাদ, তান পোস্ট 
করে আমাকে এট পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাজ হয়ে গেছে সুতরাং আম পুনরায় এটি 

আশা কার ভাল আছেন। এখানে আমরাও বেশ বহাল তাঁবয়তে। 
তাঁকে ফের পাঠাচ্ছি। 


আপনার 
স্নেহের সুভাষ 
পুনশ্চ :নীতিশাস্ত ও ঈশবরতত্বের মধ্যে সম্পর্ক নশীতশাস্ত পেপারের একটি প্রন ছিল। 
এস. সি. বোস 
(ইংরাজ থেকে অনুদিত) 
পরবতাঁ দুইখাঁন চিঠি হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত 
৪৯ 

| মঙ্গালবার 
৩০।৪। ১৯ 

হেমন্ত, 


তোমার পন্র যথাসময়ে পেয়োছি। গত শুক্রবার আমরা সকলে বাঁড় 'ফাঁরয়াছি। 
শরীর ভালই আছে। বোধ হয় ৮8০901০7- এর মধ্যে আর কোন কাজ পাঁড়বে না- কারণ 
ছুটির মধ্যে কলকাতায় খুব অল্প লোকই থাঁকবে। তবে ছুটির পর কি হইবে বাঁলতে 
পার না। বোধ হয় দিল্লীর মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যইবে। ৮9136 0০12) 
আগামশ ১লা মে হইতে ০90760] 1. 1. ছ"-এর ভার লইবেন। তাহাদের 0:৪10176 
শেষ হইলে ডান 790:51018-এর জন্য বাহর্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদের 09008 
শেষ হইতে এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে। 
আমাদের 6%297161)06 টা মোটের উপর খুব 1১19959) এবং যাহা 'শাখয়াছি তাহার 
দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পেয়েছি, তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তিন মাসের 
ট:9101)8-এর ০%5০৮ তত 19508 হইতে পারে না এবং কোন ?ীজানষের ল'ভালাভ 
পান্রাপান্রের দ্বারা নির্ধাঁরত হইয়া থাকে। 
আমাদের 9১737397595-এর ভিতর 1012709 বিশেষ কিছুই নাই, সেই জন্য 
কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে 20000900005 বোধ হইত । কিন্তু বেলঘরে থাঁকতে যখন 
ঝড়বৃষ্টিতে তাম্বু ভাসয়া 'গিয়াছল এবং পরাঁদন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪টা পর্যন্ত 
€0100110009] টি) চাঁলয়াছিল, তখন কতকটা ৪610 597৮1০০- এর মত বোধ হইয়াছিল। 
তার পর পায়খানা প্রস্তুত করা, দূরবতর্ঁ গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রান্িতে “শান্্রী” 
পাহারা দেওয়া এবং সর্বোপরি 766 0057909ছগুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুিয়া- 
ছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে $700071 9017196000 হইয়াছিল--তাহাতে 
1311051, 1050770007- রা ছেলেদের গনকট পরাস্ত হইয়াছল। শেষ কয়াদন 09100 1165 
খুব 99০৪0 বোধ হইয়াছিল, তার প্রাত বেশ মায়া জন্মোছল এবং 0807 ছাড়তে 
অক্পাধক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল । 
কাল নানি ও জের সো বা হইরাছিল। ভাজ জারানেবা তলার 
শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা কাঁরতেছ যে কাহারও সঙ্গে দেখা কারবার অবসর 
হয় না। তোমার বোলপুর খাওয়ার ক হইল? ছনাটটা কি গোয়াঁড়তে থাকবে, না অন্যর 
কোথাও কোথাও যাইবে? তোমার শরণীরের সংবাদটা চাই। 
. আমি বোধ হয় কীলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে 
যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে। 
' আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। . পড়াশুনা এখনও আরম্ভ কার নাই। 
কলেজের ?19882£5- এর জন্য 09170 119 সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ 'লখিব। সেটা 


সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব। শীঘ্রই পন্রোস্তর দিও। 
সুভাষ 


৯০৩ 


পুনঃ তুমি আমার উন্নাতি সম্বন্ধে জানিতে চাহয়াছ_উন্নাত আমার 1কছ_ হয় 
নাই-শেষ পর্যন্ত আম 0:59 ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই বে ০৪০৮ 0৪১" র 
আদেশে 2.০.0.দের 9:0993 কেড়ে নেওয়া হয় এবং 1002)8000-এর পাঁরবর্তে ০ 
৬09 একটা 259) 9190610॥ হয়। সে সময়ে আম (510) 25670 ছলাম। সৃতরাং 
সমস্ত 5050 11150 9 হয়ে যায়। 


&০ ৩৮/২, এলাগিন রোড 
কাঁলকাত। 
২৬।৮।১৯ 


আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। ৮৯১১৯ পেয়োছি-_ 
বিলাত যান্লার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যালন্লা করিতে হইবে_-বিলাতে পেপীছিয়া এখন 
কোনও ভাল ইউানিভার্সটতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আম কয়েক মাস 
পাঁড়য়া ০111 51196 পরাক্ষায় 8119687: হই। আমি ভাবিয়া দোখলাম 02৮11 99109 
পরাক্ষায় পাশ কারবার আশা নাই। সকলের মত যে আম পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী 
অক্টোবরে কোম্ত্রজে বা লপ্ডনে প্রাবষ্ট হইব। আমার নিজের £0087/ ইচ্ছা 'বিলাতে 
07155751 1092:96 লাভ করা কারণ তাহা না হইলে £:00091107) 1106- এ সুবিধা 
করিতে পারিব না। যাঁদ আমি এখন বাল 01৮11 587%1০9 পাঁড়তে যাইব না_-তাহা 
হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাঁকবে। ভাঁবষ্যতে 
আর ঘাঁটয়া উঠিবে কি না জান না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যা্ান 
করা উচিত? তবে একটা গতর মুস্কিল এই-যাঁদ 01৮1] 591০9 পরাঁক্ষায় পাশ 
হইয়া যাই। তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-দ্রম্ট হইব। বাবা কলিকাতায় আসয়াছিলেন। 
কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত 'দিতে হইয়াছে । বাবা কালই 
কটক চলিয়া গেছেন, আমি 'বিলাত যাত্রায় রাজ হইয়াছি। তবে কর্তব্যাকর্তব্য ঠিক 
বুঝিতোঁছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যাঁদ শীঘ্র একবর কলিকাতায় 
আসতে পার ত বড় ভাল হয় শুনিলাম তুমি ৪ঠা আঁসবে। কিন্তু তাতে বড় 

হয়। 


শ্রীভোলানাথ রায়কে 'লিখিত , 
&১ ৩৮/২, এলগিন রোড 
১-১৯-১৯ 
প্রয় ভোলানাথ বাবু, 
২০শে আগন্ট আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনাকে দেবার জন্য 5০17/98167- এর 
বইটি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটল, যে আমাকে বহাট 
আবার ফেরৎ নিয়ে নিতে হয়। আপনি একথা শুনে নিশ্চয়ই 'বাস্মত হবেন যে ১১ই 
সেপ্টেম্বর খাদরপূর ডক থেকে জাহাজে বিলেতে পাড় 'দিচ্ছি। আই সি এস পরীক্ষায় 
একবার চেষ্টা করব বলে আশা করাছ, এবং তাতে অকৃতকার্য হলে কেম্রিজে যাব। ১৯২০ 
সালের অক্লোবরের আগে অবশ্যই আমি কোক্ব্িজে যাব না। বর্তমানে লন্ডনেই থাকব। 
আই সি এস পরাঁক্ষা' ও কৌম্ব্জ উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু দর্শন নেব বলে ঠিক করোছি, তাই 
দর্শন সম্বন্ধীয় বইগুঁল সঞ্গে নেওয়াই সঞ্জাত মনে করছি। যাঁদ সম্ভব হয়, যান্রাকালে 
জাহাজেও কিছু পড়াশুনার ইচ্ছা আছে। দেশ-ত্যাগের আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার 
সৌভাগ্য কি আমার হবে না? আমি আজ কলেজে 'গয়োছলাম, কিল্তু আপনাকে খুজে 
। 
ভালবাসা জানবেন, 
আপনার 
স্নেহভাজন 


(ইংরাজশ থেকে অন্াদত) নি 


৯০৪ 


রি দিিহাগিাযানিনা 
২ :৩৮/২ এলগিন রোড 
কাঁলকাতা 


৩-৯-১৯ 


এ কয়দিন মানাঁসক তুফানের মধ্যে 'দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যান্না 
কারবার বিষয়ে মত 'দিয়াছলাম--তবু্‌ মনকে আম্বস্ত করিতে পাঁর নাই যে আমার বিবেচনা 
ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পর্ন পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। 

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পন্র দিতে পাঁর নাই। আম ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে 
কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতোঁছ-যাঁদ অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত জোগাড় ও 
বন্দোবস্ত করিয়া ফোলতে পাঁর। 

[66975 01 11700000001 দরকার হইবে কিনা তাহা সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে 
ঠিক করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ কারবর দরকার আছে। যাহা 
হউক তুমি এখানে আপিলে সে সব ঠিক হইবে । তোমার তাড়াতাঁড় করিয়া আসিবার 
দরকার নাই, কারণ আম ২/৩ 'দিন পায়ের উপরই থাঁকব। তারপরে আশা কার, অবসর 
পাব। তোমার পরাঁক্ষা 'নিকটবতর্ঁ হওয়ার জন্য একটু অস্বাবধা হইল। 


৫৩ 8 03161017079 17080 
13615122781 

[.,000001) ৬. ও. 

010096. (1919) 


হেমন্ত, 

তোমাকে একটা বিস্তৃত পন্ন লিখিতোছি- সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই। এ পন্রে তোমাকে 
শুধু সত প15 এবং ঠিকানা দলাম। এখন বড় ব্যস্ত আছি-কারণ কোথায় 
পাঁড়ব [ঠিক কাঁরতে পার নাই। আগামী মেলে তোমাকে বিস্তৃত পন্ন দব। আমার বড় 
দাদাও এই বাড়তে আছেন। আম ২০শে অক্টোবর লণ্ডনে এসে প*হছয়াছি। প্রমথকে 
খবর দিও যে যুগলদা এখনও 14975511155- এ আছেন। [তানি ০৬৪22] 01: 
. 19060870192: মাসে তাঁর 16109100-এর সাঁহত [530 যাবেন। সেখানে তাঁহারা বোধ হয় 
001 1920 তে 06070111560 হইবেন। ধাীরেনের 'পিতা 1 0. 01. 101097- এর 


কট হইতে আম এই সংবাদ পাইলাম। আম নিজে যুগলদাকে 'লাঁখয়া খবর আনাইব 


এবং তোমাদের | 

1109196 01), 10121 মহাশয়ের পুত্রও এই বাড়তে আছেন। তিনি 1:0:80070- এ 

টি 00). পাঁড়বার জন্য আসয়াছেন। এখন এখানে বড় শত লাগিতেছে। এখন তবে 
আপি ।...তাড়াতাঁড়তে আর 'লাখতে পারলাম না। 

ইাত-_ 


তোমার সুভাষ 
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লিখিত 


ভারত মহাসাগরে, এস. এস. 'সাঁট অফ ক্যালকাটা 
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯১১৯ 


৫৪ 


প্রয় মহাশয়, 

আমার জন্য আপাঁন যা করেছেন, তার পরেও কলকাতা ত্যাগের আগে আপনার 
সঙ্গে একবার দেখা না করে আসাটা আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে অকৃতজ্ঞতা ও অভদ্রুতার কাজ 
৯ পিন ১৬ ৮১ একথা 'চল্তা করে যে, আমার 
যারা অব্যবহিত আগে আম স্বভাবতই খুব ব্যস্ত ছিলাম। দেশ-ত্যাঞ্গের আগে আখনাকে 
আমি চিঠি লিখতে পারতাম। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার 
সঞ্গে দেখা করব, এমন, আশা করোছলাম। যখন তাতেও ব্যর্থ হলাম, ০০১৯৭ 
লেখার আর সময় ছিল না। আমার খুবই দরকারের 'জানস 
সরা রর রা রা রন এর সা রা রা রানের 


৯০৫ 


সেই মানাঁসক উদ্ধেগে রাখাটা আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য । 
কেন না, সে স্ময়ে আমার লেখা কয়েকটি লাইন আপনার কাছে এই উীদ্ব্ন অবস্থায় যথেষ্ট 
অভ্যর্থনার সামগ্রণ হত। এত দের হওয়া সত্বেও আপাঁন জেনে আনান্দিত হবেন যে আম 
সময় মত কমিশনারের কাছ থেকে আমার বয়সের সার্টীফকেট পেয়েছিলাম। ব্যান্তগত 
সাঁচব এফ. এন. মুখার্জ মহাশয় আমার উপর খুবই সহদয় ছিলেন এবং যাতে 
আমি সার্টীফকেটাটি তাড়াতাঁড় পাই সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে সচেষ্ট সচেম্ট হয়োছিলেন। ভবিষ্যতে 
যাঁদ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার সুযোগ হয়, আমার আম্তাঁরক কৃতজ্ঞতা তাঁকে 

জানাবেন। আমার পাসপোর্টও আম ঠিক সময়ে পেয়োছলাম এবং সেজন্য সহকার 
২৬ চুন পনসিসসউিপন পু বি সেই সঙ্কট- 
কালে তাঁরা যে কতখানি সাহায্য করোছিলেন তা বলতে পার না। 

ছাড়ার সময় থেকে এখন পযন্ত 'সী-সিকনেসে, আমি আক্রান্ত হইনি । জাহাজে 
আমরা জনা-বারো বাঙালণ ছাত্র ছিলাম, সকলেই একে অন্যের বন্ধু হয়ে উঠোছ। তাদের 
সঙ্গী না পেলে হয়ত আম একাকী বোধ করতাম, অস্বাস্তিতেও ভুগতাম। 

আজই কলম্বো পেশছব। লণ্ডন পেশছতে মোটের উপর আমাদের 'দিন 'তাঁরশেক 
সময় লাগবে । লন্ডন পেশছে আপনাকে আবার চিঠি লেখার আশা রাখি। 

জাহাজে ভালোই কাটছে । আপনার শারীরক কুশল আশা কার। শেষ করার আগে, 
আবার আপনাকে আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তাঁরক শ্রদ্ধা জানাই। 

আপনার স্নেহের 
সুভাষচন্দ্র বসু 

পুনশ্চ : এই চিঠি আপনার হাতে পেশছল কনা সে কথা জানতে আমি উদগ্রীব রইলাম । 
পারলে অনগগ্রহ করে সময় ও সুবধামত আমাকে এক লাইন িখবেন। এখনকার মত 
আমার ঠিকানা : 
€0/০0 11100177795 0০০0৮ 9770 90195 
1,0105969 €0170175 


[,010001) 10. ০. 
সুভাষ 
(ইংরাজী থেকে অনাদত) 
৫৫ 
102 11118117011 
(91001971956 
১২।১১। ১৯ 


যাহাদের নিকট হইতে পন্র আশা কাঁরতে পারি নাই, তাহারা পন্র দিয়াছে অথচ 
তোমার নিকট হইতে কোন পন্র পাইলাম না। যাই হউক, আশা কার ভাবষ্যতে পন্র ?দিবে। 

শেষ পত্রে তোমাকে ছিখোঁছলাম যে আমি 0201)77089 বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান 
পাইয়াঁছ এবং সেখানে আঁসয়াছ। জনৈক বল্ধুর সাহায্যে কতকটা বি. এ-র 79501$-এর 
দরূন এবং কতকটা 1-0-%. ১৪৬1০০-এর দরুন স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকবার 
স্থানের অভাব সত্তেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি। 

আমার মতলব আগামী বংসর 01৮1] 5৮1০5 পরাঁক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা 
ফেল কার ১৯২১ সালের মে মাসে 710791 90157)06 1009- এর পরাঁক্ষা দেওয়া। 

এখানকার 9৪:০৪ আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে 
লাঁগবে। 

এখানে ভারতবাসশদের একটা দামাতি আছে-_নাম 100120 119115, পাপ্তাহিক 


আধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বন্তারা আসেন। 3, 58300 বজাতাত 
একবার 1 কাঁরয়াছেন--“8008000) 9£ 5000৮ সদ্বন্ধে 44: টন এজ 


করেন ০ [,91১০087 95506 সম্বন্ধে এবং 1 25190” বাসী ভারতাশয়দেয 
কি ফি অভাব বর্তমান আছে। আমার আসবার পূর্বে তিলক মহারাজ এখানে আিয়া- 
ছিলেন। ইশ্ডিয়া আঁফস থেকে ঠেঁ্টা করা হায়ছিল বাধা দিতে, ছিল্তু পারে নাই ।:এখান- 


১০৬ 


কার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম শ্ানয়া সকলে প্রাতবাদ 
কারয়াছল। সি 


গত দুই 'দম.বরফ পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরয়াছল। ইচ্ছায় হউক বা আনিচ্ছায় হউক 
এখানকার জলবায়ু লোকদের উদ্যমশশীল করে তোলে । এখানকার ৪০৮৮:৮ দেখে প্রাণে 
বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে .সময়জ্ঞামটা বড় আছে এবং সব কাজে [09000 
আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় বখন দোঁখ ষে সাদা চামড়ায় আমার দেবা 
এবং জূতা সাফ কাঁরতেছে। এখানকার ছান্রদের একটা 9905 আছে-_এবং 05550 দের 
ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রাত মানূষের ব্যবহার এখানে দেখতে পাওয়া ঘায়। এদের 
মধ্যে অনেক দোষ আছে-_কিল্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী দেখে মাথা নত হয়। 
তুম কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি কাঁরবে জানবার জন্য চিন্তিত 
আছ। বিস্তৃত পন্র দিও। সুনীতিবাবূ লপ্ডনে 7556৪10, করিতেছেন। . আমি ভাল 
আছি। যুগলদা £:৪9০০- এ আছেন। 


শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মন্রকে লিখিত 
&৬ 


ফিট্সউইলিয়াম হল 
কেম্ব্রিজ 
১৯-১১-১৯১৯ 


'প্রয় মহাশয়, . 
লণ্ডনে আসার পথে কোন একটি বন্দরে আপনাকে একটি চিঠি পোস্ট করেছিলাম। 
আশা কার 'চাঠাটি যথাসময়ে পেয়োছলেন। 
আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, তার পরেও কলকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনর 
সঙ্গে দেখা করে বিদায় না নেওয়া আমার পক্ষে খুবই অদ্ভূত কাজ হয়েছে। আঁম 
আপনার কাছে আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করাছ, এবং আমি আশা কার আপাঁন আমাকে 
ক্ষমা করবেন এই কথা চিন্তা করে যে, সেই সময়ে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। শেষ 'দন 
পর্য্ত আমি আশা করাছলাম যে সময় করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব-কিন্তু 
পারলাম না। 
কিছুটা দীর্ঘ ও একঘেয়ে হওয়া সর্তেও আমার যাত্রা মনোরম হয়েছিল। ২০শে 
অক্টোবর আম লন্ডন পেশছাই এবং সেখানে কছাাদন আমার দাদার সঙ্গে থাঁক। লন্ডনে 
বহু ব্যান্ত আমায় উপদেশ দেন লম্ডন ও কেম্ব্রিজের মধ্যে কেম্ব্রিজ বেছে নিতে, তাই আম 
এখানে চলে আসি । ১৯২০ সালোর আগস্ট মাসে আই. পি. এস পরাক্ষায় বসার এবং 
১৯১২১ সালে 10791 901500965 17005 নেওয়ার আভিপ্রায় আমার আছে। 
আম বেশ ভালো আছ এবং এখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাছ। আপনার শারীরিক 
কুশল আশা করি। আমার গভীর প্রশতি জানবেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষচন্দ্র বসু 
(ইংরাজী থেকে অনাদিত) 


পরবতাঁ ছয়খানি পন্ন হেমন্তকুমার সরব্যরকে লিখিত 


৫] 
[7172 ড1111917 নও 


(09101071069 

ঘ. 1. 20 

হেমন্ত, ৃ 

তোমার পর তে৭শে নভেম্বরের) কয়েকদিন হ'ল পাইলাম। এতাঁদন পনর দাও 

নাই কেন? 8২ 
ক রঙ গা 


আমার কোম্্িজে আসার সংবাদ আমার পরলেই এতটদনে পেয়েছ। এইখানেই, পড়া- 
শুনার স্বিধা, দোঁশখলাম-_সেইজন্য আসা স্থির করিলাম। স্থান পাওয়াটা সৌভাগ্যবতঃ 


১০৭ 


ঘাটয়াছে-কতকটা আমার 021%67517 79591 এর জন্য- এবং সর্বোপানি জনৈক বন্ধুর 
সাহায্যের জন্য। 


জিনস রানি রাদা বনি দার নদী 

প্রফল্লদা এখন প্রোঁসডেন্সী কলেজে কাজ করছেন না অন্য বদলশ হয়েছেন? 
সুরেশদার 'সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সমস্ত িখিও। উাঁন যে স্কুল করবেন বলেছেন তা 
চাকার হইতে রেহাই পাইলে ত। যৃগলদা মাসখানেক পূর্বে লিখোঁছলেন যে শশগ্র ছাড়ান 
পাবেন। কিন্তু সে শঘ্রতার কোন লক্ষণ দেখাঁছ না। 

সুরেশদা ত আমাকে একরকম পাঁরত্যাগই করেছেন। আম যাঁদ চাকারতে না প্রবেশ 
কার তাহা হইলে তাঁদের সঙ্গে পুনার্মলন হইতে পারে। আম চাকার কার বা না কার 
তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি করে ঘুচিতে পারে তাহা আমি বাঁঝ না; 
এইরূপ দোকানদারণ ভাব কি প্রকৃত ভাব ? যাহা হউক-_আমার ইচ্ছা কাহারও সঙ্গে 

কারব না- নিজের কর্তব্য করে যাব-তাহাতে পাঁচজনের সঙ্গলাভ কাঁরব-_ 
খুবই ভাল-_না কার কোন ক্ষাত নাই। 

সুনশাতবাবৃকে লগ্ডনে দেখিলাম। 

বেণণীবাবূর খবর কি? দেশের বিস্তৃত খবর 'লাখও-এবং তোমার চিন্তারাঁশ 
কিছ কিছ জানাইও। 

তোমার পত্রের মধ্যে অন্তণ্চারণণ বেদনার করুণধ্যান উপলা্ধ কাঁরলাম। কেন 
এ বেদনা ? 

আম ভালই আছ। প্রমথ, হেমেন্দু কি চারুর সঙ্গে দেখা হইলে পন্ন দিতে বাঁলও। 
প্রয়র্জনের সঙ্গে দেখা হইলে বাঁলও তার পত্র পেয়েছি। আগামশ মেলে উত্তর 'দিব। ইীতি-_ 

তোমার 
সুভাষ 


&৮ 
(91201071085 


সোমবার 
১৯শে জানুয়ারী (১৯২০) 
হেমন্ত, 


তোমার প্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার মনে হয় তুমি একসঙ্গে বড় বেশী কাজ 
হাতে নিয়েছ। িশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে মানুষের যথেষ্ট শান্ত ব্যয় হয়-_তার উপরে 
দোকান এবং তার উপরে আরও কত কি! তুমি যখন বুঝতে পারিতেছ যে শরীর দিন 
দিন খারাপ হচ্ছে-তখন এইর্প আচরণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের 
দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না তাহারা কিছুই করে না আর 
হারা কিরে তাহার ডাকে রারিতে দে এদিন কা কে 
গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে। তোমার যখন পূর্বেকার প্রস্তাব ছিল ৮, ন্‌. 5.-এর 
জন্য চেষ্টা করা এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা তখন বোধ হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না 
দিলেই ভাল কাঁরতে। মানুষ যাঁদ কোন স্থায়ী কাজ কারিতে বাসনা করে তাহা 
তাহাকে বহ7 বৎসর ধাঁরয়া সেই কাজে 'নযস্ত থাঁকতে হইবে--২/১৯ বৎসরে তাহা সম্ভবপর 
নয়। অতএব তোমার যাঁদ কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ কাঁরতে-_-তবে 
তোমার এরূপ ভাবে কাজ করা উঁচিত-যাহাতে বহু বংসর ধাঁরয়া কাজ কারবার শান্ত 
থাকিবে। অবশ্য কোন্‌ দিন কাহার বাবার ডাক আসিবে কেহ বালিতে পারে না--কিন্তু 
তা বলে আগে থেকে গলায় ছুরি দিয়ে কোন লভ নাই বা আতশয় পাঁরশ্রম করিয়া শরীর 
নম্ট করে কোন লাভ নাই। আমার লেখা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস 
তুমি আমাকে ভুল ব্যাঝবে না। দুখের 'বিষয় তি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে 
সময়ে শরীর সমর্থ না হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর। এরুপ অবস্থা মোটেই 


বাঞ্ছনীয় নহে। . 
বুধবার, ২৯শে জানুয়ারী 
তোমার পরাক্ষার বিদ্তৃত খবর পেয়ে সুখী হইলাম। 'বিদ্বাষদ্যালয়ের 'নানাবিধ 
কপ ৯ পপ পন পপ এপ 


৯০৮ 


পারিবে আমার বিশ্বাস--তবে আমার একমাপঘ আশঙ্কা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য। 

এ দেশের “নোটভদের”? কতগ্ল গুণ আছে যার জন্য এত বড় হতে পেয়েছে। 
প্রথমতঃ-_এরা ঘাঁড়র মত ঠিক সময়ে সব কাজ কাঁরতে পারে, স্বিতীয়তঃ এদের একটা 
1019905 0100:2)19) ২ আছে-_আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি, এরা জীবনের 
সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের 93008 ০০]৮৫)0) 59056 আছে 
_ এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বুঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়য়েছে আমাদের 
জলবায়ুর দোষ- আমাদের দেশের হাওয়াটা হইবে। 

তোমার নিজের বিষয় এবং শরীরের বিষয় অযত্ধের প্রধান কারণ দাঁড়য়েছে_ এ 
প্রাচাদেশের গুদাসীন্য। “কি হবে শরীরের যর নিয়ে, দু দিনের শরীর দু দিন পরে মাটির 
সঙ্গো মিশে যাবে!” এর্প গুদাসীন্য কর্মবীরের পক্ষে মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। তোমার 
একট; প্রতশচ্যের হাওয়া দরকার তবে যাঁদ 70905 01007197) আসে। 

বেণীবাবূকে একখানা পন্র দিয়েছি। দত্তগুপ্ত মহাশয়কে এখনও দিই নাই। 

সং ঙঃ সঃ 


আমার আর বেশী কিছু বাঁলবার নাই। নিজ অবহেলার জন্য যাঁদ অল্প বয়সে 
তোমার শরীর নষ্ট হয়-সে অপরাধ তোমারই । অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকে 
না__কিল্তু তাহা ছাড়া শরশীরের অযদ্ধ করা একটা অপরাধ-_সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে 
নয়__পাঁচ জনের কাছে এবং সর্বোপাঁর দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের 
শারশীরক সামর্থ্য যাঁদ অল্প বয়সে নম্ট হয়--তাহা হইলে বাঁলতে হইবে যে তাহাদের 
আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। তোমার শরীর তোমার নয়-_তুঁমি 
09599 মান্। এইজন্য আমি এত 'নিম্তুর বাক্য প্রয়োগ করিতোঁছ। আমার বিশবাস তুমি সে 
95৮ অবহেলা কাঁরবে না। 

আমার বিস্তৃত পত্র লেখা হয়ে উঠে নাই- বোধ হয় হয়ে উঠবে না। আমার ভুল হয়েছে 
যে জাহাজে মনে করোছিলাম যে বিলাতে পহনছিয়া সময়মত বিস্তৃত পন্র 'লাখব। সে সময় 
আজকাল পাওয়া বড় মুস্কিল। 

এখনও বুঝিতে পার নাই-আমমি আদর্শদ্রন্ট হয়োছ কি না। আম আত্মপ্রতারণা 
কাঁরয়া নিজেকে বুঝাইতে চাহ না যে 01৮11 9671০০-এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল 
এঁ জিনিষটাকে ঘৃণা কারতাম__এখনও বোধ হয় করি_এ অবস্থায় 0411 597৬1০৪- এর 
জন্য চেম্টা করা আমার দুর্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবতর্শ মঙ্গলের সূচক তাহা 
ঠিক বুঝিতে পারিতোছ না। আমার একমান প্রার্থনা যে আমার হিতৈষারা আমার সম্বন্ধে 
কোনও 15950 01017050]) না 0 করেন। 

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পেশছালে তার অর্থ ঠিক বাঁঝতে পারা যায় না। 
আমার সম্বন্ধেও কি তাহা হইতে পারে না ? হীত-_ 

সুভাষ 


&৯ কৌমন্রজ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ 
হেমল্ত, 

তোমার পন্র পেয়ে সুখাঁ হইলাম । দেশের প্রায় সব কাগজ এবং প্রধান মাসিকপত্র 
এখানে আলে । তবে পাঁড়বার সময় নাই_বন্ধুদের মূখে দেশের সব খবর শুনতে পাই। 

প্রফূল্লের কথা শুনে সুখী হইলাম। 'সূহৃৎ 70010119001) পেয়েছে- এটা শক 
পাকা খবর ? 

ঞ ০ ঞঃ 


তোমার বিস্তৃত পন্র মনের মধ্যে আছে-কতকটা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার ইচ্ছা 
ছিল কতকটা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মর্ত কাঁরতে। সময়াভাবে আর আপাততঃ হয়ে উঠবে না। 

তুমি কত কাজ এক সঞ্চে ঘাড়ে নেবে ? দোকান, শিক্ষকতা, অধ্যয়ন, নৈশাবদ্যালয়-_ 
জারও কত কি। পাঁরণাম কি? অল্প সময়ের মধ্যে শরীর নন্ট করে অকর্মণ্য হওয়া । 
আমাদের দেশের জলবায়ুর এমন দোষ যে 20006579001) এবং 210017095189777- এর মধ্যে 
সামঞ্জস্য কারতে পারি না। যেখানে 700051857॥ আছে সেখানে 12000618009 নাই আর 
যেখাতন ,০৭৪৪০০) আছে সেখানে 970551997) নাই- এবং প্রাণ নই । তুমি নিজেকে 


১০৯ 


হাজারই 8০0০৪] মনে কর-এ বিষয়ে 01900009] হওয়ার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত 
কারতে পার নাই। 
এখন কেমন আছ ? আম ভালই আছি। দত্তগুপ্তকে এখনও পন্ন দই নাই- বোধ 


হয় আসছে মেলে দিব। হীঁতি-_ 
সুভাষ 


৬০ 
চাত ড11]107) ও] 


(02001077056 
ইরা মার্চ, ১৯২০ 


হেমন্ত, 

কয়েকাদন হইল তোমার পন্র পাই নাই বা তোমাকে পন্ন দিই নাই। যখন সময় কম 
থাকে তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহাঁদগকে দুই লাইনে লেখা যাইতে পারে। 

সোঁদিন “ভারতীয় মজলিসের” বাংসারক ভোজ হইয়া গেল। 17 17072010027) 
আমাদের আতাঁথ (00650 হয়ে এসোছিলেন। ওখানকার দেশী বন্ধুরাও কেহ কেহ 
এসোছলেন। মিসেস রায় গত রাববারের মজলিসের সভায় 7181)5 ০0£ 016 1780191) 
10100)67 সম্বন্ধে বন্তৃতা 'দিয়েছিলেন। বাস্তাঁবক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ সমাজের 
শিক্ষাদানীরপে আসন গ্রহণ কারবেন? না জাগিলে ভারত মাঁহলা, ভারত কভু জাগ্গিবে 
না। যোদন 1475. 98:০]105 [9104 এখানে বন্তৃতা 'দয়োছলেন সৌদন আনন্দে বক 
দশহাত ফুলে উঠেছিল সোঁদন দেখিলাম, ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষাদীক্ষা, গুণ, 
চাঁন আছে যে পাশ্চান্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মপাঁরচয় দিতে পারেন। তারপর লম্ডনে 
ডান্তার মৃগেন মিন্রের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলম ডান্তার মিত্র 270057865 1 
[0০011003 শকল্তু মিসেস মিল্ল 9%0520015৮ আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠল। তারপর 
ধঁপারীশদার মা" মিসেস ধরের সঙ্গে আলাপ হয়_তানও ৩৮৫5. এসব দেখে 
মনে হয় যে, যে দেশে রমণশর আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নাত না হয়ে পারে না। 
এদেশে যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন- আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভশর স্বদেশ- 
প্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহৃদয় বড় কোমল ও গভীর। 

যাক্‌, বাজে বকৃছি। গিরীঁশদার সঙ্গে দেখা হয় ? তান কোথায় ও কেমন আছেন ? 
দেখা হইলে পত্র দিতে বাঁলও। দোকানের অন্যান্য খবর কি? জগদীশবাবু চা, ই. ৪. 
হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে 19900 19809£-রা বলোছলেন_ “75 ০0৮0 71010) 
021) 10167865 4১10116501710725580155 05587%95 3৮, [707077010 বাস্তাঁবক ভারতের 
বন্ধু । তিনি তাঁর 1200 01 ৪800190০7-ঞ ফারিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। 7695588০ 
পাচ্ছেন না। 

৬ সা সঃ 

কোনদিকে ভেসে যাচ্ছ জানি না। কোন তারে গিয়ে উঠব তাও জান না। তবে 
বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশপর্বাদ না হারাইলে পথভ্রম্ট হইব না। 

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত, যাক, ওখানকার 
খবর 'লাখও। 


৬১ 
(81701017066 


১০ই মার্ট (১৯২০) 


হেমন্ত, 

তোমার বিস্তৃত পনর পেয়োছি। কয়েকবার না পড়ে এর উত্তর দিতে পাঁরিব না। সেই 
জন্য এই মেলে এর উত্তর দিলাম না-শধন কাজের কথা লিখিলাম। 

১। খরচের কথা 

প্রথম চোটে কাপড়-জ্ামা এবং ভজিনিষপরের জন্য যে খরচ হবে সেটা বাদ দিলে আমার 
বোধ হয় &5০/- তে চাঁলতে পারে। তুমি বোধ হয় 0£010977/ 55092 হইয়া ভার্ত 
হইবে না-সসতরাং 190075 £59ওটা বাদ যাবে। 010)85 5৮5062-এর পক্ষে চালান 
বড় শ্র-কিন্তু আমার বোধ হয় 235591) 5£59501- এর কোন কষ্ট হইবে না। এখানে 


৯৯9 


বৎসরে তিনটা ৈহোঃ 
অনেক ভাবিয়া মনে হইতেছে যে বলা বড় শস্ত &250/- তে চাঁলবে কি না। এখানে 
139810177£ 10012) ইত্যাঁদর জন্য চার সপ্তাহে (একমাস বালতে পার) ১৫ থেকে 
১৬ পাউশ্ডের কমে হওয়া অসম্ভব। কোনও কোনও কলেজে অনেক বেশ খরচ খড়ে। 
তারপর 000৮91510 £595 এবং বই কেনা, তোমার একটা স্াবধা হইবে যে. 0:080959 
5010970৮ এর অপেক্ষা 19085 £593 কম পাঁড়বে। এখানে সব ত10197510 9081865৮- 
ঢঃ7- এর শেষে 01] রূপে আসে। বৎসরে তিনটা 662, 16017109100 স্টা বেশ 
মোটা রকম আসে এবং কোন কোন কলেজের 11 বেশী রকম মোটা । 19:2- এর মধ্যে 
তোমার মাসিক ২১ পাউন্ডে চলা অসম্ভব। তবে একটা ভরসা যে (9)-এ মানত ছয় মাস 
যায়। বাকী ছয় মাসে খাওয়া-পরা ছাড়া অন্য কোন খরচ নাই। সুতরাং এঁ সময়ে মাসে 
১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অতএব বংসরের শেষে হয়ত & 850/- তে 
কুলাইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছ বলা সম্ভব নয়। আমার নিজের বেধ 
হয় যে তোমার আরও কিছ টাকার সংস্থান করা উচিত-_যাহাতে দরকারের সময়ে কাজে 
লাগিতে পারে। হয়ত হেমবাব্‌ দেত্তগ্প্ত) তোমাকে কিছ ধার দিতে রাজী হইবেন। এ 
টাকাটা 8%80 061)951-এ তোমার নামে থাঁকবে। যাঁদ দরকার না হয়, উনি 101975 
রর প পাইবেন।__ আর যাঁদ খরচ হয় তাহা হইলে তুম পরে উপাজজন করে 
শোধ | 
তুমি বাত্ত থেকে 10104] ০৪৪৮ এর জন্য যাহা পাইবে তাহাতে বোধ হয় সব খরচ 
না। 


২। পড়া সম্বন্ধে 
িলাতে পড়া বিষয়ে তিনটা উপায় আছে-1,0090 19. 1. কিংবা 02010 
0979০ কিংবা 0907011989. ০0%:০70- এর কথা আম বিশেষ জানি না- খোঁজ কাঁরয়া 
জানাইব। (090/011086- এ এখন শুধু 9. 4. 1998199 আছে, সে 199865 তুম 
0101)019 50090 রূপে পরীক্ষা দয়া পাইতে পার কিংবা 76569701) 50901 রূপে 
079513 90011 কাঁরয়া পাইতে পার। তুমি অবশ্য 19568101) 90067) হইবে । এই 
বংসর থেকে একটা নূতন প্রস্তাব হচ্ছে 09117108- এ 17. 1). খোলা । বোধ হয়, 
0০:0১91 17-এর পূর্বে এর সব বন্দোবস্ত হইয়া যইবে। 101, [912190195/2112 
বোধ হয় তোমাকে বলিতে পাঁরবেন_107000, 01970 এবং (590001৭8০- এর মধো 
কোন্‌ স্থান তোমার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। খরচ হিসাবে লন্ডন সব চেয়ে সুবিধা 
তবে 17,075901॥ 0171521510- তৈ অনেক সময় 1. 4. ৮2000109001) থেকে 982100 
করে না এবং 4. 4. 18701080018 দেওয়া একটা হাঞ্গামের বিষয়। সুনীতিবাবুকে 
92777 করেছিল কিন্তু সুশীল দেকে ৪8০7 কাঁরতে চাহে নাই। [.01007- এর 
80009121076 লেখাপড়ার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আমার নিজের মনে হয় 08201071026 
িংবা 9%0:9-এর 1). 1১. র জন্য পড়া সবচেয়ে ভাল এবং আশা কার 0০০০০:- এর 
পূর্বে £1৮ 10. র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। 
যখন ০০৮. 9011012: তখন 72:01 0028]66- র দ্বারা তন জায়গায়ই 
দরখাস্ত কারবে। 0৮00: এবং 091001959-এ আজকাল ৪017)155101) পাওয়া শন্ত তবে 
আশা কার 7956870) 9080970$- এর পক্ষে কোন অস্দীবধা হইবে না। সুনশীতবাবু 
তোমাকে বাঁলতে পাঁরবেন_ লন্ডনে থেকে ও"র কি সাবিধা এবং ক কি অস্বাঁবধা হইয়াছে। 
11101)96117129 16777) যখন 0০10০97- এর গোড়ায় আরম্ভ হচ্ছে তখন বেশশ আগে 
এসে বিশেষ লাভ নাই। এখানে 1809এর পরে 70208 %৪9০8007-- সুতরাং যখন 
01 ভোহা)এ তোমার আসা সম্ভব নয় তখন একেবার 0০01099£ ঢ177- এর জন্য 
আসাই ভাল। আজ এই পর্যন্ত থাক। হাঁত-_ 
সৃভাষ 


৬২ . কোম্রিজ 
২৩।৩। ২০ 


তুমি ষ্টেট জ্কলারাঁসপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হলাম। কোথায় ভার্ত 
হইবে সে সম্বন্ধে যা হউক শখন্ একটা সিম্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখা্ত 
১১১ 


করা উঁচিত। তারপর টাকার সম্বন্ধে। তোমাকে 50100197510 বাদে বাৎসারক £5০/- এর 
বন্দোবস্ত কারিতে হইবে । হয়ত দরকার না হইতে পারে--কিল্তু খুব সম্ভব দরকার হইবে। 
তারপর ০00- এর কথা । শুনলাম ০০৮ 9013012751)17-এ 00195- এর জন্য কিছু 
দেয় না। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ 08885-এ প্রায় ১০০০, টাকা পাঁড়বে--অবশ্য সমস্ত 
জিনিষপনন নিয়ে। 

তোমার প্রোরত এম. এ-র তালিকা যথাসময়ে পেয়োছলাম। 

তোমার দশর্ঘ পন্নে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। 
আমাকে সন্ন্যাসী বললে আম এখনও চটি না। আমি এখন সন্্যাসী নামের অযোগ্য হইতে 
পাঁর__ সমাস বাঁললে আমি এখন গ্্ের ন্যায় গরিব অনদৃতব কারি 

£ আমি কাহাকেও বলি নাই, 1. ০. 9. পাশ করিয়া বাংলা দেশে ধিরিব না। 

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই 'অনুমোদন কাঁর। উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড 
উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং ব্ঝাপড়া হইবে। 
এখন থাক। 

আমি ভালই আছি। তুম কেমন আছ? ইতি_ 


(শ্রীচারুচন্দ্র গাঞ্গুলণকে 'লাঁখত) 
৬৩ কোম্রিজ 
২৩শে মার্চ (১৯২০) 

চার«, 

তোমার প্র পেয়ে এবং পরীক্ষার ফল জেনে সুখাঁ হলাম। তুমি এখন জাবনের 
রিতা রা বটিরির রনির দারা ক 

1 

আমি এ পর্যন্ত বেশী লোকের সঙ্গে মাশবার অবসর পাই নাই-আশা করি 
«আগস্টের পরাক্ষার পর যথেম্ট সময় পাইব। 

নীলমণি, সত্যেন ধর প্রভৃতি ভাল আছে, প্রাণকৃষ পাঁরজা এখানে বেশ ভাল 
[2569101) করছে _-0016970/ সম্বন্ধে। 

তোমার ফি বিদেশে আসবার কোন আশা নাই ? 

ভারতবর্ষের সব খবরই আমরা এখানে পাই- এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনাও 
যথেম্ট হয়। যে নিজের দেশের কথা কখনও ভাবে নাই- সেও এখানে এসে না ভেবে 
পারে না। 

আমার একটা নালিশ আছে। তুমি সামার সব পত্রের উত্তর দাও নাই আর আমার 
পত্র না পেলেও কি তোমার পল্ন দেওয়া উচিত নয় ? 

তোমাকে একটা কাজ কাঁরতে হইবে। 10. /জও-. এর 75501801098) লম্বন্ধে 
101. 7. 06709 যে-সব 79001010150 লিখেছেন আমার সেগুলি চাই। তাছাড়া তোমার 
11. 4.- র 25501)0108-র ০০ চাই। আমার এখন বই পাঁড়বার সময় নাই।-_সুতরাং 
নোটের উপর নির্ভর করতে হইবে। 

পু কার্য-প্রণালশ দেখে আমার মনে হচ্ছে যে 
আমাদের দেশে দুইটি জিনিস খুব বেশী রকম ভাবে চাই-€১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার-(২) [.01900 1$10/671501, 

স্বামী 'ববেকানন্দ, বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচি, মেথরের দ্বারাই 
হইবে। কথাগ্যাল বড় ঠিক। পাশ্চাত্তয জগং দেখাইয়াছে __-4০৬/৪: ০1 076 76০919 
ক কাঁরতে পারে। তার উজ্জবলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে 71175 279 500191191 121010110 11 
11) ৮/০0110 অর্থাৎ 7005519 | ভারতের উন্নাত যাঁদ কোনাঁদন হয়__সেটা আসবে এঁ 
+505/67 01 012 ৮5০01১15”- এর ভিতর দিয়া । 

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে এ ৮0৬7 01 036 
৮০০১1৪- এর জাগরণ হইয়াছে । 

স্বামী 'বিবেকানন্দ “বর্তমান ভারতে” বাঁলয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-_এই 
?তন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে -020161195 
990 [1801890191155, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। [১000৫ 7৪70 হচ্ছে ভারতের 


৯৬৯২ 


শুদ্ধ বা অস্পৃশ্য জাত। এরা এতাঁদন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শান্ত এবং 
তাদের ভাগের আরা ভারতের ডি রা [৬1955 
[01709002) 2100. 120007 00159101590018. 

আজ এই পর্যন্ত থাক, সময় নাই। বইগুলি অবশ্য অবশ্য পাঠাইও, ভালই আছ! 
আশা কার তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি-_ 


€তোমাদের 


(পরবতাঁ 'তনখানি পন্র শরৎচন্দ্র বস্‌কে লিখিত) 
৬৪ 
[,9151)-070-5998 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আঁভনন্দন বয়ে আনা টোলগ্রামটি পেয়ে আম অতন্ত আনান্দত হয়োছি। আই, 
সি, এস, পরাক্ষায় পাশ করে আমি যথার্থই কিছু লাভ করলাম কনা জাননে, তবে 
এই সংবাদ এত লোককে খুশধ করেছে বিশেষত এই দুঃসময়ে বাবা-মাকে আনন্দ দিয়েছে 
ভেবে প্রীত হয়োছি। 

মিঃ বেটসের পারবারের পেয়িং গেস্ট হয়ে আমি এখানে আছি । মিঃ বেটস সর্বোৎকৃষ্ট 
ইংরেজ চরিত্রের উদাহরণ। ভদ্রলোক শিক্ষিত, দৃম্টিভঙ্গী উদার এবং মানাঁসকতা 
স্বদেশিকতার কুসংস্কার মুস্ত। সাধারণ একজন ইংরেজের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন মিল 
নেই- তাঁরা গার্বতি, উগ্র, এবং আত্মাঁভমানী, এবং তাঁদের কাছে যা ছুই অ-ইংরেজ তা-ই 
খারাপ। রাশিয়া, পোল্যান্ড, িথুয়ানিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশেও মিঃ বেট্‌সের 
বন্ধু-বান্ধব আছেন। রুশ, আইীরশ ও ভারতীয় সাহত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ আছে, এবং 
রমেশ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের লেখার তিনি একজন ভভ্ত। 

আ'ম তাঁকে এমন একটা কিছু উপহার দেওয়ার কথা চিন্তা করাছ, যা হবে ভারতনয় 
শিল্প ও সংস্কৃতির একট প্রতীক। আমার মনে হয় যে তাজমহলের একটা ক্ষুদ্র নকশা 
তাঁকে দিতে পারলে ভাল হয়। 'নঃসন্দেহে তাজমহল আমাদের শিল্পকলার উৎকৃষ্ট 'নদর্শন- 
গুলির একাঁট; এবং এই ধরণের একাঁট উপহার 'তাঁন সানন্দে) গ্রহণ করবেন বলে আমার 
বিশ্বাস। কিন্তু এই ধরণের একটি সূক্ষম জানস পাঠানোর অস্মবিধে হল, এটিকে এমন 
ভাবে মোড়কে মুড়ে দিতে হবে যাতে কোনরকম ক্ষাতর আশংকা না থাকে । তাজমহলের 
ক্ষুদ্র নকশা কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না পাওয়া গেলে আপাঁন কি জয়পুর 
আর্ট স্কুলে একটির অর্ডার দিতে পারেন? এর মূল্ট সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, 
বড়দাদা বললেন যে কুঁড়-তারশ টাকার বেশশী নয়। দাম যাঁদ খুব বেশী না হয়; অর্থাং 
চল্লিশ টাকার মধ্যে হয়, তাহলে কি আপনি মিঃ বেট্সকে পাঠানোর জন্য একটির অর্ডার 
দিতে পারেন ? সব চেয়ে ভাল হবে যাঁদ আমার কাছে পাঠানোর পারিবর্তে জাঁনসাঁট সরাসাঁর 
মঃ বেটসের কাছে পাঠানো হয়। রাস্তায় কোন ক্ষাতি হবে না, এই গ্যারান্টি যাঁদ দোকানদার 
না দিতে পারেন, তাহলে এইরকম একাঁট জানিস পাঠানো যান্তযুস্ত হবে না। 

আমাদের কাছে যে মার্কশিট পাঠানো হয়েছে তার একটি কাপ আমি বাবাকে 
পাঠিয়েছি। কাজ হয়ে গেলে, আপনাকে সৌঁট পাঠিয়ে দিতে িলখোছি। 

২৪ তাঁরখে আম লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি। ৭ই অক্টোবর নাগাদ আমি কেম্্িজে ফিরে 
যাব। আমার বতমান পাঁরকজ্পনা হল আগামী মে অথবা জুন মাসে মর্যাল সায়েন্স প্রাইপোস 
পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া । আই, সি, এসের শেষ পরাণক্ষায়, হিল্দুস্থানী পাঠের জন্যও 
আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই পরণক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 

এই গতাম্‌লক পরাক্ষায় চতুর্থ স্থান আঁধকার করার জন্য আমি প্রচ্র 
আভনন্দন পাঁচ্ছ। "কিন্তু আম একথা বলতে পাঁর না যে আই, সি, এস চাকরণতে প্রবেশ 
করার কথা ভেবে আম পুলাঁকত। আমাকে যাঁদ আই, সি, এসের চাকরশীতে যোগদান 
করতেই হয়, হয় তাহলে বতখানি আনঙ্ছাসহকারে। এই পর কষা 'জনয পড়া লু করে: 
ছিলেম, ততখানি অনিচ্ছাসর্তেও করব। চাকরণ জশবনে একটি মোটা টাকা এবং পরব 
জীবনে একটা ভাল পেন্সন আমি নিশ্চয়ই পাব। ক্লীতদাসত্বের বশ্যতা স্বাঁকার করে থাকলে 
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আম সম্ভবত একজন কমিশনারও হতে পাঁর। গোলামীর মনোভাবের সঙ্গে অন্যান্য গুণ 
যূস্ত হলে, একজনের পক্ষে কোন প্রাদৌশক সরকারের মৃখ্য-সচিব পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। 
কিন্তু এতৎসত্তেও চাকরই 'কি আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ কথাঃ 'সাঁভল সার্ভস 
একজনের জীবনে যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য এনে গদতে পরে, কিন্তু এই প্রাপ্ত ক সন্তার 'বাঁনময়ে 
নয়? একজনের জীবনের উচ্চতম আদর্শ, এবং আই, সি, এস চাকরা গ্রহণ করলে একজনকে 
যে সব সর্তাবলশর অধীনতা স্বীকার করতে হয়,_এই দুটিকে সঙ্গাঁতপূর্ণ বলে মনে করা 
আমার মতে ভন্ডামি। ৃ 

সাধারণ মানুষের চোখে যা সুসম্ভাবনাময় ভবিষ্যত, তার প্রবেশপথে দাঁড়য়ে থেকে 
আমার মানাঁসক অবস্থা আপাঁন সহজেই অনুমান করতে পারবেন। এই' ধরণের চাকরী 
গ্রহণ করার স্বপক্ষে অনেক কিছ বলা যেতে পারে । আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যা সবচেয়ে 
গুরত্বপূর্ণ সমস্যা অর্থাৎ অন্ন সংস্থানের সমস্যা-এই চাকরণ করলে চিরাঁদনের জন্য তার 
সমাধান হয়ে যাবে। জাঁবনে সফল বা বিফল হওয়ার কোন ঝাঁক বা আঁনশ্চয়তার সম্মুখীন 
তাকে হতে হবে না। আমার মতন মানাসকতার একজন মানুষ, যে অদ্ভুত বলা চলে এমন 
আদর্শে প্রাতপালিত-_তার কাছে সামান্যতম প্রাতরোধের জীবন সর্বোস্তম নয়। সংগ্রামহশীন, 
ঝণীকহশন জীবন তার অর্ধেক মাধূর্য হারায়। অন্তরে যার জাগ্গাতিক স্বাচ্ছন্যভোগের আশা 
নেই, জীবনের আনশ্চয়তা তার কাছে কোন আতঙ্ক নয়। 'সাঁভল সাঁভসের শৃঙ্খলে বদ্ধ 
থেকে একজনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ও পাঁরপূর্ণভাবে দেশের সেবা করা সম্ভব নয়। 
সংক্ষেপে, জাতীয় এবং আধ্যাত্মক বাসনার সঙ্গে 'সাভল সাভসের শর্তাবলীর অধীনতা 
স্বীকার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 

আমার ইচ্ছে যখন আমার নিজস্ব নয়, তখন এইভাবে কথা বলা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় 
আম জাঁন। আম নিশ্চিত যে সাভল সার্ভস সম্পর্কে আপনার কোন মোহ নেই। কিন্তু 
সাভল সাঁভসে যোগদানে আমার অনিচ্ছার বাবা 'নাশ্চিতভাবে বরোধিতা করবেন। যত 
তাড়াতাঁড় সম্ভব, জীবনে আমাকে প্রাতীম্ঠত দেখতে তানি আগ্রহশী। তাছাড়া অন্য কোন 
ভাবে .ভাবষ্যত কর্মজীবনের প্রস্তুতি যার্দ আমাকে চালাতে হয়, তাহলে আপনার কাঁধে 
আগে থেকেই যে আর্ক বোঝা রয়েছে, তা অনেকাংশে বাড়বে এবং সেই বোঝার অর্থ 
আপনার কাছে কি, সেকথা বুঝতে পারব না, আমি এমন হৃদয়হীন নই। সুতরাং মানাঁসক 
ও আর্ক কারণের জন্য আমার ইচ্ছেকে আম মোটেই নিজস্ব বলতে পার না। কিন্তু 
বিন্দুমাত্র সংশয় না রেখে আমি একথা বলতে পাঁর যে আমার যদ বাছাই করার উপায় 
থাকত--তাহলে ভারতাঁয় সাভল সাভসে যোগদানে আমি হতাম সর্বশেষ ব্যন্তি। 

[সাঁভল সাঁভস বর্জন না করে, একজনের উচিত এতে প্রবেশ করা এবং এই চাকরীর 
অশুভ 'জানগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা_যরদ আপাঁন একথা বলেন হয়ত তা খুব ভ্রান্ত 
হবে না। কিন্তু, যাঁদ আমি তা-ই করি তাহ্ুল যে কোনদিন আমার অবস্থা এমন অসহ্য 
হয়ে উঠতে পারে যে পদত্য'গ করা ছাড়া আর উপায় নেই। আজ থেকে পাঁচ কিংবা দশ 
বছর পরে যাঁদ এই সঙ্কট দেখা দেয়, তাহলে জীবনে নতুন কোন রাস্তা করে নেওয়ার মতন 
সন্তোষজনক অবস্থায় আম আর থাকব না। অন্যাদকে আজ, অন্য জীবন বেছে নেওয়ার 
মতন পর্যাপ্ত সময় আমার আছে। 

দোষদশা কেউ হয়ত বলতে পারেন যে. চাকরীর গদীতে নিরাপদ হওয়ামাত্র আমার 
সমস্ত “তেজ' নিমেষে উবে যাবে। কিন্তু এই ধরণের নিস্তেজকারণ প্রভাবের কাছে বশ্যতা 
স্বীকার করব না, যে বিষয়ে আমি দ়প্রাতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করব না। অতএব কোন বিশেষ 
কর্মপন্থা যাঁদ সর্বাপেক্ষা খাঁটি বলে আম মনে কার, তবে সে পথ অবলম্বন করায় জাগাঁতক 
দুরদর্শিতার সম্ভাবনা আমাকে াবলম্বিত করে দেবে না। 

আমার গঠন যেরকম, তাতে আমার গভশর সন্দেহ আছে যে সিভিল সার্ভসের পক্ষে 
আমি উপয্স্ত লোক ক না। আমার কল্তু মনে হয় যে ষংসামান্য ক্ষমতার আঁম আঁধকারাঁ, 
তা আমার নিজের এবং দেশের ভালোর জন্য অন্যাঁদকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বাঁবহার করা 


যেত। | 

এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে আমি আগ্রহশী। এই বিষয়ে আমি বাবাকে 'কিহু 
িখান-_জানি না সাঁতাই কেন। তাঁর মতামতটাও আমি জানতে উৎসৃক। 

ঘাঁদ আপনাকে আবার 'বিরস্ত করতে আসে তবে আপ্পান তাদের সোজা িটটান দিতে 
বলবেন। | 
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আমি এখানে ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? বাবা-মা এখন কোথায় ? 
আপনার স্নেহের 
স*ভাষ 


৬৫ ২৬শে জানুয়ারী 
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..আপনি বলতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পাঁরহার না করে এর ভিতরে 
প্রবেশ করে, এর সঙ্জো সংগ্রাম করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করতে হবে একাকী 
কতৃপক্ষের হুমাক ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী সহ্য করে, উন্নাতির পথ বন্ধ করে। চাকরার 
মধ্যে থেকে এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাইরে থেকে যা করা যায়, তার 
তুলনায় যংসামান্য। শ্রীযুন্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সাঁভসের আওতায় অনেক কাজ করে- 
ছিলেন, তব আমার মনে হয় আমলাতল্ত্ের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে অনেক 
বেশী মঙ্গলজনক হত । তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশ্নাট নীতগত। নীতি অনুসারেই 
আমি এই শাসনযন্দের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করতে পাঁর না। গোঁড়ামিতে স্বার্থান্ধ 
শান্ততৈে হৃদয়হীনতায় সরকারী মার-প্যাঁচের জাঁটলতায় এই শাসনযন্ত্র বিকল। এর 
প্রয়োজনের দিন বিগত। 

আ'ম এখন এই দুইপথের সংযোগস্থলে উপস্থিত এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করবার 
কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই জঘন্য চাকরণীর মায়া ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে দেশের 
জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় উ৯০৪৮৪৬১৬, 
সা্ভসে প্রবেশ করতে হবে...আমি জান আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে অনেকেই তুমুল সোরগোল তুলবে ।...কিন্তু তাঁদের মতামতে, নিসা 
বা প্রশংসায় আমার কিছুই' যায় আসে না। কিন্তু আপনার আদর্শবারদ' আমার আস্থা 
আছে তই আপনার কাছে আবেদন করাছ। পাঁচ বছর আগে এই সময়ে আমার পক্ষে 
[বিপর্যয়কারী একটি ঘটনায় আপনার নোৌতিক সমর্থন পেয়োছিলাম। এক বছরের জন্য সেই 
সময় আমার ভাঁবষ্যং অন্ধকার বোধ হয়োৌছল। তবু আম তার সমস্ত পাঁরণাম ভয়ে, 
মাথা পেতে নিয়েছিলাম। কখনও নিজের কাছে আঁভযোগ কারান এবং সে ত্যাগ স্বীকার 
মোদি বলে আজও গর্ব অনুভব করি। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে মনে 
বল পাচ্ছি। 

আমার এই 'বি*বাস আরও দড় হচ্ছে যে ভাবষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও 
আহবানকে আম দৃঢ়তা সাহস এবং ধৈর্যের সথ্গে গ্রহণ করব। পার্ট বছর আগে আপাঁন 
স্বেচ্ছায় এবং মহংভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, আজও তার ব্যতিক্রম 
হবে না, এমন আশা কি সাত্যিই দূরাশা 7... 

এবার বাবাকে তাঁর সম্মাতি ভিক্ষা করে আলাদা ভাবে লিখলাম। আশা কার আপানি 
যাঁদ আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে বাবাকেও তাতে সম্মত করবার চেষ্টা চালাবেন। 
আমার 'স্থর গব*বাস. এ 'বষয়ে আপনাব মতের বশেষ গুরুত্ব আছে। 


(ইংরাজী থেকে অনাঁদত) 


৬৬ 
কোম্জ 
১৬. ২. ২১ 
ণশলঙে তোলা ছবিগুির কয়েকাঁটর কাঁপ পাওয়ার আশায় আঁছি। মনে হয় তারা 
এখন পেশছনোর পথে । 
সরোজবাব্‌ কি তাঁর নিজের একটি ফাম করেছেন? আমাকে তিনি যে ছিঠি লিখেছেন, 
তা থেকে একথাই মনে হয়। 
আপনার ২০শে জানুয়ারশর চাঠি আমি গত শাঁনবার পেয়েছি। ছেলেমেয়েরা কেমন 
আহে জেনে আনান্দত হয়োছি। আমি শুনলাম, অশোকের নাকি সম্প্রাত উন্বীতি ুয়েছে। 
বোলপ্র ই্ফুল ল্যে আম যা জান তা থেকে মনে হর যে বমলকে সেখানে পাঠানোর 


ক ৩১৫ 


সিদ্ধান্ত খুব সাঠক। আশা করি বড়াদাঁদ এ প্রস্তাবে সম্মাত দেবেন। 

আপান হয়ত ইতিমধ্যেই অ'মার সেই বস্ফোরক' চিঠিটি পেয়েছেন। সেই চিঠিতে 
আমার পরিকল্পনার যে ছক একছি, পরবতর* চিন্তা তাকে আরও দূঢ় করেছে। সামাঁজক 
1বরোধিতা বলা যায় এর একমাত্র অসুবিধা । পার্থব কোন মানুষ আমার এই দুঃসহসিক 
উদ্যমের অনুমোদন করবে না। সাধরণ মানুষের সেই আদর্শবোধের অভাব, একমান্র 
যে আদর্শ, সাধারণ জীবন থেকে স্বতন্ত্র অন্য কিছু ভাবতে শেখায়। আমি নিশ্চিত 
যে আপাঁন আমাকে সমর্থন করবেন। যাঁদ চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সব কিছু বজন 
করে, জীবনের সব রকম আনশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে 
আমার মতন একজন যুবক, জাগাঁতক কোন দ:শ্চিল্তা যাকে 'বিড়াম্বত করে না, তার পক্ষে 
এ কাজ আরও বেশশ করে করা সম্ভব। এই চাকরী বন করলে অন্নসংস্থান করার মতন 
চাকরীর আমার অভাব হবে না। শিক্ষকতা, সমাজসেবা, সমবায় খণদান, সাংবাদিকতা, 
পল্লশীসংগঠন- হাজারো উৎসাহী যুবককে ব্যস্ত রাখার জন্য এমন আরও কত কাজ আছে। 
ব্যন্তগতভাবে, এই মৃহূর্তে আমি শিক্ষকতা এবং সাংবাদকতা করতে আগ্রহশী। জাতীয় 
কলেজে এবং নতুন কাগজ “স্বরাজে, আমার কাজকর্মের প্রচুর সুবিধে আছে। 

হয় জাতীয় কলেজের একজন অধ্যাপক হিসাবে, কিংবা যে কোন জাতীয়তাবাদ 
পান্রকার সম্পাদকমণ্ডলশীর সভ্য হয়ে, কিংবা দুভাবেই আম জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
যথেন্ট অর্থ আয় করতে পারব বলে আশা কাঁর। আমার চাঁহদা অত্যজ্প এবং অল্পেতেই 
আম সন্তুম্ট। 

কয়েক মাস আগে আম যখন বর্তমানে এই চাকর গ্রহণ করার কথা চিন্তা করাছলাম, 
আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে, মোটামৃঁটি সমপাঁরমাণ টাকা সণয় 
করে তারপর চাকর থেকে পদত্যাগ করে জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান করা । সেই টাকা 
আমি গোপালি কিংবা সতীর কিংবা বড় দাদির কোন ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য সাঁরয়ে 
রাখতে চেয়েছিলাম । আম অনুভব করেছিলাম (এবং এখনও কারি) যে পাঁরবারের পাঁর- 
জনের প্রাতি আমার একটা কর্তব্য আছে-ীবশেষত আম 'াজে যখন 'বাদেশে অধ্যয়নের 
সুযোগ ভোগ করোছ। কিন্তু সন্দেহ হয়, আমার কাঁধের উপর যে নোৌতক কর্তব্য আছে, 
তা পালনের পক্ষে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কি না। আম আরও চিন্তা করে দেখোছি যে 
যাঁদ আমি এই চাকরণতে 1টি*কে থেকে কেবলমাত্র অর্থ সণয় কার, তাহলে আম যতটা ভাল 
করতে পারব, এই চাকরী থেকে পদত্যাগ করলে তার চাইতে অনেক' বেশী ভাল করতে পারব। 
চাকরী থেকে পদত্যাগ করে' না চাকরীতে যোগদান করে-কিভাবে আম আমার নৌতিক 
দাঁয়ত্ব ভালভাবে পালন করতে পার, সে বিষয়ে আপান সিদ্ধান্ত দিন। ব্যান্তগতভাবে, এ 
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এই চাকরীতে যোগ না দিলে আম অনেক বেশী কিছু 
করতে পারব। আত্মত্যাগ দিয়ে জীবন আরম্ভ, সরল জাবন, উণ্চু চিন্তা, দেশের কাজে 
সর্বান্তঃকরণে আত্মীনয়োগ- আমার কল্পনা ও অনুরাগের কাছে এগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় । 
তদুপাঁর, একাঁট 'িদেশশ আমলাতল্লের অধীনতা স্বীকার করার নীতিরই আম ঘোরতর 
বিরোধী। অরাবন্দ ঘোষের কর্মপন্থা আমার কাছে বেশী মহৎ, বেশী অনন্প্রেরণাদায়ক, 
বেশ উন্নত, আধকতর স্বার্থত্যাগণ, যাঁদও তা রমেশ দত্তের কর্মপথের চেয়ে বেশী কল্টাকত। 

ও সেবার শপথ নেওয়ার অনুমতি চেয়ে আমি বাবা-মাকে 'লিখোছ। যল্নণাভোগ 

এই পথের আঁন্তম পাঁরণাত, একথা ভেবে তাঁরা হয়ত ভয় পেতে পারেন। ব্যান্তগতভাবে 
আম যল্মণাভোগে ভীত নই-সার্ত কথা বলতে ক, এর থেকে 'নজেকে বাঁচয়ে রাখার 
চাইতে তাকে সাদরে বরণ করাই আমার আঁভিপ্রায়। 

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন ? 

কোন সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আম বিষয়টিকে গোপন রাখব। 


আপনার স্নেহের 
সণভাষ 


পৃঃ পদত্যাগ করলে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আম বাঁড় ফিরব । জুন মাসের গোড়ার 
দকে পরশক্ষা হবে, আর এক পক্ষ কালের মধ্যেই তার ফল বোৌরয়ে যাবে । সৃতরাং বড়দাদার 
সান লাগি জর কিরে পারি) রাহা গরটের জা টীকা জনয জনগা ই সারের হে 


১৯% 


ইন্ডিয়া আঁফসকে ফেরৎ ধদতে হবে। মার্চ মাসের শেষাশোঁষ এই ভাতার 'দ্বিতশয় কিস্তি 
(৫০ পাউণ্ড) এবং জুন মাসের শেষে তৃতীয় 'কাঁস্ত পাব। 


81181111111 স.চ.ব। 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে 'লাখত 


[188 [079101) 9090190 
97701071069 


১৬ই ফেব্রুয়ারী । (১৯২১) 
প্রণাম পুরঃসর নিবেদন, 


আপাঁন আমাকে বোধ হয় চিনেন না-_কিন্তু আমার পাঁরচয় দিলে বোধ হয় চানিতে 
পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পন্ন লিখিতেছি--কিন্তু 
কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের 5:79) আগে প্রমাণ কারতে হইবে। 
সেই জন্য প্রথমে নিজের পাঁরচয় দিতোঁছ। 

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালাতি করেন এবং কয়েক বংসর পূর্বে 
সেখানকার গভর্ণমেল্ট লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু 
হাইকোর্টের 198171567। আপাঁন আমার পিতাকে 'চানলেও চিনিতে পারেন এবং আমার 
দাদাকে 


৬৭ 


নশ্চয়ই চেনেন। 

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কাঁলকাতায় প্রোসডেল্সী কলেজে পাঁড়তাম। ১৯১৬ সালের 
গোলমালের সময়ে আম শ্বাবদ্যালয় থেকে 9%199115 হই । দুই বংসর নম্ট হইবার পর 
আম কলেজে পাঁড়বার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি ব-এ পাশ কার এবং 
11070875-এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই। 

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগম্ট মাসে 
আমি 0:৬1] 967৮108 পরাক্ষা পাশ কার এবং চতুর্থ স্থান আধকার কার। এই বংসর 
জুন মাসে আম 1১101981 90167১06 121705 পরীক্ষা দব। সেই মাসে আম এখানকার 
7. 4. 108£152 পাইব। 

এখন কাজের কথা বলি। সরকার" চাকুরী কারবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি 
বাড়তে 'িখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাঁড়য়া দিতে চাই। আম 
এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি 
চাকুরী ছাঁড়বার পর ক 11015 কাজ কারতে চাই। আম অবশ্য জান যে, চাকুরী 
ছাঁড়য়া আম যাঁদ কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতপর্ণ হই তহা হইলে কারবার আমার 
অনেক আছে-_যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, 
গ্রাম্য সাঁমাত স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বস্তার ইত্যাদি। কিন্তু আম যাঁদ এখন 
বাঁড়তে দেখাইতে পার আঁম ক (0£1919 কাজ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁর-_ তাহা হইলে বোধ 
হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমাত সহজে পাইব। আম যাঁদ তাঁহাদের অনুমাত লইয়া 
চাকুরী ছাড়তে পার তাহা হইলে বিনা অনুমাতিতে কোন কাজ কারবার আবশ্যকতা নাই। 

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনিন সব চেয়ে ভাল জানেন। শহনিলাম আপনারা কাঁলকাতায় 
এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রাতষ্ঠা কায়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় “ক্বর ” পান্নিকা 
বাহির কাঁরতে চান। আমি আরও শনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সামাত 
প্রভৃতিও পি 

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্জে কি কাজ দিতে 
পারেন। আমার 'বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নাই-_কিল্তু আমার 'বিশবাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ 
আমার আছে। আম আববাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি চ019501)5টা একটু পড়োছি 
কারণ কাঁলকাতার় আমার এ বিষয়ে চ070075 ছিল এবং এখানেও আমি এ বিষয়ে 10105 
পঁড়িতেছি। (01511 9675106 পরীক্ষার কৃপায় সর্বাঞ্গশণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে যেমন 
০0170101105, 720110091 90191706, চা) 8700. 10111019621) 111560, [01121751) 19৬, 
98185101 059091015 ইতাদি। 

আমি বিশ্বাস কার যে, আম যাঁদ নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি 
এখানকার ২/১ জন বাঙ্গাল বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারব। কিন্তু আম নিজে 
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যতক্ষণ এই কাজে না নাঁমতোছি, ততক্র্ণ ফাহাফেও টানিতে পারিতেছি না। 

এখন আমাদের দেশে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কাজ আরম্ভ কারবার স্াবধা আছে তাহা। 
এখান থেকে বুঝতে পারতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফারলে আম 
কলেজে অধ্যাপনা এবং পান্রকায় লেখা-এই দুই কাজে হাত 'দতে পাঁরব। আমার ইচ্ছা 
--01681-0540 41275  লইয়। চাকুরী ছাঁড়তে। তাহা কাঁরতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর 
আমাকে চিন্তায় সময় বায় কাঁরতে হইবে না এবং আম চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমক্ষেত্রে 
ন।মতে পারব। বিটা 

আপানি আজ বাগ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্জ্রে প্রধান পা তাই আপনার নিকট 
এই পন্ন 'লাথখতোছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুঁলয়াছেন তার তরঙ্গ 
[চাঠ ও খবরকাগজের ভিতর দয়া এখানে আঁসয়া পণহুছিয়াছে। এখানেও তাই মংতৃভীমর 
আহ্বান শুনা গিয়াছে। %0: থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত তার লেখাপড়া আপাততঃ 
স্থগিত রাঁখয়া দেশে 'ফাঁরয়া যাইতেছে সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ কারবার জন্য। 
09:01১1089- এ এ-পর্য্তি কাজ কিছ হয় নাই যাঁদও “অসহযোিতা” সম্বন্ধে আলোচনা 
খুব বেশী রকম চলিতেছে । আমার বিশ্বাস, যদ কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে 
সেই পথ অনুসরণ কারবার লোক এখানে আছে। 

আপাঁন বাওগলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান খাত্বক_তাই আপনার 'নরট আমি 

আজ উপাস্থত হইয়াছ-_আমার যৎসামান্য বিদ্যা, ব্যাদ্ধ, শান্ত ও উৎসাহ লইয়া । মাতৃভাঁমির 
চরণে উৎসর্গ কারবার আমার বিশেষ কিছুই নাই-আছে শুধু নিজের মন এবং জের 
এই তুচ্ছ শরীর। 

আপনাকে এই পন্র লেখার উদ্দেশ্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপাঁন আমাকে 
এই 'বপুল সেবা যজ্ধে ক কাজ দিতে পারেন। আম তাহা জানিতে পারলে বাঁড়তে__ 
বাবাকে ১ দাদাকে সেইরূপ 'লাখতে পারব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত 

রতে নব। . 

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন 1. 0. 5. 01090107791 | 
আপনাকে চিঠি বলাঁখতে সাহস কাঁরলাম না পাছে চিঠি 09775076 হয়। আমার জনৈক 
[বিশ্বাস বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতোছি-_তাঁন আপনার হতে 
এই চিঠি দিয়া আসবেন। আমি যখনই আপনাকে পন্ত্র দব_তখন এই ভাবেই 'দিব। 
রা অবশ্য আমাকে চিঠি লাখতে পারেন কারণ এখানে 'চাঁ্ঠ 6:67)507:90 হইবার ভয় 
নাই। 


আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আম কাহাকেও জানাই নাই- শুধু বাঁড়তে 
বাবাকে এবং দাদাকে 'লাখয়াছি। আম এখন সরকারী চাকর-সৃতরাং আশা কার যে 
আমি যে পর্যন্ত চাকুরী না ছাঁড়তেছি সে-গরন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে' কিছু 
বলিবেন না। আমার আর কিছ বাঁলবার নাই। আম আজ চিউনন্না শুধু কর্মের 
আদেশ দিন। ৮ 

আমার নিজের মনে হয় যে, আপান যাঁদ “স্বরাজ” ঈারিকাহিরারতে আর করেন 
তাহা হইলে আমি সেই পান্রকার 95819-20:691191 96৪£- এ কাজ কারতে পাঁর। তা ছাড়া 
“জাতীয় কলেজের” নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি। 

কংগ্রেসের বিষয়ে অমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের 
একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাঁড় করা চাই। . সেখানে একদল 959810 
90809 থাকিবেন_যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা কাঁরবেন। 
আম যতদূর জান 17018) 001767705 2100. [:301781789 সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের 
কোনও 062)169 7)0110 নাই। তারপর [৪৮৮০ 50905 দের প্রাতি কংগ্লেসের কিরূপ 
80196 হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। চ210017859 (601 2067 
810 ৮/0191)) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর 
1)61)7:59580. 0195595 দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক 
করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ 7960755560 0185595 সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার 
দরুন মাদ্রাজে আজ সব ট০0-01)010-রা 2০-0০৮৪700067)6 এবং ৪:00-77900009115 
হ্হ মাছে। 

আমার 'নজের মনে হয় ষে 001121555-এর একটা 77098570919 স্বাখা দরকার। 
ইহারা এক একটা সমস্যা (:00197%) লইয়া গবেষণা কারবে। প্রতোকে নিজ নিজ বিষয়ে 
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১-৮০-৭৪%০ 190) 200. 85195 সংগ্রহ কারবে। এই সব 1905 920 88195 সংগৃহনত 
হইলে 00708955 000001062 প্রতোক বিষয়ে (2:99150-এ) একটা 2০11০) 1072001869 
কাঁরবে। আজ অনেক জাতীয় 7:0015) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন 9980889 700119/ নাই। 
আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাঁড় চাই এবং স্থায়ী 98৫ 
01 7:9582301) 90095005" চাই । 

তা ছাড়া :0:)8:955-এর একটা 11069111691)06 10910907761 খোলা দরকার । 
[1)05111521006 19109128019 দেশের সম্বন্ধে ০১-৮০-৭৭০ সব খবর 1595 98১0 
28555 যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঝবস্থা কারতে হইবে। :০099897)09 
1)09707)97) থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে 
এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে । এতদ্ব্তত জাতীয় জীবনের 
এক একটা সমস্যা লইয়া 11979881009, 10679211776 থেকে এক একাট বই প্রকাশত 
হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের £০11০5 বুঝান হইবে এবং ক কি কারণের 'নামত্ত 
কংগ্রেসের এইরূপ 7০11০ হইয়াছে তাহাও লেখা থাঁকবে। আম অনেক 'লাখিয়া 
ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নৃতন বলিয়। 
মনে হইতেছে বাঁলয়া আম না 'লাখয়া থাঁকতে পারলাম না। আমার মনে হইতেছে 
যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পাঁড়য়া আছে। আপনারা ইচ্ছ। 
কাঁরলে আম এ বিষয়েও বোধ হয় কিছ কাঁরতে পারিব। 

আপনার মতের জন্য আম অপেক্ষা কারতোছ। আপান কি কি কাজে আমাকে 
নিষুস্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানবার জন্য আম ব্যগ্র আছ। যাঁদ আপনাদের আভপ্রায় 
থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে 00777591157) শাখতে তাহা হইলে আমি সে কাজের 
ভার লইতে পাঁরি। আমাকে যাঁদ সে ভার দেন তাহা হইলে 7085598০ এবং ০৪6৮ এর 
খরচ বাঁচিয়া যাইবে । অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরী ত্যাগ কাঁরব, 
অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ রিটা চাকুরী ছাড়ার পর বাঁড় থেকে টাকা 
লওয়া বোধ হয় য্যান্তসগ্গত হইবে না 

447 
তবে প্রয়োজন হইলে আম নিজের ইচ্ছা পারত্যাগ কাঁরতে প্রস্তুত আছ। 

আমার বহুভাঁষতা ক্ষমা কারবেন। আশা কার যথাশীীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার 
প্রণাম জানিবেন। 


ইতি 
আমার ঠিকানা__ প্রণত 
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পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 


গত ডাক পর্যন্ত ' আপনার কোন চিঠি নেই। মনে হয় আপাঁন এখন সাঁতশয় ব্যস্ত। 

সিভিল সার্ভস থেকে পদত্যাগ করে পরিবর্তে জনসেবামূলক কাজে যোগদান করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে একাধিক চিঠি ছিখোঁছ। আমার এই ইচ্ছার 
আমি পুঙ্খান্পৃঞ্খ বিশ্লেষণ করেছি এবং তা গভশরভাবে চিন্তা করোছ। মানসিক 
উত্তেজনার মুহূর্তে আমি যে এ সিদ্ধান্তে আসান, সে বিষয়ে আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেন। এক দিক থেকে 'সম্ধান্তটি নৈরাশ্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আমার জীবন 
সম্পার্কত সামাগ্রক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রাতম্ঠিত। আই-সি-এস পরণক্ষমর ফল প্রকাশের পর 
থেকেই আমি মনকে প্রন করাছি, কিভাবে আমি আমার দেশের বেশ উপকারে আসতে 
পার; চাকরণ গ্রহণ করেনা বর্জন করে। এ বিষয়ে আমি এখন স্থিরনিশ্চিত যে, আমলা 
যে পর রাযি পারার দার জারা রাগের রে 
পারব। একথা স্বীকার্য যে চাকরীতে প্রবেশ করেও একজনের পক্ষে কিছু কিছু ভাল 
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কাজ করা সম্ভব; কিন্তু আমলাতল্যমের শৃঙ্খলম্‌ন্ত হয়ে যে কাজ করা চলে, তার সঙ্গে 
এর তুলনা করা যায় না। তাছাড়া, আগের একটা চিঠিতে যেমন 'লিখোছ, এ ক্ষেত্রে মূল 
প্রশ্ন হল নীতগত এবং একটি 'বিদেশী' আমলাতন্দের সেবা করার নীতির সঙ্গে আম 
কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পার না। তাছাড়া, জনগণের সেবার জন্য প্রস্তুতির প্রথম 
পদক্ষেপ হল যাবতাঁয় জাগাঁতক সুথ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ_ এবং জাতীয় স্বার্থে সর্বান্তঃকরণে 
আত্মসমর্পণ 

একজন আই-সি-এসকে যে সব শর্তের অধান হয়ে বাঁচতে হয় এবং কাজ করতে হয়, 
আপাঁন জানেন সেগাঁল আমার মানাঁসকতা, শিক্ষা ও জীবন সম্পর্কে আমার সাধারণ দ্া্টি- 
ভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমতাস্থায়, যে শর্তাবলীর মধ্যে থেকে কাজ করলে 
আম যারপরনাই দহর্দশায় পড়ব, সেই সর্ব শর্তাবলণ গ্রহণ করা চূড়ান্ত অযৌন্তক কাজ 
হবে। অন্যাদকে, ত্যাগ, কম্টস্বীকার এমনাক দারদ্র্যেন জীবনও আমার কাছে সর্বাংশে 
শ্রেয়; যাঁদ তা দেশের জাতীয় স্বার্থে হয়। 

জীবনের আনশ্চয়তায় আমি ভীত নই, একথা আমি এর আগে একাধকবার বলোছি। 
আম যে নিজে থেকেই আমার জীবনে আর্থিক দৈন্যদশা ও শারীরক অস্বাচ্ছন্দ্য ডেকে 
আনাছ, এ বিষয়ে আম সম্পূর্ণ সচেতন। নিকটবতাঁ এবং দৃরবতরঁঁ আমার কাজের যে 
কোন প্রতিকূল ফলাফলের জন্য আম প্রস্তুত। 

অরাবন্দ ঘোষের অত্যুজ্জবল দম্টান্ত আমার দৃম্টিপথে 'বিশালাকারে প্রাতভাত হয়। 
সেই দৃষ্টান্ত থেকে আম অনুভব কাঁর যে তাঁর মত আঁমও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমার 
অবস্থাও এক্ষেঘ্ে সহায়ক । আমাদের পাঁরবার মোটামুটি স্বচ্ছল (বড় দাদ এবং তাঁর 
ছেলেমেয়েরা ছাড়া); এবং আমার কোন জরদরী সমাজিক দায়ত্ব নেই। আমার বিশ্বাস 
আমার মনের গঠন একজন তপস্বীর মতন, এবং তা আমা:ক ভাঁবষ্যতে যে কোন দুভগ্য 
ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার শান্ত যোগাবে । সর্বোপার, আমি আবিবাহত, এবং তাই থাকব 
আশা কার। এমন সহজ অবস্থার কথা কে আশা করতে পারে? 

সম্ভব হলে বড়দাদাকে সঙ্গে নিয়ে, ডিগ্রী পাওয়ার পর, জুনে বাঁড় 'ফিরব ভাবাছ। 
কলকাতায় ফিরে ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করা আমার ইচ্ছ। এর সত্যে কলকাতার 
জাতীয়তাবাদী কোন দৈনিক কাগজে নিষুস্ত হবার ইচ্ছেও আছে । আমার মনে এছাড়া আরো 
অনেক পাঁরকজ্পনা আছে-যেমন, সমাজসেবা, জনশিক্ষা, সমবায় খণদান সাঁমাতি, এবং জাতনয় 
কংগ্রেসের রাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক সমস্য! বিষয়ে একটি গবেষণা-বিভাগের আয়োজন। 
অর্থ ও জনবল হলে, এই পারকজ্পনাগুলি পরে হাতে নেব। সে যাই হোক, কলকাতায় ফিরে 
ব্যস্ত থাকার মতন আম পর্যাপ্ত কাজ পাব। 

এ 'বষয়ে আম 'নাশিত যে আপাঁন আমার প্রস্তাবের সন্তোষজনক উত্তর দেবেন। 
একমাত্র অসবিধে হল, আমাদের পরিবারের প্রায় কেউই আমার এই অদ্ভুত প্রস্তাব অন্দ- 
মোদন করবেন না। সব্ত ভাঁষণ সোরগোল পড়ে যাবে, তবে সত্যের পথে অবিচল থাকলে 
তাতে শাঁঞকত হবার কিছু নেই। 

অনুরোধ উপরোধ ছাড়াই আমার জন্য যতটুকু করতে পারেন, এবং আমি আপনার 
কাছে যতটুকু আশা করতে পারি, আপনি ত-ই করেছেন। আমার মনে হয় যে একধরনের 
নৌতক দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়েছে, যাঁদও সে দাঁয়ত্বের অর্থ বা র্যাপকতা' আম 
যথেন্ট বুঝতে পারছি না। এর ফলে আমার মনে হচ্ছে যে পদত্যাগ বিষয়ে আমার প্রস্তাব 
নাদ্্বধায় নির্দয়। এই প্রস্তাবের অর্থ হল এই যে, আমার জন্য যে দশ-হাজার টাকা খরচ 
হয়েছে তা কোন রকমভাবে ফল দেবাব নয়। 'কল্তু আমার পদত্যাগের প্রস্তাবে আপন্দকে 
যখন সম্মাত দানে অনুরোধ কার তখন তা ব্যন্তিগত অনুগ্রহের জন্য করি না; কার আমাদের 
হতভাগ্য দেশের জন্য, ধার এখন একনিম্ঠ সেবকের অন্ত প্রয়োজন। কোন রকম ফল 
পাওয়ার আশা না করে আপনাকে মনে করতে হবে, ষে অর্থ আপাঁন আমার জন্য ব্যয় করে- 
হেন তা হল মাতৃ-চরণে পৃজার্পণ। 

আমার পদত্যাগের বিষয়ে আপনাকে আমি এই শেষ চিঠি লিখাঁছ। বাবা-মাকেও 
আমি একই অনুরোধ করাছ। আম জানি যে আপনার সম্মাত পাব। এর পরের উপরের 
পরাক্ষা ২৩শে এপ্রল বা তার কাছাকাঁছ শুরু হবে। সেই তাঁরখের আগেই আম এ চিঠির 
উত্তর পাব আশা কাঁর এবং খুব সম্ভবত সেই পরীক্ষায় আমাকে আর বসতে হবে না। 

এই প্রস্তাব করতে আমার যতখানি মানাঁসক শান্তর প্রয়োজন হয়েছে, সেই প্রস্তাবে 
সম্মতি দিতে আপনার আরও বেশ* শান্তর প্রয়োজন। তবে আম নিশ্চিত ভাবে একথা জানি 
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যে আপনি ততখাঁনি মানাঁসক শীল্তর অধিকারী । আমার প্রস্তাবের মর্ম সম্পর্কে আপনি 
দঢ় প্রজয়ী হলে আশা করব সম্মাত দান উহ্য রাখার জন্য আপাঁন কোন বিষয় বিবেচনা 
করতে বলবেন না। 

অরাবন্দ ঘোষ আমার আধ্যাত্মক গুরু । তাঁর কাছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যর কাছে আম 
আমার জীবন ও সত্তা সমর্পণ করেছি। আমার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত এবং অপাঁরবর্তনীয়, কিন্তু 
আমার ভবিষ্যত বর্তমানে আপনার হাতে। 

পাঁরবর্তে কি আপনার আশীর্বাদ আম আশা করতে পাঁর নাঃ আমার এই নতুন 
ও িপদসঙ্কুল জীবনযান্রায় আম কি আপনার শুভকামনা পাব না? 

আপনার স্নেহের 
স্‌ভাষ 

[8 আপনার ২ তাঁরখের চিঠি পেয়ে আপনারা সকলে ভাল আছেন জেনে সখা হলাম। 
আমরা এখানে বেশ ভালই আছি। আপনাদের সকলের কি খবর ? 


(ইংরাজী থেকে অনাঁদত) 


সুভাষ 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে 'লাখত 


৬৯ 
[109 01010, 909০019% 


(0:210010110%9 
২রা মার্চ, ১৯২১ 
প্রণাম পুরঃসর নিবেদন, 

কয়েকাদন পূর্বে আপনাকে একখানি পন্ন 'দয়াছ-_আশা করি যথাসময়ে তাহা 
পাইয়াছেন। 

আপনি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আম চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে এক রকম 
কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। আঁম কি কি কাজের জন্য উপযুস্ত হইতে পার তাহা আপনাকে 
পূর্বপন্রে জানাইয়াছ। দেশে এখন ক রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে 
ভাল বুঝিতে পাঁরতোছ না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন- সৃতরাং আপনারা 
খুব ভল রকম জানেন কি রকম কাজের সাবধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কমা 
লোকের দরকার । 

আমারু. এই অনুরোধ যে, যে পরন্তি আমার চাকুরণ ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে 
পর্যন্ত যেন এ [বিষয়ে কাহা:কও পিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়লে আমি জুন মাসের শেষে 
দেশে ফিরিতে ইচ্ছা কার অবশ্য যাঁদ সময় মত 7855969 পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম 
কাজে হাত দিতে পারব তাহা জানবার জন্য উৎসুক আছি-কারণ মনটাকে সেইভাবে 
প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ কাব, তদপযোগণী 
লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপাঁন ধতশীঘ্র পারেন এ বিষয়ে 
একটা উত্তর দিবেন। 

আমার 'াজের কতকগুঁল মতলব মনে আঁসিতেছে-আপনাকে তাহা জানাইতোঁহ। 

(১) “জাতীয় কলেজে” আম শিক্ষকতা কাঁরতে পাঁরি। 

পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যতকি্িং পড়া আছে। 

(২) আপনারা যাঁদ কোন দৌনিক খবরের কাগজ ইংরাজশতে প্রকাশ করেন, তাহা 
হইলে আমি 509-1:0160118] 5098-এ কাজ কাঁরতে পারি। 

(৩) আপনারা যাঁদ “কংগ্রেসের সংকান্ত একটা 19588701) 06128717797) খোলেন, 
তাহা হইলে আম তাহাতেও কাজ করিতে পাঁর। আমার গত পন্নে আমি এ সম্বন্ধে 
খানিকটা লিখিয়াছ। আমার মনে হয়, একদল 79588:01) 300061)0 আমাদের চাই। 
তাহারা জাতাঁয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে 19০0 সংগ্রহ কারিবে। 
কংগ্রেস তারপর একটা (0010)1050 নিযুস্ত কারবে-_এই (:077/771055 সেই সব 980 
বিবেচনা কাঁরয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা 2০11০ ঠিক কারিবে। 

0077500) 8100. [1%01)21£9 সম্বন্ধে আমাদের 507%:955-এর কোন বিশিষ্ট 
7০175/ নাই, তারপর 79৮০৪: 2100 1906079 12£15191107) সন্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন 
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[বিশিষ্ট £০1০/ নাই। তারপর ৬৪879:8০) ৪ 7১০০: 79119 সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের 
কোনও 'বাঁশম্ট ৮০11০) নই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে অবমাদের ৮9০950090০1) ক রকম 
হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট 7:০10/ নাই। আমার নিজের মনে 
হয় যে, 0008:955-1,98896 50176175 একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের 'ভী্তর 
উপর আমাদের এখন ভারতের 9155005007 তৈয়ারী কারতে হইবে। 

আপাঁন অবশ্য বালতে পারেন যে (908:955 এখন 95150080199 ভাঙ্গিতে 
ব্যস্ত। সুতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে 090500০0৮০5 কাজ আরম্ভ করা 
অসম্ভব, কিনতু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন কাঁয়া সৃষ্টি 
আরম্ভ কারতে হইবে । জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা £2০17০/ ঠিক 
কারতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা 
আরম্ভ করা দরকার । কংগ্রেস যাঁদ 9791105 ৮101207)০ প্রস্তুত কাঁরতে পারে, তাহা 
হইলে যোৌদন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন০1/০/-র জন্য আমাদের 
ভাবতে হইবে না। 

তারপর কংগ্রেসের একটা 11)05111601)00 1010911177021)1 চাই- যেখানে দেশের সব 
খবর পাওয়া যেতে পারে। এই ট0020176:) থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। 
এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাঁকবে__যথা গত দশ বংসরের মধ্যে কত জন্ম এবং 
কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ রোগে কত মততযু হইয়াছে। 

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা-আয় ও ব্যয় (1$9৬901709 ৪7)0 
17509010101) কত হইয়াছে-_কোন্‌ কোন্‌ দিক থেকে আয় হইয়াছে-এবং কোন্‌ কোন্‌ 
[বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে । এইরূপে আমাদের জাতনয় 
জীবনের সব দিককার খবর ক্ষদ্র পস্তকের ভিতর 'দিয়া দেশময় প্রচার কারতে হইবে। 

(8) জনসাধারণের মধ্যে "শিক্ষা বিস্তারের দক দিয়া কাজ কারবার অনেক স্মাবধা 
আছে। এই কাজের সঙ্গে ০০-০1১9191155 7393)5 প্রাতম্ঠা করাও আবশ্যক। 

(৫) 50011 967100. 

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ কারবার স্মাবধা আছে। কিন্তু 
আপনাকে 'ববেচনা কারতে হইবে, আপনি আমাকে কোন বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা 
এবং )084100185॥ বোধ হয় আমর মনের মত কাজ হইবে । এই য়ে আম এখন, আরম্ভ 
কাঁরতে পারি, তারপর সুবিধা মত অন্য কাজেও হাত 'দতে পাঁর। আমার পক্ষে চাকুরণ 
ছাড়া মানে দারিদ্র ব্রত গ্রহণ করা সূতরাং বেতন সম্বন্ধে আম ছু বালব না, খাওয়া-পরা 
চঁলিলেই আমার যথেম্ট হইবে। 

আমি যাঁদ বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পার তাহা হইলে আমার িশবাস 
আমি আমার সত্গে এখানকার ২/১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানতে পাঁরিব। 

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ের আয়োজন হচ্ছে আপাঁন তাহাতে বঙ্গদেশের প্রধান 
পুরোহিত। আমার যাহা বন্তব্য আম তাহা শেষ করিয়াছ_এখন আপানি আমাকে আপনার 
[বিপুল কাজের 41 স্থান 'দিন। 

আম চাকরী ছাঁড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা কারবে আম দেশে ফারিয়া 
কি কাজ কাঁরব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে 
911-]05115091102- এর জন্য আম জানিতে উৎসুক আপাঁন আমাকে কি কাজ দিতে পারেন। 

আশা কার আপিন এসব কথা আপাততঃ গোপন রাথবেন। 


আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। 
ইতি-_ 
িবনীত 
শ্রীসভাষচন্দ্র বসু 
শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত 
০ 
৬ই ঞ্রীপ্রল, *২১ 
পরম পূজনীয় মেজদাদা 


আপনার ৯২ই নাচের চি রালারে হাতে পতেছে। এই 1চিতে ই ভাবরকাজ 
প্রকাশ পেয়েছে তা আমাকে অত্যন্ত আঁভভূত করেছে । আমার 'িম্ধান্তের সঙ্গে না হলেও 
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বর্তব্য বিষয়ের সঙ্গে আপাঁন একমত জেনে সন্তুষ্ট হলামন। 

গত আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ থেকে একাট চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। তা হল 
কিভাবে বাবা-মা-এর প্রাত এবং আমার নিজের প্রাত কর্তব্যপালনে, একটা সমন্বয় সাধন 
করা যায়। শুরু থেকেই লক্ষ্য করোছ' যে বাবা আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, 
এমনাঁক আমার আঁভিপ্রায় তাঁর কাছে নিতান্ত অযৌন্তক ঠৈেকেছে। সুতরাং ভয় পেয়ে-_ 
বাবাকে দুঃখ দেবার চন্তায় কাম্পত হয়েই আম আপনাকে আমার ইচ্ছের কথা বাবাকে 
জানাতে বলোছিলাম। সাঁত্য কথা বলতে ক, সরাসার ভাবে তাঁকে লেখার মতন মানাঁসক 
ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। সে গত সেপ্টেম্বর মাসের কথা, এবং সে চেম্টার ফলাফল 
সম্পর্কে আপানি ভালভাবেই অবাঁহত আহছেন। 

তখন থেকে আমার মনের ভিতর এক ঝড় বয়ে চলেছে-_সম্পৃন্ত বিষয়গ্দাল 'বিচার 
করলে যে ঝড় অত্যন্ত তিন্ত ও পাড়াদায়ক। মনের বিরোধ মেটাতে আম সক্ষম হই 'ন। 
একাঁদকে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যাদকে অরাঁবন্দ ঘোষের প্রভাবে আমরা যারা বড় হয়েছি-_ 
দুর্ভাগ্জনকভাবেই হোক আর লসৌভাগ্যজনকভাবেই হোক তাদের মানাসকতা এই রকম 
দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতের মধ্যস্থ কোন ?কছ_কে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এমনও 
হওয়া সম্ভব যে এতকাল আমি এক ভ্রান্ত দর্শনে মনকে প্রাতপালিত করেছি। “কিন্তু যুব- 
মানসের একাঁট বোৌঁশষ্ট্য হল সে অন্যের চাইতে নিজের সম্পর্কে বেশী আস্থাশীল । সম্ভবত, 
তা দুর্ভগ্যজনক, তবু তা-ই সাত্য। 

আপানি ভাল জানেন যে অতাঁতে আম শুধু বাবা-মার নয় অন্য অনেকের এমনাঁক 
আপনারও গভীর দুঃখের কারণ হয়েছি । সেজন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা কার নি, 
ভবিষ্যতেও করব না। মানাঁসকতা ও পারপাশ্বিক অবস্থার দ্বারা আমি নিয়াল্লিত ছিলাম 
বলে, জ্ঞনগতভাবে ও নোৌতিকভাবে বিদ্রোহ করা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। 
তখন আমার একমান্ন ইচ্ছা ছিল সেই পারমাণ স্বাধীনতা অর্জন, যতখানন স্বাধীনতা আমার 
নজস্ব আদর্শ অনুযায়ী চাঁরন্র গঠনের জন্য এবং নিজস্ব আঁভপ্রায় অনুযায়ী ভাগ্য গড়ে 
তোলার জন্য প্রয়োজন। 

তারপর অবস্থা অনেক পারিবার্তিত হয়েছে। একটির পর একট পারিবারক মৃতু/র 
শোক আমাদের আঘাত হেনেছে । কয়েকবছর আগে বাবা-মার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন ছিল, 
এখন আর তেমনটি নেই। বতর্মান শারীরক ও মানাঁসক অবস্থা তাঁদের গভীর দুখের 
কারণ হওয়া আমার পক্ষে অতাব যন্ত্রণাদায়ক হবে-আঁতিশয় নির্মম। তাঁদের এত দীশ্চন্তা 
ও দুঃখের কারণ হওয়ার জন্য, পরবতর্শ জঈবনে আম নিজেকে ক্ষমা করে দিতে পারব না, 
জান। কিন্তু আমি কি করতে পার? আমি কি আমার মতামত থেকে ভ্রম্ট হব? 

আম উপলাব্ধ কার যে আমাদের মোটামুটি শান্ত পাঁরবারে এতাবংকাল অশান্তির 
সৃষ্টি আমিই করেছি। এর কারণ হল এই যে কতকগীল ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছে, 
এবং যে ধারণাগ্ীল দুভণগ্যজনকভাবে অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। 

বাবার ধারণা যে, নতুন শাসনতন্দের অভ্যন্তরে, একজন উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্ম- 
চারীর জীবন খুব অস্বাস্তকর মনে হওয়ার কথা নয়, এবং দশ-বছরের মধ্যেই আমরা 
স্বায়ত্তশাসনের আঁধকার পাব। 'কন্তু নতুন শাসনতন্বের অভ্যন্তরে আমার জাশবন স্বাস্তকর 
না অস্বাস্তকর হবে, আমার প্রশন তা নয়। তাছাড়া আমি যাঁদ এই চাকরীতে যোগও দিই, 
[ছু উপযোগণী কাজও করতে পারব বলে মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল নীতির । 
বর্তমান অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে কি একাঁট বিদেশ শাসনযন্তের আনুগত্য স্বীকার করা 
আমাদের ীচত হবে, কিংবা এক মৃন্ট অন্নের জন্য আত্ম-বিক্লয় ? যারা আগে থেকেই এ 
চাকরাঁতে বহাল রয়েছেন, [িংবা যাঁদের পক্ষে এ চাকরণ ছাড়া সম্ভব নয়, তাঁরা এ কা 
করতে পারেন। কিন্তু, অনেক দিক থেকে সুবিধেজনক অবস্থায় দাঁড়িয়েও কি এক্ষুনি 
বশ্যতা স্বীকার করা আমার উঁচত হবে? যোঁদন আম চ.স্তপন্লে সই করব, সেই দিন 
থেকেই আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকব না। 

দশবহছরের মধ্যে স্বায়ভ্তশাসনাধিকার পাব বলে আমি বিশ্বাস কার; এবং সুনিশ্চিত- 
১ ০০১৬৬ ০ 
স্বীকারে। কেবলমাত্র ত্যা্গে এবং কষ্টদ্বশকারের আমাদের জাতায় 
সৌধ নির্মাণ করতে পাঁর। সা 
'নজের স্বার্থরক্ষা কার, পণ্টাশ বছরের মধ্যেও স্বায়স্তশাসন আমাদের করায়ন্ত হবে বলে 
আমার মনে হয় না। প্রাতাটি পারবার এমন কি প্রত্যেকটি ব্যান্তর এখন মায়ের পদমূলে 
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তার উপহার অর্পণ করার সময় এসেছে। | 

অন্য কেউ যাঁদ এগিয়ে আসতেন, সেক্ষেত্রে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া কিংবা 
অপেক্ষা করার আমার কারণ থাকত। দুর্ভাগ্জনকভবে কেউই এখনও এঁগয়ে আসেন 
1ন, অথচ বহৃমূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। 'সাঁভল সার্ভসের চাকরাঁতে. যত বিরোধিত প্রদর্শনই 
করা হোক না কেন, এতৎসত্তবেও এ কথা সাঁত্য যে এখনও পর্যন্ত একজনও চাকরী ছেড়ে 
ফিরে কভার বোন রর সান রর ভিত জারেন ভারতবর্ষেও এই 
আহবান পেশিছেছে কিন্তু এখনও সাড়া মেলে নি। দৃষ্টি আরো প্রসারত করে বলতে পারি 
যে ভারতবর্ষে সমগ্র '্রাটশ শাসনকালে একজন ব্যান্তও দেশসেবার ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
1সাঁভল সার্ভসের চাকরী বজর্ন করেন নি। এখন ভারতবর্ষের সবোৌচ্চ পদে আধাম্ঠিত 
ব্যান্তদের অন্যান্য চাকুরীয়াদের কাছে দণ্টান্ত স্থাপনের সময় এসেছে । যাঁদ 
তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন [িংবা এমনাঁক অস্বাঁকার করার ইচ্ছেও পোষণ করেন__ 
তাহলে, কেবলমান তাহলেই, আমলাতন্বের যল্ত ভেঙ্গে পড়বে। 

সুতরাং এই ত্যাগ স্বীকার থেকে কি করে নিজেকে নিবারিত করব আমার জানা নেই । 
এই ত্যাগের অর্থ কি আমি জান। এর অর্থ দাঁরদ্র্, যল্মণাভোগ, কঠোর পারিশ্রম, এবং 
সম্ভবত আরও অনেক কম্টস্বীকার, যার সম্বন্ধে আমার পাঁরম্কার করে উল্লেখ করার কোন 
প্রয়োজন নেই, কারণ সেগ্াল যে কি তা আপাঁন ভালই বুঝতে পারছেন। কিন্তু ত্যাগ 
স্বীকার করতেই হবে-_সচেতনভাবে এবং সুচিন্তিত ভাবে। 

বাবার ধারণা, তথাকাঁথত নেতৃবর্গের আঁধকাংশই ক্বার্থত্যাগণ নন। কিন্তু আমাকে 
স্বা্থত্যাগ থেকে বিরত করার কি এটা কোন৷ কারণ? যাঁদ কেউ স্বার্থত্যাগশ হতে চায়, তবে 
আনবার্ভাবেই সে অর পাঁরবারের দুর্শা ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে। আমরা নিজেরা 
আত্মত্যাগে প্রস্তুত না হয়ে, অন্য ব্যক্তি আত্মত্যাগ নয় এমন আভযোগ আনতে পাঁর না। 

উপরোন্ত বিষয়গীল বিবেচনা করে আম এই সিদ্ধান্তে এসোছ যে, আমার' ক্ষুদ্র 
উপহার সঙ্গে নিয়ে, আমাদের পাঁরবারের পক্ষ থেকে আমাকে এঁগয়ে আসতেই হবে এবং 
যেহেতু এই ত্যাগস্বীকার অবশ্যম্ভাবী সেই হেতু তাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। 
বাবার ভয় যে এইভাবে আঁম হয়ত আমার কর্মজীবনে সর্বনাশ এবং ভাঁবষ্যত জশবনে 
অবর্ণনীয় যন্ত্রণাভোগ ডেকে আনাছ। কিন্তু যৌদন আম পদত্যাগ করব, সেই 'দনাট যে 
আমার জীবনের সবচাইতে গর্বের, সুখের সময়_একথা যে কি করে তাঁকে বোঝাব আম 
বুঝতে পারছি না। 

বাবা আমাকে এই ত্যাগস্বীকার করা থেকে রক্ষা করতে চান। যে আন্তারক 
স্নেহ-ভলবাসার' টানে তানি আমার নিজেরই স্বার্থে আমাকে একাজ থেকে 'নরস্ত করতে 
চান, তা বুঝতে পারব না আম এমন নির্মম নই। স্বভাবতই তান আশঙ্কা করছেন যে 
সম্ধান্ত গ্রহণে আ'মি হয়ত একট, তাড়াতাড়ি করে ফেলাঁছ িংবা যুবমনের প্রবল উত্তেজনায়, 
আতরিন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত যে ত্যাগস্বশকার 
করতেই হবে- অন্তত কাউকে না কাউকে । 

দেশে ফিরে পদত্যাগ করার যে প্রস্তাব আপানি রেখেছেন তা অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত, 
কিন্তু এর বিরুদ্ধে দু -একটি যযন্ত দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, দাসদ্বের প্রতীক চস্তিপত্রে 
সই করা আমার পক্ষে অত্যন্ত পণড়াদায়ক। দ্বিতীয়ত, আম যাঁদ চাকরণ গ্রহণ কার তাহলে 
প্রচালত 'নয়মানুসারে িসেম্বর বা জানুয়ারী মাসের আগে আমার দেশে ফেরা সম্ভব নয়। 
যাঁদ এখন পদত্যাগ কারি, হয়ত জুলাইতেই ফিরতে পারব। ছয় মাসে, গঙ্গার জল অনেক 
দূর বইতে পারে। যথাসময়ে যথেন্ট সাড়া না পেলে হয়ত সমস্ত আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে 
পড়বে, এবং সাড়া মিলতে যাঁদ অনেক দেরী হয়ে ষায় তাহলে আন্দোলনে হয়ত কোন ফল 
হবে না। আমার বিশ্বাস, এই রকম একট আন্দোলন গড়ে উঠতে আরো কয়েক বছর সময় 
লাগবে, এবং তই আমার মনে হয় যে বতর্মান আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসানো অবশ্য 
আবশ্যক। আমাকে যাঁদ পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে কাল-ই কার আর একবছর পরেই 
করি, তাতে আমার কিংবা আমাদের' কারুর কিছ যায় আসে না। কিন্তু পদত্যাগে দেরী 
করলে. হয়ত অন্যাদকে আন্দোলনের উপর তার প্রাতক্‌ল প্রভাব পড়বে। আমি ভালই 
জানি যে এ আন্দোলনে আম সামান্য সাহাষ্য করার চাইতে বেশশ [িছ; করতে সক্ষম নই। 
[কিল্তু আমার কর্তব্য সম্পন্ন করে যাঁদ আম সন্তুষ্টি লাভ করতে পাঁর, তবে তা-ও খুব বড় 
ব্যাপার হবে। 
াকলাদেশের অবস্থা ও তার প্রয়োজনের উপর নি করেই আমার বাড়ি ফেরার 
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- খ্ীক্ষণ ঠিক করতে হবে। আমি যে কাজ করি, তার বাইরেও আমাদের জাতাঁয় জ'বনের 
 দ্াবিধ সমস্যার বিষয়ে পড়াশননা করার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে। এই সব সমস্যা 
: টকেিস্মতার অধয়নই কেবলমাত্র একজন মানে ব্যাথমানের মতন সেবা করাঃ 
প্রস্তুত করে তুলতে পারে। 
' বহর দুয়েকের চাকরী-_বিশেষত লর্ড সিনহার শাসনে- আমাকে ভাঁবষ্যত জীবনে 
সাহায্য করবে না। ডাস্টিক্ট আফসার হিসাবে দু-বছরের কাজ অবশ্যই মুল্যবান 
“আভও্তা সণ্য়ের পক্ষে সহায়ক হবে। িল্তু 'ডাস্ট্রক আঁফসার হতে মোটামব্ট বছর 
আটেক সময় লাগবে, এবং মহকুমা শাসক হতে দু-বছর বা তিন-বছর। প্রথ্থম বছরে মোটামুটি 
অফিসের, বা করণকের কাজকর্ম করতে হয়। 
আপাঁন যেমন বলেছেন, এই আন্দোলন এখন এক অস্পম্ট ও বিশৃঙ্খল অবস্থায়। 
কিন্তু এটিকে যথোপযোগী করে গড়ে তোলার দায়ত্ব আমাদের । অপেক্ষা ও লক্ষ্য রাখার 
85001610191) পদ্ধাঁতি গ্রহণ আমাদের কোন কার্যকরাঁ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে না। 
এই আন্দোলন হয় সফল' হবে, নয় বিফল। যাঁদ সফল হয়, তবে তা হবে আমাদের 
উদাসীন্য সত্তেও; যে গদাসীন্য গাইতি অপরাধ । যাঁদ তা বিফল হয়, তবে এ আন্দোলন 
থেকে নিজেদের দূরে সাঁরয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তাবে। 
দেশের ঘটনাবলণর অগ্রগাত সম্পর্কে আমার কেন আঁতরাঞ্জত ধারণা নেই। এই 
আন্দোলন সন্তোষজনকভাবেই এাগয়ে চলবে, এ সম্বন্ধে যাঁদ আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, 
তাহলে অনায়াসেই অপেক্ষা করা যেত। আন্দোলন বিফল হওয়ার কিংবা শাথিল হওয়ার 
আশগ্কাতেই আম এখনই এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, যাতে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে খুব 
বেশশ দের না হয়ে যায়। 
আমি ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করোছ, এই গুজব কলকাতায় কে ছাঁড়য়েছে আম জানি 
না। কিহু কিছু লোক অ।মার' সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশী জানে বলে মনে হচ্ছে। 
মিলিটারি কমিশন বসানোর জন্য আমি আবেদন করোছি, যাঁদও এ বিষয়ে কিছ ভুল 
বোঝাবৃঝির সাম্ট হয়েছে । -কেম্রিজের ভারতীয় ছান্ররা সেখানকার 08709173” 17191101106 
€:011)5- এ ভি" হওয়ার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন । 11101)76117)25 তো) ১৯২০-তে, 
অন্তর্ভীন্তর' জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন আম তাঁদের মধ্যে একজন । কিন্তু আমরা 
কেবলমাত্র কেম্বিজে থাকাকালীন সময়ের জন্যই ট্রেনিং চেয়োছিলাম। আবেদনপন্রে 
আমি পাঁরজ্কার করে িখোছলাম যে আম আই সি এস চাকরগতে পরণক্ষাধীন। এটা 
পরিষ্কার যে যখন আম আই সি এস থেকে পদত্যাগ করবো 11..এর সেনাবাহনী সম্পর্কে 
আমার আর কোন দায়ত্ব থাকতে পারে না। 
দেশে ফেরার অব্যবাহত পরেই আমি শিক্ষকতা করতে পার, কিল্তু স্থায়ী পেশা 
হিসেবে সাংবাদকতাই আমার পছন্দ। আমার জাবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় 
করতে তা সাহায্য করবে। 
যাঁদ কোন কারণে, পদর্াতগর ব্যাপারে আমার মতের' পারবর্তন হয়, বাবাকে টোলগ্রাম 
করে জানাব । তাতে তাঁর দুশ্চিন্তা লাঘব হবে। 
আপনারা সকলে কেমন আছেন? এখানে আমরা ভাল আঁছ। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরাজী থেকে অনাদত) * 


৭১ ১৬ হারবার্ট স্ট্রীট 
কেম্ব্রিজ 


২২। ৪91 ২৯ 
রাইট অনারেবল ই. এস. মনটেগু, এম্‌ পি 
ভারত 


আম ভারতাঁয় সিভিল সার্ভসের প্রোবেশনার্স (31090797) তালিকা থেকে 
আমার নাম প্রত্যাহার করে 'নতে চাই। 
এই প্রসঙ্গে আম জানাচ্ছি যে ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য 


৯২৫৬ 


প্রতিযোগিতামূলক পরণক্ষার ফল অনুযায়ী আমি মনোনীত হয়োছলাম। 
এখন পর্যন্ত আমি & ১০০ (একশ পাউন্ড) ভাতা পেয়োছি। আমার পদত্যাগ 
গৃহশত হওয়া মান্র আম এই অর্থ ই-্ডিয়া আঁফসে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। 
আপনাদের অনুগত 
স*ভাষচল্দ্ বস 
(ইংরাজী থেকে অনূদিত) 


(ভ্রীচারূচন্দ্র গাঙ্গুলণীকে 'লাখত) 


ই গফটজ- উইীলিয়াম হল, কোঁম্ব্িজ 
২২শে এ্রীপ্রল, ১৯২১ 
ভাই চারদু, ও 
তুম জান কর্তব্যের আহবানে একবার জাীবন-তরা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরাঁ 
এখন রম্যকাননে উপনীত হয়েছে যেখানে ৮০৮০1, 12701967, ৬০৪10) করতলগত। কিন্তু 
হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে সাড়া আসছে-“তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমান্ 
আনন্দ- সাগরের ডীর্মমালার সঙ্গে সঙ্গে লাঁফয়ে বেড়ানো ।” 
রা কার রালা সরদদানি ক্র রা গতাঁন 
জানেন, এ তরী কোথায় ₹ 
কি করব এখনও ঠিক এ পারান। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ ণমশনে যোগ 
দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে_বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাঁদক হব। দেখা 
যাক কি হয়। 
ইতি 


তোমার সুভাষ। 
পরবতর্ঁ তিনখাঁন পন্র শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত 


৭৩ 
কেম্ব্রিজ 
২০. ৪. ২১ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
গত দু-সপ্তাহ আপনার কোন খবর পাই ন। মেজবৌঁদাঁদর অবস্থা জানতে আম 
বিশেষ উীদ্ব্ন হয়ে আঁছ। 
আম পদত্যাগ করেছি. এই গুজব দু-মাস আগে কলকাতায় কেমন করে৷ রটল আম 
জান না। কলকাতায় মাত্র একজনকে আম আমার ইচ্ছার কথা জানিয়েছি, এবং তান 
একথা প্রকাশ করেন ন। আমার মনে হয় যে কয়েকজন লোকের এইরকম আশা গুজবের 
আকার নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। 
আগামী পরশু দিন আমি আমার পদত্যাগপন্র পেশ করব। এ সপ্তাহে আম 
কলকাতার দুজনকে এ বিষয়ে িলখোঁছ এবং এ শনয়ে হৈ' চৈ না বাঁধাতে তাদের অনুরোধ 
করোছ। আমি যে 'নাশচতভাবেই পদত্যাগ করতে যাচ্ছ, এই খবরটা এখানে মান্ন গত 


সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। অতএব, একথা ভেবে আমি শাঁ্কত হচ্ছি যে স্থানণয় কিছ 
১৬০৪০ পুত পপ ০ 
করতে চেম্টা করবে। অনেক কারণে আম এই উত্তেজনা এঁড়য়ে চলতে চাই'। : প্রথমত, 
উত্তেজনা ও কলরবমুখর প্রশংসা আমি অপছন্দ কাঁর। দ্বিতীয়ত, যাঁদ কোন উত্তেজনার সান্টি 
না হয় তাহলে আমি যত তাড়াতাঁড় সম্ভব বাঁড় ফিরতে পাঁর। তৃতীয়ত, মেজাদাদর 
বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি আমার পদত্যাগের ঘটনাটি বাবার শ্রতি- 
গোচর হতে দিতে চাইছি না। মেজাঁদাঁদর অসংস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকে আম 
বাবাকে আমার পদত্যাগের বিষয়ে কোন কথা [লাখ নি। কিল্তু, এটিকে গোপন রাখা 
আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবুও, আম সাধ্যমত চেষ্টা করব। 

অক্সফোর্ডে থাকার সময় আমার মনের ভিতরে ঝড় বয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কি কি 


৯২৬ 


কারণে আমাকে পদত্যাগ করার পথ বেছে নিতে উদ্বৃম্ধ করল, পরের চিঠিতে আমি বিস্তারিত 
ভাবে সে সব কথা লিখব । 

এই মৃহূর্তে আমাকে টাকা পাঠানো নিয়ে আপনার চিন্তিত হবার কারণ নেই, বিশেষত 
যখন মযদ্রা বিনিময়ের হার এমন অসন্তোষজনক। আমার কয়েকজন বন্ধ আমাকে যথেষ্ট 
টাকা ধার দিতে চেয়েছে এবং সে টাকায় বাঁড় না ফেরা পর্যন্ত আমার ভালভাবেই চলে 
যাবে। বর্তমানে তাদের যে উদ্বৃত্ত আছে, তা থেকেই তারা আমাকে ধার দিচ্ছে বলে আমি 
সে টাকা নিতে দ্বিধাবোধ কার নি। আম পাউণ্ডে ধার নেব, এবং আগামী কয়েকমাসে যাঁদ 
মুদ্রাবানিময় হারের কোন উন্নাতি হয়, তাহলে ভারতবর্ষ থেকে সে টাকা শোধ করা আমার 
পক্ষে সুবিধাজনক হবে। আমাকে ।ধার 'দিয়ে তাদের কোন ক্ষাত স্বীকার করতে হচ্ছে না 
(ব্যাঙ্কের সুদ ছাড়া) 'কল্তু আম প্রভূত উপকৃত হচ্ছি। কয়েকমাসের মধ্যেই ম.দ্রবানিময়ের 
হারে উন্নতি হবে বলে আশা করছি। 

আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই আম আসন সংরক্ষণের আবেদন করব । জুন মাসের 
শেষাশোষ আমার বাঁড় ফেরার ইচ্ছে। 11152661155 1:11101)95-এর একটি বার্থ 
যোগাড় করার চেম্টা করব, বিফল হলে 731.5.- এ কিংবা 01 15176- এ। 

আপনার চিঠিগ্ীলতে আপাঁন আমার অনেক গুণের কথা লিখেছেন; আম সেসব 
কথার কতখানি যোগ্য, তা ভালই জাঁন। চিঠিতে আপনার যে মহৎ মানাঁসকতা ব্যন্ত হয়েছে, 
আমি তাতে অতশব আন্দোলিত। এই মানাীসকতা আপনারই সাজে, এবং আমি এটুকুই 
বলব যে আম আপনার সম্পর্কে গার্বত। মতামতের পার্থক্য থাকা 'সর্তেও, এ বিষয়ে আম 
নিশ্চিত যে অগ্রজ দাদার কাছ থেকে এর চাইতে 'বেশশ সহ্‌দয় ও সহানুভূতিপূ্ণ উত্তর 
পাবার আশা কেউ করতে পারে না। 

কত অন্তরে আমি ব্যথা দিয়েছি, কত গুরুজনের অবাধ্যতা' করেছি, আমি জর্ন। 
কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল কমর্ষেত্রে অবতঈর্ণ হওয়ার আগে আমার একমাত্র প্রার্থনা-_-তা যেন 
আমাদের প্রিয় দেশের মঙ্গলের জন্যই হয়। 

আপনার স্নেহের 
সাভাষ 


ইউীনয়ন সোসাইটি 
কেম্বিজ 


২৩. 8. ১ 
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গত দু-সপ্তাহে আপনার কোন চিঠি পাই 'নি। বাবার চিঠিতে জানতে পারলাম যে 
ইস্টারের সপ্তাহে আপনি কটকে গিয়োছিলেন। মেজাঁদাদর অবস্থা জানতে আমি উদগ্রীব 
হয়ে আছি। কিন্তু আপনারা সকলে কেমন রহস্যজনক ভাবে তাঁর সম্পর্কে নিশ্চুপ হয়ে 
আছেন। 

পদত্যাগের বিষয়ে ফিটজ উইলিয়াম হলের সেল্সর মিঃ রেজ্ডাওয়ের সঙ্গে আমার কথা 
হয়েছে। আশাতীত ভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। 
[তিনি বলেছেন যে আম মত পরিবর্তন করোছ জেনে তান 'বাঁস্মত, এমনাঁক বেদনাহত 
হয়েছেন, কারণ তাঁর জানার মধ্যে কোন ভারতাঁয় নাঁক হীতিপূর্বে একাজ করে 'নি। আম. 
তাঁকে বলোঁছ যে পরবতর্ঁ জীবনে আমি সাংবাদিকতা করতে চাঁই এবং তিনি ক্লান্তিকর এক- 
ঘেয়ে 'সাভল সার্ভসের চাকরীর চেয়ে সাংবাদিকতার জশবন বেশশ আকর্ষণীয় বলে মনে 
করেন। 

এখানে আসার আগে গত তন সপ্তাহ আম অক্সফোর্ডে ছিলাম, এবং সেখানেই 
আমার 'বিবেচনার শেষ অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে। একমান্ন যে চিন্তা আমাকে গত কয়েকমাস 
বাবৎ পাঁড়া দিয়ে এসেছে তা হল, এতগুলি মনে বিশেষত বাধা-মার মনে প্রভূত দুঃখ ও 
অসন্তোষের সঞ্চার করে, এই পথ বেছে নিয়ে নাঁতগতভাবে আমি সঠিক কাজ করাছি 'কি' না। 

আগের একটি চিষ্ঠিতে আপনাকে লিখেছিলাম, একথা আমার মনে হয়েছে যে, নিজে 


এবং যেহেতু আমি চিরকুমার থাকার প্রাতজ্ঞাবম্ধ, সেহেতু সম্পূর্ণ ব্যান্তগত কোন চিন্তা 
আমাকে কখনও দ্বিধগ্রস্ত করে তোলে দন। কিন্তু একথা আমার মনে হয়েছে যে পাঁরবারিক 
সব স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার আগে এ বিষয়ে আমার 'স্থরাঁনশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, আরও 
উচ্চতর কোন কর্তব্যের অন্প্রেরণায় আমি সত্যিই একাজ করাছ। সে একাঁট ভণ্ড, যে 
সহোদরকে ঘৃণা করে অথচ বলে ঈশ্বরকে ভালবাসে_ ফাঁশুখ্নষ্টের এই তীক্ষণধী উন্ত 
আমাকে মনে করে দিয়েছে যে উচ্চতর উদ্দেশ্যাঁসাম্ধর মোহে বিবশ হয়ে হয়ত পার্থিব 
কর্তব্য অবহেলা করা প্রায়ই সম্ভব। 
একথা আমার সর্বদাই মনে হয়েছে যে, আপনার কাঁধে এই বিরাট আর্থক বোঝা চাপিয়ে 
দেওয়া হয়ত আমাদের পক্ষে অন্যায়__যাঁদও আমাদের আর্থক সমস্যার সমাধানের জন্য আমি 
কার্ধকরণ তেমন কোন কিছ করতে পার নি। ফলত আম অনুভব করোছ যে সেই দাঁয়ত্ব- 
ভার লাঘব করে, তার কিছুটা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেম্টা আমার করা ডীঁচতি। বাবা 
অবসর নেবার পর আপনার উপর আরও আর্ক দায়ত্ব এসে পড়বে একথা ভেবে একাজ 
করা আমার একাল্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। এ বিষয়ে আম যা ভেবেছি, চিঠিতে 
আপনাকে তা জানয়েছি। আপনার উত্তরও এসেছে। উত্তরটা যতখানি সম্ভব 
মহানুভবতার পরিচায়ক, এবং এই উত্তরে আপানি আমার বর্তমানের নোৌতিক দায়ত্ব থেকে 
আমাকে অবলীলায় মাঁন্ত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতৎসত্ত্েও, আম মনে কার যে নোতিক 
কর্তব্জাল থেকে আমি মস্ত হই নন, ভবিষ্যতেও হব না-যাঁদ না ও যতাঁদন পর্যন্ত আম 
র্যা বদন্রা রর রাস রাজ াতারাপদ রা রহিত 
ন। 
একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই যে, যে কাজ আমি করেছি তার জন্য অন্য কারুর 
চা্টুতে বাবা, মা এবং আপনার কাছে আম বেশন করে দায়ী বলে মনে হয়েছে। যাঁদও নৌতক 
কর্তব্য আইনগত কর্তব্যের চাইতে গভীরতর এবং এক পক্ষের বা উভয়পক্ষের ইচ্ছেয় তাকে 
ত্যাগ করা চলে না, তবুও আপাঁন নোৌতিক কর্তব্যপালন করা থেকে আমাকে রেহাই 
দিতে চেয়েছেন। অক্ষমতার সথ্গে কাজ করে বাবা-মাকে সন্তুন্ট করা তাদের প্রাত আমার 
কতরবব্য নয়। আমার নিজের স্বার্থের জন্যই তাঁরা এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, এবং স্বভাবতই 
একথা ভেবে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন যে যাঁদ আম 'সাঁভল সাভস থেকে পদত্যাগ কার তাহলে 
ভাঁবষ্যতে হয়ত আম দুঃখ ও দাঁরদ্য ডেকে আনব। একথা আম কিছুতেই তাঁদের 
বোঝাতে পারছি না যে, যে পথ আমি গ্রহণ করতে চলোছ তা হবে আমার পক্ষে পরম সুখ- 
প্রদ, ষে প্রকৃত সুখের পাঁরমাপে কেবল পাউন্ড, শিলং, পেন্স দিয়ে হয় না-যে আম. যাঁদ 
এ চাকরীতে টিকে থাকি তাহলে আমার অবস্থাটা সর্বদা হবে এমন একজন অপরাধীর মতন 
যার নিজের দু প্রত্যয় ফলবতাঁ করার সাহস নেই। স্বভাবতই, জশীবনের বাহ্যক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের উপরই তাঁদের মত প্রাতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আমি ভালভাবেই উপলাব্ধ 
কার যে আমার উপর তাঁদের অকীন্রম স্নেহবশতই তাঁরা আমাকে আনশ্চয়তার সমুদ্রে ঝাঁপ 
দেওয়ার পারিবে জখবনে সহজ ও স্বচ্ছল ভাবে এঁগয়ে চলতে দেখতে আগ্রহণী। 
আমার অবস্থাটা সৃতরাং এই রকম যে, নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করলে আম তা 
করব বাবা, মার সস্পম্ট ইচ্ছের এবং আপনার উপদেশের বিরুদ্ধে, যাঁদও আপাঁন 'ষে পথই 
আম গ্রহণ কাঁর না কেন তার জন্য আভনন্দন পাঠিয়েছেন । 
যোগদানের ব্যাপারে আমার যেটা সবচাইতে বড় আপত্তি তা হল 
এই যে, সেক্ষেন্নে আমাকে চান্তপনে সই করতে হবে। সই করার অর্থ হল এক 'বিদেশশ 
আমলাতল্মের অধশনতা স্বীকার, যোটর আমার মতে-_তা সে ঠিকই হোক আর ভুলই হোক-_ 
আঁস্তত্ব রক্ষার কোন নৌতিক আঁধকারই নেই । একবার এই চান্তপত্রে সই করলে, তন 'দিন, 
তন বছর, বা ব্লিশ বছর চাকরী কার, নশৃতিগতভাবে কিছ যায় আসবে না। এ বিষয়ে 
আমার বিশ্বাস জল্মেছে ষে আপোষ ব্যাপারটি মন্দ, এর ফলে মান্মষের অধঃপতন হয় এবং 
অর উদ্দেশ্য ক্ষাতগ্রস্ত হয়। ওটেনকে মারার ব্যাপারে যখন আমার কাছে কৈফিয়ং চাওয়া 
হয়োছল, আম সেই ব্যাপার সম্পর্কে আমার যোগাযোগের কথা অস্বীকার করোছলাম। 
আমি তখন ।এই মোহে আচ্ছন্ন 'ছিলাম। পরবতর্শকালে আমি আই, ডি, এফ-এ 
যোগদান করার সময় আমি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধশনতা স্বীকার করার শপথ 
নয়োছলাম, যাঁদও অন্তরের অন্তঃস্তঙে কোন রকম অধীনতা অনুভব কার 'নি। 
এসব দ্টান্ত থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে যে একটি আপোষ থেকে অন্য একটি আপোষের 
জন্ম হয়। সরেন্দ্ুনাথ ব্যানার্জ যে কেবর্ল নাইট উপাধি আর মল্রীত্ব সম্যঙা করে জশবন 
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শেষ করতে চলেছেন তার কারণ হল তিনি এডমন্ড বাকের 45101050791) ০£ 6506019)0/- 
তে বি*বাসী। এই দর্শনে বিশ্বাস করার পর্যায়ে আমরা এখনও এসে পেণছই 'নি। আমাদের 
একটি জাত গঠন করতে হবে, এবং হ্যাম্পডেন ও ক্মওয়েলের আপোষহীন আদর্শের দ্বারাই 
কৈবল একাট জাতি গঠন সম্ভব। 

আমার অতাঁতের অভিজ্ঞতা থেকে, আম গভীর ভাবে উপলাষ্ধ করোছ যে আপোষ 
আতি অপাঁবন্র পথ। ১৯১৬ সালে যাঁদ আম জেমসের সামনে উঠে দাঁড়য়ে স্বীকার করতাম 
যে আমি ওটেনকে মেরোছি, তাহলে সেটা আরও ভাল ও সততার পাঁরচয় হত, ছান্র স্বার্থের 
পক্ষেও অধিকতর অনুকূল হত- যদিও আমার ক্ষেত্রে তার ফল সন্তোষজনক হত না। 
একইভাবে, আমার নিজের কাছে এবং আমার নীতির কাছে আমি পারচ্কার থাকতাম যাঁদ 
বর্তমান অবস্থার পাঁরপোক্ষতে আই. ডি. এফ-এ যোগদান করতে অস্বীকার করতাম এবং 
1সাঁভল' সাঁভস পরক্ষার জন্য ইংলন্ডে আসা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারতাম । 
কল্তু যা অতাঁত, তা অতাঁত-ই, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যত এখনও 
আমার হাতে, এবং আমাকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, সম্ভবত যা সংশোধনের 
অসাধ্য সেই আপোষের পথেই থাকব, না ফলাফলের কথা চিন্তা না করে একাঁট 
জন্য নিজেকে প্রাতা্ঠত করব। 

চাকরাঁতে যোগ দিলে দেশের জন্য ভাল কিছ করা যায় না, এ কথায় আমার ব*বাস 
নেই। একথাও আম বিশ্বাস কার না যে চাকরীতে ভালভাবে থাকবার জন্য একজনের 
ইউরোপণয়ানের মত জাবনযাপন আবশ্যক। একথা আম উপলাব্ধ কার যে সাত্যকাব 
মানুষ সর্বদাই অবস্থাকে নিয়ন্লিত করে, নিজে অবস্থার দ্বারা নিয়ন্তিত হয় না। সুতরাং 
এ জাতীয় বিবেচনা অতীব তুচ্ছ, এবং আমার কাছে সরবাধক গুরুত্বপূর্ণ যে বিবেচনা 
সেটি নীতিগত । 

আম ব্বাস কার যে 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় 
এসেছে। প্রত্যেকাট সরকারী কর্মচারী-সে একজন তুচ্ছ চপরাশই হোক আর প্রদেশের 
রাজ্যপালই হোক- কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে একটি 
সরকারের পতন ঘটাতনার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া । 
টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধীর উপদেশ বলে আম একথা বলাছ না, বলছি এই কারণে যে 
এ 'বষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে। 

এ বিষয়েও আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে, আন্তারক ভাবে ত্যাগস্বীকার ও 
কম্টভোগের মূল্যের বিনিময় ব্যতাঁত আমাদের আকাক্ক্ষিত জাতীয় স্বাধীনতা মিলবে না। 
আমাদের মধ্যে যাদের অনুভব করার মতন অন্তর আছে, এবং কম্টভোগ করার সুবিধে 
আছে, অর্থ 'নয়ে তাদের এগিয়ে আসা উচত। 'সাঁভিল সাঁভসে যাঁরা অনেক দিন ধরে 
আছেন কিংবা যাঁদের কাঁধে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা, তাঁরা একাজ করতে পারবেন বলে 
আমি আশা করি না। এতৎসত্তেও, আমাদের এই স্বাবস্তীর্ণ দেশে প্রত্যেকটি পারিবারের 
তার ক্ষুদ্র উপহার নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত; এবং ঘতাঁদন না আমরা আমাদের কর্তব্য 
পালন করছি, ততদিন নেতারা স্বার্থপর এ আভযোগ করার আঁধকার আমাদের নেই। 

আমার মনে হয় যে এখনও পর্যন্ত আমাদের পারবার কোন অংশ নেয় নন এবং সেই 
কারণে আমার ত্যাগস্বীকার করা উীঁচত। ত্যাগস্বীকার বা কম্টভোগ এমানতে খুব 
আকর্ষণীয় বস্তু নয়; কিল্তু এ পথ অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের জাতীয় আঁভলাষ কোন- 
মতেই চরিতার্থ হবার নয়, এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত বলে এদের এাঁড়য়ে চলতে পারি 
না। অন্য কারুর বদলে আমই-ই এগিয়ে যাচ্ছি, এটা নেহাতই দুর্ঘটনা, আর কিছু নয়। 
তৃতীয় ব্যান্তর় ক্ষেত্রে আমরা যাঁদ এই ত্যাগ্রস্বীকারকে মেনে নিতে পার, তবে 'নজেদের 
ক্ষেত্রে তাকে মেনে না নেওয়ার কোন কারঞ্ট নেই । 

তাছাড়া, ভেবে দেখোঁছ যে মানসিকতায় ও পূর্ববতাঁ শিক্ষানীবিসীর সাবিধা থাকার 
জন্য আমি এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। 

এই সব কথা চিন্তা করে আমি লিদ্ধান্তে এসেছি ষে চাকরী বজর্ন করে আমি 
সাঠক কাজ-ই করোছি। আম চাকরশ কর, বাবার এই ইচ্ছা অযৌন্তক এবং আমার প্রাত 
তাঁর স্বাভাবিক স্নেহে এবং আমার জাগাঁতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা, এই ইচ্ছাকে 
লক্রিয় করেছে। ূ 

আমার পদত্যাগের ফলে হয়ত কিছ ক্ষাতস্বীকার করতে হতে পারে- যেমন এর 
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ফলে হয়ত পরে সেজদাদার উন্নতি 'বাঁঘ/ত হতে পারে। কিন্তু কিয়ংপারমাণে কদ্ট- 
স্বীক'রকে আমার মনে হয় আমরা অবশ্যদ্ভাবী বলে মেনে নিতে পাঁর। 

ধর্মোপদেশ দিচ্ছি, আমার চিঠির বস্তব্য বিষয় তেমন দাঁড়াচ্ছে না আশা কার। আমার 
মনে সেরকম কোন চিন্তা-ই নেই। উপরে এত কথা লেখার কারণ হল আপনাকে বলা যে 
কি 'কি বিষয় 'ববেচনার পর আমি এই কাজ করার 'সিম্ধান্ত নিয়েছ-যে সিদ্ধান্ত 
আপনাদের প্রায় সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উদ্দেশে সিদ্ধির জন্য ত্যাগস্বীঁকার ও লাঞ্চনা 
ভোগ অবশ্যন্ভবী, এবং এ কাজের জন্য আমিই সবচেয়ে উপয্যস্ত ব্যান্ত-_এ বিষয়ে 'স্থির- 
বিশ্বাসী হওয়ার পরেই কেবলমান্ন অমি অবাধ্যতচারণ করেছি। 

সব বিরুদ্ধ উপদেশের মুখে দাঁড়য়ে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়শী কাজ করার 
এটি কোন নীতিগত যান্ত কি না, সে বিচার আমি করতে পাঁর না। বাবাকে জাম 
অপারসাঁম দুঃখ দিয়েছি জানি, এবং সেজন্য নিজেকে কোনাঁদন ক্ষমা করতেও পারব না। 
আমি ঠিক পথে গেছি না ভ্রান্ত পথে, সময়-ই একমান্র তার প্রমাণ দেবে। আপাঁন যাঁদ মনে 
করেন যে তাড়াতআাঁড় করা এবং আবিবেচনার দোষে আম দোষা, প্রার্থনা কার আমার 
ভাঁবষ্যত পরিচ্কার না হওয়া পর্যন্ত আপিন আপনার মন্তব্য করবেন না, এবং আমাকে 
দোষারোপ করা থেকে বরত থাকবেন। যাঁদ মনে করেন, নির্বাচনে আমার কোন ভুল হয় 
নি, তাহলে আমার ভাঁবষ্যত কর্মজীবনে আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা পাথেয় হয়ে 
থাকবে, এ বিষয়ে আম নিশ্চিত। 

মায়ের একাঁট চিঠি পেয়েছি যাতে তান লিখেছেন যে, বাবা বা অন্যেরা যা-ই ভাব্‌ক না 
কেন, মহাত্মা গাম্ধীর আদর্শে তাঁর নিজের আস্থা আছে। এই রকম একট চিঠি পেয়ে 
আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, আপনাকে বোঝাতে পারব না। এটি আমার কাছে একট 
স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে কারণ এটি আমার মন থেকে একটি ভারণ বোঝা নাময়ে 'দিয়েছে। 

কয়েকাঁদন আগে আম আমার পদত্যাগপন্ন পাঠিয়ে দিয়োহ। সোঁট গৃহীত হয়েছে 
কিনা আমাকে জানানো হয় নি। 

আমার একটি চিঠির উত্তরে, চিত্তরঞ্জন দাশ, এ পর্যন্ত কি কাজ করা হয়েছে আমাকে 
জানিয়েছেন। তানি আভযোগ করেছেন যে বর্তমানে একানিষ্ঠ কম'র নিদারূণ অভাব। 
বাঁড় ফেরার পর, আমার করার মতন অনেক মনোমত কাজ পাব। 

জুন মাসের শেষে আম বাঁড় ফিরতে চাই। আমার পদত্যাগপন্র গৃহীত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আমি আসন সংরক্ষণের জন্য আবেদন করব। এখন আমাকে টাকা পাঠানোর 
ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। আম টাকা ধার করোছ, এবং কলকাতা যাওয়া 
পর্যন্ত সে টাকায় আমার ভালভাবেই চলে বাবে। 

মেজাদাদ সাস্থ হয়ে উঠেছেন জেনে আশ্বস্ত বোধ করছি। সুতরাং পদত্যাগ 
করেছি, এ কথা জানাবার জন্য আম বাবাকে চিঠ লিখাছ। আম আশা কার ও প্রার্থনা 
করি যে তিনি যেন এই দুঃসংবাদ সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন। 

আমার আর কিছ লেখার নেই। যা করার তা করে ফেলোছি, এবং সর্বাম্তঃকরণে 
আশা কাঁর যে, এর ফলে ভাল বই মন্দ কিছ হবে না। 

অন্তত 'তন সপ্তাহ হল আপনার কোন খবর পাই না। আপনার 'নস্তব্ধতা আমাকে 
অবাক করছে। আপাঁন ভাল আছেন তো? 

আমরা এখানে বেশ ভাল আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? অমি কি 
আমার কথা এখনও মনে করতে পারে? ফিরে দেখব ও বেশ -বড়-সড় হয়ে গেছে। 

আপনার! স্নেহের 
স্‌ভাষ 


৭৫ 
ইউনিয়ন সোসাইটি 
. কোঁদ্রজ 
১৮. ৫. 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, রি 
অনেক দিন আপনার কোন খোঁজ-খবর না পাওয়ায় আপনার চিঠি পাওয়ার জনা 
উদগ্রীব হয়ে আছি। ভারত থেকে ডাক এসেছে, তবে প্রথম 'িস্তিতে বাড়ির কোন চিঠি নেই। 
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পদত্যাগ-পন্ন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য স্যার উইলিয়াম ডিউক আমাকে পীড়াপীঁড় 
করছেন। বড়দাদাকেও তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন। কোঁম্ত্রজ 'সাঁভল সার্ভস বোর্ডের 
সেক্রেটারী, মিঃ রবার্টস-ও আমাকে সিম্ধান্ত পুনার্ববেচনা করে দেখতে বলেছেন। 'তাঁন 


আ'ম লিখে জানিয়োছ যে অনেক [বিবেচনার পরেই আমার এই দিম্ধান্তে আসা। 
আমার পরাক্ষা (01195) ৯ জুন তাঁরখে শুরু হবে। 
আমার বর্তমানের যা পাঁরকল্পনা, তা হল জুনের শেষ দিকে অথবা জুলাই-এর 
ক আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার 
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আম জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব। 
আপনারা সকলে কেমন আছেন? আম এখানে বেশ ভালই। বড়দাদা শশগাঁগরই 
বেড়াতে যাবেন। 
11000) 1561) 102151)9 জাহাজে আমার যাওয়ার ইচ্ছে, এবং কলম্বোতে 
পেশছব। 
জাপানী যুবরাজ ইংলন্ডের সর্বত্র সম্বর্ধনা পাচ্ছেন। তানি এখানে গতকাল এসে- 
ছেন সম্মানসূচক 1.1-. ডিগ্রী নেওয়ার জন্য । এখানে তিনি চমৎকার বন্তৃতাও দিলেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


(পরবতাঁ ৭ খানি চিঠি শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
৭৬ বহরমপনর জেল 
সোমবার 
৮।১২। ২৪ 
পরম পূজনীয় মেজদাদা, 
গত বুধবার আমি এখানে এসে পেশছেছি_অথবা বলা যায় আমাকে এখানে নিয়ে 
আসা হয়েছে। আমি এখানে ভালই আছি। 
ইংলশম্যান ও ক্যাথালক' হেরাল্ডের 'বরুদ্ধে মানহানর মামলার বিষয়ে আমার 
সাঁলাঁদটরদের কোনও নির্দেশ পাঠাতে বা মামলার অগ্রগাঁতি সম্বন্ধে খবরাখবর করতে 
৯১৮০৬ আমাকে এখানে বদাঁল করার উদ্দেশ্য দিনের আলোর মতই, 
আমার কাছে 
4 
ও চেয়ার ব্যবহার করতাম তা 'যেন [তানি সরিয়ে নিয়ে যান। আগের ইচ্ছামত, 
এট আম সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি নি। পৌরশাসন সংকান্ত ছু কিছু বই-ও 
আমাকে পাঠাতে বলবেন। কর্পোরেশনের লাইব্রেরীতে বইগহীল হয়ত থাকতে পারে। 
গরম পোষাকের ব্যাপারে আর কোন পারবর্তন হয় নি, এবং আমার অবস্থা 
একই রকম। 
এখন কিছুদিন আপনাদের কারুর সঙ্গে বোধহয় দেখা হবে না। সপ্তাহে মান্র 
দুটি চিঠি আমাকে লিখতে দেওয়া হয়, তবে আমার কাছে যতখুশণী 'চাঠি লেখা যেতে 


মা এখন কোথায় আছেন? বাবা কটকেই আছেন বেধহয়। আপনারা সকলে 


918095790-এ প্রকাশিত প্রবন্ধাট সম্পর্কে উাকলদের অভিমত জানবার জন্য 
উদগ্রীব হয়ে আছ। 
মিউনাসপ্যাল গেজেটের চতুর্থ সংখ্যা আম পাই 'নি। এট ধেন আমাকে অবশ্যই 
নিয়মিত পাঠানো হয়। 
আম এখানে ভালই আছি। 
ইতি__ 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স. চ. ব.) 
ইংরেজশ থেকে অনূদিত) 


১৩৯ 


৭৭ বহরমপণর জেল 


৯৬।১২। ২৪ 
পরম পৃজনশয় মেজদাদা 
৮৮৮ মনটা বৃসার হরেক এবং ১২-১২-২৪ তারিখেরাঁট 
গতকাল 7 

ব্স্পুলিনার ররলুরি বুজে নন 2৪ 
রা সালিদাদ বন্দদের প্রাত তাদের মর্যাদার অনুরূপ আচরণের 
এটিই নমূনা। 

(২) আম আলিপুরে এই কয়েকটি জিনিস ফেলে এসোছ$ঃ- ৫১) কোমোড 
হি. ৬১০৬ *০পিলজ্পৃ ৮৭৫ পি ৯৯৬৭ পৃ 
জেল থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন। আম জেলারকে বলোছিলাম এই জিনিসগলি 
সম্বন্ধে আপনকে জানাতে--আশা কার সে ইীতমধ্যে আপনাকে খবর 'দিয়েছে। এ ছাড়া, 
আম একটি সেক্রেটেরিয়াট টোবিল, রিভল্ভিং চেয়ার ও ম্যাপ-ও রেখে এসোঁছ, আমার আফিসে 
পাঠিয়ে দেবার জন্য। 

(৩) আমি গভনমেন্টকে আমার খরচের বিষয়ে আরেকটি আবেদনপন্র পাঠিয়োছি 
এবং উত্তরের অপেক্ষায় আছ। 

(৪) আশা কার আপাঁন বিড়লা ত্রাদ্রার্প ও মিঃ এইচ. এন. দত্ত, সাঁলাসটর, সংক্রান্ত 
ব্যাপারগুলি দেখতে ভুলবেন না এবং দেখবেন যেন কিছু একটা করা হয়। 

(৫) এখানে আসার পর আম মিউানাঁসপ্যাল গেজেটের কোনও কি পাইনি । আম 
প্রথম তিনাট সংখ্যা আলিপুরে থাকতে পেয়োছিলাম। অনুগ্রহ করে রামিয়াকে বলবেন 
গেজেট সোজা এখানে পাঠিয়ে দিতে। 

(৬) আমার বিরুদ্ধে আভযোগ্ের একটি অন্বালাঁপ পাঠাবার জন্য আমি বাংলা 
গভর্নমেন্টকে লিখাছ। যে আভযোগগুল আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছে, সেগুীলর একটি 
অন্মালাঁপ পাঠাতে তাঁদের 'কি আপত্তি থাকতে পারে জান না। 

(৭) আমার অনুপস্থিতিতে একজন অস্থায়ধ ০.%.0. নিয়োগ করা হয়েছে জেনে 

হলাম। 

কর্পোরেশনের কাজ কোনক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। অনন্গ্রহ করে মেয়রের 
সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং মোঁখিক যে সব কথা হয়েছিল তা সমর্থন করে 'লাঁখিতভাবে 
ছুটির আবেদন করতে হবে জানাবেন। 

মিঃ জে সি মুখাঁজর জায়গায় মিঃ ডি সি দত্ত, কালেক্টর, অস্থায়ী ডেপুটী 
এগ্াজাকউটিভ আফসার পদে নিয়োজত হলে আমি বেশ খুশণ হতাম। 'তান 
[নঃসন্দেহে কর্পোরেশনের সব চেয়ে দক্ষ অফিসারদের অন্যতম। 

আম আপনাকে সপ্তাহে একটি করে চিঠি লেখার চেম্টা করব--কিন্তু আপাঁন ত 
জানেন আমি সপ্তাহে মান দুটি চিঠি লিখতে পার, যাঁদও পেতে পার যে কোন সংখ্যা। 

(৮) আপানি আমার বাগানের উন্বাতির জন্য চেষ্টা করছেন জেনে আঁম আনান্দত বোধ 
করাছ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ব্যাডমিন্টন কোট করবার আমার ইচ্ছা ছিল। আপাঁন 
নিশ্চয়ই সমস্ত জমিটা কাজে লাগিয়েছেন; তবে তাতে কোন অস্ীবধে হবে না কারণ ৩৮/২ 
নং বড় পিছনে যে খালি জায়গা পাড়ে আছে, ঠিকমত পাকার করে নিতে পারলে 
সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট করা যেতে পারে। 

(৯) মাদক বর্জন সংক্াল্ত আপনার প্রস্তাবটি বার বার মূলতুবশ রাখা হচ্ছে শুনে 
আম দৃঃখিত। প্রস্তাবটির কি হয় তা জানার জন্য আমি উীদ্বশ্ন। আশা কাঁর স্টেটুসম্যানে 
এ বিষয়ে খবর পাব। 

(১০) ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট সংক্রান্ত মিঃ এল এম সেনের প্রস্তাবাঁটর কি হঙ্গ জানার 
শ্ুনোও উৎকণ্ঠা বোধ করাছ। এখনও 'কি সোঁট বিরান্তকর ভাবে ঝলে আছে? 

(১১ সাম্তোষবাবকে বলবেন যে আম তাঁর দশর্ঘ 'চাঠি আঁলপুরে থাকতে পেয়ে 
ছিলাম । আমি তাঁকে শশঘই িসি দন । যে 1708105 569606706 আমি তৈরশ করোছিলাম, 
সোঁটব কি হল? সেটি কি .০৮৮. বা কর্পোরেশন কোনও ভাবে পাঁরবর্তন করেছেন? 
আশা কার মনমাতলা পারিকজ্পনাটি ঠিকই আছে। 

(১২) 'মঃ স্টুয়ার্ট স্মিথের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলবেন যে স্টেটসম্যানে তাঁর 

পড়তে আমার ভাল লাগে। আিগ্দর ত্যাগের পর থেকে আমি কর্পোরেশনের 


৯১৩২ 


সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারিয়েছি, তার “ভতর থেকে কর্পোরেশনের” বর্ণনা পড়ে খুবই 
আনন্দ পাই। তিনি সম্প্রাত কিছুটা আনয়মিত হয়ে পড়েছেন, 'কল্তু আশা কার ভীবষ্যতে 
আরও ঘন ঘন 'লিখবেন। 

(১৩) গভর্নমেন্ট এখানকার সমস্ত বন্দীদের বই, ইত্যাঁদ কিনবার জন্য ৩০. টাকার 
০৮০০০৪৭-ক৮৫১-০১৯০৯০৪ সপ সভা ১৯ ১ 
জন্য এই সামান্য টাকায় কি বই কেনা যেতে পারে--বিশেষত যখন ভিন্নরুচির্হ লোকাঃ। 
দিলীপ ও 'ক্ষিতীশ অনায়াসেই বিভিন্ন লেখকদের কাছ থেকে কিছ দিছ বই সংগ্রহ করে 
এখানকার রাজবন্দীদের জন্য পাঠাতে পারে । আরও অস্দীবধে এই যে, এই জেলের নিজস্ব 
কোন লাইব্রেরী নেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন ও অন্যান্য লেখকদের অন্যরোধ 
করা হলে তাঁরা তাঁদের কিছু কিছু বই উপহার 'দতে পারেন। 

(১৪) সরকার আমার খাওয়ার জন্য প্রাতাদন ছয় থেকে দশ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 
এটি আমার মতে যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। আম যখন আলিপুর জেলে ছিলাম, অনেক বেশী 
ব্যয় করতাম। আমার ভাতা বৃদ্ধির জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন করব। 

(১৫) নদাদা এখন কোথায় আছেন 4800 1)95 170 19991) 590. 01১৮” সেজদাদা কি 
আমার গ্রেপ্তারের পর কলকাতায় এসেছেন ? 

জেনে খুশী হলাম বড়মামাবাবু প্ীজে এন দত্ত) আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং 
তাঁর চিরপারাচত উদ্ধৃত আওড়ে চলেছেন। 'কন্তু এই সূপারাঁচত প্রবাদবাক্য সম্পাঁকত 
আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে আম এখনও একমত নই। তিনি এখন কেমন আছেন ? মামীমাই 
বা কেমন ? 

আমি এখানে ভালই আছি । “90079 ৮/01]5 00 101 2 1011501) 179109, 1501 1000 
10815 & ০৪৪০”-_কাঁবর এ উীন্ত সাত্যই বটে। 

সমসামায়ক ইংরেজী ও পাশ্চাত্য সাঁহত্যের কিছু িছন বই (অনুবাদ অবশ্যই) 
পেলে ভাল হয়। ূ 

আশা কার আপনারা ভালই আছেন ইঁতি__ 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) | 


৭৮ 
বহরমপুর জেল 
২৪।১২। ২৪ 

পরম পৃজনায় মেজদাদা, 

বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি িঠিতে,জানতে পারলাম আপান পরাতে যাবেন 
অতএব, বড়দিনের ছুটিতে আপাঁন এখানে আসতে পারবেন কি না জানি না 

€.17.0. এবং 10908 £:9000৮9 091097-এর পদের 8 কর্পোরেশন 
কি কারণে এবম্বিধ ব্যবস্থা নিয়েছে, আমি অনুমান করতে পারি। আশা কার, কাজ এখন 
পুরো-দমে চলবে। 

আশ 'ির্বাচনে, ২৪ পরগণা 'ডাস্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রাতিদ্বান্দ্রতা করা সম্ভব কিনা, সে 
সম্বন্ধে অনুস্ধান করার জন্য আদম বিজয়কাকাকে দলখতে চেয়োছলাম। ণনর্বাচন সম্পর্কে 
এবং জেলে থাকাকালীন, নির্বাচনে চনে প্রতিদ্বন্দিতা করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে আমি 
কিছুই জানি না। যেহেতু আমার ক্ষেত্রে চিঠি লেখা প্রাত সপ্তাহে মাত্র দুটিতে সীমাবদ্ধ, 
এখনও পর্যন্ত তাঁকে লিখে উঠতে পারি 'ন। আপাঁন দয়া করে তাঁর কাছ থেকে খবরাট 
জেনে, যথাসময় আমাকে জানিয়ে দেবেন। 

খুড়ো এখন কোথায় ঃ আশা কার তানি ভালই আছেন। 

গত চাঠতে আপনাকে রাজবন্দর্দের বই সম্পর্কে লিখোঁছলাম। চেষ্টা করা হলে 
লেখক এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে যে অনেক বই সংগ্রহ করা সম্ভব, এ বিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই। আপাঁন ক্ষিতণশ বা দিলপকে এ বিষয়ে ফিছ্‌ করতে বলতে পারেন। যেহেতু 
আনীর্দষ্টকালের জন্য আমাদের এখানে থাকতে হবে, মানাঁসক ক্ষুগ্িবৃন্তর আরও উপকরণেষ 
সৈজন্য প্রয়োজন । 
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০৮১৬৭০৭০ ম্যালোরিয়ার হাত থেকে রেহাই পেলে হয়ত ভালই 
থাকব। প্রায়ই কুইনাইন খাচ্ছি 

পোষাক, 4 
হয় নি। আপানি কি মনে করেন, বড়লাটের কাছে আবেদন করা লাভজনক ? আবেদন করতে 
করতে আম পারশ্রান্ত। কিন্তু একইসঙ্গে পরবত্ঁকালে এমন কথা বলার সুযোগ দেওয়া 
উচিত নয় যে, আমার আঁভযোগগুঁল বড়লাটের নজরে আনা হয় নি, অরাভন্যান্স এবং 
79801810175 ঘোষণার ব্যাপারে সর্বোচ্চ দায়িত্ব যাঁর। 

আপাঁন যখন এখানে আসবেন, দয়া করে কিছ টাকা আনবেন-_ ধরুন, পণ্চাশ বা একশ 
টাকা। সুপারনটেনডেন্ট কলেজ লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেম্টী করবেন, যাতে 
আমরা সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনমত বই-পন্র পেতে পাঁরি। গচ্ছিত রাখার জন্য তাই 
কিছু টাকা দরকার। 

আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গখীন মঞ্গল। ট্রি 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


৫৯ 
বহরমপুর জেল 
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পরম পূজনশয় মেজদাদা, 

আশা কার এতক্ষণে আপনি কলকাতায়। 

গতকাল নামা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসোছিলেন। যথাসময়ে আপাঁন তাঁর 
কাছ থেকে সব কিছুই জানতে পারবেন। 

দুঃখের বিষয় যে, আমার বিরুদ্ধে যে সব আভিযোগ আনা হয়েছে সেগ্ীল সম্বালত 
কোন কাঁপ ছাড়াই আপনাকে কাজ চালাতে হবে। গভর্নমেন্ট আমাকে জানয়েছেন কোন 
কপ দেওয়া সম্ভব নয়। আমার সালাসটররা মিঃ আর্মস্ট্রং-এর কাছ থেকে যে উত্তর পেয়ে- 
লেন গভর্নমেন্টের এই নির্দেশে তাকে সমর্থন করে। 

আমার মনে হয় পৃথবীঁশকে আপনি চাকার থেকে খারিজ করেছেন। তার জন্য আমার 
দুঃখ হয়। তার পাঁরবারের দুরবস্থার কথা এবং কম্টভোগের কথা ভেবে আশা করব আপাঁন 
তাকে পুনর্বহাল করবেন। রমেশ কোথায় ? 

আম বেশ ভালই। আশা কার আপনারাও । 

ইতি__ 
আপনার স্নেহের 

সুভাষ 


(সে. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


৮০ 
২৪. ৯. ২৫ 

পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 

আপনার এ মাসের ১১ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়োছ। গত দু-সপ্তাহে 
আপনাকে 'লিখে উঠতে পারি নি। 

আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে স্টেটস্ম্যান পন্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ সম্পর্কে আইনজীবীর মতামত পাওয়া গিয়েছে এবং সেই মতামত অনুসারেই আঁভ- 
যোগ তৈরী করা হয়েছে। এটি উদ্যান করার আগের আম বত যার তা করতে 
চাই, যাতে ইংঁলশম্যানের মতন এক্ষেত্রেও একটি সন্তোষজনক সম্বন্ধে 
পারি। রা 
প্রতিক্রিয়া হবে। এই মৃহূর্তে আমার কাছে স্টেটসম্যানের প্রবন্ধাট নেই তবে এ বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপান স্যাববেচনার সঙ্গে অবস্থা যাচাই করে দেখবেন এবং 
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সবচেয়ে উপযোগী উপায়-ই গ্রহণ করবেন। 

পারিবারিক ভরিতে পেত জারা লিভ রর 
এখনও কোন উত্তর পাই নি। আপান হয়ত জানেন যে, আমার প্রথম চিঠির উত্তর ছিল 
নঞর্থক-কল্তু 'ছ্বিতাঁয় আবেদনপন্রাট রর্তমানে বিচারাধীন হয়ে আছে। যতাদন না 
আমি কোন উত্তর পাই, আমার 'ডসেম্বর মাসের কয়েকাঁদনের বেতন তোলার আপনার 
প্রয়োজন নেই। খুড়ো কেমন এবং কোথায় আছেন? কতটুকু দোষ পৃথবীশের, আপাঁন 
আশা কার সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন। যাঁদ তাকে দোষ দেবার মতন বেশী কিছু না 
থাকে; তাহলে একবার সাবধান করে দিয়ে, তাকে পুনর্বহাল করা যায় কি না, আপান 
একবার ভেবে দেখতে পারেন। মোটের উপর ছেলোঁট' কঠোর পারশ্রমী এবং 'বচারব্বাম্ধ- 
সম্পন্ন । তাই তার প্রথম অপরাধের ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে। একই বেতনে, অনান্র 
একজন উপযোগী লোক পাওয়া কষ্টকর, এমন ক অসম্ভবও হতে পারে। 

“বেঙ্গল+' পান্রকা এখানে আম নিয়মিত পাচ্ছি। বাশ পাতার বড়দিন-সংখ্যাঁট 
নিঃসন্দেহে আত ভাল। অনেকগুলি দেশজ শিল্পের বর্ণনা এতে আছে, সঙ্গে আছে 
অসংখ্য উদাহরণ । রাবারের সংখ্যাতেও মাঝে মাঝে সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা ও 
কাঁরগরাী বিষয়ের উপর ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকে । আপান বড়-দিন সংখ্যাটি একবার দেখতে 
পারেন, মাঝে মাঝে রাবারের সংখ্যাগলোও। 

আলিপুর জেলের জিনিসপত্রের সঙ্গে আশা কার আপনি একটি ছোট টিফিনের 
বাকঝ্সও পেয়েছেন, যোঁট আম বাঁড়তে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ওখানে রেখে এসোছলাম। 

আমি নিয়মিত মিউনাসপ্যাল গেজেট পাচ্ছি, কিন্তু তাঁরা আমাকে কর্পোরেশনের 
কার্য-বিবরণী পাঠাচ্ছেন না-_জানি না কেন। 

শবড়লার মামলার বিষয়ে শ্রীয্‌ন্ত দাশ সাহায্য করতে পারেন। বন্ধৃত্বপূর্ণ মীমাংসার 
ব্যাপারে সলাসটর মিঃ এইচ. এন. দত্তের বিমূখতা বিস্ময়কর । 

সন্তোষ বাবুর চিঠি পেয়োছ, তাঁকে উত্তর-ও "দিয়ে 'দিয়েছি। 

পানশালার বিষয়ে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে কোতৃহলণ হয়ে আছ । আশ্গা 
করি আপাঁন বিষয়টি বাতিল করে দেবেন না। এটি 'নয়ে যে আপাঁন চালয়ে যেতে 
পারবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। 

হাওড়া ব্রিজ বিলের বিষয়ে কর্পোরেশন কমিটির রিপোর্ট আম দেখেছি । এটিকে 
আম সর্বান্তঃকরণে সমর্থন কার। আম আশা কার যে কর্পোরেশন দব্য 
গ্র্যাপ্ড ট্রা্ক ক্যানেল 'স্কিমের-ও বিরোধিতা করবে । সাভার সিকিম আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক 
ক্যানাল 'স্কম--দুটোর-ই উৎসস্থল' এক, এবং আমার মতে দুটি পাঁরকজ্পনাই ব্যয়বহুল 
এবং অগ্রয়োজনায়। দয়া করে সন্তোষবাবূকে এই পারকজ্পনার বিষয়ে একট, উৎসাহ 
ণনয়ে যা দরকার তা করতে বলবেন। বিদ্যাধরী স্পেশ্যাল কাঁমাটর চেয়ারম্যান, ্র্যাণ্ড 
ট্রাঙ্ক ক্যানেলের বিষয়ে আলোচনার সময় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন। ক্যানালটি 
০০০৭৬ ক ০০১৬৬০০৪০, 
ক্ষত হবে; সেজন্য কর্পোরেশন এই গ্র্যান্ড ট্রার্ক ক্যানাল "স্কমের বিষয়ে অত্যুৎসাহা 
বলে মনে হয়। 

বুক কোম্পানী আমাকে টেনিসনের রচনা সমগ্র আর আভধান পাঠিয়েছে। সবকটি 
পারশশেলই ভাল অবস্থায় আমার হাতে এসে পেশছেছে; যেমন আচার, ভাজা মশলা, জনি 
এণ্ড কোংএর জুতো, কমলালয় দোকানের এবং বাড়ি থেকে পাঠানো জামা-কাপড়ের 
পাশেল। 


আমার চাপরাশশী এবং আর্দালিদের এখনও বখাশিস দেওয়া হচ্ছে জেনে ভাল লাগল। 

চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় আমি 'নিজের নাম 
সংযোজত করতে আগ্রহী । আম আরও জানতে চাই যে আমার এখানে থাকাকালীন 
অবস্থায় নির্বাচনে প্রাতিদ্বান্দ্বিতা করার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা আছে কি না। বাকি 
অন্য বিষয়ের জন্য আম নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পাঁর। জাঁমর খাজনা ক বাবার 
নামে দেওয়া হয়েছে না সমস্ত পাঁরবারের ১ একাম্নবত পরিবারের সদস্য হিসেবে, শেষোল্ত 
বিষয়ে আমার নাম অন্তর্ভীন্তর ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু 
পৃর্বোন্ত বিষয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও 'দতে পারে। 

মূল আভযোগপন্াটি, লাঁখত মতামত এবং আপনার চিঠি পেয়োছ। 'ক্যাথালক 
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হেরাল্ডের' সম্পাদকের উপর এতাঁদনে সমন জারী করা হয়েছে আশা কাঁর। 'ধাঁলশম্যান' 
সম্পাঁক্ত মামলা কবে নাগাদ হাইকোর্টে উঠবে বলে আপনার মনে হয়? 
আম এখানে বেশ ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল। 
আপনার স্নেহের 


সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


৮৯ 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টীম নোৌভগেশন কোং লিঃ 


এস. এস. আরোম্ডা 
২৯. ১. ২৫ 


বৃহস্পাঁতিবার 

মান্দালয় জেলে যাওয়ার পথে আমি এই চিঠি 'িখাছি। কাল সকালে আমরা রেঙ্গুনে 
পেশছাব বলে মনে হয়। সৌঁদন সন্ধ্যেতেই মান্দালয়ের ট্রেন ধরে শনিবার দুপুর নাগাদ 
গন্তব্যে পেশছাব। মান্দালয়, রেঙ্গুন থেকে উনিশ ঘন্টার পথ। 

বহরমপুরে গত সে'মবার (২৬শে) বিকেলে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এই মর্মে এক 
আদেশ পেলাম যে আমাকে মান্দালয় জেলে বদলী করা হয়েছে। সেই রান্রেই আমাকে 
কলকাতায় নিয়ে আসা হয়োছল, এবং লালবাজার লক আপে আমার রান্র কেটেছে। 
মঙ্গলবার খুব সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন রেঙ্গুনের কাছে। 

ভাল আঁছ। মান্দালয় জেলে পেশছে আবার আপনাকে চিঠি লখব। এই "চাঠর 
সঙ্গে সঙ্গে কটকে বাবাকেও 'লিখছি। মা এখন কলকাতায় আছেন বলেই আমার ধারণা । 
আশা করি আপনারা সকলে ভালই আছেন। 


পরম পুজনীয় মেজদাদা, 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


৮ 
মান্দালয় জেল 


১২। ২। ২৫ 

আপনার ২৪-১-২৫ তারিখের চিঠি মান্র গতকাল পেয়েছি। 

এখানে আসার পর কর্পোরেশনের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। সভার 
কার্যাববরণী বা 'মিীনাঁসপ্যাল গেজেট কিছুই আমি পাচ্ছ না। **্যাঁদ আপাঁন মাদক 
বজ্ন 'বিলাঁট উত্থাপন করেন, আনাঁন্দত হব। এট উত্থাপন করা দরকার এবং দেশবাসী 
এটিকে সমর্থনও করবে। 

ফা রর | র্‌ 

কর্পোরেশনের পাম্পিং স্টেশনে অথবা জল সরবরাহের যে কোনও কেন্দ্রে ইঞ্জিন 
ড্রাইভারের কাজের জন্য এল্তাজ আল নামে একাঁট লোক দরখাস্ত করোছিল। বাঁশের মত 
গোলাকৃতি একটি টিন কেসের মধ্যে পুরে সে তার দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপন্রগৃলি 
আমাকে দিয়োছিল। সোঁট আমার আফসে হয় টেবিলের উপর নতুবা আমার চেয়ারের 
বাঁ দিকে %/0৪০৮এর মধ্যে আছে। টিন কেসটি দেখতে এত অদ্ভুত যে, ভুল হবার 
নয়। লোকটি আমাকে এ প্রশংসাপন্রগ্াঁলর কথা লিখেছে । যত তাড়াতাঁড় সম্ভব, এটি 
তাকে ফেরৎ পাঠাবার ব্ববস্থা করবেন। কারণ এটি না পেলে সে অন্য কোথাও চাকরীর 
জন্য দরখাস্ত করতে পারছে না।*** 

এখানকার পান্রকাগলিতে ঘার্টাত বাজেটের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তা দেখে 
খুবই 'বাস্মত হয়েছি। আপাততঃ নতুন কোন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু না করলে খরচ 
অনায়াসে কমানো যেতে পারে; সে ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের সমতাও রক্ষা হবে। আশা কাঁর 
এটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগেই কর্পোরেশন “কয় সঙ্কোচের” নীতিটি ঠিকমত 


৯৩৬ 


কাজে শ্াগাবে। 
আমার মনে হয়, আপনারা কেউ কেউ ৩৮/২ নং বাড়তে গিয়ে থাকলে ভাল হয়। 


নতুবা বাঁড়াটি পরিজ্কার পাঁরচ্ছন্ন থাকবে না। 
ফা. স্‌ মং 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের একটি কাপ আমার দরকার, এতে জেলা বোর্ডের 
গঠনতন্ত্র লেখা আছে। 

িজয়কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে আম একমত যে, লোকাল বোর্ডের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত 
হওয়াই অনেক সাবধেজনক ।** 

এ প্রসঙ্গে আরও একাঁট কথা বাঁল-_আঙ্গার জেলে থাকাকালীন অধস্থায় যাঁদ বঙ্গীয় 
আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আম কলকাতার উত্তর কিংবা দাক্ষণ যে কোনও 
অণ্চল থেকে, এতে প্রাতদ্বান্দিতা করতে চাই ।** 

বাস্তব অসাবিধা কিছু কিছু থাকলেও আমার মনে হয় না যে, কারাবন্দী 'হিসেবে 
জেলা বোর্ড বা আইনসভা 'নিবাচনে প্রতিদ্বন্দ্িতা করায় আইনগত কোন বাধা আছে। 

স্‌ সং সং 


কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কর্পোরেশন যে কাঁমটি নিয়োগ 
করেছেন তার সদস্য কে কে হয়েছেন 2 এ বিষয়ে আমি নিজে যা লক্ষ্য করোছি সে সম্বন্ধে 
একাঁটি নোট কাঁমাটর কাছে পেশ করবার জন্য তৈরী করাছি। আশা করাছ আগামী ডাকেই 


তা পাঠতে পারব। 
[* সেল্সার কেটে দিয়েছে *] 
আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে পার যে, জেলে আসার পর এই প্রথম আমি অসুস্থ 
বোধ করছি। এখানে আসার দন থেকেই আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না এবং ক্রমাগত 
হজমের গোলমালে ভুগছি। আমাদের প্রায় সকলেরই এখানে এই একই অবস্থা । এখান- 
কার জলহাওয়া আমার সহ্য হবে বলে মনে হয় না। বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছে বদলনর 
জন্য লিখবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, কারণ আম জান তা 'নরর্৫থক। মান্দালয় জেলকে 
বার্মার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জেল বলে ধরা হয়, তবে আম শুনেছি যে, প্লেগ ও বসন্তে 
এখানে প্রাতবছর অনেকের মৃত্যু হয়ে থাকে । প্লেগেই নাক মৃত্যু হয় বেশী। গত বছর 
প্রায় তিরিশ হাজার লোক প্লেগে মারা গেছে, অবশ্য আমাকে যে খবর দেওয়া হয়েছে 

তা ঘাঁদ সত্য হয়। 

এই মান্র গভন“মেন্ট আমাকে জানয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে কোনও 1200115- 
8110$/91)09 দেবেন না। এর অর্থ আমার বাড়ি-ঘর দেখাশোনার কোনও খরচ তাঁরা বোধ- 
হয় বহন করতে চান না। মাসিক চাঁদার কথা বাদ দিলেও বাঁড়-ঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
আমার কি পরিমাণ খরচ হত, আপিন জানেন। 
সঃ সং 


সঃ 
অনুগ্রহ করে বাবা 'কংবা মাকে বলবেন না যে আমার শরীর ভাল নেই। 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


৮৩ 
মান্দালয় জেল 
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পরম পৃজনায় মেজদাদা, 
কাউকে চিঠি লেখা এখন আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাীড়য়েছে, প্রায় একটা 
দুঃস্বগ্নের মতন। দুঃস্বপ্ন বলাছ এই কারণে যে, ডেমোক্রসের তরোয়ালের মতন, মাথার 
উপরে সর্বদাই পুলিশের সেন্সর ঝুলছে, যার স্বেচ্ছাচারিতা আগেকার জারকেও সহজেই 
হার মানায়। জান না এ চিঠি-ও সেল্সরের কৃপাদ্‌ম্টি এড়িয়ে আপনার কাছে পেশছবে 
[ক না-তবু্‌ লিখতে আমাকে হবেই। 
অনেক কম্টে এ চিঠি লিখবার জন্য তৈর হয়েছি। শুধু যে দুঃস্বপ্নের ভয়টাকেই ' 


১৩৭ 


জয় করতে হয়েছে তাই নয়, ডিসপেপাঁসয়া ও ফ্লুর ধুপ্ম আকুমণে যে ভয়ানক আলস্য 
আমাকে পেয়ে বসেছে, তা-ও আমাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। আজ সগ্তাহের শেষ 
দন এবং আমার হাতে চিঠি িখবার যে সামান্য সময়টুকু অবাঁশন্ট আছে, তা নস্ট 
করতে আমার ইচ্ছে নেই। 

[মউীনাঁসপ্যাল গেজেটের প্রাতাট সংখ্যা এখন আমি পাচ্ছি; কিন্তু এ কথা বুঝতে 
পারছি না কেন কর্পোরেশনের সভার কার্য-বিবরণী আটক করে রাখা হচ্ছে। পুলিশের 
কর্তাদের য্যান্ত বড় অদ্ভুত। রেঞ্গুনের পান্রকাগুলিতে দেখলাম যে, আমার ছাটি আরও 
টিমগারাউির ০ বোহিসি। 


হিরন রানার নয রপ নন 
রেখে দিতে ভুলবেন না। কেননা কারামান্তর পর এ বিষয় নিয়ে আমি লড়তে চাই। 
চরম দুঃসময়েরও একটা শেষ আছে; অতএব লড়তে একাঁদন পারবই। আমার 'বশবাস, 
আম ভাতা পাবার আঁধকারী এবং এ ব্যাপারে আমার যান্তও দূর্বল নয়। 

আপনি জানতে চেয়েছেন যে, 76801960101 []1-র পাঁরবর্তে আর্ভন্যান্স জারীর 
ফলে এখানে আমার প্রত অন্য কোন রকম ব্যবহার করা হচ্ছে হি না। এ প্রশ্নের উত্তর 
[দিতে আম অসমর্থ কারণ আম অনুভব করতে পারাছ যে, দুঃস্বগনটা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 
সণ্টালত হয়ে আঙগ্গুলগনীলকে পরন্ত অবশ করে ফেলছে । দৌহক কম্ট, পাঁরবেশ ইত্যাঁদ 
বিষয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর-ও এঁ একই কারণে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। জান না, 
পাঁলশের সেন্সর আমাকে একথা বলতে দেবেন কি না যে, এখানে আমাদের বইপত্র কিছ; 
দেওয়া হয় না, এবং মানাঁসক ক্ষুগ্নবৃত্তর কোনও উপায়ও আমাদের নেই। গভর্নমেন্টের 
কাছ থেকে এ পর্যন্ত একটি বই-ও আম পাই ি। বন্দীদের প্রাতি যে রকম ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে, তা তাদের মর্যাদার অনুরূপই বটে ! 

অনঃগ্রহ করে রামিয়াকে বলবেন যে কর্পোরেশনের ছুটি, পেন্সন ও প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী যেন তান আমাকে পাঠান। বিদ্যাধরী সমস্যার বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করতে কর্পোরেশনের আঁফসের জন্য আঁম দু-তিনখানা বই িনোছিলাম। বাগ্গলার নদ- 
ডি উপরে লেখা 44105 ৬/1111917)5- এরও একট বই আছে, সেটি আমার পড়বার 

| 
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বাঙ্গলাদেশে আমাকে বদলী করবার জন্য বাঙলা গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন 
করব স্থির করেছি; কারণ এ জায়গাটা আমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। এখানে আসবার পর 
থেকেই ভডিসপেপপসিয়া আমার নিত্য সঙ্গ হয়ে উঠেছে, এবং সার্দকাশিও লেগেই আছে। 
সার্দকাশি' না বলে বরং স্থানীয় ভাষায় বলা যায় ফ্লু । তবে পার্থক্য এই যে, এতে জবর 
রিল? িন্তু সাধারণতঃ ফ্লু যেরকম কষ্ট দিয়ে থাকে এখানকার ক্রু-ও 


বাবু জিতেন্দ্িয় বস্‌ একদা তাঁর সাধের কাশশপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন 
যে, এটি নাকি: 'ধূলার রাজ্য” । আমি নিশ্চিত, তান সাঁত্যকারের ধূলার রাজ্য এখনও 
দেখেন নি, কারণ সেট মাল্দালয়ে। জনৈক কাব একবার বলোঁছলেন যে মৃত্যুর কাছে 
বছরের সব খাতুই সমান, মান্দালয়ে ধূলাও তেমান বারোমাস। কারণ পাঁথবীর এ প্রান্তে 
বর্ষা ধতৃ বলে কিহু নেই। মাদালয়ে বাতাসে ধূলো উড়ে বেড়ায়; ফলে শবাস-প্রশবাসের 
সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্যের সঙ্গেও একে গ্রহণ করতে হয়। টেবিলে, চেয়ারে, 
বিছানায়, সর্বঘই এর কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড়ও ওঠে, তখন 
দূরের গাছপালা আর পাহাড় ঢাকা পড়ে যায়; অতএব এর সমস্ত সৌন্দর্য না দেখে কোনও 
উপায় নেই। বাস্তাবক মান্দালয়ের চারাদিকেই ধুলো ছাড়িয়ে আছে__সর্কত্র তা এত ব্যাপ্ত 
যে এক অর্থে একে দ্বিতীয় বিধাতাও বলা যায়। ঈশ্বর করেন, আমরা এই নব-বিধাতার 
হাত থেকে রক্ষা পাই। 

কোনও কোনও দাশশীনক মনে করেন যে, আমাদের এই ক্ষত্র গ্রহটি মান্যষের 
আনন্দোপভোগের জন্যই সষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে আম নিঃসন্দেহ যে, প2ীথবীর অন্য 
সব দেশের চাইতে বর্মা দেশেই তাঁরা তাঁদের অনুগমীদের দেখতে পাবেন সর্বাধিক 
সংখ্যায়। যাঁদ এই জগং বিশেষতঃ প্রাণিজগং মানৃষের জন্যই তৈরণ হয়ে থাকে তাহলে 
অখাদ্য বলে কিছ7 এখানে থাকতে পারে না।. আপাঁন জেনে বিস্মিত হবেন যে বর্মী- 
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বিধানে অখাদ্য মাংস বলে কিছু নেই। কাক, বিড়াল, কুকুর-_ এমন 'কি সাপ পর্যন্ত সাদরে 
রাল্লাঘরে গৃহশত হয়ে থাকে এবং মানুষের পেটে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। এদেশে 
খাদ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতত্ব চলে না; এমন কি কণটপতঙ্গাঁদও বলতে পারে না, 
তারা উপেক্ষিত। 

এখানকার জলহাওয়া আমাকে ক্রমেই যেন দূর্বল করে ফেলছে। গাঁটে গাঁটে খিল 
ধরে যাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে। যে বর্মরা অনেক বিষয়েই একটা 
আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তারা এই রোগের প্রাতকারের জন্য ম্যাসাজ্‌ও আবিষ্কার 
করেছে, যা আশ্চর্ষ ফলদায়ক। 

০০০০০০০০০৭৭ 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


৮৪ 
মান্দালয় জেল 


২৮। ৩। ২৫ 
পরম পূজনীয় মেজদাদা 
আশা কার, , আপান আমার চিঠি নিয়ামত পাচ্ছেন। 


একটি নতুন আঁভজ্ঞতা হয়েছে। এনীিরা প্রাণীদের নিন দেখতে গিয়োছি; 
শীত ১০ ০৯৯ ০৮ আমি নিজেও এইরকম একটি প্রাণী হতে পাঁর। শুনে 
আপাঁন হয়ত অবাক হতে পারেন, তবু একথা সাঁত্য যে আমরা চিঁড়য়াখানার প্রাণীর মতই 
এখন 'দিন কাটাঁচ্ছি। এই জেলের ওয়ার্ডগুল ইটের তৈরণ নয়, কাঠের খঠট পঠতে 
বেড়ার আকারে প্রস্তুত। রাত্রিতে যখন আমাদের তালাবন্ধ করে রাখা হয়, তখন যে কোনও 
বাইরের লোক নিশ্চয়ই আমাদের দেখে মনে করতে পারে যে, কতকগাুীল মনুষ্যাকৃতি প্রাণী 
আলোকিত খাঁচার মধ্যে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এট এক অদ্ভুত অনুভুত 
ঈশ্বর জানেন, আমাদের এ রূপান্তর কতাঁদনে শেষ হবে। সে যাই হোক, যে 
লেজ ও থাবা মানুষ একবার বহু আগেই ত্যাগ করতে পেরেছে, অবস্থার এই সাদশ্যর ফলে 


তা নিশ্চয়ই পূনরায় আমাদের গজাবে না। 
সং সঃ 


আম একপ্রকার । 
ইতি-_ 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
শ্রীদলীপকুমার রায়কে লিখিত) 
৮৫ 
মান্দালয় জেল 
মে, ১৯২৫ 
প্রয় দিলীপ, 


তোমার ২৪। ৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করে- 

ছালে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে (এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে “00819 

চিজ গার রস এবার তা হয়ান সেজন্য খুবই 
। 

তোমার চিঠি হৃদয়তল্লীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে 

অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন, এ চিঠিখানিকে যে আবার 
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“০0050%৮ এর হাত আতিক্ম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না, এটা 
কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগাল ?দিনের উন্মুন্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে 
পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবাছ ও যা 
অন,ভব করাছ, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যং কাল পর্যন্ত অকাঁথতই রাখতে হবে। 
আমাদের মধ্যে এতগ্যীল লোক যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছ 
সেই চিন্তা তোমার প্রবাত্ত ও মার্জত রাঁচতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবক। 
[কিন্তু ঘটনাগীল যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্বক দিক 
দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আম বলতে পার না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ 
কাঁর-কেননা, সোঁট নিছক ভন্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বাঁল যে, কোন ভদ্র বা 
সুশিক্ষিত ব্যান্ত কার।বাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা 
মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপষে।গণী এবং আমার বশবাস এ-কথাটা 
সকল জেলের পক্ষেই খাটে। অমার মনে হয়, অপরাধীদের আঁধকাংশেরই কারাবাস কালে 
নৌতক উন্নাতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হঈন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমকে বলতেই 
হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা" আমূল সংস্কারের একাল্ত 
প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারাসংস্কার আমার একটা 
কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ 'ব্রটশ প্রণালণর) 
আদর্শের অনুসরণ মান্র ঠিক যেমন কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লন্ডন 
[ব*্বাবদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমোরকার 
ইউনাইটেড স্টেটসৃ-এর মত উন্নত দেশগ্ালর ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উীচত। 

এই ব্যবস্থার যোট সব চেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যাঁদ বল, একটা 
নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রাত একটা সহানুভাতি। অপরাধীদের প্রবাত্তগ্লকে 
মানসিক ব্যাঁধ বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উীচত। প্রাতষেধ- 
মূলক দণ্ডবিধি-যেটা কারা-শাসন-ীবাঁধর ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে-তাকে এখন 
সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডাঁবাধর জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি 
যাঁদ স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক 
চোখে দেখতে পারতাম । এবং এ এ শবষয়ে আম নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আরটিন্টি 
বা সাহত্যিকগণের যাঁদ কিছ কিছু কারাজীবনের আভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের 
শিজ্প সাহিত্য অনেকাংশে সমদ্ধ হতো। কাজ নজরুল ইসলামের কাঁবতা যে তার জেলের 
আঁভজ্ঞতার নিকট কতখান খণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না। 

আ'ম যখন ধাঁরভাবে চিন্তা কার তখন আমান নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের 
সমস্ত দুঃখ কম্টের অন্তরে একটা মহস্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যাঁদ আমাদের জীবনের 
সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারত হয়ে থাকত তা হলে দুঃখে কম্টে আর কোন 
যল্মণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধে; আবিরাম দ্বন্দ চলেছে। 

সাধারণতঃ একট দার্শীনক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শান্তর সণ্টার করে। 
আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাই ক'রে নিয়োছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা 
করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে 
লেগেছে। মানুষ যাঁদ তার নিজের অল্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুজে পায়, 
বন্দশ হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যাঁদ তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিল্তু আমাদের কষ্ট ত 
রি নি ররর রা সান দেহ যে সময় সময় 

হয়ে পড়ে। 

*লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন । এবং আম নিঃসন্দেহে 

বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটয়োছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও 
উস ৬০ মান্দালয় জেলে ছ' বছর বন্দ" হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর 
কারণ । 

একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নিজনিতায় মানৃষকে বাধ্য হয়ে 
দন কাটাতে হয় সেই 'নর্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগ্াল তাঁলয়ে বুঝবার 
সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি ষে, আমার ব্যান্তগত বা সমষ্টিগত 
জখবনের অনেক জাঁটল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের 
দকে পেশছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষণণভাষে চিন্তা বা প্রকাশ করা 
যৈত, আজ যেন সেগুলো স্পম্ট পরিজ্কার হয়ে'উঠছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই 
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জন্যই আমার মেয়াদ শৈষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মক দিক 'দয়ে, অনেকখান লাভবান হতে 
পারব। 

আমার কারাবাস ব্যাপারাটকে তুমি একটা 119:07007/ বলে আঁভাঁহত করেছ। 
অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্বেরই পাঁরচায়ক। কিন্তু আমার 
সামান্য কিছু 490০08৮ ও 4270010০:,-এর জ্ঞান আছে, (অন্তত আশা কার যে আছে) 
তাই নিজেকে 44910 বলে মনে করবার মত স্পর্ধা আমার নেই । স্পর্ধা বা আত্মম্ভারতা 
1জনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার 
বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 12707007 'জানষটা আমার কাছে বড়জোর একটা 
আদশই হ'তে পারে। 

আমার বিশ্বাস বেশীদনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বপদ এই যে, আপনার 
অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এ-দকে তার বিশেষ সতর্ক 
থাক'ই উঁচত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের 
ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুীল কারণই 
এর জন্য দায়-যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফৃর্তর অভাব, সমাজ হইতে 'বিচ্ছন্ন থাকা 
একটা অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধূজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্বশেষে 
উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুঁল অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে 
পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের ধিষয় 'দয়ে পূর্ণ 
করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বণ্চিত হওয়াটা অকাল-বার্ধক্যের জন্য কম 
দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপাঁয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত 
আছে, কিন্তু আমাদের নেই। ্পিকাঁনক্‌, বিশ্রম্ভালাপ, সঞ্গীত-চর্চা, সাধারণ বন্তৃতা, 
খোলা জায়গায় খেলা-ধূলা করা, মনোমত কাব্য-সাঁহত্যের চর্চা_এ সমস্ত বিষয় আমাদের 
জাঁবনকে এতখাঁন সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং 
যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। 
যতাঁদন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাঁজক' 'বাধ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, 
ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুল আজকালকার মত নোতিক 
উন্নাতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনাতির কেন্দ্র থাকবে। 

এ কথা আমার লিখতে ভোলা উঁচত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধৃবান্ধবের 
এবং সর্বসাধারণের সহানুভাতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধোও অনেকখান সুখ 
দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষমভাবে কাজ করলেও নিজের 
মনটাকে আম বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ 
ও রাজনৌতিক অপরাধীদের অদম্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনোতিক 
অপরাধী, সে জানে মুক্ত পেলে সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের 
তেমন কোন সান্তনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতি 
আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। 
আমাদের +%2-এ যে স্মস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে 
যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন 
সংবাদও দেয়নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য 
সমাজ অপরাধাঁদের প্রতি আরও সহান্ভতি কেন দেখাবে না? 

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে 
পাতার পর পাতা লিখে যেতে পার কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশশ 
উদাম ও শান্ত থাকলে একখানা বই খে ফেলার চেস্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত 
সামর্থযও আমার নেই। | 

আমার জেলের কম্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতাঁ। 
যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত 
যল্মণাদায়ক হয় না, এই সমস্ত সুক্ষ ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তাদেন 
এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই আঁভজ্ঞতা। এই যে সব 
আঘাত বা উৎপণড়ন এগুলো আঘাতকারাঁর প্রাত মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে 
দেয় এবং সেই দিক 'দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা 
আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে 
তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবষস্ট আত্মাকে জাঁগয়ে 
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বলে দেয় যে, মানুষের পাঁরিপার্রিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ 
যে, মানুষের 'অশ্র দিনের পর দন কেমন করে সমস্ত পাথবীর মাটিকে একেবারে 
তলা পযন্তি পর্যন্ত 'ভাঁজয়ে দিচ্ছে_এই দৃশ্য তোমাকে প্রাতাঁদন গম্ভীর ও গবষগ্ন করে 
চলা লব রা বদ বব রা সারা এ 
[বিল্দুও আছে। প্রশস্ততর আনন্দম্রোতে পেশছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি 
জিপ নপুল্প পুমা  পুশোশুপশ পদ ুপশ আম 

ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না বরং আমার মনে হয় দুঃখ-যল্াণা 
উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অন:প্রেরণা এনে দেবে। তুমি মনে কর, বিনা দুঃখ- 
কম্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে ? 

তুমি কিছ্যাদন আগে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগ্ীলই পেয়োছ। সেগুলি 
এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জ.টেছে। তোমার পছন্দ যে রকম 
সুন্দর তাতে এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহধত হবে। ইাত-_ 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
(পরবতর্ঁ ৬ খাঁন চিঠি শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
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পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 

আপনার ৭-৫-২৫-এর চিঠি গত ১২ তারিখে পেয়েছি। 

আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আম 1১. 8০.-এর একটি জাহাজের যাল্রী-তালিকায় 
ছোট দাদার নাম দেখোছ। আম জানতাম না যে, তান এত তাড়াতাঁড় পাড় দেবেন। তিন 
স্যার রাসাবহারী ঘোষ ফেলোশপ পেয়েছেন শুনে আনন্দিত হলাম। তিনি কতাঁদন 
সেখানে থাকবেন ? 'তাঁন কাজ করবেন কোথায়, ইংল্যান্ডে না (30110191121 [,019079001195- 
এর পাশ্চমে, জনস্বাস্থ্য-সম্পাকতি সমস্যাবলণর িভাবে সমাধান করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি 
কি আমাদের খোঁজখবর এবং বইপন্ন পাঠাতে পারবেন 2 আমাদের জেলা স্বাস্থ্য আঁধকর্তারা, 
পাশ্চাত্যের মিউীনাঁসপ্যাঁলাটগ্ীলতে যে সব পদ্ধাত গৃহীত হয়, ৬ 
ওয়াঁকবহাল। ডাঃ বিশ্বাসই একমার 1).7.0. যানি বিদেশে গেছেন, কন্তু তাঁর চিল্তা 
শান্ত খুবই গোলমেলে। আমার মনে হয়, আমাদের কয়েকজন স্যাঁনটার আঁফসারকে 
অদূর ভাবিষ্যতে শিক্ষানীবশশর জন্য দেশে পাঠানো প্রয়োজন। আমেরিকার শহরগুলোতে 
ডাল স্চা সে সম্পর্কে আম কিছ 
কিছ পড়াশুনা করছি। পড়ে আম 

চাও রা সাদরে জো মালা রাডার আমি এখনও এটি পাঁড়ানি, 
তবে কলকাতার কাগজগুলোতে এর সারাংশ পড়েছি। রাময়ার কাছ থেকে আমি আর 
কোন বই পাই 'ন। 

আপনার চিঠি যখন পেলাম, মান্দালয় তখন এক আগ্নকুন্ড। তারপর থেকে দু-এক 
পশলা বৃন্টি হয়েছে। গরম আবার আগের মতন। 

এখনও পর্যন্ত কলকাতার অল্নে আমার তেমন কিছ উপকার হয় 'নি, কিন্তু আম 
চালিয়ে যাব। অন্যকিছুর চাইতে, আবহাওয়াই আমার অসস্থতার কারণ বলে আমার 

1 

আমার বদলীর ব্যাপারে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এখনও কিছু শুনি 'নি। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল। আম একগ্রকার। 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স.চ. ব.) 
রাজি হা রন মেজবোদাদ কেমন আছেন? 


এস. সি. বি. 
(ইংরেজী থেকে অনদিত) 
১৪২ 


৮৭ মাল্দালয় সেন্্ীল জেল 
২, ৫ ২৫ 
শা*ক্রবার 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আপনার ১১. ৫. ২৫-এর চিঠি গত মঙ্গলবার আমার হাতে এসেছে। 

ভারত সরকারের আদেশে, ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের এন্তয়ারে 
আমাকে প্রথমবার গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হয়েছিল আপনি জানেন। আমার মান্দালয়ে 
স্থানাল্তাঁরত হওয়ার অব্যবহিত আগে, আর্ভন্যাস অনুসারে আমাকে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের 
একাঁটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বর্মায় স্থানান্তারত করার বিষয়ে আর্ডন্যান্সের 
শর্ত অনুসারে গভর্নর জেনারেল ইন কাউীল্সিলের প্রাকৃ-সম্মাতি নেওয়া হয়োছল (অর্থাৎ 
আমার নিজ-প্রদেশের বাইরে), কিল্তু আদেশটি পুরোপ্যার বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের। অন্যভাবে 
বলতে গেলে, বাগ্গলা গভরননমেন্টের আদেশ' হীশ্ডয়া গভর্নমেন্টের আদেশকে নিবার্তত 
করেছে- এটি আমার কাছে নিয়ম ও আইন বাঁহর্ভৃত বলে মনে হচ্ছে। ভারত সরকারের 
আদেশাঁট যাঁদ, বেঙ্গল গভরনমেন্টের আদেশ আমার উপর আরোপ করার আগে প্রত্যাহৃত 
হত, তাহলে অবস্থাটা মোটামুটি আইনানুগ দাঁড়ীত। 

এই বে-আইনী কাজ ছাড়া, ১১২৫ সালের ২৪শে এাঁপ্রল আর্ডন্যান্সের মেয়াদকাল 
উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও আমার উপর নতুন কোন আদেশ আরোপিত হয় ন। এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই যে নতুন আইনটি বর্তমান বন্দীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় যে আমাকে নতুন কোন আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হয় আমাকে 
অবিলম্বে মান্ত দেওয়া হোক কিংবা আমাকে বন্দী করে রাখার যথাযথ কারণ 
দর্শান হোক-জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি এই দাবী করার পর এবং 
গোচরে আনা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে জানানো হয় ততক্ষণ কেবলই একটি 
আইনের আস্তত্ব বা সরকারের একটি আদেশ কার্যকরী করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, 
তন নম্বর রেগুলেশান অন্যায় আমাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানায় সই করা হয় ২৭শে 
আগস্ট, ১৯২৪। কল্তু ২৫শে অক্টোবর আমার দাাঁল্টগোচর হওয়ার আগে এটি বলবং 
করা হয় নি। আ'ম সেজন্য মনে কার না যে, আর্ডন্যান্সের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ার 
পরেও আমাকে নতুন আদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। 

তাছাড়া নতুন আইনে এই মর্মে একটি ধারা আছে যে আইনটি সমগ্র বাগ্গলাদেশের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আমি এখন বাগ্গলাদেশে নেই। কি করে আইনটি আমার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয়? 

সবশেষে, আমার মনে হয় যে সরকারের অবস্থানস্থল খুব নিরাপদ নয়। 

এখনও পর্যন্ত, আইনজটবীদের সঙ্গে আলোচনার কিংবা স্থানীয় আইন আদালতে 
মামলা করার সুযোগ আম পাইনি। আই. জি. পপ্রজনস্‌্, কয়েক দিনের মধ্যে 
এখানে আসবেন এবং আমি তাঁকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগ্যাল দিতে বলব। 

এখনও পর্যন্ত আমার তেমন একটা উন্নতি হয় নি; কয়েক পাউণ্ড ওজন কমে 
যাওয়া ছাড়া আমার অবস্থা অনেকটা আগের মত। যতাঁদন এখানে আছি, আমার পাকস্থলশ 
ঠিক মত কাজ করবে বলে মনে হয় না। 

আমাদের খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যার এখনও সমাধান হয় ন। 

কাউন্সিল অফ: স্টেটের নর্বাচন-বিষয়ক নিয়মাবলশর একাঁট কাঁপ দয়া করে পাঠাবেন। 
আম ভোটার কিনা কিংবা ভোটার হবার যোগ্য কিনা_আপনি কি এ বিষয়ে খোঁজ খবর 
নিয়েছেন; যাঁদ হই, তাহলে আমার নামটা যেন ভোটার তালিকায় অন্তভূর্ত করা হয়। 
আপনারা সকলে যাঁদ মনে করেন যে কাউন্সিল অফ স্টেটের 'নর্বাচনে আমার দাঁড়ানো 
উচিত, তবে আমার কোন আপাতত নেই। সে যাই হোক, ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অন 
করে থাকলে, আমার নাম ভোটার-তালকাভুস্ত করতে আমি আগ্রহী । 

বাঙ্গলাদেশে আমাকে স্থানাল্তারত করার ব্যাপারে আমার আবেদনের এখনও কোন 
উত্তর মেলে নি। 

জানতে পারলাম যে ভি. ই. সতীশ মিল্রকে তাঁর ডি ই: প্রি-র দায়িত্বের সঙ্গে, স্টোর 
সুপাঁরন্টেশ্ডেল্টের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা কাজটি পাঁরমাণে সবৃহত, এবং 


১৪৩ 


ব্যস্ত নির্বাচনও খুব ভাল হয় নি। 

বুক কোম্পানী বা অন্য কোন দোকানে আমাকে নিম্নালখত বইগ্যাল পাঠাতে 
বলবেন : (৯) লর্ড রোনাল্ডসের “হার্ট অফ আর্য ভারত” (২) এস. এন. ব্যানাঁজর “নেশান 
সচ (আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের উপর লর্ড রোনাজ্ডসের আর একটি বই 
আছে। বহইীট 'কছনকাল আগে লেখা । যাঁদ তা-ই হয় তাহলে আপানি তাদের এই বইটিও 
পাঠাতে বলবেন) (৩) নরেন্দ্রনাথ ল-এর “এনসেন্ট হিন্দু পাঁলিটি।, 

কর্পোরেশনের কার্য-বিবরণী থেকে জানতে পারলাম যে সহকারী সম্পাদকের জন্য 
তিনাট নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। এই 'িতন জনের মধ্যে তাঁমজউীদ্দনই সর্বোৎকৃষ্ট বলে 
আমার ধারণা । 

ছোট-বৌদি এখন কেমন আছেন? গোপাল আর সত+ঈ পরশক্ষায় কেমন করল ? 
গোপালি এখন কি করবে? সে হীঞ্জনিয়ারিং পড়তে পারে। 


আপনার 
স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
৮৮ 
মান্দালয় 
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পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
কিুাদন হল আপনার কোন খবর পাচ্ছি না। দি দ্র কির মরন 
করা হচ্ছে কিনা। 
রাময়ার কাছ থেকে আমি কয়েকটি বই পেয়েছি। কিন্তু 40905 ৬/11195- এর 
নদীর উপর লেখা বইটির সঙ্গের মানচিন্রট পাই ি। মানাঁচত্রাট ব্যতিরেকে বইটির প্রায় 
কোন মূল্যই থাকে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাময়াকে এটি পাঠাতে বলবেন। 
আপনারা সকলে কেমন আছেন সে খবর জানতে উদ্বিগন আছি। সন্তোষবাব্র সঙ্গে 
দেখা হলে, কর্পোরেশনের বিষয়ে আমাকে লিখতে বলবেন। তান তো একেবারেই যোগা- 
যোগ বন্ধ করে 'দয়েছেন। 
| আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(স. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) 


মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল 
৮৯ 
৬। ৬। ২৫ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
আপনার ২৭-৫&-২৫-এর চিঠি আমার হাতে এসেছে ২-৬-২৫-এ। 
যাঁদ! পারেন, তো দয়া করে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাবাকে কিছ? লিখবেন না। 
এখানকার জলহাওয়া আমার ধাতে সয় না একথা ছাড়া তাঁকে আমি আর কিছ [লাখ নি 
বাবাকে দুশ্চিন্তায় রাখার কোন অর্থ হয় না। 
গত ২২শে এঁপ্রল, বদলীর জন্য আমি আবেদনপন্ত পাঠিয়োছ। বার্মায়, [. ০. 
চ1750059 কিংবা সেক্রেটারীর আঁফসে সোঁটর নিশ্চয়ই বিলম্ব ঘটানো হচ্ছে। আপনার চিঠি 
পাওয়ার পর, আমি একটি অনুস্মারক চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আমার 
আবেদনপন্রট পাঠিয়ে দতে অনুরোধ করোছ। 
হ্যা, সৃপাঁরনটেনডেন্টের কাছে আপনি যে টোলগ্রামাট পাঠিয়োছলেন সোঁট পেয়োছ। 
[তান আমাকে সোঁট পড়ে শুনিয়েছেন। 
আগামণ সপ্তাহে আমি অবশ্যই কর্পোরেশনের কাগজপরন পাঠাব। সেকথা রাময়াকে 
জানয়ে দেবেন। 
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ধাণের প্রশ্নাটতে আমি এখন মন 'দিয়েছি। আশা কার রামতারণবাবু সরকারকে 'দিয়ে 
এই খণ মঞ্জুর করাতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় একটি অচলাবস্থার সূষ্টি হবে। 

সেজদাদার দিয়াশলাই-এর কারখানা কবে নগাদ কাজ করতে শর করবে বলে তা 
মনে করেন? 

জেনে আনান্দত হলাম যে মেজবৌঁদাঁদ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । আশা করাছ, আপনারা 
এক সপ্তাহের জন্য কার্সয়ঙ বেড়াতে যেতে পেরেছেন এবং সকলেই যাল্লা উপভোগ করেছেন! 

আধ্মনিক শিল্পের যুগে, একজনের ভবিষ্যত কেবলমান্র একি শিল্পেই নিবদ্ধ থাকা 
বাঞ্চনীয় নয় বলে আমার মনে হয়। যাঁদ সম্ভব হয় তাহলে সহজাত শিল্পে উদ্যোগী হওয়া 
সর্বদাই বাঞ্চনীয়। এর ফলে. উপজাতিদ্রব্য কাজে লাগানো যায়, বিজ্ঞপন ও আনুষাঙ্গক 
খরচ কমানো যায়। তা ছাড়া, খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে যৌথ ক্রয় ও 'বিরুয়ের চেষ্টাও করা 
যেতে পারে। যাঁদ সহকারন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে দেশলাই প্রস্তুতের জন্য যে 
সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা ?িছ কিছু স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যয়। এই ভাবে 
দেশলাই প্রস্তুতের ব্যয় হাস করা যেতে পারে। ভাঁবষ্যত স্থির করার ক্ষেত্রে গোপাল এ 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দেখতে পারে । এতে অকৃতকার্য হলে, মোটর সংক্রান্ত কারিগর 
বিদ্যায় তার বিশেষ মেধা আছে বলে আমার িশ্বাস। 

সি. আর. কেমন আছেন ? 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল। 

আপনার স্নেহের 


(স. চ. ব.) 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
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আপনাকে চিঠি দেবার পর গভন“মেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে, বাংগলাদেশে আমাকে 

বদলন করার জন্য যে আবেদন আমি পাঠিয়েছিলম সোঁট তারা অগ্রাহ্য করেছে। বার্ায় 
আসার পর আমার ওজন ১০ পাউণ্ড কমে গেছে। 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


৯১১ ্‌ মান্দালয় জেল 
১৯. ৬. ২৫ 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 
গতকালের রেঙ্গুন সংবাদপন্ধ আমাদের নেতার আকস্মিক এবং দুর্ভাগ্যজনক পর- 
লোকগমনের খবর বয়ে এনেছে। এই আঘাতে আমি হতচেতন এবং হতব্াদ্ধ হয়ে পড়ৌছি। 
আমার এই বর্তমানের মানাঁসক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কতাঁদন সময় লাগবে জান না। 
কিছু কালের জন্য যে শোক পালিত হবে, তার মাঝে যেন একটি বিষয় বিস্মৃত না 
হয়ে যায়। সমস্ত মূল্যবান কাগজ এবং নাঁথপন্র যেন যত্ের সঙ্গে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। 
আমরা ষখন আলিপ:র সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম, উাঁন তখন একাঁট বই লিখছিলন। বইটি 
ভারতণয় জাতীয়তাবাদের দর্শনের উপর এবং সেজন্য তান উপকরণাঁদি সংগ্রহ করছিলেন। 
ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদ এবং জীবন-দর্শনের উপর তাঁর কিছু কিছ মতামত আমার জানা 
আছে। তাঁর কাগজ-পন্রাদি পেলে, আমি সেগ্দাল থেকে একটা ভাল কিছু গড়ে তুলতে 
পারব আশা কার। একথা আম বলতে পার যে অন্য কেউ আর ভাল উদ্দেশ্যে এগাঁল 
ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া বিদেহী আত্মার ব্যাস্তিত্বের প্রাত আলোকপাত করতে 
পারে এমন যাবতীয় কাগজ এবং চিঠিপন্নও সযত়ে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যথাসময়ে 
একটি জীবনশ লেখা 'যাবে; কিন্তু এগুলি যাঁদ এখনই সংরক্ষিত না করা হয় তাহলে কাজাঁট 
দশ হযে দাড় ছু এই ধরনের পর বরের কথা তিকটএই অবস্থায় আম 
তাঁর পাঁরবারের কাউকে লিখতে পারছি না। আপাঁন সুধীরবাবূকে টেনে এনে (এস. সি. 
রায়) এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। তাঁর পরিবারের লোকেদের কাছে পাঠানো শোক- 
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প্রকাশমূলক চিঠি এবং টোলগ্রামগলিও রক্ষা করে রাখা দরকারী । 

কাউন্সিল অফ স্টেটের নির্বাচনের বিষয়ে এই ম্মহূর্তে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা 
হল, আমার ভোটার হওয়ার যোগ্যতা আছে ক না তা যাচাই করা এবং থাকলে, ভোটার- 
তালিকায় আমার নাম সংযোজত করা বাঞ্ছনীয়। 

শ্রীযুন্ত দাশের আকাঁস্মক মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে রেঙ্গুনের সংবাদপন্রগ্যাল নীরব। 
মনে হয় যে, এমনকি সুধীরবাবৃও, তান যে মরা যাচ্ছেন একথা বুঝতে পারেন ?ন। 
হত্যন্্ের ক্রিয়া আকাঁস্মকভাবে বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই দি এমন ঘটল ? আম এই খবরাটি 
জানার জন্য উৎস্‌ক। 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 

পৃঃদয়া করে, ৩৪, থিয়েটার রোডে, দিলগপকে একটি চিরকুট লিখে জানাবেন যে আমি 
ওর বইগুলো পেয়োছি এবং আগামী সপ্তাহে ওকে চিঠি লিখব। 


স. চ.ব 
(ইংরেজী থেকে অনাদি) 
শ্রীদলগপকুমার রায়কে লিখিত) 
৯২ 
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২৫।৬। ২৫ 
প্রয় দিলীপ, 


আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্বসমেত 'তিনখানি চিঠি পেয়োছি। 
[চিঠগ্ণীলর তাঁরখ--৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন। 

তোমার প্রোরত বইয়ের শেষ পা্কেলটা পেয়োছি। টর্গোনভের 97705 বইটা 
পাইনি। জপ ৯০০৬৭ সূতরাং সুপারিন্টেন্ডেন্টকে এ বিষয়ে খোঁজ 
নিতে বলোছ। দরকার হলে কলকাতায় 01). আঁফসে 'তাঁন খোঁজ করবেন, তুমিও 
[).1.0. 0779. কে লিখে এ-বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার। 

136708170 1305561- এয “1051১906০01 170050191 015111520-খানি বহরমপুর 
জেলে কয়েকজন কয়েদির কছে আছে । আমাদের যখন স্থানান্তাঁরত করা হয়, তখন 
অনেকেই সেই বইখানি কাহে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তাঁবক একজন 
তখনও বইটা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে 
এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে, একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে 
চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিল্টেশ্ডেন্টকে আজ লিখলাম তান যেন তোমার কাছে 
বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। কু 
এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখবার জন্য দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি 
বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারান। 1755 030)017 
210 ০8৩12] 13107822704, ত আমার কাছে নেই-এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নিন 2 

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা কার, তুমি 
যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুঁল যে 
আমি সসম্মানে পাঠ করক সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই 
প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমান্ন একখনা হালের 
“বঙ্গবাণ”তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলম, আম এখনও সেনা 
পাঁড়ানি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল । 

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস 
আমাদের সকলেরই একই চিন্তা-সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন 
এই দারুন সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পাঁর নি, 'ল্তু হায়! সংবাদটা 
নিতান্তই সত্য। আমরা সমগ্র জাতটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। 

যে সব চিন্তা আমার অল্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিল্তাগুলি বাইরে প্রকাশ 
করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায় কন্টের সাহত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা 
আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পাবি, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা 
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প্রকাশ করা যায় না-- 0977507-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পার না। আম 
শুধ; এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষাত যাঁদ অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গলার 
যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে রড় সর্বনাশ-_সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে । 

আজকের দিনে এত 'বিচাঁলত ও শোকাচ্ছন্ন হয়োছ এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই 
স্বগীঁয় মহাত্মার এত কাছাকাছি 'নাজেকে অনুভব করাঁছ যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ 
করে তাঁর সম্বন্ধে কিছ লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত 
অসতর্ক মূহূর্তগ্ীলতে তাঁর যে ছাবি দেখোঁছলাম সময় এলে জগতের সামনে তার 
কথণ্িং আভাস দিতে পারব অশা কার। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই 
জানেন, তাঁরা পারলেও আজ কিছু বলতে সাহস করছেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্তের 
সম্পূর্ণ পাঁরচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন। 

তুম যখন ফলতঃ এই কথটাই বল যে, দুঃখ কম্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত দ্রাজোড আছে-এই যেমন এখন একট, 
আমাদের উপর এসে পড়েছে সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পার না। আমি 
এত বড় তত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ-কম্টই আমার 
সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পাঁর। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা-ও ভেবে দেখতে হয় যে, 
কতকগুল এমন হতভাগ্যও আছে-_হয়ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান_ যারা সকল রক 
দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যই যেন নির্দষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যাঁদ কাউকে 
পান্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 'বাঁলয়ে 'দয়ে পান করা 
ভাল। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের 
সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের 
স্বাভাবক সহিফুতার শান্ত অনেকখানি বাঁড়য়ে তোলে।  736701)0 8555611 
যখন বলছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত দ্রীজোড আছে যার হাত থেকে মানুষ 'নম্কাতিই' 
পেতে চায়, তখন ত তিন খাঁটি সংসারী লোকের আঁভমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার 
বিশ্বাস যে কেবল 'নজ্কলঙ্ক সাধ ব্যস্ত অথবা সাধূৃত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড, সে-ই এ 
কথার প্রাতিবাদ করবে। 

যারা ভাবুক বা তত্বজ্ঞানী নয় তাদের যল্তণাটা সম্পূর্ণ নির্বাচ্ছন্ন মিনে করাটা হয়ত 
তোম।র ঠিক হচ্ছে না। তত্তৃজ্ঞানহীনদের (80920 19017 01 ৮16৬ থেকে আম 
তাদের তত্ৃজ্ঞানহশনই বাল) নিজেদেরও একটা 1052119া। আছে। তারা যাকে পূজার 
সামগ্রী মনে করে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে নানা প্রকার দুঃখ যল্পণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্জো যারা 
কারাযল্্ণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শীনক নয়, 
তবুও তারা শান্তভাবে যন্্রণা ভোগ করে এবং বরের মত সহ্য করে। 1:601/01091 অর্থে 
তারা দার্শীনক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-ববার্জত মনে করতে 
পার না। সম্ভবতঃ জগতের' সর্ব যারা কমর্শ তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা খাটে। 

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধশদের যখন ফাঁসিকাঠে 'নিয়ে যাওয়া 
হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের 
৪ ৮০৪৭৮ ৯বি এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে 

আমি কিছ তথ্য সংগ্রহ করোছি এবং এই দসিপ্ধান্তে পেশছোছি যে, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়।৷ তাদের গলায় বসাবার 
আগে ভগবানের পায়েই আত্মানবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়তে বড় একটা 
দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলোছলেন ষে একজন ফাঁসির কয়েদী 
তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে 
অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলোছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয়া, কারণ 
হত ব্যান্তর বিরদ্ধে তার ন্যাষ্য অনুযোগ 'ছিল। তারপর সে বারদর্পে ফাঁঁসকাঠে উঠেছিল 
এবং প্রাণ দিছিল, কদর একটি পেশ'র সপ্কোচনও তার বূঝতে পারা বায়ান 

পরাধীদের মনস্তত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, 

বি ০০ [জি বু পপ সেবারে অর্থাং ১৯২২ সালে যখন 
আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী অমাদের $৪0-এ ভূত্যের কাজ করত। সে 
সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সাঁহত এক কারাপ্রাঞ্গণে একই ঘরে বাস করতাম।. 
দেশবধ্ধূর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদণীর দিকে 'তাঁন কেমন আকৃষ্ট 


১৪৭ 


হয়ে পড়ৌছলেন। সে একটা পুরানো পাপণ, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও 
কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রীত অনরন্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য রকমের শাস্তির 
প'রচয় দেয়। ক.রামান্তর সময় দেশবন্ধ তাকে বলোছলেন যে, জেল থেকে ম্যান্ত পেলে 
সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারাঁদের ছায়া না মাড়ায়। কয়েদণটি 
রজশ হয়েছিল ও কথামত কাজও করোছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে, যে ব্যান্ত 
এক লময়ে পুরানো দগণ ছিল, সে এখন উপরোন্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস 
করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ 
ত হা নয়, আঁধকন্তু বেশ সরল ভাবেই জশবন কাটাচ্ছে এবং আজ এই ক্ষাত যাদের সবচেয়ে 
বেশশ বেজেছে তদের মধ্যে সেও একজন ! অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র 
ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্বের ?িচার করা উাচিত_-একথা যাঁদ সত্য হয় তবে তাঁর দেশের 
কজের দিকটা বদ দলেও স্ব্াঁয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ 'ছিলেন। 
আমি আমার আসল বন্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়োছি, এবং এখন আমার 
গামা উচিত। তোম;র চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের 
ডাক পধ্ররতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আ'ম জান তুম অমার খবর 
পরার জন্যে ডীদ্বগন থাকবে, সূতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পন্রে আরও 
খবর লখব। 
ইতি-_ 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


(পরবতর্+ ২ খানি চাঁঠ শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
৯৩ 
মান্দালয় জেল 
২৬. ৬. ২৫ 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

কয়েকাঁদন হল, আপনার কোন খবর পাই ন। এই দগ্যজনক ঘটনা এবং পাঁর- 
পা্বিক অবস্থার চাপে আপাঁন হয়ত সময় করে উঠতে পারেন [ন। 

স্বর্গত দেশবন্ধুর যাবতীয় চিঠি, কাগজপত্র সযতে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য 
সুধারবাবুকে বলতে আপনাকে আগের চিঠিতে লিখেছি। একাঁট জীবনী রচনার জন্য 
এগালর প্রয়োজন হবে। প্রশনাট ব্যবহারিক এবং প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করে এমন। এই 
গভাঁর শোকাবে'গ তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের এই প্রশ্নাট মনে না-ও আসতে পারে। 

আপনি সম্ভবত জানেন যে, মাথুর নামে দেশবন্ধূর একজন নিজস্ব পারচারক 'ছিল। 
মাথুর, যখন তান আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন তখন সেখানে ছিল এবং খুব 
আন্তাঁরকতার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছিল। মাথুর এর আগে সাত-আটবার দাঁণ্ডিত হওয়া 
সত্তেও, দেশরম্ধু তাঁকে পছন্দ করোছিলেন, এবং ছাড়া পাওয়ার পর থেকে সে তরি সঙ্গেই 
ছিল। আমি জানি যে দেশবন্ধুর মাথুর সম্পর্কে কিছ দুর্বলতা ছিল এবং ওকে তিনি 
ভাল পথে আনতে সমর্থ-ও হয়েছিলেন। |সেই বিরাট মানুষটির প্রাতি অকৃত্রিম ভান্তি 
থাকার জন্য মাথুর নিশ্চয়ই যাঁদের পক্ষো এই আঘাত সহ্য করা অসম্ভব, তাঁদের মধ্যে 
একজন। তার অতাঁত জীবনের দু-একটা স্বভাব যেমন মাঝে মাঝে হন আচরণ করা, 
এখনও ওর মধ্যে রয়ে গেলেও, আ'ম ওকে যতটুকু দেখোঁছ তা থেকে মনে হয়েছে ও সম্পূর্ণ 
অনা মানুষ। সুধারবাব এই লোকটির বিষয়ে কি করবেন আমার জানা নেই। তাঁকে 
হয়ত নির্দয়ভাবে কুঠার চালনার সমস্যার সম্মখণন হতে হবে। যদ মাথুরকে কাজ ছাড়তে 
হয়, আমি তাকে রাখতে ইচ্ছুক। সুতরাং যতাঁদন না আম 'ফার, আপনাকো মাথুরের 
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটি বাঁদ্ধমান এবং কঠোর পারশ্রম করতে পারে, বাঁড়র 
যাবতাঁয় কাজ ওর জানা । মোটের উপর লোকটি উপকারে আসবে বলেই মমে হয়। আমার 
মনে হয় যে মাথুরকে আশ্রয় দিলে তা হবে বিগত আত্মার ইচ্ছানুযায়ী কজ। আপনার 
সুবিধেমত অপনি এ বিষয়ে সৃধীরবাবু কিংবা শ্রীমতণ দাশের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। 

আমার আবেদনের জবাবে জানানো হয়েছে যে আমাকে বাঙ্গালা দেশে স্থানান্তরিত 
করা সম্ভব নয়। তা থেকে পাঁরম্কার বোঝা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাম গভর্নমেন্টকে 
যা লিখোঁছ তারা তা বিশ্বাস করে নি। এই ধরনের ব্যবহার মনে নরমপল্থা এবং “স্ঢুমিদ্ট 
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ন্যায়পরায়ণতার” উদ্রেক করে-__-তাই নয় কি? 
খণের ব্যাপারে সরকারের কেনে উত্তর পেয়েছেন 2 পরে যাই হোক না কেন, আশা 
কার এই খণ মঞ্জর হবে। আপনারা কি একজন স্টোর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ করে 
উঠতে পেরেছেন? আপনারা কি একাঁট স্বতল্ম কয়লা নিয়ল্মণাধকারক নিয়োগ করবেন 
না দুটি পদকে এক করে দেবেন? শুনলাম, নিউ মাকেটের অবস্থার উন্নাতির জন্য 
ন্তোষবাব সবিশেষ উদ্যোগশী হয়েছেন। ভল কাজের দ্বারা তিনি আস্থার উদ্দেক করতে 
পারবেন বলে আশা করি। মোটর ভোহক্লস বিভাগের দায়ত্বে এখন কে আছেন? 
ওয়াচার জায়গায় আপনারা কি কোন ভাল লোক' পেলেন? যা-ই করুন, আপনাকে তা 
করতে হবে স্যার ট্যামানি হল ব্যনার্জর নির্দেশ অনুসারে । অন্যথায় 'তান ধূর্মতলা 
স্ট্রীট থেকে আপনার উপর বন্জ্র নিক্ষেপ করবেন। 
আশা করি আপিন ভাল আছেন। এই গভনীর শোকে শ্রীযযস্তা দাঃশর অবস্থা কেমন ? 
ঈশবর তাঁকে শান্ত দিন। 
আপনার 
স্নেহের 
সুভাষ 


পুঃ-যে সব ছাত্রদের আমি সাহায্য করতাম, তাত্দর একজন 'বাঁপন আমাকে লিখে 
জানিয়েছে যে গত এপ্রল মাস থেকে সে আর আগের মতন বিনা বেতনে থাকা খাওয়ার 
সুবিধে পাচ্ছে না। মোট তার যত টাকা খরচ হয় তার অন্তত কিছুটা অংশ দয়ে তাকে 
সাহায্য করার জন্য আমার বন্ধুদের কাছে লিখতে বলেছে । পরের সপ্তাহে আম কয়েক- 
জন বন্ধুকে লিখব। ইতিমধ্যে আপনি দয়া করে আগের মতই সাহায্য করে যান। 
আপনাকে সমস্ত টাকাটা দেওয়ার কথা বলতে ও ভীষণ দ্বিধাবোধ করছে, এবং সেজন্যই 
' সে অন্যত্র থেকেও যাতে মাঁসক একটা ভাতা পাওয়া বায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে। ও এখন 
কলজের কোন একটা পরাক্ষার পরীক্ষার্থীঁ। 





স. চ..ব 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
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পরম পৃজনাীয় মেজদাদা, 
অনেকাঁদন আপনার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছ। 
সং স্‌ সঃ 
[কছীদন আগে কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব গুহনত হয়োছল। 
এই প্রস্তাবে বলা হয়োছল যে, ২ নং ওয়ার্ড থেকে জালের গোলা অপসারণ করে মানিকতলা 
এলকায় কোন নির্দিম্ট অণ্চলে তা স্থাপন করা উচিত। কলকাতা শহরের সম্প্রসারণের 
প্রথন নিয়ে আমি কিছু চিন্তা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনাত হয়েছি যে, মাঁণকতলাকে 
একটি বসাঁতিপূর্ণ অণুল হিসেবেই গড়ে উঠতে দেওয়া উঁচত। একবার এখানে ঠকমত 
পাকা নর্দমার ব্যবস্থা হলে এবং বর্তমানে যে ধরনের সেতু আছে স্তার পারবর্তে ইমপ্রুভমেন্ট 
ট্রাস্ট বড় ও য।তায়াতের সুবিধায্যস্ত কয়েকাঁট সেতু নির্মাণ করে দিলে এখানকার জনবসাঁত 
দূত বৃদ্ধি পাবে * * * এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ১০ বছরের মধ্যেই মাণিকতলায় একটি 
স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ গড়ে উঠতে পারবে। কাজে কাজেই ডালের গেলা অপসারিত না 
হলে, তা স্বাস্থকর আবহাওয়া সাঁন্টর সহায়ক হবে না, এবং শহরের উন্নাতর পথেও 
একটা প্রকান্ড বাধাস্বর্প হয়ে দেখা দেবে। * * * অতএব এই গোলাগুলি ভবিষ্যতে 
কোথায় স্থাপিত হবে সে সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। *** 
আর একটি মারাত্মক সমস্যা ৮ নং ওয়ার্ডের চামড়ার গুদামগুি। * * * যাঁদ 
এগ্ীলকেও অপসারিত করতে হয় তাহলে ভাবষ্যতে এট কোথায় স্থাঁপিত হবে এ প্রশ্নও 
সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা কর্তব্য । শহরের উন্নাত এবং ভাঁবষ্যতের কলকাতা শহর 
রিড নারায়ন রা ধারণার উপরেই এ সব সমস্যার সমাধান . 
করে। 
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রঃ 


ঞঃ ক 
ইলসপেক্র জেনারেল অফ 'প্রজন্স্‌ কয়েকাদন আগে এখানে এসোছলেন। তান 
আমাকে জিজ্ঞাসা করোছলেন যে, আতীরন্ত ভোজনের ফলেই আমার যে িসপেপাসয়া 
হয় নি, এ সম্বন্ধে আম নিশ্চিত কি না। আম বললাম, আমার খাদ্য-ভাতা অর্ধেক 
পাঁরমাণ কাঁময়ে দেবার পর এ প্রশন অবান্তর । তাঁর সম্বন্ধে যে যা-ই ভাবৃক না কেন, এ 
সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুবই স্বাভাবিক; কেননা 4১02010150:8000. £9০:চ-এর বার্ষক 
সংখ্যায় সম্প্রাত তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়েছে, তাতে তান একথাই বলেছেন যে, 
দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়। যখন এট পাঁড়, নিজের চোখকেই 
আম [বিশ্বাস করতে পার নি। এর পরে আর কোনও মন্তব্য করা চলে ক 
আই ছি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিকারের জন্য আমার মাঝে মাঝে 
অনশন করা উচিত। (তাহলে গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের মধ্যেও, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য 
আছে দেখা যাচ্ছে!) আমি তাঁকে বলেছি যে, সে চেম্টা আমি। করে দেখোছি, কিন্তু তা আমাকে 
শুধু দুর্বল করে ফেলে। | * সেল্সর কেটে দিয়েছে * ] 
০ ঞ সং 
ব্যান্তগত প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করাছ। আপাঁন পরের চিঠিতে আরও 'কছু কিছ, 
খবর দেবেন বলে জানয়ৌছলেন; আম সেই 'াঁঠিটার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করাছ। 
শ্রীমতশ দাশকে এখনও চিঠি দিই ন. শোকের প্রথম আঘাত কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করছি। তবে ভোম্বলকে চিঠি দিয়েছি, এবং আজকের ডাকে তার জবাবও পেয়োছ। 


সং সং সং 
ইতি-- 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
(ভ্রীহারচরণ বাগচঈ'কে ঠলাখত পন্রাংশ) 
১৫ 
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তোমার তিনখনা পন্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই 
নাই; তা ছাড়া শরণর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ কাঁরতে (এমনকি লেখাপড়া কারতে) 
মন লাগে না। পূর্বে মান্র দুইখানি পন্র সপ্তাহে িখিতে পারতাম-এখন একখান৷ 
৮ পারি। ফলে দু'তন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে-উত্তর দিবার সুযোগ পাই 
না বলিয়া। 

:150019] 50109 বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য-গরীবকে' সাহায্য করিয়া তাহার 
দ্বারা কাজ করানো, শুধু দান করা 0:%801550 0)79:0-র উদ্দেশ্য হইতে পারে 
না। প্রাতদান না দিলে দান গ্রহণ করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর-_এই ভাবটা গরীব 
সাহাষ্যপ্রার্থিদের মনে জাগান উঁচত। সুতরাং ষাঁদ কেহ সাহায্য গ্রহণ কাঁরয়া কাজ করিতে 
প্রস্তুত না হয় তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা' ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দ্‌, একটি কথা 
বিবেচনা করা উঁচিত-_ 

(১) যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ কারবার অবসর থাকা উঁচত। অর্থাৎ যাঁদ 
কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালী কাজ করিয়া তাহার যাঁদ অন্য কাজ 
করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্লে কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উ"চত 
নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলসো সময় কাটাইতেছে 
ক না। এই জন্য 0506000) বা স্থানীয় তদল্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় 
বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় 
দেওয়া উাঁচত নয়। 

(২) যাহাদের শারীরিক ।সামর্থঘ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্ধক্ষম লোক 


নই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। 
(৩) কাজ করাইতে হইলে $৬160/ ০01 €01)01০5 থাকা চাই; কারণ সব 
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লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যৈধন 
পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান_তারপর কঠিন কাজ 'শখাইবে। 

(৪) যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। 
অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে_না শেখা পর্যন্ত সে ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে “তাহারা কাজ কাঁরতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শাখলে তাহারা 
ক্রমশঃ কাজে মন 'দিবে। 

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পাঁরণত হইয়াছি,,স্‌তরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একাদনে 
পারবার্তত হইবে না। যাঁদ তোমরা আশা কর যে, একাঁদনে ভিক্ষুকের প্রব্াত্ত বদলাইবে 
তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে । 59০0০1৪1 967%109-এ অসাম ধৈর্য দরকার। 

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই 29৬/ 10291511915 (যেমন খবরের 
কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে, যাহারা সাহাধ্য গ্রহণ করে তাহারা 
সাহাযে)র 'বানময়ে 18৮ [786971915  হইতে 'জানষ প্রস্তুত কাঁরয়া দবে। সে 
জানিষগ্রাল বিক্রয় কারবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে, ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্চে 
তোমাদের বন্দোবস্ত করা উাঁচত যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই 
সব জিনিষ তাহারা বিক্ুয় কাঁরয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকবে তাহা .হইতে সাহায্য 
দানে (অন্ততঃ আংশিক ভবে) খরচ উঠিয়া যাইবে । ৮010110 017910-র উপর চিরকাল 
[নর্ভর না কাঁরয়া সাঁমাতির একটা স্বতন্ত আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উঁচত। অবশ্য 
সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য। 

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ কািয়া বই না কিনিয়া 98007 এবং অন্যান্য ভদ্র- 
লৈকেদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ কারবার চেস্টা করিও। 

আনলবাবুকে বাঁলও যে, লাইব্রেরীর জন্য  1201)928101) কতকগুলো বই সংগ্রহ 
না কাঁরয়া একটা 17070 অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব 
বই পাইবে- সেগ্‌ছিও গ্রহণ কারবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সবাগ্রে 
বাঙ্গলা ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (00700097021) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। 
তরপর ভ.রতের ইতিহাস, ইংলন্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের 
বই সংগ্রহ করবে । তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ 
কাঁরও। সঙ্গ সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কষ ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা 
কারও । যাঁদ একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ কাঁরতে পার তাহা হইলে ভ:ল হয়। মোট 
কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্ততঃ কতকগুলি, বই রাখা চাই- যাহাতে যে কে'নও রুঁচর লে.ক 
আসক না কেন সে পাঁড়বার বই পাইবে । বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই-তবে ভাল 
ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই। 

সং খং সং 

দ:রদেশে যাঁদ সূতা 'কানতে হয় তাহা হইলে তোমরা ৮/9৪৮177 ৫67০ 
বেশাঁদিন রাখিতে পারিৰে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমাতির সভ্য- 
দের ঘরে সৃতা উৎপাদনের চেম্টা করা চাই, যাঁদ অন্ততঃ খ্যানকটা সূতা ভবানীপুরে 
কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পাঁরশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা 
তোমাদের মনে রাখা উঁচতৃ। যাঁদ স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়--তবে জানবে 
যে, প্রাতিজ্ঞানের প্রাত স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির 
অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না। 

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সতা কাটিবে অথচ সূতা বিরুয় 
করিবে না। তাহাদের সুতায় যাঁদ ধৃত বা শাড়ী, প্রস্তুত কারয়া দিতে পার-_-তবে তাহারা 
সূতা কাটতে পারে। পূর্বে অনেক লোক এইভাবে সামাতিতে ধুতি ও শাড়শ প্রস্তুত 
করাইত। এখনকার অবস্থা আমি জান না, তবে আমার মনে হয় যে, সামাঁততে সতা 
লইয়া ধূতি শাড়ী প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে 
যহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সোঁদকে একট; দৃম্টি রাখিবে। ইতি 





১৫১ 


পরবতরঁ দুইখানি পন্ত্র বাসন্তী দেবীকে 'লীখত 
৯৬ 


শ্রীরণেষ্‌ মা, 
আজ আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাগ্গালন 


আপনর নিকট সান্ত্বনার বাণণ প্রেরণ কারতোছ, যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভূত কারয়াছে 
তদপেক্ষা মহান বিপদ কোন মাহলার জীবনে ঘাঁটতে পারে না। যে শোক আজ আপনার 
হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও 'হন্দু নারীর জীবনে কল্পনা করা 
য.য় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার 
পারবারবর্গের পারবে আসিয়া দাঁড়াইতে পারলাম না। বিপদের ঘন কুজ্ঝাঁটকায় শোকের 
রুদ্ধ দুয়ার ভেদ কাঁরয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পেশছায় তাহা হইলে 
আমরা ধন্য হইব। 

যান 'গয়।ছেন তান আমাদেরও খুব আপনার জন 'ছিলেন। আজ আবালবদ্ধ-বানিতা 
সকল ভারতবাসীই কাঁদতেছে_কিন্তু সব চেয়ে বেশী কাঁদতেছে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়। 

তাঁহার আত্মীয়-স্বজন-_তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রোট়ের বন্ধুরা আজ 
তাঁহার জন্য কাঁদতেছেন। সাহত্য ও কলা জগতের মহারথীরা- এমন ক সকল ক্ষেত্রে 
ভাবুক সম্প্রদায--আজ তাঁহার জন্য অশ্রুপাত কাঁরতেছেন। অভাগা তথাকাঁথত অস্পৃশ্য 
জাতরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করতেছে । যাহাদের জন্য তিনি তাহার সাত ধন ও 
যাবতায় বিষয়সম্পান্ত ,মূস্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন_যাহাদের দেবার জন্য তান 
তাহার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয়ু উৎসর্গ করিয়া গয়াছেন_ সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার 
শোকে অবসন্ন । কিন্তু বাঙ্গলার যে সব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষ«দ্র জীবনের যাক 
সম্পদ উৎসর্গ কারা তাঁহার উদ্ধৃত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল--যাহারা সুখে 

খে আঁধারে আলোয় তাঁহার আদেশবাণন অনুসরণ কারয়াছে--সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া 

যাহারা কখনও 'বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত' হইয়াছে, কখনও বা কারার শঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়াছে-নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা সখা 
ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছল--আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা ক কথান 
বর্ণনা করা যায়? 

দেশবন্ধ্‌ গিয়াছেন। যশোরশ্মমশ্ডিত পূর্ণরাবর ন্যায় তান জীবন-মধ্যাহেই অস্ত 
[গিয়াছেন। 'সাদ্ধদাতার বরপ7ত্র তান বিজয়মূকুট পাঁরয়াই ভারতের বিশ'ল করমক্ষেন্র 
হইতে 'দিব্যলোকে যাত্রা কাঁরয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য 'দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ 
করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাঁহরে তিমির, অন্তরে শুন্যতা । যতদূর দৃষ্টি যায় 
কৈবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধয়া রাহয়াছে; সে তিমর-প্রাচীরের মধ্যে আলোক 
প্রবেশের তিলারধ স্থান নাই। 

আর একাঁদনের কথা মনে পড়ে-যোদন বাঙ্গলার আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, বাঙ্গলার 
বশরকেশরী কারাগৃহে 'নাক্ষিপ্ত। সোদন নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ কাঁরয়া এক অপূর্ণ 
মোহনীয় মূর্তি বরাভয়হস্তা মহাশান্তর্পে বাঙ্গলার কমরক্ষেঘ্নে অবতীর্ণ হইয়াছিল । সোঁদন 
বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিানয়াছল; সোদন বাঙ্গালী আপনাকে শুধু দেশন!য়কা 
নয়-দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল। সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার 
দিন বাঙ্গলা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে'না। সোঁদন বাঙ্গালী আপনাকে যে ভান্ত শ্রদ্ধা 
ও মানের সংহাসনে বসাইয়াঁছল, আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার সেই 'সংহাসন অটুট 
রাহয়াছে। সৌঁদন হইতে আপনি শুধু চিররঞ্জন-মাতা নন,_আপাঁন বঙ্গমাতা 

তাই বাঁল আমাদের এই বিপদের 'দনে আপাঁনই আমাদের শান্ত সাহস ও সান্ত্বনা 
দন, যে 'নাঁবড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র দেশ নিমগ্ন-যে বিষাদ ও হাহাকারে 
আজ সোনার বাঙ্গল। শমশানপ্রায়তার মধ্যে, নূতন আলোক 'বাঁকরণ, নব শান্তর উন্মেষ 
ও নূতন উৎসাহ সণ্টার- আপনি ভিন্ন আর ঝে৷ কারতে পারে১ যে আহবানে আপনি 
একাদন বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় নব জীবন সণ্টার করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে আপাঁন 
আর একবার বাঙ্গালীকে জাগান। যে মন্ম-বলে আপাঁন একদিন বাগগলার ঘরে ঘরে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়ছলেন-_ সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশান্তরূপে, আপনি আর একবার আমাদের 
মধ্যে অবতীর্ণ হউন। মৃহূর্তের মধ্যে অবসাদ ঘাঁচবে_ প্রাণে নূতন প্রেরণা, নৃতন উদ্যম, 
নৃতন উৎসাহ মিনিনি না অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশাঁদক আবার সুখে হাসিয়া 


১৫২ 


উঠিবে। বাঙ্গলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভন্তির অয অপপণ কারবে; আপনার 
আশাষ লাঁভয়া কর্মক্ষেত্রে জয়যন্ত হইবে এবং আঁজর্ত জয়মাল্যে আপনাকে ভূষিত কারিয়া 
গাহিবে “বন্দে মাতরম্‌”। 


ম্যাণ্ডেলে সেন্ট্র'ল জেল ইতি-আপনার সেবকব্জ্দ 
ইং ৬1 ৭। ২৫ শ্রীসতোন্দ্রচন্দ্র মির 
শ্রীবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী 
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 
শ্রীজীবনলাল চট্রোপাধ্যায় 
শ্রীমদনমোহন ভৌমিক 
1০ ,. প্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ 
1৬115. 0. 13. 1095 শ্রীসতশচন্দ্র চক্রবতর্ধ 
148, 70558 7020 ১০70) শ্লীসৃভাষচন্দ্ বসু 
€91011009 শ্রীহরিকুমার চকুবতণ 
১৭ ৬191)09199 (90100911911 
10.7.25 
মা, 


এত "দিন পন্্র দিবার চেস্টা কাঁর নাই, কলমে ভখ। আসাছল না-হাত অবশ হয়ে 
যাঁচ্ছল। প্রথমে যখন খবর কাগজে দোখ--তখন বিশ্কস কাঁরতে পার নাই। তারপর 
যখন সমস্ত কাগজে একই কথা দেখলাম- তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হাল। তান 
নিজে আমাকে িখোছলেন যে ২/৩ মাসের মধ্যে অরোগ্য লাভ করে আবার কমের 
মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করোছল যে তার অসমাপ্ত কাত তানি সমাপ্ত 
করবেনই। কিন্তু এর মধ্যেই বজ্রপাত! বজ্রপাতে লোকের শরশর-মন অল্পক্ষণের জন্য 
অরসন্ন থাকে-কিন্তু এ হেন অশানগাতে অবসন্নতা সহজে দূর হয় না। 

প্রথম কথা মনে হল- আজ আম যে সুদ্‌র ক্রহ্ষদেশে! হূদয়ের প্রেরণা অনুযায়ী 
কাজ করবার সুযোগ হইতে বাণ্ত। এ দুঃখ আমার পক্ষে ভে'লবার নয়। কারাগৃহ - 
কারার লৌহকপাট--কারার অসংখ্য গারদগুলি ইহার পূর্বে কখনও এত 'বষময় বাঁলয়া 
বোধ হয় নাই । ইচ্ছা হ'ল টেলিগ্রাম করে প্রত্্ণর একটা কথা অন্ততঃ বলে পাঠাই-াকন্তু 
0১017%61010181 হয়ে যাবেএই আশঙ্কায় তাহা করলাম না। 

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে । তখন আমি সংবাদ পেয়োছ যে 
বহরমপুরে বদাল হ'ব। বিদায়ের সময়ে আম তাঁর পায়ের ধূলা 'নয়ে বললাম, “আপনার 
সঙ্গে বোধ হয় অনেকাঁদন দেখা হবে না।” তিনি উত্তর হেসে বললেন, “না, আমি 
তোমাদের বেশীদিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।" হায়! তখন কি আমি জাঁন যে আমার 
কথা এত বেশ সত্য হয়ে দাঁড়াবে-অদম্টের কি পারহাস! 

আমি ৬ই জুনে তাঁর নিকট একখানি পন্র ?দই-সে পত্র কি তান পেয়োছিলেন ? 
তাঁর শেষ প্র আম এইখানেই পাই। সেই 'চাঠ এবং সেই 'চঠির ভাষা তাঁহার ভালবাসার 
শেষ নিদর্শন। আমি সেই চিঠির উত্তরে ৬ই জুনে দাঁজণলং-এর ঠিকানায় পন্্র দিই। 

কয়েকাদন হ'ল আপনার নিকট ১৪৮নং ঠিকানায় আমরা সকলে মিলে একটা 
[910 চিঠি দিয়েছি। সে চিঠি পেলেন কিনা তা' জানবার জন্য আমরা একট: উদ্বিগন 
আছ। আপনার মনের অবস্থা যাঁদ সে রকম না হয়-তা' হলে লৌকিকতার দরুন কোনও 
উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্ত সংবাদ পেলেই আমাদের যথেম্ট হবে। . 

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও £09119/:- দের মধে। কেহ কেহ তাঁহার 80079018107 িখেহেন 
বা লিখিতেছেন। কিন্তু 8122:501200 িখিবার ক্ষমতা অমাদের নাই। আমরা তাঁর এত 
নিকটে বাস করেছি এবং তাহার প্রাণের গভীরতা ও বিস্তৃতি এতটা অনুভব করেছি বে 
সেই অনূভূতি-জাঁনত বিহবলতার মধ্যে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

সান্ত্বনা 'দবার ভার যাঁদের উপর- আশা কার তাঁহারা সে কর্তব্য পালন করেছেন। 
আমার ক সাল্বনা 'দিবার শান্ত আছে? আমারই যে সান্বন্রার প্রয়োজন। তাই বাল 
আপনাকে ভগবানই শান্ত ও সান্তনা প্রেরণ করুন। 


৯৫৩ 


ভোম্বলকে পর 'দিয়োৌছলাম-_তার উত্তর পৈয়োছ। প্রত্যুত্তর আগামী সপ্তাহে দিব। 

আম বাহরে থাকলে আমার সেবায় কোনও ফল হত কিনা জান না। আমার 
সেবার প্রয়োজন হত 'িনা- তা'ও জানি না। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। আজ যে সেবার সুযোগ আমার নাই-_এই কথা যেন ঘুরে ফিরে 
মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বার বদ্ধ 
দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে । যেখানে মানুষ সামর্থযহীন- সেখানে ইচ্ছায় 
হউক আনিচ্ছায় হউক ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আম আবার প্রার্থনা কার ?তাঁনই 
আপনাকে সান্তনা ও শন্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভান্তর অর্থ্য গ্রহণ করিয়া 
আমায় ধন্য করুন। 


ইতি-_ 
আপনার সেবক 
শ্রীসভাষ 
1৬15. 0. 8. 105 (0/০ 13.1.09.১ 1.8. ০47), 
2, 13910519. 17090 19, 771951011) 130৬/ 
00107709. 0910009) 


(পরব ৩ট চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে 'লাখত) 
৯৮ 
মান্দালয় সেন্দ্রাল জেল 
১৭।৭। ২৫ 
পরম পূজনীয় মেজদাদা, 
দীর্ঘাদন আপনার চিঠি না পেয়ে ডীদ্বগ্ন বোধ করাছি।** আশঙকা হয়, আপনার 
চাঠ এখানে আটক করা হচ্ছে। ** 
প্রায় দশাঁদন আগে শ্রীমতশ দাশের কাছে একটি যুস্ত শোকবার্তা আমরা পাঠিয়ে- 
ছিলাম। এ অবস্থায় উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, এ আশা আম কার না। আর 
উত্তর দেবার মতন মানাঁসক অবস্থা না থাকলে এই কম্ট করারও এখন কোন প্রয়োজন নেই। 
শুধু একাঁট কথা জানতে ইচ্ছা হয়, এই চিঠি তাঁর কাছে পেপছেছে ক না। 
স্যার তমান বন্দ্যাপাধ্যায়ের বই 44 ি900)) 17) 1910716” সবে মাত্র পেয়োছি। 
এটি পড়ে আনন্দ পাওয়া যাবে বলে বোধ হচ্ছে। 
ঞং সঃ সং 
ইতি-- 
আপনার স্নেহের 
স:ভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনদিত) 


৯১৯ 
মান্দ।লয় সেন্ট্রল জেল 
২২।৭। ২৫ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
দীর্ঘদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুবই আনান্দত হয়োছি। আপনাদের সকলের 
খবর জানবার জন্য আপনার কাছে একটি তার করব ঠিক করোছলাম। 
আম জান আপনাকে কিরকম ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই আমার মনে হয়, আপনর 
সময়াভাব হলে, অন্য কাউকে আমার কাছে 'চাঠ লিখবার জন্য আপনার বলা উীচত। 
রং ০ ই 
না, দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংক্রান্ত কোনও তার আমি পাই 'ন। আপনার ১৫/৭/২৫ 
ত রিখের যে চিঠিতে আপাঁন এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন, সেটি না পাওয়া পর্যন্ত আগ 
জানতেই পার 'ন যে এ রকম কোন তার তমা 1ম এসৌছল। ** 
ঙং ঞ্‌ 


* *হোমিওপ্যাথর উপর দেশবন্ধূর এই রকম গভীর বিশ্বাস ছিল ষে অন্য কোনও 
৯৫৪ | 


[চাকৎসায় তাঁকে রাজী করানো যেত না। যাই হোক, শ্যামাদাস কাঁবরাজের ধারণা এই 
যে, তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং হিতৈষাীরাই তাঁকে কাঁবরাজ চাকংসা করতে দেন 'ন। 
ফরোয়ারের দেশবন্ধু সংখ্যা খুব ভাল হয়েছে, এ সংবাদ আম রেঙ্গুনের পান্রকা- 
গুলিতে পড়েছি। অনন্গ্রহ করে চশফ সেক্রেটারীর কাছে এক কপি পাঠাবেন, যাতে তা আমার 
কাছে পেশছয়। এখানে' আমাকে “ফরোয়াড? দেওয়ার হুকুম নেই; তাই এই সংখ্যাঁটর 
জন্য বাঙ্গলা গভনমেন্টের বিশেষ অনুমাতির প্রয়োজন হবে। 
ফরোয়া্ডের সম্পাদকমণ্ডলীতে দেশবন্ধুর জায়গায় কাকে মনোনীত করা হয়েছে ? 
আপাঁন এতে কোন নতুন পদ গ্রহণ করেছেন ক ? 
রং এ ঘ 
ভালো কথা, ফরোয়ার্ডের নতুন সম্পাদক কে হয়েছেন-_ শ্রীপ. কে. চক্রবতর্ঁট ক ? 
মেয়রের নির্বাচন সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। এ বিষয়ে যে সদ্ধান্তই 
নেওয়া হোক না কেন, ভোটদানের সময় ভারতীয় সদস্যগণ যে সাঁত্য সাত/ই একমত হয়ে- 
ছিলেন এজন্য আমি আনান্দিত। 
হ্যা, আই জি অফ প্রিজন্সও তাঁর নিজস্ব বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। 
/১001101507000 760০:৮ এর বার্ষিক সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁর যে গবেষণামূলক প্রবন্ধাট 
প্রকাশিত হয়েছে তা এই যে, দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যায়। 
এর চইতে মৌলিক গবেষণা আর ক হতে পারে ? 
৮০ মং সং 
আশা কার নানা কাজের চাপের মধ্যেও আপাঁন স্বাস্থ্যের প্রাতি নজর দিতে ভুলবেন 
না। ** অসুখ,হওয়ার আগেই সাবধান হওয়া অনেক ভল এবং শরীর একেবারে ভেঙ্গে 
পড়ার আগেই আপনি সোঁদকে লক্ষ্য রাখবেন । ** 
ঞ সং সং 
আম এবার বাঙ্গলা সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা করব ভাবছি, কিন্তু 
বইপন্র এখানে ছুই নেই। গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেও কোন ফল হচ্ছে না, 
কেননা তাঁরা আত অজ্পসংখ্যক বই-ই মঞ্জুর করে থাকেন। আম বুক কোম্পানীতে একট। 
আযাকাউন্ট খুলতে চাই, যতৈে সরাসাঁর তাঁদের কাছে অর্ডার 'দয়ে বই আঁনয়ে 'নিতে 
পাঁর। কারামান্তর পর আম তাঁদের সব টাকা শোধ করে দেব। দরকার হলে সুদ দিতেও 
রাজী আছি। 
এখানে একট একট; ঠাণ্ডা পড়েছে এবং আগের চাইতে আমি একটু ভাল বোধ 
করাছ। আগস্ট মাস নাগাদ পাঁরজ্কার আবহাওয়ার মুখ দেখা যেতে পারে। যাঁদ শীত 
আসা পর্যন্ত এই রকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে তাহলে পড়াশুনায় বেশী মনোনিবেশ 
করতে পারব আশা করি। আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। 


৮ ষং সং 
ইতি 
আপনার স্নেহের 
র সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অন্াদিত) 
৯০০ ঃ 

মান্দালয় জেল 
১. ৮. ২৫ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

এ সপ্তাহে আম আপনার কোন খবর পাই ন। আশা কার আপি শারীরক সুস্থ 
আছেন। : 
এখন পর্যন্ত কর্পোরেশন অফিস থেকে আমাকে যে যে বই পাঠানো হয়েছে, রামিয়াকে 
তার একটি তালিকা পাঠাতে বলবেন। আম তালিকা থেকে 'মাঁলয়ে নিতে চাই যে, যে ষে বই 
কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে আমি তার সবগ্াল পেয়েছি কি না। 

মাঁসক বসুমতশীর আষাঢ় সংখ্যায়, এীতহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশবন্ধর 
উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়েছে। প্রবন্ধাট আকর্ষণীয় এবং দেশবন্ধুর শেষ সাত 
দিনের অনেক সংবাদ আছে। বার্ণত ঘটনাগৃলি কতখানি সাত্যি জানি না। কিন্তু এীতহাসিক 


৯$৫ 


হিসাবে মিঃ ব্যানাঁজ সঠিক তথ্যই পাঁরবেশন করবেন একথা আম ধরে নিতে পাঁরি। দয়া 
করে সময় করে লেখাটি পড়বেন, দশ 'মানিটের বেশন সময় লাগবে না। 

পরে সময় হলে ওই একই কাগজে ওঁপন্যাসিক শর্সংচন্দ্রের লেখাঁটিও পড়তে পারেন। 
যথার্থই এটি পড়ার মত। 

পাহাড়ে যাওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্তে এলেন? খাদ সম্ভব হয়, 
আমার মনে হয় তা বাঁতল করে দেওয়া ঠিক হবে না। 

দেশবন্ধু সম্পাক্তি আধকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা এবং সার-বজিতি। এগীলতে 
অনেক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্য আছে বটে তবে তার বেশী 1কছ_ নেই। লেখকেরা তাঁদের ব্যান্তগত 
স্মৃতিচারণ করতে পারেন। এই ধরনের লেখাই সাধারণের উৎসাহ আকর্ষণ করে এবং 

মানূষটার চাঁরন্র উন্মোচিত করে তোলে । শরৎবাবূর লেখাটি-যার কথা উপরে 'লিখোঁছ-_ 

সঠিক লক্ষ্যানূসারী। দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের কথা 'ীববৃত করে এবং বিশ্লেষণ 
করে, বাইরে থেকে যে সব ঘটনা তাৎপর্যহাঁন বলে বোধহয় চতুরভাবে সেগুলির উল্লেখ 
করে, তিনি নিজে যেমনটি তাঁকে দেখেছেন, তেমান ভবে তাঁকে আঁকতে চেম্টা করেছেন। 
এীতহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাক পথেই পদচারণা কংরেছেন। 

দেশবন্ধুর কর্মজশবনের একটি দিক আছে, যার কথা বর্তমানে সাধারণত বলা হয় না, 
কিন্তু ভাঁবষ্যতে বাঙ্গ'ল'র চিন্তার এর প্রভূত প্রভাব অবশ্যম্ভাবী । 'নারায়ণ' পল্রিকায় 
[তিনি যে চিন্তা-পথের উপর আলোকপাত করতে চাইতেন এবং তাকে উন্নত করতে চাইতেন, 
আম সেই চিন্তা-পথের কথাই উল্লেখ করাছ। বদ্যাপাত, চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য লেখক- 
দের রচনায় বাঙ্গলার প্রাচীন ও জাতীয় সংস্কীতর যে উল্লেখ পাওয়া যায় দেশবন্ধু যে 
সেই সংস্কাতির পৃনরুখান চৈয়োছিলেন, একথা আপাঁনি হয়ত জানেন। রবীন্দ্রনাথের ও 
রবীন্দ্রানুসারীদের জীবনে ও সাহত্যে যে শূর্নাগর্ভ অগভীর আন্তাতিকতাবাদের 
স্ফুরণ দেখা যায়, এবং যে আন্তঙ্গাতিকতাবাদ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূল সত্যটি 
অনুধ।নন করতে অক্ষম, চিত্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তাকেও অনাবৃত করে দেখাতে চেয়েছিলেন। 
রবীন্দ্রণীবরোধী গোষ্ঠীর লেখকদের কয়েকাঁট বন্ধ যেগ্ীল 'নারায়রে প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল, আম সেগুলি পড়াছ এবং অনুভব করাছি যে আগামী 'দনগুঁলতে এই গোম্ঠী 
যথেম্ট গুরত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে । এই বিশেষ ক্ষেত্রে, তাঁর চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রবস্তা- 
রূপে দেশবন্ধু একজন ভদ্রলোককে 'চাঁহুত করতেন। তিনি, হাইকোর্টের উকিল, 
বাবু গারজা শংকর রায়চীধুরীী। 

আমার আবন্যস্ত 'চন্তাধারায় এক্ষ:ীন 'ছদ টানা উচিত কারণ বাঁহর্গামী ডাক 
ধরতে হবে। 

মনে হয় যেন আগস্ট মাসে আর এঁট যাবে না। 


আপনার 
স্নেহের 
সুভাষ 
(বিভাবত বস,কে লাখত) 
শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় 
মান্দালয় জেল 
৭। ৮। ২৫ 


পৃূজনীয়া মেজবোদাদি, 

আমি অনেকাদন হ'ল আপনাকে কোন পনর দিই নাই। এ সপ্তাহে মেজদাদাকে 
লেখবার মত কিছু নাই, তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে 
লেখবার প্রয়োজন নাই, তাই ঘরকল্না সম্বন্ধে লিখিব। 

আমাদের শাস্তে একটা কথা আছে-সধবাভাবে গুড়ং দদ্যাংৎ। অর্থাৎ যেখানে মধূর 
অভাব সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উঁচত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে 
বেরালছানা 'দিয়ে মেটান হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ কার কিন্তু বেরালছানা 
আমার ভাল লাগে না_বিশেষত যেখানে সব কয়াঁট বেরালই বদরণ্েের। তা" আমার কথা 
কেহ শুনতে চায় না। আমাদের মধ্যে বেহ কেহ বেরাল বাসে জার মে লব পরাণ 


৯৫৬৬ 


কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালশীর কাজ করে তারও বেরাল ও বেরালছানাকে আদর করে। 
এইসব লোকের বেরাল প্রীতির ফলে এখানে বেরালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে 
বেরাল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে-_তাকে সবাই “ময়লা-ল্‌” বলে, 
তার আসল নাম “লবানা”। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে 
“ময়লালহ”- বর্মা ভাষায় 'লু” মানে “লোক” বা “মানুষ” । সৈ ময়লা সাফা করে অতএব 
তার নাম “ময়লাল”?। “ময়লালহ” কথটা ভাল লাগে না বল “ময়লাল.”--তার থেকে 
ভাল নাম দাঁড়য়ে গেছে “মলয়”। আমাদের “মলয়” যখন শোয়--তখন তার মাথার কাছে 
বেরাল, বুকের উপর বের!ল, পায়ের কাছে বেরাল। চতুর্দকে বের।লের পাঁরবারের দ্বারা 
পারবৃত হয়ে সে ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেরালকে 
খাওয়ায় আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে 'নয়ে বেরালছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর 
সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয় রাজ্যের বেরাল তার কাছে ছুটে অসে। ইতি বেরাল 
সমাস্ত। 

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পাঁরবরের সংখ্যা ৯ জন। তবে বলা 
বাহুল্য যে সকলেই পুরুষ । চাকরট।কর নিয়ে মোট ২০ জনের বেশী বই কম নয়। জেলের 
মধ্যে আর একা ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস কাঁর। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর-- 
জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পঞ্য় না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবু, 
মশালচী, মেথর, ঝাড়ুদর ইত্যাদ সবরকম লোক আছে। বসতবাটী ছাড়া এই ক্ষুদ্র 
জেলের মধ্যে রান্নাঘর, পুখ্র, খেলবার জন্য টোনস কোর্ট” প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর 
গত ৬ মাস ধরে তৈয়ারী হচ্ছে। কবে তৈয়ারী শেষ হবে তা শ্রীভগবান ভিল্ন আর কেউ 
বোধ হয় বলতে পারে না। 

বুঝতেই পারছেন যে এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী- কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী 
আর কেহ আমার মত বিনাবিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর-ডাকাতের 
নাম শুনে বোধ হয় নাক ি“্টকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর 
ঘণার ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকেই বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অন্যায় করে এবং 
অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল 
অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। 

শাস্তে বলে “গৃহিণী গৃহং উচ্যতে” অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ নাকি 
গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই। গৃহণীর অভাবে আমাদের 
একজন ম্যানেজার বাবু নিযুন্ত করা হয়েছে_বলা বাহুল্য যে ম্যানেজার বাবু অমাদের 
মত একজন বিনাবিচারে কয়েদী। তিনি 'হিসাবপন্ন রাখেন; দৈনিক বাজারের ফর্দ তৈয়ার 
করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তান সর্বেসর্বা, আমাদের এই বিশাল সংসার 
তার অঙ্গুলি চালনায় চলে। খাওয়া-পরার জন্য তাঁকে আমরা দায়ী করি এবধ খাওয়া 
খারাপ হলে তাঁকে গালাগাল দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সংসারের নাম রাখা হয়েছে-- 
অমুক বাবুর হোটেল। 

এখানকার খাওয়াদাওয়া সাধারণতঃ মন্দ নয়-তবে আজ কয়েকাঁদন হ'ল খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বে*ধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তা 
এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জানিষপন্র মন্দ পাওয়া যায় 
না-_তবে 'জিনিষপন্লের দাম বড় বেশশী। ম্যানেজার বাবুর কৃপায় এখানে আমাদের উঠানের 
এককোণে মূরগীশালা খোলা হয়েছে-সেই ঘরের মধ্যে কৃতকগ্ীল মোরগ ও মুরগী 
স্থান পেয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা এই সব পক্ষাবশিষ্ট জীবের “করুর কো” শব্দে আমি আঁস্থর 

হয়ে উঠি--কিল্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজার বাবুর নাঁক ঘুম হয় না। 

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুখুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্যন্ত জল ধরে। 
সেই পৃকুরের জল পাঁরচ্কার থাকলে আমরা লম্ফবম্ফ করে, একটু সাঁতার কাটবার 
চেষ্টা কার। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই-_সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। ণকন্তু 
আর্মি গোড়ায় বলোছি মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়-_ আমরাও নদীর অভাবে বড় 
চৌঁবচ্চায় সাঁতার 'দিয়ে মনকে প্রবোধ 'দিই। 

ম্যানেজার বাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফলের গাছ লাগান হয়েছে। 
তবে তার মধ্যে গল্ধহীন সূর্যমুখী ফুলই বেশ, এ রাজ্যে সুগণ্ধি ফূল পাওয়া সহজ 
নয়। জানি না এটা দেশের গুণ ি জেলের গুণ । জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল 
ফোটে সেগুলোর সগগ্ধ নাই বলে মনে হয়। 
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আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে_তা না হলে এ সপ্তাহের 
ডক যাবে না। কাঁহনণ সকলকে পড়ে শোনাবেন, মেজদাদাকেও। আম প্রত্যেক সপ্তাহে 
বাড়খতে পন্র দিই। যাঁদ কোনও সস্তাহে আমার পনর না পান তবে এখানকার 
সুপারল্টেশ্ডেন্টকে পন্র বা টোলগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন। 

আপনারা সকলে কেমন আছেন এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল 'কিনা জানাবেন। 
যাঁদ ভাল লাগে তা হলে আম আরও ীলখতে পাঁর। আমার প্রণাম জানবেন। 


সুভাষ 
(শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে লিখিত ) 
১০২ 
মান্দালয় জেল 
১২। ৮। ২৫ 
শ্রদধাস্পদেষু_ 


মাসিক বসুমতী'তে আপনার “স্মৃতিকথা” তনবার পড়লুম-বড় সূন্দর লাগল। 
মন্‌ষ্য-চাঁরন্রে আপনার গভীর অন্তদর্ণাম্ট; দেশবন্ধুর সাঁহত ঘানন্ত পরিচয় ও আত্মীয়তা 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা- এই 
উপকরণের দ্বারাই আপাঁন এত সুন্দর 'জনিষ সৃষ্ট করতে পেরেছেন। 

যাহারা তাঁর অন্তরগ্গ 'ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগ্যাল গোপন ব্যথা রয়ে গেল। 
আপান সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়ত 
করেছেন তা" নয়-আপাঁন আমাদের মনের বোঝাটাও হালাঝা করেছেন। বস্তবিক 
“পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় আভশাপ এই যে মুন্ত-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের 
লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশণ” এই উীন্তির নিষ্ঠুর সত্যতা- তাঁর 
অন্গগ্রহ, কমাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে। 

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগ্যীল আমার সবচেয়ে ভাল লাগল-_“একান্ত 
প্রয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জবালা কারিতে থাকে-- 
এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে 'ছলার্ম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ 
জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।” বাস্তাঁবক, হূদয়ের 
নিগ্‌ঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহ,'স 
সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যাঁদ রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহ্য বেধ হয়, 
মনে হয়, “অরাঁসকেষু রসাঁনবেদনং শিরাঁস মা লিখ।” আমাদের অন্তরের কথা, অন্তর৬ 
ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে ? 

আর একাঁট কথা আপনি 'িখেছেন-যা আমার খুব ভাল লেগেছে।...“আমরা 
কারতাম দেশবন্ধূর কাজ।” প্রকৃতপক্ষে আম এমন অনেককে জানি যারা তাঁর মতে 
বিশ্বাস করতেন না-_কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে' তাঁর জন্য 
তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর 'তানিও মতাঁনার্বশেষে সকলকে ভালবাসতে 
পারতেন। সমাজের প্রচালত মাপকাঠি 'দয়ে আম তাঁকে মনুষ্য-চারন্র চার করতে 
দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত- এই কথায় 
তিনি বিশবাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জখবনের 'ভাত্ত। 

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। তাঁর 
চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বাঁলতে পার যে, অসংখ্য 
তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আম জানতুম যে যত ঝগড়া কার না কেন-_ আমার ভান্ত 
ও নিষ্ঠা অটুট যে, ষত ঝড়-ঝাঞ্জা আসক না কেন-_তাঁন আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে । 
আমাদের সকল ঝগড়ার 'মিউমাট হ'তো মা'র (বাসল্তী দেবীর) মধ্যস্থতায় । কিন্তু হায় 
“রাগ কারবার, আভিমান কারবার জায়গাও ঘুচে গেছে।” 

আপ্পান এক জায়গায় 'িখেছেন_এলোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ 
নাই, আঁতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না কাঁরয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি 
অবস্থা!” সোঁদনকার কথা এখনও আমার মনে স্পম্ট আঙ্কিত আছে। আমরা যখন্‌ গয়া 
কংগ্রেসের পর কলিকাতায় 'ফাঁর--তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধ সত্যে বাঙ্গালার 
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সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই এমন কি আমাদের 

ও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভান্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন 
অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, 
সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু-_কাহারও চরণধূঁল আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি 
প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণ গৌরব' ঘ্দরে এল--বাহিরের 
লোক এবং পদপ্রার্থারা ধখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল--তথন আমরা কাজের 
কথাও বলবার সময় পাই না। কত পাঁরশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাগ্গা পাঁরশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে 
অর্থসণ্য় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান 
হল তা বাহিরের লোক জানে না- বোধ হয় কোনও 'দন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের 
যান ছিলেন হোতা, খাত্বক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাশ্তির আগেই তান 
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার-এই দুয়ের চাপ 
তাঁর পার্থর দেহ আর সহ্য করতে পারল না। 

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে 
নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। “কিন্তু আম জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। 
[তিনি তার পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে' উৎসর্গ করতে চেয়োছিলেন। এবং অনেকটা 
সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খঃ ধরপাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কজ্প করোছিলেন যে একে 
একে তাঁর পারবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। 
নজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে 'তাঁন পাঠাতে পারবেন না-এ রকম 
বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম 
যে, তিনি শ'ঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলোছলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর 
পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনও 
মাহলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না-- 
আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পাঁরাঁন। শেষে তান বলেন, “এটা আমার 
আদেশ- পালন করতে হবে।” তারপর প্রতিবাদ জানয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য 
করলুম। ঁ 
তাঁর জ্যেন্তা কন্যা বিবাঁহতা-_-তাঁর উপর তাঁর আঁধকার বা দাবী নাই, সেইজন্য 
তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কাঁনষ্ঠা কন্যা তখন বাগদত্তা--তাঁকে পাঠান উচিত 'কিনা- সে 
বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল, তানি পাঠাতে চান- কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, 'িল্তু অন্যান্য 
সকলের মত- তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আব'র 
বাগত্তা-শীঘ্ই বিবাহ হবার কথা । এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে 
বাধ্য হলেন। শেষে 'সদ্ধান্ত হ'ল সর্ব প্রথমে ভোম্বল যাবে_তারপর বাসল্তী দেবী ও 
উীর্মলা দেবা যাবেন- এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্তে আসবে তখনই যাবার জন্য 'তান প্রস্তুত 
থাকবেন। 

বাহরের ঘটনা সকলেই জানে । কিন্তু এই ঘটনার মূলে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে 
ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা.নাহৃত রয়েছে--তার সন্ধান কয়জন রাখে 2 তাঁর সাধনা শুধু 
নিজেকে নয়--তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পাঁরবারকে নিয়ে । আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের 
মহত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর 'দিয়েই বেশ ফুটে উঠে। আষাঢ় ও 
শ্রাবণ মাসের 'বসৃমতা'তে আমি দেশবন্ধূর সহকমর্দ ও অনুগত কম্দের লেখা সযত়ে 
পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই 
পারপূর্ণ, কেবল আপাঁন একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধূর চাঁরন্র অঙ্কিত 
করবার চেম্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃঁশ্তি হ'ল তা বাঁলতে পার 
না।...দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকম্ণদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করোছিলুম। তাঁরা 
বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন। 

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পার না যে, দেশবল্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যগের 
জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়শ। তাঁরা ষাঁদ তাঁর কাজের বোঝা 
কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তকৈ এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে 
হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ কার, তাঁর উপর 
এত ভার চাপাই ও তাঁর কাচ্ছ থেকে এত বেশী দাবী কাঁর যে কোনও মানুষের পক্ষে এত 
ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনশীতি-সংক্রাম্ত সব রকম দায়িত্বের 
বকল্গয়া নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ধসে থাকতে চাই। 


১৫৯ 


যাক_ক বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়য়ৌছ। আমরা- শুধু আমরা কেন_ 
এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপ্ানি প্মৃতিকথা'র মত দেশবচ্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি 
প্রক্ধ বা কাঁহনী লিখুন আপনার ভান্ডার এত শীঘ্প শূন্য হতে পারে না, অতএব 
লেখ র জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আম আশঙ্কা কি না। আর আপান যাঁদ লেখেন, 
তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালণী রাজবন্দী ষে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোন সন্দেহ নাই। 

আম. বোধ হয় খুব বেশশ দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা 
এখন অ'র নাই। বাহিরে গেলেই যে শমশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে--তার কজ্পনা 
করলেই যেন হদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মাতি ও স্বগ্নের মধ্যে 
দনগুীল এক রকম কেটে যাচ্ছে। 'পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জবালা বোধ 
হয়--সে জবালার মধ্যেও যে সুখ পওয়া যায় না--তা আম বলতে পার না। যাঁকে ভাল- 
বাঁস--যাঁকে অন্তরের সহিত ভলবাসার ফলে আম আজ এখানে- তাঁকে বাস্তাঁবক ভাল- 
বাঁস_এই অনুভ্ভীতিটা সেই জবালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের 
গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতাবক্ষত হলেও-_তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শাল্ত_ 
একটা তপ্ত পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়ত্ব-_-এখন 
আর মন যেন চায় না। . 

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাগ্গখলাকে কত ভালবাঁস। আমার 
সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রাববাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কঙ্পনা করে িখোছলেন-__ 

“সোনার বাংলা আঁম তোমায় 'ভালবাঁস। 
চিরাঁদন তোমার আকাশ তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বাশি ।” 

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বাচন্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে-তখন 
মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কম্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে 
আগে জানত- বাঙ্গলার মাটি, বাংগলার জল-_বাগ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস- এত 
মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। 

কেন এ পত্র লিখে ফেব্লুম জানি না। আপনাকে পন্ন দিব এ কথা আগে কখনও মনে 
আসোনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে 'লাঁপবদ্ধ করলুম। 
যখন লিখ ফেলোছ--তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্চনীয় । আপনি আমাদের সকলের প্রণাম 
গ্রহণ কাঁরবেন। পন্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখ 


না, যাঁদ উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা িলুম-_ 
0/০ 70.1.0., 1.8. 010 
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(শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত) 
১০৩ 
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল 
১৮। ৮। ২৫ 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 
অনেক দিন হল আপনার কোন খবর নেই। 78118 
আছেন। ॥- 41471 
আমার কাছে যে টি ফাইল ছিল, সেগীল আম কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর কাছে 
পাঠিয়ে ৭১ সেগুঁলর মধ্যে আছে একাঁট 921 ফ!ইল, একাঁট 580৪৬ ফাইল, একাঁট 
0৮৪) ফাইল, মোটর ভোহকল্স্‌ বিভাগের দুটি ফাইল-সব মিলিয়ে পাঁচটি। নুন, খড়, 
এবং ছোলা-_ইত্যাদির বিষয়ে আমি একি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাঠিয়েছি, যোঁট কাজে আসতে 
পরে। শ্রীসন্তোষকুমার বসু, 20০0০: ৬1059 বিভাগের উপর যে শববরণণীট 'লথে- 
ছিলেন, আমার কাছে সোঁট নেই। আমি ঘত্র করে খুজে দেখোঁছ কিন্তু সেট পাই 'ন। 
আমার যতদূর মনে পড়ে, [রবরণশীট আমাকে পাঠানো হয় নি। অন্যত্র কোথাও যাঁদ না 
পাওয়া যায়, তাহলে কর্পোরেশন স্ট্রীটে আমার আঁফসের টোবলে এট থেকে থাকতে পারে। 
এখন পযন্ত রামিয়া আঙাকে জব সধ বই পাঠিয়েছেন, তার একটি তাঙ্গিকা তাকে 


৯৬০ 


পাঠাতে বলবেন। কর্েণিরেশন আঁফস থেকে বত বই পাঠানো হয়েছে, তার সবগাঁলি আমার 
কাছে পেশছেছে কি না জানতে চাই। 

দন আগে আপান বেছিলেন যে আমাকে কিছ বই পাঠানোর জনয আগান 
70010 0001091- কে বলেছেন। বইগুলি এখনও পর্যন্ত আমি পাই নি 

বুক কোম্পানীর কাছ থেকে €ি ক রই আ'ম চাই, তার একটি তালিকা িচাছি। 

সা 
বই পাঠাতে হবে, এমন কোন কথা নেই। 

বার্মা গভর্নমেন্ট আমাদের জানিয়েছেন যে, নিজেদের খরচে আমরা বাদ্য-যল্ম ব্যবহারের 
অনুমতি পাব না, তাতে জেলের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘি'ত হবে। অথচ সু 
নিজে আমাদের উপাস্থাতিতে [1)9020001- রে 0 791507)9- কে বলোছলেন, তাঁর 
কোন আপাতত নেই। 

ছুটির জন্য হাইকোর্ট কবে বন্ধ হচ্ছেঃ আপাঁন শেষ পর্যন্ত কি করবেন, ঠিক করে 
ফেলেছেন? আমার মনে হয় আপন পূজোর সপ্তাহে কোদাঁলিয়ায় যাবেনা এখানে আমরা 
দুর্গাপ্জো উদযাপনের ব্যবস্থা 


১০৪ 
১৯৮২৫ 


আপনার ২৭-৭-২৫ এবং ১০-৮-২৫ ভাঁরখের চিঠি গতকাল পেলাম। পোস্ট 
আঁফসের চিহে যাঁদও ২৭-৭-২৫ লেখা আছে, জানি না তবুও, এট পেতে কেন এত দেরী 
হল। এ বিষয়ে আমি 70.7.0.- কে লিখাঁছ। 

আপনার ২৭. ৭. ২৫-এর চিঠি পাওয়ার আগে, রেঞ্গনের সংবাদপন্রে দেখোঁছ যে 
শ্রীমতণ দাশের কাছে লেখা আমাদের 'াঠ গন্তব্যস্থলে 'পেশছেছে। ওই 'চাঠর কোন কোন 
অনাদত অংশ 45500950955 টোলগ্রাফ করে রেঞ্গুনের সংবাদপন্রগুলিতে পাঁতিয়েছে। 
অনুবাদাট আমার বিশেষ পছন্দ হয় নি। 

ফরোয়ার্ড পত্রিকার 'দেশবন্ধু সংখ্যা' পেয়েছি। বেশ ভাল হয়েছে, এবং প্রকাশকদের 
কৃতিত্বের পারচায়ক। 

বাবা এখন ভাল আছেন শুনে ভাল লাগল । তান কোথায় ছুটি কাটাতে ইচ্ছা করেন ? 

এখানে এখন আবহাওয়া পারবর্তনশীল। তবে মোটের উপর ঠান্ডা। আশা করাছ, 
শীত আসার আগে, আর গরম পড়বে না। গত চিঠিতে িখোঁছ, আগের চাইতে এখন 
আম সামান্য ভাল। 

আশা কার আপনারা ভাল আছেন। 


ইতি__ 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
(এন. সি. কেলকারকে 'লাখিত ) . 
১০৫ __ মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল 
উত্তর বর্ম 


২০1৮ ।২৫ 
প্রয় মিঃ কেলকার 
০১:০০ উরিন বৃরাননর হু নারে 
যা আপনার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। জানি না আপনি জানেন কি না যে' গত 
জানুয়ারী মাস থেকে আমাকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে। বহরমপুর জেলে বোগ্গলা) 


নেতাজন--৫১৯)-১৯ 


সত্বেও স্বর্গতঃ লোকমান্য তাঁর বিখ্যাত গণতা-ভাষ্য িখোঁছলেন যা, আমার ক্ষদদ্র-বিবেচনায় 
তাঁকে শ*কর ও রামানুজের মতন প্রাজ্ঞ ব্যান্তদের সঙ্গে একাসনে প্রাতাষ্ঠিত করেছে। 

লোকমান্য যে ওয়ার্ডে বাস করতেন তা এখনও আছে, তবে নতুন পরিকল্পন।য় একে 
আরও বড় করা হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডের মতই কাঠের বেড়া 'দিয়ে এটি এমনভাবে তৈর? 
যে, গ্রণম্মকালে তাপ ও রোদ, বর্ধাকালে বৃষ্টি, শীতকালে শীত- এমন 'কি সারা বছর ধরে 
যে ধূলে,র ঝড় বয়, তা থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই নেই। এখানে আসবার পর কয়েক- 
মিনিটের মধ্যেই এই ওয়ার্ডট আমাকে দেখানো হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে আমার এই 
নির্বাসনকে খুশ মনে গ্রহণ করতে পার 'নি। তবু আম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানয়োছিল,ম 
যে, স্বদেশ ও স্বগৃহ থেকে, মান্দালয়ে এই বাধ্যতামূলক নির্বাসনের ফলে স্মৃতির ভাণ্ডার 
পারপূর্ণ হয়ে উঠবে, যা আমার কাছে সান্বনা ও প্রেরণাস্বরূপ হবে। অন্যান্য জেলের 
মত এই জেলও নোংরা, একঘেয়ে ও বোঁচন্রহশন; তবু এটি আমার কাছে একটি পাঁবন্র 
তখরথস্থান। কারণ এখানে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান একাঁদক্রমে ছয় বছর কারাবাস 
করে গেছেন। | 

লোকমান্যের এই ছয় বছরব্যাপণ কথা আমরা সকলেই জান। কিন্তু যে দৌহক ও 
ম'নাঁসক যন্মণার মধ্যে দিয়ে তার দিনগুলি আতবাহত হয়ৌছল সে খবর আমরা খুব কম- 
সংখ্যক লোকই রাখ, একথা আমি জোর 'দিয়ে বলতে পাঁর। ভাবের আদানপ্রদান চলতে 
পারে এমন কে.ন সঙ্গ তাঁর ছিল না-ফলে তাঁকে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দন কাটাতে 
হত। এ বিষয়ে আম নিঃসন্দেহ যে, তাঁকে আর কোন বন্দীর সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত 
করতে দেওয়া হত না। বই-ই ছিল তাঁর একমান্র সঙ্গী এবং একাকী একটি ঘরে তাঁকে 
বাস করতে হত। এখানে অবস্থানকালে তাঁকে দুই-তিনবারের বেশী কারও সঙ্গে দেখা 
করার অনুমাতি দেওয়া হয় নি। এমন কি যে কয়বার তাঁকে অনুমাত দেওয়া হয়েছিল, 
তাতেও পুলশ ও জেল কর্তৃপক্ষ সামনে উপাস্থিত ছিলেন, যার ফলে সহজ ও খোলাখুলি 
ভাবে তান কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারেন 'ন। 

তাঁকে পান্রকা পড়তে দেওয়া হত না। তাঁর মত একজন 'বাঁশস্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন 
রাজনৈতিক নেতাকে বাহজগত থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখার চেষ্টা নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই 
নয়, এবং এ যন্ত্রণা যে ভোগ করেছে, সেই শহধয আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করতে 
পারবে। উপরন্তু তাঁর কারাবাসের আঁধকাংশ সময় ভারতবর্ষের রাজনৌতিক অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ ছিল এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য তিনি সংগ্রাম করোছিলেন, তাঁর অবর্তমানে তা সাফল্যের 
পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে-এমন কোন সান্তবনাও তিনি খুজে পান 'নি। 

তাঁর দৌহক যন্ণার বিষয়ে ঘত কম বলা যায় ততই ভাল। তান পেনাল কোডের 
ধারানুযায়শী আভযুস্ত হয়োছলেন এবং তখনকার রাজনৈতিক বন্দীদের চেয়ে অনেক বেশ 
কঠোর বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হত। এই সময়ে বহুমূত্র রোগে ভুগাছলেন। এখন 
মন্দালয়ের জলবায়ু ষে রকম, লোকমান্য যখন এখানে ছিলেন তখনও তা অবশ্যই এরকম 
ছিল। আর যদি এখনকার যুবকেরাও স্বীকার করেন যে, কারাবাস মানুষকে দুর্বল করে 
তোলে, অজীর্ণতা ও বাতরোগ ডেকে আনে এবং প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস 
করে দেয়, তা হলে লোকমান্যের মতন একজন পাঁরণতবয়স্ক ব্যান্তকে কি যল্প্ণাই না ভোগ 
করতে হয়েছে! 

জেলের মধ্যে লোকমান্য নীরবে যে কম্ট সহ্য করেছেন, তার কতট;কুই বা আমরা 
জানি! যে সব যল্ণা একজন বন্দীর জীবনকে মাঝে মাঝে দুঃসহ করে তোলে সে সম্বন্ধে 
কয়জনই বা খবর রাখে! গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলেই হয়ত 'তাঁন এ সব 
যন্ত্রণার উধের্ব উঠতে পেরেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কখনও তানি কাউকে কিছ বলেন 'ন। 

বার বার আম গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, কি অবস্থার মধ্যে লোকমান্য তাঁর 
মূল্যবান জীবনের দীর্ঘ ছয় বছর আতবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং বার বার 
নিজেকে প্রশ্ন করেছি, “যাঁদ যুবক বল্দীদেরই এইরকম কম্ট ভোগ করতে হয়, তাহলে 
লোকমান্যের মত একজন শ্রেম্ঠ ব্যন্তকে তাঁর স্ময়ে কত বেশী কন্টই না সহ্য করতে হয়েছে 
যা তাঁর দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত 'ছিল।” ঈশ্বর এই পৃথিবীর প্রহ্টা, কল্তু জেলগাঁল তৈরী 
করেছে মানুষ । এটি একটি পৃথক জগত এবং সভ্য সমাজের ধ্যান ধারণার ছ্বারা এটি চালিত 
হয় না। আত্মার মৃত্যু না ঘটিয়ে এই বন্দীজশীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ ব্যাপার নয়। 
পুরোনো অভ্যাস সমস্তই ত্যাগ করতে হবে--্অথচ স্বাস্থ্য ও শাল্তও নষ্ট করা চলবে মা; 
জেলের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে; ভাবার হায় স্বীকার না করে ' মনের প্রফুলতা ও 


৯৬৭২ 


শান্তটুকু বজায় রাখতে হবে। এই বঙ্গাণা ও পরাধীনতার মধ্যেও কারাবাসের অমান্ধক 
প্রতরিয়া তুচ্ছ করা এবং মানাঁসিক স্ধর্ব বজায় রেখে গপতা-ভাষ্যের মত একটি বিরাট ফুগ- 
সৃ্টিকারণ গ্রল্থরচনা-এ শুধু লোকমান্যের মতন অসাধারণ ইচ্ছাশান্তসম্পন্ন একজন 
দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব। 

যাঁদ কেউ জানতে ইচ্ছুক হন যে, এইরকম প্রাতকূল, ক্লান্তিকর ও 'নরুংসাহজনক 
পাঁরস্থাতর মধ্যেও লোকমান্যের গণতা-ভাষ্ের মত একটি বাট ও মহত গ্রন্থ রচনা করতে 
হলে পাশ্ডিত্য ছাড়াও কি পাঁরমাণ ইচ্ছাশীন্ত, গভীর সাধনা ও সহনশশলতার প্রয়োজন তা 
হলে তাঁর কিছাঁদন জেলে বাস করা উীচত। আম আমার নিজের কথা বলতে পাঁর, 
এ বিষয়ে যতই আম চিন্তা কার ততই শ্রদ্ধায় ও ভীন্ভতে আভভূত হয়ে যাই। আশা কাঁর 
দেশবাসী লোকমান্যের মহত্তের পাঁরমাপ করবার সময় এ সব বিষয় মনে রাখবেন। তাঁন 
৯ এ ১৭৪০০৫৮০১৬৭ 
নিজ প্রাতভা ও অবিচল সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা মাতৃভূমিকে এইরকম একখানি 
জিপ পু পি ১৪১০৮ 
রর 1 

কিন্তু প্রকাতির নিয়ম অলঙক্ঘ্য; লোকমান্য তাঁর কারাবাসকালে তা অস্বীকার করে- 
ছিলেন বলেই প্রকতি তাঁর উপর প্রাতশোধ নিয়েছিল। এবং আমার মনে হয়, সাঁত্য কথা 
বলতে গেলে, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই যেরকম দেশবন্ধুর মৃত্যুর সূচনা হয়োছিল সেই 
সেই রকম মান্দালয় থেকে মনীন্ত পাবার সময়েই লোকমান্যের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠোছল। 
এটি নিঃসন্দেহে পরিতাপের বিষয় যে, এইভাবেই আমরা আমাদের শ্রেম্ সন্তানদের 
হারাব; অথচ আশ্চর্য হয়ে ভাব যে, এই শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাঁদ কোনভাবে রোধ 
করা যেত। 

গভীর শ্রদ্ধা জানবেন। হীতি- 


আপনাদের 
সনভাষচন্দ্রু বসন 
শ্রীযৃন্ত এন 'স- কেলকার 
পদ্ণা | 
(ইংরেজশ থেকে অনাঁদত) 
বভাবতশী বসকে 'লাখত 
শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় 
১০৬ 
মান্দালয় জেল 
১১।৯।২ 
পূজনাীয়া 


মেজবৌঁদাঁদ, 

আপনার চিঠি পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়োছ। আমার চিঠি পড়ে আপনারা 
যে রস উপভোগ করেছেন তা" জেনে সুখী হয়েছি- কারণ মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা হয় যে 
হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে । শাস্তে বলে “রসো বৈ সঃ 
অর্থাং ভগবান নাকি রসময়। স্‌তরাং রস যে লোক হারিয়েছে-সে যে জীবনের সারবস্তু 
-আনন্দ-হারয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই-তার জীবন তখন ব্যর্থ, 'নিরানন্দ ও 
দুঃখময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যাঁদ আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে আম 
আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা যেমন দেশবন্ধৰ, 
পারা রহ রানা 
ও স্ফূর্ত হারান নাই। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে 

যাক বন্তুতা রেখে এখন গঞ্প করি। রে রা জিরার রর 
আপনারা মনে করবেন বুঝি নাটক অথবা উপন্যাসের কথা বলাছ। আমাদের মলয় হঠাং 
খালাস পেয়ে বাড়া? চলে গেছে। তার সাত বৎসর মেয়াদ হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে তিন 
বংসর মেয়াদ সে ভোগ করোছল। 'গভর্নমেল্টের নূতন নিয়ম অনুসারে যাদের বেশী মেয়াদ, 
হয়, তাদের মেয়াদের অর্ধেকটা, (ভোগ হয়ে গেলে, তারা খালাস পেড়ে পারে। সে নিয়মা- 
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নূসারে হঠাং একাঁদন খবর এলো যে মলয় ক'লই খালাস পাবে। যার তন বসর মেয়াদ 
বাক আছে, সে যাঁদ হঠ.ং খবর পায় কালই খালাস পাবে, তবে তার মনের অবস্থা কি রকম 
হবে__-তা হয়তো কল্পনা করতে পারেন। বহাদন যাদের দেখে নাই, বহদন যাদের খবর 
পায় নাই, বহুকাল যাদের দেখা পাবার আশা ছিল না- হঠাৎ তাদের সব কথা সব স্মিত 
যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তখন বোধ হয় মানুষের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। 
অমরা মনে করোছলাম যে হঠাৎ খালাসের খবর পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করবে__ফিন্তু তা 
যখন করলে না তখন বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত আনন্দের চাপে সে একেবারে বিহবল 
হয়ে পড়েছে। মনের অস্বথর কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলছে “কাউণ্ডে কাউ » অর্থাং 
“ভাল ভাল ।* 

তার খালাসের পূর্বদনে তাকে কাছে বাঁসয়ে তার বাড়ীর সব খবর 'জিজ্ঞাসা করলাম। 
শুনলম তার দুইটি স্তর, এবং দুইটি মেয়ে ও িতনটি ছেলে । এক স্ত্রীর কোন সল্তান 
হয় না। বহ:কাল, অর্থাৎ প্রায় চার বংসর, এদের সম্বন্ধে কোনও খবর পায় নাই। তাই 
খালাসের সময়ে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অমঙ্গল চন্তা করে মনটা আকুল হয়েছে। তারা 
সকলে বেচে আছে কিনা- তারা কেমন আছে এই সব চিন্তা এতদিন এক রকম চাপা ছিল। 
কিন্তু খালাসের সময়ে এই কথা মনে আসাতে একদিকে আনন্দ হচ্ছে এবং অপর দিকে নানা 
প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণে ও খাল'সের খবর পেয়েও বেশী আনন্দ 
করতে পারে নাই। 

তারপর তার বনড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে সে গ্রাম্য জাঁমদার কি 
রাজা । পূর্বে তারা একেবারে স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য বমণদের রাজাদের সাঁহত 
লড়াই করেছিল। তারপর ইংরাজের অধীনে তারা গিয়ে পড়ে। মধ্যে প্রায় সাত বংসর পূর্বে, 
খাজনা বন্ধ করাতে ইংরাজের সাঁহত লড়াই হয়। সেই লড়াইতে উভয় পক্ষের অনেক লোক 
মরে। শেষে হার মেনে সে পলায়ন করে। প্রায় তিন বংসর লুকিয়ে থাকবার পর তার বৈমান্রেয় 
ভাই তাকে এবং তার ভাইকে ধারয়ে দেয়। তার ভাইয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং 
তার অর্থাং মলয়ের সাত বংসর মেয়াদ হয়। 

তারপর মলয় তার শরীরের অনেকগ্ীল ক্ষতচিহ দেখাইল, সে সবগুলি যুদ্ধের 
সময়ে আঘাতের চিহু। তারপর আমরা বর্মদেশের ইতিহাস শুনে দেখলাম যে তার কথা 
সত্য বটে। তার খালাসের পরও সেই দেশের অন্যান্য কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি 
যে মলয়ের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। 

একজন গ্রাম্য রাজাকে আমরা মেথর করে রেখোঁছ একথা শুনে অমরা লজ্জায় মাথা 
হেট করলাম। শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞ'সা করলাম সে কেন মেথরের কাজ করতে স্বীকার 
করল । অত্যন্ত দুঃখের সাহত সে বললে--“কি করব_ জেলের হুকুম ! এখানে কি আর মানুষ 
আছি-এখানে কুকুর হয়ে গোছ। আবার বাহিরে গেলে তখন মানুষ হব।” 

তার করুণ কাহিনী শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম-_ভাঁবষ্যতে সে কি করবে। অনেক 
চিন্তা করে বললে,_-“এখনও কিছ স্থির করতে পার নাই। আমার বৈমান্রেয় ভাই আবার 
শত্রুতা আচরণ করবে কিনা জানি না-কারণ আমার অবর্তমানে সে-ই জমিদারী ভোগ 
করছিল । ভয় হয় হয়তো আমার কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।” 

যাবার সময়ে আমরা 'জিজ্ঞ-সা করলাম-_বাড়ীতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে 
িনা। তখন গদগদ কণ্ঠে বল্লে- “বেচে থাকতে আপনাদের স্নেহের কথা ভুলব না এবং 
আমার ছেলে ও নণতদের কাছে আপনাদের গঞ্প করব ।” 

এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়, না উপন্যাসের গল্প বলে 
মনে হয়? ইংরাজাঁতে একটা প্রবাদ আছে যে সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও 
অলৌকিক বলে বোধ হয়। এও তাই। 

বর্মা ভাষা ভালো রকম শিখতে পাঁর নাই-_তবে সাধারণ কথাবার্তা চালাবার মত 
কিছ পিছন শিখোছি। বমাঁদের মধ্যেও কেহ কেহ ইংরাজশ বা হিন্দুস্থানী জানে, তাদের 
সহাধ্য নিয়ে বর্মা কথা আমরা বুঝে থাকি। মোটের উপর একটু অসুবিধা হলেও আমরা 
কোন রকমে কাজ চালিয়ে নি। 

টেনিস কোরের দরুন আমরা কতকটা ব্যায়াম করতে পারি। তানাহ'লে বোধহয় 
বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতুম। এমনি তো বাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে বোধ হয়। 
পূর্বে আমরা ব্যাডামন্টন খেলতে পেতাম । ব্যাডমিন্টন আমি চিরকাল মেয়েদের খেলা ঘলে 
টব রানি বাল ার্কারা। জেলে এসে সব উল্টে যায়-তাই আধার 
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শৈশব ফিরে আমে এবং আমরা ব্যাডাঁমন্টন খেলতে আরম্ভ করি। প্রথমে যে একটু লঙ্জা 
হত না তা বলতে পার না। তবে শাস্ে বলে যে মধু না পাওয়া গেলে গড় ব্যবহার করা 
উঁচত। তাই অন্য খেলার অভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা খেলে আশ মেটাতে হ'ত। আমাদের 
সব সময়ে জেলখানার মধ্যে আর একটা ক্ষুদ্র জেলে বাস করতে হয়- আমাদের ওয়ার্ডের 
(৬/8:0) বাহিরে আর কাহারও সাঁহত 'মাশবার উপায় নাই। আঁধকাংশ জেলে আমাদের 
কপালে এরুপ ৪৫ (ওয়ার্ড) জুটতো-যে কোন রকমে ব্যাডমিন্টন খেলার মত জায়গা 
করে নেওয়া যায়। এখানে একট; জায়গা বেশশ থাকাতে টোনস খেলা সম্ভব হয়েছে। তাতেও 
মুস্কিল এই যে বলগাল প্রায় দেয়াল পার হয়ে বাইরে ?গয়ে পড়ে। আর যে গুলি বাইরে 
যায় না সেগ্বাল দেওয়ালের গায়ে আঘাত খেয়ে আবার কোর্টের মধ্যে এসে পড়ে। তবুও-_ 
“নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল” 

পুখুরের জল বাড়বার উপায় নাই। কারণ বাড়লেই উপছে নর্মা 'দয়ে বেরিয়ে যায়। 
অর মধ্যে মধ্যে পখ্দর খাল করে নূতন জল ভরতে হয়। বস্তুতঃ চৌবাচ্চা না বলে 
পুখুর বলবার কোনও কারণ নাই। তবে ব'লে মনকে বোঝান যায় যে পুখরে স্নান করেছি। 

এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা কার এখানেই মায়ের পূজা করতে 
পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্তৃপক্ষদের সহিত ঝগড়া চলছে, দেখা যাক কি হয়। পূজার 
কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়-বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে। 

আমাদের হোটেলে সবই পাওয়া যায়। সে'দন ম্যানেজারবাব; আমাদের গরম গরম 
[জাঁলপন খাওয়ালেন আর আমরাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলাম তান যেন চিরকাল 
জেলেই থাকেন। তার পূর্বে রসগোল্লা খাইয়ৌছলেন যাঁদও গোল্লা রসে ভাসাছল তবুও 
[ভিতরে রস ছিল না এবং ছুড়ে মারলে রগ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কল্তু আমরা 
সেই লৌহবং রসগোল্লা, িশ্চিন্তমনে গলাধঃকরণ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে ম্যানেজারবাবুর 
দীর্ঘায়ু কামনা করোছলাম। 

আমরা যখন বাঙ্গালী তখন বাঙ্গাল রকমের রান্না নিশ্চয় হয়। ম্যানেজারবাবু 
স্থর করেছেন যে জগতে একমান্র পে*পেই সত্য-তাই ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, 
ডালনায়-সব্্র পে'পে পাওয়া যয়। আর যেহেতু আমাদের ম্যানেজার বাবু 1911 
00900: অর্থাৎ আধা-ডান্তার_তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বেশী পাঁরমাণে পেপে 
ভক্ষণ করলে পেটের অবস্থা ভাল থাকবে । চলাতি কথায় বলে-__ “খাওয়ার মধ্যে থোড় বাঁড় 
থাড়া আর খাড়া বাঁড় থোড়।” এখানে থোড়ও পাই না আর বাঁড়ও পাই না। তাই বলতে 
ইচ্ছা করে নিরামিষ রান্নার মধ্যে পেপে, বেগুন, শাক, পেপে । ভাগ্যিস পাঁঠা ও মুরগনটা 
খাওয়ার অভ্যাস ছিল তই ম্যানেজারের গুণগান করতে পারাছ_ত না হলে ক হোত 
বলা শন্ত। 

এটা কিন্তু না বললে অকৃতজ্ঞতার পাঁরচয় দেওয়া হবে ষে এর মধ্যে ম্যানেজারবাব, 
অনেক অনুরোধের ফলে ধোঁকার ডালূনা, ছানার কয়া ও ছানার পোলাও খাইয়েছেন! 
অতএব তাঁর জয় হ'ক। দুর্মখেরাও যেন তাঁহার 'নন্দা কখনও না করে! 

বাগানের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখানে বাগানের অবস্থা শোচনীয়। ফুলের 
বীচ লাগান হয়েছিল, পি*পড়ে ও পোকার উপদ্ববে বেশ গাছ গজায় নি। যে কয়াট হয়ে- 
ছল মুরগী কয়টা মিলে সেগাঁল ধংস করেছে । ফলে, গাছের মধ্যে এখন দাঁড়য়েছে 
সূ্যমূখী এবং এ জাতীয় দুই এক রকম গাছ। রজনগগন্ধা গাছ কয়েকটি আছে 'কিল্তু 
রথ নাই বললে অত হয় না গন্ধ ও গানের অভাব সময় সময় বোধ কার। িল্তু 
পায় ? 

এ মুলুকে ভাল চা পাওয়া যায় না-তাই কলিকাতা থেকে ভাল চা আনবার জন্য 
দোকানে আমরা ফরমাস দয়োছ। এখানকার ীলপটন ও ব্লুকবণ্ড চা অখাদ্য এবং উভয়ই 
বিলাতী। আম গত চিঠিতে খলের কথা 'িখোছলাম। একটা ভাল খল কাঁবরাজণী ওষুধ 
খাবার জন্য। এবং খুড়োকে বলবেন ভালো চায়ের দোকানের ঠিকানা আমাকে জানাতে । 
আমরা দাজীলঙের অরেঞ্জ পিকো (0181785 79109) চা খাই। এখানকার দোকানে 
ফরমাস 'দিয়ে আমরা কলকাতার সেই দোকান থেকে চা আনাবো। 

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার ইলিশ মাছ। দেখতে ঠিক গঙ্গার ইলশ। 'ক্তু গঞ্গার 
অথবা বাঞ্গলার ইীলশের মত একট-ও স্বাদ নাই। খাবার সময় বলতে পারা যায় নাক মাছ। 
মাছের মধ্যে রুই ভিন্ন ভাল মাছ পাওয়া যায় না। চিংড় মাছ পাওয়া যায় বটে-_কিল্তু 
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আগুন দর। 
০. নটি িননিনীটি কা মামা এখন কোথায় ১ প্রাকৃটিশ কেমন হচ্ছে ? 
মেজদাদাকে বলবেন যে টাকার কথা যা 'লখোঁছলাম তা যেন পাঠান। আপনারা কি এবার 
দেশে যাবেন পুজার সময়? আমার ৮1090019] 560196879- র খবর কি? তানি এখন বোধ 
হয় কটকে£? অরুণার ও গোরার 'ববাহ কি স্থির হল? বড়াদাদরা কেমন আছেন ? 
শরীর কেমন ? 

কাপড় জামা ইত্যাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনারা কি জানেন না যে আমরা 
সম্াটের আঁতাঁথ ? আমাদের ণ কোন অভাব থাকতে পারে? আমাদের অভাব মানে যে 
সম্রাটের নিন্দা। আর তাও কি হতে পারে? 

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। সুখে দুঃখে দিনগুলি একরকম কেটে 
যাচ্ছে। গরমের সময় বেশ অস্াবধা হয়েছিল আর স্বাস্থও খারাপ হয়োছল। বদল 
হবার জন্য যে দরখাস্ত কার সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। কর্ৃপক্ষেরা বোধ হয় মনে করেন 
যে আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; সরকার এত কম্ট করে আমার খোরাক পোষাক বিনা খরচে 
যোগাচ্ছেন- আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বদলী হবার জন্য ব্যস্ত। যাক্‌ এখন 
আর বদলা হবার আকাঙ্ক্ষা রাখ না। গরমটা কমেছে; শরীরটা তাই পর্বাপেক্ষা একট; 
ভাল আছে। যাঁদ হজমের গোলমাল না বাড়ে, তবে শীতকালটা ভাল থাকব বলে ভরসা 
করি। এখান থেকে বর্মারাজার প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়- এবং তাঁরই কেল্লার মধ্যে ষে 
জেলখানা সেই জেলখানার মধ্যে আমরা বাস কাঁর। পূর্ব গৌরবের কথা প্রায় মনে হয় এবং 
বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে যে চোখে জল আসে না তা বলতে পার না। ভারত 
কি 'ছিল--আর কি হয়েছে। 

এখানে এসে অনেক শিখোছ এবং সে হিসেবে অনেক লাভও হয়েছে। ভগবান যা 
করেন- মঙ্গলের জন্য করেন। দেশকে কত ভালবাস তা বোধ হয় এখানে এসে ভালরকম 
বুঝতে পেরেছি। 

আপনারা সকলে আমার প্রণাম জানবেন। 


ইতি__ 
শ্রীসীভাষ 
দলগপকুমার রায়কে 'লাখত 
১০৭ | 
কেয়ার অব ডি আই 'জ, 
আই বি, সি আই ডি, বেঙ্গল 
১৩, এালপিয়াম রো 
কাঁলকাতা মান্দালয় জেল 
১১/৯/২৫ 
প্রয়বরেষ,, 
দিলীপ, 


আমার পূর্বেকার পত্র শেষ হয়নি। পরের সপ্তাহে তোমাকে আর একাট পত্র পাঠাব 
ভেবে রেখোঁছলাম কিন্তু ইীতিমধ্যে যে দারুণ বিপদ ঘটে গেল তা আমাদের সকলকে প্রচণ্ড- 
ভাবে আঘ।'ত করেছে। হয়তো আমার মত সকলেই আজ একটা আনশ্চিত অবস্থার 
মুখোমাখ হয়েছে তবু ব্যান্তগতভাবে এ ক্ষতি আমার পক্ষে অপ্রণশয়; তাছাড়া এই 
বিপদের দনে আম জেলে পড়ে আঁছ-এই চিন্তা আমার মনকে আরও বেশশ শোকাচন্ন 
করে তুলেছে। 

কালের আবতনে ব্যান্তগত ক্ষতির প্রশ্নটা হয়তো মুছে যাবে কিন্তু দেশের যে 
ক্ষাত হল তা তাঁর দেশবাসী যতই দিন যাবে মর্সে মর্মে উপলব্ধি করতে থাকবে। বাস্তাঁবক 
তাঁর প্রাতিভা ও কর্মধারা এমনই বহ্দাবস্তৃত ছিল যে সর্বশ্রেশীর মানুষ এই নিদারুণ 
আঘাতে বিচলিত বোধ করেছে। কখনও কখনও আ'ম তাঁর সমালোচনা করে বলেছি যে, 
অনেক কাজের মধ্যে কেন তানি নিজেকে এভাবে জাঁড়য়ে ফেলছেন। কিন্তু সৃজনশীল 
প্রাতভার বৈশিষ্টাই এই যে, কোনও য্যন্তিতকের সামার বল্ধনে তা আবম্ধ হতে চায় না। 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অধণ্ড জাঁবনের উপলব্ধি ছিল বলেই তান. জাতীয় জীবনের 
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নানা ক্ষেত্রে পুনগঠিনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। 

তোমাদের অন্ততঃ একটা সুযোগ ছিল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার; এবং তাঁর 
স্মতরক্ষার কর্মপ্রয়াসের মধ্যেও [কিছুটা সান্বনা খুজে নিতে পার। কিন্তু এই বিপদের 
1দনে সুদূর মান্দালয়ে কারাবাসের মুহূতগদীলতে এই দুঃসংবাদ আমাদের কয়েকজনকে 
এমনই আঙ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা' নিতান্ত অসহায় বোধ করাঁছ-_বোধহয় ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই এরুপ। তব আমি আতি মান্তায় আশাবাদী বলে নিজেকে কিছুটা সংযত রাখতে 
পেরোছ। মনের গভীরে যখন অসংখ্য চিন্তা তোলপাড় করতে থাকে তখন তাকে ভাষায় 
প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়; তাই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে এখন অন্য প্রসঙ্গ শুরু করছি। 

তোমার বই প্রকাশ হতে আর কত দেরি ? এখনও কি প্রেসেই আছে ? কবে নাগাদ 
বেরোবে আশা করছ? ভারতীয় সঙ্গীতে পুনরায় প্রাণ সণ্টার ও তার প্রসারের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ইংরাজীতে অন্য প্রদেশের লোকদের সুবিধা হয় তাহলে) কেন 
বই লেখ না একটা? 

কিছুদন পূর্বে রুদ্রকে তার শোকে সমবেদনা জানিয়ে এক পন্র দিয়েছিল।ম। 
কোনও উত্তর পাইনি। তুমি কোনও পন্ন পেয়েছ কি? 

তোমার মহান পিতার রচনাবলীর একটা সম্পূর্ণ সেট পাঠাতে পারবে ক? আমরা 
আবার এঁ বইগুলো পড়ে ফেলতে চাই। যাঁদ সম্ভব হয় তাহলে এখানকার জেলের 
সুপ।রিল্টেশ্ডেন্টের নামে তা সরাসাঁর পাঠাতে পার। এঁ বইগুলোর কথা এ সঙ্গে 
একখান পরও (বইগুলোর নাম সহ) পাঠাবে । আমাদের সব পন্ন আঁফসে 
পরীক্ষা করে দেখা হয় কিল্তু এখানকার জেলের সংপারিন্টেশ্ডেন্ বই লো এরা কনে 
দেখেন। সুতরাং বই-টই সব তাঁর নামে পাঠানোই ভাল, এতে অনেকখান সময় বেচে 
যাবে। ভাল কথা, টুর্গোনভের 50015 বইটি পাওয়া গিয়েছে ক 2 কাঁলকাতার ?স 
আই ছি বিভগ আমাকে জানিয়েছে যে, এরকম কোনও বই তাদের কাছে পাঠানো হয়নি। 
বইট সত্যই হারিয়ে গিয়ে থাকলে দুঃখের ব্যাপার হবে। 

যাঁদও এখানকার আবহাওয়া আমাকে খুশী করতে পারোন তবু অনেকটা যেন 
আর'ম বোধ হচ্ছে। যে সব জাঁটল প্রশ্নের উত্তর এতাঁদন খুজে পাইনি সেগ্লোরও 
সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অধ'মাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য যে 
নিরাসন্ত মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই িজনতা ও প্রবাসজীবনের ফলে তা আম 
পেয়োছি, এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারাঁছ না। যাঁদ আমার শরীর সুস্থ থাকত তাহলে 
যে নির্বাসন আমাকে বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হচ্ছে তার দ্বারা আরও অনেক কিছু লাভ 
হত। তবে যে রকম বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আমাকে দীর্ঘকাল এখন এখানেই 
থাকতে হবে। 

নানা দিক থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ; এবং এখানকার জীবন ও সংস্কৃতি 
পর্যালোচনের ফলে অনেক নূতন আঁভজ্ঞতাও লাভ করোছ। 'কছ কিছু ঘুটিবিচ্যুতি 
এদের আছে-তব্‌ আমার মনে হয় বর্মীরা চাঁনাদের মতই সামাজিক দিক থেকে অনেক 
অগ্রসর। তবে যেটা এদের একান্ত অভাব তা হল কর্মশান্তর প্রেরণা, 31850) যাকে 
বলতেন 2121) ৮169]-- অর্থাৎ সব বাধাবিঘ] আতব্রম করে প্রগাঁতির পথে ছুটে চলার 
ষে প্রচণ্ড আবেগ তা এদের নেই। এখানকার সমাজে গণতন্দের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, 
শুধু তাই নয় ইউরোপের যে কোনও দেশ অপেক্ষা এখানে স্বী-স্বাধীনতাও অনেক বেশী। 
কিন্তু হায়! প্রকীতির বৌচিন্ত্যহশীনতাই বোধ হয় সব উৎসাহ কেড়ে নিয়েছে এদের । সুদূর 
অতাঁত কাল থেকে বিরলবসাঁত এই দেশে প্রচুর শস্য জল্মানোর ফলে এদের জাবনযান্া 
সহজ হয়ে পড়েছিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দেহ ও মনের দিক থেকে এরা সবাই অলস 
হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই ষে, যাঁদ এরা কোনও 'দন কর্ম- 
শন্তির প্রেরণা খুজে পায় তাহলে সমৃদ্ধির পথে এরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে। 

তুমি বোধহয় জান বর্মাতে স্ব ও পুরুষ লিয়ে শিক্ষিতের শতকরা হার ভারত- 
বর্ষের যে কোনও প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশশী। ধমশিয় সেবা-প্রাতত্ঠানগুলো দেশশয় 
্রথায় আশ্চর্য অজ্প খরচে যে প্রাথীমক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তার ফলেই সম্ভব হয়েছে 
এটা। বর্মাতে আজও প্রত্যেক ছেলেকে কয়েক বছর না হলেও অন্ততঃ কয়েক মাস রক্মাচর্য 
পালন করে গরুর কাছে পাঠ নিতে হয়। এ প্রথার শুধু ষে একটা শিক্ষাগত ও নৌতক 
মূল্য আছে তা নয়, এর আর একটা দিকও আছে-_ধনীদারিদ্রনির্বশেষে সবাই একসল্লো 
মানুষ হবার সৃষোগ পায়। সারা দেশ জুড়েই এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বাবস্থা ' 


১৬৭ 


যে, যাঁদ কর্পোরেশন নতুন কোন প্রাতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় তা হলে এই জাতীয় অন্যান্য 
প্রাতষ্ঠানকে প্রদত্ত সাহায্য বধ করে 'দিতে হবে; তার ফলে এই প্রাতিষ্ঠানগ্দাল ভীষণ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

প্রকৃতপক্ষে বমিনী এণ্ড কোম্পানীর দ্বারাই এই একন্রীকরণের প্রস্তাব আনীত 
হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্য সব প্রাতজ্ঠানকে 'নাশ্চহ করা ও একাঁট নতুন কলেজ প্রাতম্ঠা 
করে ক্ষমতা ও আঁধপত্য বিস্তার করা। এবং এই লোকগুলিই অসহযোগ আন্দোলনের 
শুরুতে দেশবল্ধূর আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানয়োছলেন। 

বৈদাশাস্তরপীঠি দেশবন্ধু প্রাতিষ্ঠা করেন এবং আমার মনে হয় সংগঠনমৃলক কাজের 
নিদর্শন হিসেবে এর মূল্য ও কার্যকারতা অনেকখানি। এই কলেজের অধ্যক্ষ কবিরাজ- 
দের মধ্যে একজন পাশ্ডিত ব্যান্ত। নোংরা ব্যবসাব্যীদ্ধ তাঁর নেই এবং পসারের জন্য 
ভাড়াটে লোকদের মুখাপেক্ষী হয়েও তাঁকে থাকতে হয় না। তানি একজন খাঁ কাঁবরাজ 
এবং প্রাচীন রীতির চিকিৎসায় পারদর্শৰ; তবে আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধেও তিনি কম 
স:চতন নন। ভাঁবষ্যতের কাঁবরাজদের জন্য তাঁর মত একজন সরল, ধাঁর্মক ও শনর্মল 
চঁরিঘ্রের শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন ভাল শিক্ষকের কথা আমি চিন্তাও করতে পার না। 
তবে তিনি আত্মপ্রচার ও খোসামোদের ধার ধারেন না বলেই যাঁমনগ এপ্ড কোম্পানীর 
বেশ কিছুটা স্ীবধে হয়ে গেছে। 

শ্যামাদাস কীবরাজ এখনও পযন্ত ? অর্থসাহায্য করে কলেজটকে বাঁঁচয়ে 
রেখেছেন। কিন্তু জনসাধারণ অথবা কর্পোরেশন যাঁদ সাহায্যের জন্য না এগয়ে আসেন 
তাহলে কলেজাটকে চালানো তাঁর পক্ষে কম্টকর হবে। স্বভাবতই তানি এই একক্রীকরণের 
প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না, কারণ তা হলে যাঁমনী এণ্ড কোম্পানীর ক্ষমতা ও আঁধপত্য 
বাদ্ধ পাবে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির পাঁরচালন ব্যবস্থায় যাঁদ তাঁদের কোন ক্ষমতাই না 
থাকে, তবে তান এতে কিছুতেই রাজণ হবেন না। 

আমাদের মধ্যে যাঁরা দেশবন্ধুর অনুগত ছিলেন তাঁদের উপরই তাঁর কাজ এবং তান 
যে কলেজ প্রাতিষ্ঠা করে গেছেন তার দায়ত্বভার নাস্ত। কাউীন্সিলারগণ তাঁদের এই দায়ত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন আছেন 'কি ঃ 

যাঁদ সম্মানজনক শতেঁ একত্রীকরণ সম্ভব না হয় তাহলে যতাঁদন না যান্ত ও 
ন্যায়াদর্শ প্রাতীষ্ঠত হয় ততাঁদন তনাট কলেজকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য দেওয়াই 
বোধহয় সৎ্গত হবে। 

যা'মনী কাঁবরাজ বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি নতুন কলেজের জন্য ৫,০০০ টাকাস্টাদা 
দয়েছেন। বৈদ্যশাস্তপঠ চালাবার জন্য ইতিমধ্যে শ্যামাদাস কাঁবরাজকেও তাঁর 'নিজস্ব 
বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে-অবশ্য যাঁদ অর্থের প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে মুখ্য বিবেচ্য হয়। 
আমার মনে হয় না যে অর্থসাহায্যের ব্যাপারে তাঁর দানও খুব সামান্য । 

যদ আমার কথায় আপনার কোন সন্দেহ থাকে, তবে যে কোনও দিন বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে 
গিয়ে আপাঁন দেখে আসতে পারেন । শ্যামাদাস ক'বরাজকে টেলিফোনে খবর দিয়ে গেলে 
[তান খুশী হয়ে সবাঁকছু আপনাকে ঘুরয়ে দেখাবেন। শ্যামাদাস নিজে যাঁদও 
একজন প্রাচীনপন্থী কবিরাজ তব বৈদ্যশাস্বপীঠের পাঠ্যসূচীতে তান পদার্থাবদ্যা, রসায়ণ, 
শারীরবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় অল্তভুন্ত করেছেন। 

আমি জানি আপাঁনি কোনও ব্যাপারে দায়িত্ব নিলে সে সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ 
করে থাকেন এবং তার একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত 'নীশ্ন্ত হতে পারেন না। 
সাম্প্রতিক পাঁরাস্থাঁত সম্বন্ধে শ্যামাদাসের 'চাঠগুি পড়ে আঁম খুব বেদনা বোধ করোঁছ 
এবং আমার ধারণা যে. আপনি যাঁদ এ বিষয়ে দৃষ্টি দতেন তাহলে কিছ সুফল হয়ত 
ফলত । 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার খবরও মোটামুটি একরকম। 
শবজয়ার আলঙগন ও আন্তাঁরক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ইতি- 


আপনার স্নেহবদ্ধ 
সুভাষচন্দ্র বসন 


প্‌ঃএ াবষুয় আপনি ভ্রজবাবুকে বলতে পারেন--209110 35910 0০10-র তান 
চেয়ারম্যান। 


৯৭২, 


আমার লেখায় যাঁদ তর সমালোচনা প্রকাশ পেয়ে থাকে, সেজন্য অনগগ্রহ করে 
ক্ষমা করবেন। 
(স. চ. ব) 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


পরবতর্ঁ তিনখানি পন্ন শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে [লাখত 


মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?) 


১১১৯ 


সাবনয় 'নিবেদন, 

আপনার পন্র পাইয়া ও সকল স্মাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্যকরী 
সমাতির খুব বেশ সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ 
বা চিন্তিত হইবেন না। আঁধকাংশ কার্যকরী সমমাতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের 
নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারা অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবাত্ত জাগাইতে 
হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানৃভূতি না জাঁগলে সেবাকার্য 
সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক 
সেবা ও জনপ্রণীতর ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েরও তাদ্‌শভাব জাগারত হইবে_ইহাই 
আমার ভরসা ও আকাংক্ক্ষা। 

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জম আছে কি? 

মাসক ১৪০. টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ীভাড়া 
এখন কত দিতে হয়ঃ বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে? কর্পোরেশনের 
প্রাইমারী স্কুলে কয়জন ছান্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পাঁড়তে আসে? সেবাশ্রমের 
বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, পিসির 
কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা 

দৈনিক রন্ধন কে করেঃ বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও 56178 সি 
এর কাজ শিখিতেছে ? কতাঁদনের মধ্যে অন্ততঃ একাঁট বালক কাপড় বাঁনতে ও সেলাই- 
এর কাজ (মোট:মুটি কোট ও পাঞ্জাব তৈয়ার করা) শাখিতে পারবে বালয়া ভরসা করেন ? 

বালকদের ৪৮67৭৪০ 170611181১০ কি রকম? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব 
বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পাঁড়য়া কিছ পরামর্শ দিবার চেষ্টা কাঁরব। বালক- 
দের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত ?ববরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুথ 
হইলে চিাকৎসার িরুপ ব্যবস্থা আছে ? চাঁকৎসা বা ওষধের জন্য খরচ লাগে দি না? 

ইতি__ 


১১৭ মাল্পালয় জেল 


আপনি বোধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিরর্থক 
বা 'নিম্ফল হয় নাই। গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়া- 
ছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবল্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসাঁরক ন্িশ ট।ক৷ 
21107181206 পাইবেন। ত্রিশ টাকা আঁত সামান্য এবং ইহা ঘবারা আমাদের খরচ 
না। তবে যে 20701015 গভর্নমেন্ট এতাঁদন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন 
স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ- টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে 
আতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভনমেল্ট 
পূরণ করিয়াছেন। বৈফবের ভাষায় কিন্তু বাঁলতে গেলে আমাকে বাঁলতে হইবে «এহ 
বাহায”। অর্থৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ- দাবশ 
প্‌রণের কথা বাহরের কথা, লৌকিক জগ্গতের কথা । 5£651)8 ব্যতশত মানুষ কখনও 
নিজের অল্তরের আদর্শের সহিত আভন্বতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে 
না পাঁড়লে মানুষ কখনও 'স্থিরনিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার 
০০১৬ পলা পনি ৯ সপ 
এবং নিজের উপর আমার 'বি*বাস শতগৃণে বাড়িয়াছে। 
রং ৬ 


রঙ 


১৭৩ 


5০০৪1 5৫::০৫-এর ভিতর 'দিয়া গৃহ-শিজ্প প্রাতষ্ঠার চেক্টা আমাদিগকে কারতে 
হইবে । ০0100061021 71056010+ 7677821 770706 11800190155 45390018010 প্রভৃতি 
প্রাতিষ্ঠান বা দোকান ঘ্ারয়া দোঁথলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসতে পারে। বাঙ্গলা 
গভর্নমেন্টের শিজ্প-বিভাগের বাংসারক বিবরণী (4১001701509001) 260০: ০ 
116 1961991101001)0 01 1707)6  11)00510165) কয়েক বৎসর পাঠ কারলেও উপকার 
হইতে পারে। সর্বোপাঁর যেখানে গৃহশিজ্প চাঁলতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কর্যপ্রণালী 
দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিজ্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশণ টাকার প্রয়েজন 
হইবে তাহা অ'মার মনে হয় না। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ 
একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে "চন্তা কাঁরবেন, খবর লইবেন এবং পৃস্তকাদ 
পাঁড়বেন। তারপর যে সব কুটার-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে, তান সেগাাল 
নিজে দৌখয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প বিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে 
তখন কমাঁকে পাঠ্াইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। ৮০105010710 11900506-এ 
আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দোখ না। %15000119507)8 প্রভাতি শিল্প 
সেখানে শাখবার কোন প্রয়োজন আম দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের 
নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা £.15০0:০7190178-এর কাজ আপাততঃ সাঁমাতর 
কমীঁকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আম মানত একবার 
[১019650187710-এ শগয়াছি)ট £১০1%601৮-এর সমস্ত শিজ্পের মধ্যে একমান্ল বেতের 
কাজ অথবা মাঁটর পুতুলের কাজ আমরা কুটীর-ীশজ্প হিসাবে চালাইতে পাঁর_ইহার 
মধ্যেও আম বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সাঁন্দহান, কারণ স্তীলোকদের দ্বারা এ কাজ 
আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বাঁলতে পারি না। এখন যাঁদ শেষে মাটির পৃতুলের 
কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে-কোনও কম কয়েকাদনের মধ্যেই এ কাজ 
শাখিয়া আসতে পারে। খরচ কিছুই লাগবে না এবং আমরা খন কুটখর-শি্প আরম্ভ 
কাঁরব তখন মান্ন রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতশত আর খুব কম 
খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পাঁড়য়া থাঁকতে হইবে-_ 
176 771150 106001006 17090 0৬61 10. 

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে- পূর্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে 'লাখয়াছ 

ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা । ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চাঁলতেছে। 
গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-প্রুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ কাঁরয়া থাকে। 
একজন কমাঁকে খুব অজ্প দিনের মধ্যে এই কাজ িখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ 
জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নৃতন কমাকে আপনারা 'িষুন্ত কারতে পারেন। 
খবরের-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া অপনারা এরূপ কম্ণকে আকর্ষণ কাঁরিতে পারেন। 
অ'মার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘাঁসয়া বোতাম তৈরী করা যায়_আমরা নিজেরা 
ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পাঁর। শুধু সরু যন্দর থাকলে গর্ত করা যায় এবং হয়তো 
গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যল্দের প্রয়োজন হইতে পারে। সাঁমাত হইতে 
কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পাঁরবেন। 
কাজটা সাহাযা-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য হইলে দেখিবেন যে, 
সধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ কাঁরবে। সাঁমাতি 
শুধু সম্তা দরে 197 1710511915 প্রভাতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশশ দরে 
বিক্লয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ কাঁরতে হইলে প্রথম দিকটা খুব 
বেশশ সময় দিতে হইবে। হীতি-_ 


১১৩ মান্দালয় জেল 


আপাঁন পূর্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, মেহাত্মাজশীর অভ্যর্থনা-পনন, দেশ- 

বন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহার কাষসশী ইত্যাদি) তাহা 

যথাসময়ে পাইয়াছলাম। গতকাল আবার আপনার প্রোরত লাইব্রেরীর পৃস্তক-তালিকা 

(৬9050 0705109110061)0-এর কার্ধসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সামাতর কাজ যে 

দন দিন প্রসার লাভ কাঁরতেছে, তাহাতে আম বে কির্প আনা্দত হইয়াঁছ তাহা 

'লাঁখয়া জানাইতে পারি না। 
ঙ 


ক ও 


৯১৭৪ 


আপনারা থে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা 
সূতা কাটা প্রস্তুতি বিষয়ে আপাঁন যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি একমত। তবে 
এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চাঁলবে না। আপান পূর্ব পন্রে লিখিয়।ছলেন যে, তুলার 
চাষ কারতে পারলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জাম ছাঁড়য়া দিতে পারেন। সেরূপ জাম 
পাইবার যাঁদ সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ আঁগ্রম লাগবে না। দু'একজন 
ম.লীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারলে আমরা এক বংসরের মধ্যে ফল 
পাইতে পারি। জমিটা পাঁতিত হইলে চাষোপযোগী কারবার জন্য বেশশ খরচ লাগতে 
পরে। অবশ্য কাষ-বিভাগের (87708160725] 106108700)6780 সাঁহত পরামর্শ করিয়া 
'্থর কাঁরতে হইবে কোন্‌ জাতীয় তুলার বাঁজ লাগান উীচত। যে সব কুটীর-শিষ্প আরম্ভ 
করিয়াছেন (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যাঁদ লোকসান না হয়, তবে অঙ্প লাভ 
হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লভজনক শিল্প চালাইতে পারলে অমরা প্রগ্াঁল 
বর্জন করিব। এখন যাহারা সাহাধ্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে-কোনও প্রকারের 
কাজ করান দরকার । ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ কারিতে শিখবে তখন লাভ- 
জনক 'শল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার 
কুটীর -শিল্পগাাঁল যাঁদ 17117211018] 57000955 না হয় তবে কর্মে প্রবৃত্তি ও 9161010 
০? 19১০0: জাগ্াইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প 
সম্বন্ধে শ্রীফুস্ত মদনমোহন বর্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপাঁন যাঁদ এই 
বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সাঁহত একবার দেখা কারতে পারেন তাহা হইলে ল'ভ হইতে পারে। 

বড়ী, আচার, চাটনা' প্রভাতি তৈরী কাঁরতে পারলে না চাঁলবার কে'নও কারণ 
নাই। স্তীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা এ কাজ ভাল কারিতে পাঁরিবে। কিন্তু শিখাইবার 
লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই 'জানষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই'। 
যাঁদ ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ [বিষয়ে ০২১০:10150€ কাঁরতে 
পারেন। 2 নিসা? আপনারা 5812215 কাঁরয়া তৈয়ারী মাল পাইতে 
পারেন-€বাক্ত করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই 7২০ 10096611919 
কিনিয়া এবং ম.ল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের 'নিকট বিক্রয় কারয়া যাইতে পারে। কাজ 
আরম্ভ করিবার পূর্বে দোকানদারদের সাঁহত কথা বলা প্রয়োজন-_তাহারা আমাদের 
মাল চালাইতে পারবে কিনা, [২৪৬ 1)8067191$ ভাল হইলে অবশ্য জানষ ভাল হইতে 
পারে কিন্তু অপর 'দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশশ। যাহারা এই কাজ কাঁরবে তাহারা 
গরীব সৃতরাং আম, লেবু, তেল, লগা প্রভাতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে 
না তা কে বাঁলতে পারে? অপর দিকে তাহারা যাঁদ 29 177092661191$ ক্রয় করিয়া মাল 
তৈয়ারী করিয়া 98১১1 করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। এ সব বিষয়ে আপানি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য 
স্থির করিবেন। আর একাঁট কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা 
দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে খুব 001050161701095 £0)161)0 না পাইলে 
এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার ভরসা কম। গরাঁব ভদ্র পারবারদের দ্বারা এ কাজ চাঁলতে 
পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আদিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পাঁরশ্রীমক চুকাইয়া 
দিতে হইবে এবং 'বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে। 

সমিতির পক্ষে আর একাট কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার । 

কাঁলকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রোসডেন্সি ও আলিপুর সেন্ট্রাল। জেলের হাস- 
পাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যাঁদ আত্মায়ীস্বজন কাঁলকাতায় কেহ 
না থাকে তবে তার ডীচতমত সংকার হয় না, পয়সা 'দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণির লোক 
ধদয়া সংকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এাঁদকে মুসলমানদের [3111121 4১550019010 
আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মার সংকারের ব্যবস্থা করে। 
এর্প একটা 01821712800] হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার 
কি সেবক-সাঁমাত লইতে পারে? যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবৃকে দিয়া জেল 
সংপাঁরল্টেশ্ডেন্টকে পর দিতে পারেন যে, সেবা-সাঁমাঁতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত 
আছে। আপনারা যাঁদ এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আম বাইরে গেলে নিজে 
এ বিষয়ে চেম্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘাঁটলে অমেক সংকার করিয়াছ, সুতরাং 
ঠা বাহ সা রর রা কাঁপা রর | 


রঃ 


১৭৫ 


কুটশর-শিল্প ঘাঁদ চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একাঁট উপয্দ্ত 

যুবককে কাশশমবাজার ৮০1/:5০71০ অথবা এ জাতীয় কোন প্রাতথ্ঠানে 'কিছ,ু 
ডি রা ররর কাশধমবাজারের স্কুলে মাটির পৃতুল ও দেবদেবীর মূর্ত 
তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যাঁদ সাঁমাতর সহাষ্যপ্রার্থাদের মধ্যে চালাইতে পারেন 
তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্বপর (বিশেষতঃ মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে 
পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এদেশে আছে-_রঙণন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, 
তোড়া ও ফুলসমেত গাছ এবং 0120636 19176) তৈয়ারী করা। 'জানসগ্ীল এত 
সুন্দর হয় বে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগ্দাল কাগজের তৈয়ারী। 


কাজ 
খুব 
তবে 


যা যায শিপ 
সে বিষয়ে একট; চিন্তা কারবেন। হয়তো ি ভাবে এই শিল্প কুটণরে কুটধরে চাঁলতেছে 
তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় হইবে। 

স্বাস্থ্যবিষয়ক বন্তৃতা এবং ছায়াচন্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অণ্লে কারতে পারিলে 
ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী-বন্তৃতা হওয়া বেশশ দরকার সেখানে। হযাঁদ সম্ভব 
ক 
কারবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থযসম্বন্ধীয় বন্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। 
হিরিনাটসিিজ রাজ রিনিতা নান রানা 


(সন্তোষকুমার বসকে 'লাখত) 
১১৪ 
মান্দালয় 
৪1১২। ২৫ 
প্রয়বরেষ্‌-_- 
্রীযন্ত বসু, 
আপনার চিঠি পড়তে ও তার উত্তর ইলখতে আম খুব আনন্দ বোধ করে থাকি। 
আপনার ও চিঠিটি পেয়ে আম যে কি পাঁরমাণে আনাঁন্দত হয়োছ, তা প্রকাশ করতে 
পারব না। বর্তমান পারাস্থাতিতে কর্পোরেশনে আপনি যে সব কাজ করে যাচ্ছেন, যতদ্‌র 
সম্ভব তা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। আশা কা রাস্তার কুকুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্য তাদের 
মেরে ফেলার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে কাজ হবে। 
গেজেটের বার্ধক সংখ্যা খুব সুন্দর হয়েছে & অনগ্রহ করে সম্পাদক মহাশয়কে 
তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য আমার অভিনন্দন জানাবেন। তান আমার কাছ থেকে একটি 
বাণী চেয়োছলেন, কিন্তু আম সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাবও করে পাঠিয়েছি । ব্যাপারটা 
ণকছুটা অগ্রা্সাঞ্গক মনে হয়োছল; তবু আমার মতামত জানাবার একটি সুযোগের 
রাগ রানার ভিন সেই কারইে আম এট পাঠিয়োছ। তখন 
আমি বুঝতে পারান যে, অদূর ভাবষ্যতে গেজেট সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে আমার 
মতামত জানাবার কোনও সৃযোগ পাব এবং প্রস্তাবগীল পাঠাবার সোঁটই একমান্ন কারণ । 
আরও কয়েকটি জরুরণ বিষয় আপনাকে জানাতে চাই এই কারণে যে, আপনার চাঁরাত্রক 
দৃঢ়তা ও উৎসাহ নিয়ে আপাঁন এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করবেন। ইাতপূর্বে কোন কোন 
সদস্যের কাছে লিখোঁছ, তবে ফল হয় 'নি। 
রাস্তার আলো সম্বন্ধে গ্যাস কোম্পানণর সঙ্গো চুন্ত ১৯৩১ সালে শেষ হবে। এটি 
শেষ হওয়ার ৫ বছর আগে (অর্থাৎ ১৯২৬ সালে) নতুন চুন্ত সম্পাদিত হওয়ার কথা, যাতে 
১৯৩১ সালে কাজ শুরু করার জন্য নতুন পার্ট তৈরী হতে পারে। আমাদের সামনে 
চারটি উপায় খোলা আছে : 
(১) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাস সরবরাহ করা 
(২) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাসের পাঁরবর্তে বিদুৎ সয়বসাহ 
করা। | 


১৯৭৬ 


(৩) সির নারদ রর রারাগার রানার 
সঙ্গে চুতি-রুর। 

(৪) গস কোম্পানীর সঞ্গে নতুন করে চুত্তি করা। 

আপনি বোধহয় অনুমান করতে পারেন, আমি এই বিভাগাটকে পৌরসভার অধশীনে 
আনারই পক্ষপাতী । পৃথিবীর বড় বড় শহরে 'পৌরসভাগ্যালই রাস্তায় বৈদাযীতক আলোর 
ব্যবস্থা করে থাকে; তবে আমরা কেন পারব না? যাঁদ আমরা গ্যাসের ব্যবহার চালু রাখতে 
চাই তাহলে এর উপজাত জিনিসগিকে শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেসরকারণ প্রীতষ্ঠান- 
গুলির কাছে বিক্লী করে কাজে লাগাতে পারি অথবা পৌরসভাই এর দ্বারা শিজ্প-পাঁর- 
চালনা করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, £16/1 অথবা ৮1১০7)০০০ না কনে আমরা 
নিজেরাই বীঁজাণুনাশক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারি। গ্যাস কোম্পানণশর সমগ্র কারখানাটি 
সেলামী দিয়ে কিনে নিয়ে সৌটকে আমাদের পাঁরচালনাধীনে আনাও সম্ভব হতে পারে। 
আম বুঝতে পার না কেন এট লাভজনক প্রাতিষ্ঠানে পারণত হবে না। . 

পৌরসভার অধীনে এলে গ্যাসের পাঁরবর্তে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করব কি না, 
তা গভশরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করে আর্ক সঙ্গাতর উপরূ। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আমি লাইটিং সুপারন্টেপ্ডেন্টকে 
বদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের কারখানা পাঁরচালনা করতে কি রকম খরচ পড়তে পারে তার একাট 
তুলনামূলক বিবরণ তৈরশ করতে বলোঁছলাম। জান না, একাজে 'তনি অগ্রসর হয়েছেন 
কি না। মোটের উপর বিদ্যুতের অন্ুকূলেই তা যাবে বলে বোধ হয়। একথা আপনার 
অজানা নেই যে, পাম্পিং স্টেশনগ্ীলতে ও শহরের কয়েকটি' রাস্তায় আলোর ব্যবস্থ! 
করতে বিদ্যুতের খরচের জন্য আমরা £16০0710 991১1১1% 00170:90010-কে বছরে কয়েক 
লক্ষ টাকা দিয়ে থাঁক। যাঁদ আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পার তাহলে সমস্ত 
পাম্পিং স্টেশন এর দ্বারাই পাঁরচালিত হবে এবং খরচের ব্যাপারেও অনেক সাশ্রয় হবে। 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সব দিক সতক্তার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। 
এক বছর না লাগলেও অন্তত ছ'মাস আলোচনা চালাতে লাগবে__ তাই এখনই আঁবলম্বে 
তা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। 

আমি ্ যাব 110101199] ৭516-এ ঠান্ডা ঘর প্রাতম্ঠার কথা 
ভাবাছ। আবক্লীত মাছ, মাংস, ফল এর ফলে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বাজারে প্রত্যহ বেশ 
কছ পাঁরমাণ খাদ্য নষ্ট হয়; এবং এই ক্ষতি পূরণ করে নেবার জন্য সব জিনিষের দাম 
বাঁড়য়ে দেওয়া হয়। -যাঁদ একাট ঠাণ্ডা ঘরের দ্বারা এট রোধ করা সম্ভব হয়. তাহলে 
থাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দামও কমে যাবে। এই বিষয়াট মার্কেট কামিটির কাছে 
উত্থাপন করা যেতে পারে। 
ইংলশ্ডে £০০এ 78656172001) 10610270761 বলে একটি বিভাগ আছে এবং 
কোম্রুজে আমার এক বন্ধু (মিঃ পি পারিজা, বোটানীর অধ্যাপক, র্যাভেনশ' কলেজ, কটক ) 
এই বিভাগে প্রায় একবছর [210 হ২6€56210%) 50)০19: হিসেবে কাজ করেছেন। 
তান আপেল ও তার রক্ষার উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। কয়েকদিন আগে লন্ডন 
টাইমসে একা প্রবন্ধ পড়ছিলাম যাতে বলা হয়েছে, আপেল রক্ষা সম্বচ্ধে কোনও পরাক্ষাই 
এখনও সফল হয় নি। এ সম্বন্ধে সর্বাধূনিক গবেষণা ও এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আপনাকে 
তথ্য সরবরাহের জন্য আপাঁন ব্যান্তগতভাবে অথবা সেক্রেটারী মারফৎ 'মঃ পাঁরজাকে 
চিঠি দিতে পারেন। ইংলন্ডের 21775507 0£ 036210) , অথবা 1,0100018 (০010 
0০1)01-এর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তথ্যান্সম্ধানের জন্য। খাদ্য 
রক্ষার উপযু্ত ব্যবস্থা. হলে সরবরাহ বৃদ্ধি পাবেই, এবং দামও কমবে; তাই এ বিষয়ে 
অন্যান্য দেশ কতদূর কি অগ্রসর হয়েছে, তার সঙ্গে পাঁরচিত হওয়া' আমাদের অবশ্য 


প্রয়োজন। 

বাধাতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়ে বোম্বাই, 'দিল্লশ৷ ও চট্টগ্রাম আমাদের 
চাইতে এগিয়ে 'গিয়েছে। কি জঙ্জার কথা। সপ সপ এপ 
[বিষয়ে চিঠি 'দিয়ৌছলাম, কল্তু আমার মনে হয় না ষে তান বিন্দঃমান্ত উদ্যমের পরিচয় 
দয়েছেন। ১৯২৬ সালে কয়েকাট দনাদষ্ট অণ্ুলে বাধ্যতামূলক প্রার্থামক শিক্ষা প্রবর্তনের 
আমার ইচ্ছা 'ছিল-_তাহলে বর্তমান কর্পোরেশনের মেয়াদ ষখন শেষ হত তখন এ সম্বম্ধে 
একবছরের 'আভিজ্ঞতা তাদের স্চয় হত। আইনে এপকম কোন ব্যবস্থা নেই ধাতে আমরা 
তা. প্রধর্তান করতে পার; এজন্য কর্পোছেশমিকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে। আমাকে 


এ ৬৭৭ 
নেতাজশ (১)-১২ 


জানানো হয়েছে যে, কাউন্সিলের গত আঁধবেশনে বাবু সরেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যাতে স্থানীয় গভর্নমেল্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে_ 
তাঁরা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করে কোন স্থানীয় সংস্থাকে বাধ্যতামূলক 
প্রাথামক শিক্ষা প্রবর্তন ও এতৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিষ্ুস্ত করতে পারবেন। 


নদীর উৎস, ধারা ও 'বিলুপ্তি--সব মিলিয়ে এটি একট বজ্ঞান। বিদেশে 'কছু 
সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। ছোট ছোট নদী তৈরী করে 
বিশেষ বশেষ পাঁরাস্থাততে ভাঁবষ্যতে তার সম্ভাব্য গাঁতপথ সম্বন্ধে পরাক্ষাকার্য চালানো 
হয়। বিদ্যাধরী সম্বন্ধে জানতে উৎসুক কোন নদী বশেষজ্ঞকে সেখানকার ভূমি পরণক্ষা 
করে দেখতে হবে এবং নকল নদ তৈরী করে পরীক্ষা চালাতে হবে। ভাঁবষ্যতে কলকাতার 
নদরমা তৈরী সম্বন্ধে কোনও পারিকজ্পনাই কার্যকরণ হবে না যতক্ষণ না আপান বিদ্যাধরণ 
এলাকার ভাঁবষ্যত সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণশ (অথবা ধারণা) করতে পারছেন। 

1, ড91117501 অথবা যে কোন পয়ঃপ্রণালশ বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় সমস্যাটির বিষয়ে 
কিছু করতে পারেন; কিন্তু প্রথমটির সমাধান একমান্ত নদী বিশেষজ্ঞের দ্বারাই সম্ভব হতে 
পারে। বিদ্যাধরী কমিটি এতাঁদনে প্রথম সমস্যাটির কাছাকাছি পেশছতে পেরেছেন। 

ইউরোপ ও আমেরিকার 'বাশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর জানতে চেয়ে 
আপনি ডাঃ বেল্টলীকে ব্যান্তগতভাবে চিঠি লিখতে পারেন। এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের 
জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও ইংলন্ডের 11750050601 01511 17751776675-এর 
কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আপান যাঁদ এই বিষয়টির দা'য়ত্বও গ্রহণ করেন, তাহলে 
আনান্দিত হব। 

11150 0:000101006-র কার্যাবলণ জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। ভাঁবষ্যতে 
যত ঝড়-ঝাপ্টাই আসুক না কেন-_ 15187 11905179218 8০৪ তা কাঁটয়ে উঠতে 
পারবে বলে গভীর আশা পোষণ করি। কার্যকরাঁ কোনও প্রস্তাবের কথা ভাবতে পারলে 
মেজদাদাকে মাঝে মাঝে লিখে জানাব। আশা করি আপাঁন আমার প্রস্তাবগুি বিবেচনা 
করে দেখবেন। 

$৬০7051701) 00100001006 কোন রিপোর্ট দাখল করেছে কি? বর্তমানে 
1০0০৮ €110165 [)০]১৮-এর অবস্থাই বা ক রকম? অদৃর ভাঁবষ্যতে এর পুনগঠিনের 
সম্ভাবনা আছে কিঃ 11901010021 2211595-র ইঞ্জিনগ্ীলর অবস্থা খারাপ বলে 
আমার মনে হয় এবং এজন্য আপনাকে ৮" 8. 215.-র সাহায্য গ্রহণ করতে 
হবে। রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার নতুন মেশিনের জন্য পরবতর্ঁ বাজেটে কিছ অর্থ বরাদ্দ করা 
কর্তব্য। কর্পোরেশনের মধ্যে আরও যে স্ব অণ্চল এসেছে, সেখানকার জন্য জলের গাড়ীও 
প্রয়োজন । ভবিষ্যত সম্বম্ধে চূড়ান্ত 'সষ্ধান্ত গ্রহণের আগে, আমাদের নতুন ষল্দের সাহায্যে 
পরাক্ষা করে দেখতে হবে। রাস্তাঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানকার্ শুরু হয়ৌছল 
তা আর অগ্রসর হয়েছে কি? আমার বিশ্বাস, 2০৪০5 10619210010 একজন 1২০৪৫ 
1178177667-এর অধীনে এনে তার কেন্দ্রীকরণ করতে হবে, অবশ্য তিনি ইউরোপে রাস্তা- 
ঘাট নর্মাণের আধুনিক পদ্ধাত সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া চাই। কর্পোরেশনে সে রকম 
কোনও যোগ্য 8:০৪ £781716৫7 নেই। অন্যান্য দেশে রাস্তাঘাটের এত দত উল্নাত 
হয়েছে যে. আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। কোনও যোগ্য লোককে ঠিক করে বিদেশে 
শিক্ষার জন্য পাঠানোই বোধহয় ভাল হবে। আমাদের £২০৪৭$ 10612810057). এত অসংগঠিত 
ষে, নতুন নতুন প্রয়োজনের চাপ সহ্য করা এর পক্ষে সম্ডব নয়, বিশেষতঃ যখন 
কলকাতার আয়তন দ্বুত বাষ্ধি পাচ্ছে। আগাম বছর রাস্তার কাজে গুরুতর 'বঘ] ঘটবে 
বলে মনে হয়, ফলে করদাতারা আপনাদের চেপে ধরবে । সমস্ত 27811156078 106৮ 
এরই পনর্বিন্যাস প্রয়োজন এবং বিভব বিভাগের রোস্তা, পরঃপ্রণালী, আবজরনা) 
স্বাতল্ত্রা স্বীকার করে নিতে হবে। কলকাতার মত একটি বিরাট শহরের পক্ষে একজন 
“সব জান্তা” চীফ ইঙ্িনিয়ারের প্রয়োজন আছে ক না আমার সন্দেহ আছে। 

প্রাত বছরই একাঁট বিশেষ সময়ে কলকাতায় বসল্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; এ 
সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন ক ? 


আরও অনেক বিষয় না লিখে আমাকে এখানেই হঠাৎ চিঠি শেষ করতে হচ্ছে। 
কারণ এ চিঠি অনেক দশর্ঘ হয়ে গিয়েছে এবং আমাকে ডাক ধরতে হবে। ঘা লিখোছ তার 


৯৭৮ 


উপর সারার চোষ লাডও পারসাস মা জনই করে এই কাল্ততার জনা গজ করকো। 
তাড়ি জানা জনিযের। 


ইতি-: .. 
আপনার সহোদর্াঁতন 
সুভাষচন্দ্র বসু 
(ইংরেজশ থেকে অনূদিত) 
বিভাবতশ বসকে লিখিত 
্রীত্রীদুর্গা সহায় 
১১৫৬ . মান্দালয় জেল 
ইং ১৬ই ডিসেম্বর 


(১৯২৫ ) 
প্‌জনীয়া মেজবোৌঁদাঁদ, 
আপনার ৫&ই ডিসেম্বরের পন্ন পেয়ে যে কতদূর আনান্দত হয়োছি তা বলতে পার 
না। আপনার দুইখানি পত্রের উত্তর না দেওয়াতে আম আশা কাঁর নাই যে আপনার পত্র 
পাব। যাক্‌ এখন [িনথানা পনের উত্তর ?দাঁচ্ছ। 
আপনাদের প্রোরত পাঞ্জাবী কয়েকাঁদন হ'ল পেয়োছি। পার্বেলটা পেয়েই বুঝতে 
পারি ষে বাড়ীর সৃতায় তৈয়ারী-_কারণ তা না হলে একখানা পাঞ্জাবী আসত না। তবে 
আম ঠিক করতে পার নাই কার সূতায় তৈয়ারী। একবার মনে হল যে পূর্বে সেজ- 
বৌঁদাঁদরা যে সূতা কেটোছলেন তার 'দ্বারা তৈয়ারী। তার পর মনে হল যে হয়তো লাল 
মামীমার সূতায়' তৈয়ারী-কারণ গতবার যখন জেলে ছিলুম তখন তিনি তাঁর নিজের 
তৈয়ারী কাপড় ও চাদর আমায় পাঠিয়োছলেন। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার অনুমান 
ঠিক হয় নাই। আপনারা যে এখন সূতা কাটছেন তা পর্বে আম শুন নাই। আপনারা 
কে কে সূতা কাটেন এবং কার সূতা ক রকম হয় তা আমাকে অবশ্য অবশ্য িখবেন। 
কার সবচেয়ে বেশ উৎসাহ ? শদাঁদ সৃত কাটতে পারে? সূতা 'দয়ে আপনারা থান 
কোথায় বোনান ? 
পাঞ্জাবীটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমি পরেই 'িখছি। নিজের হাতের রাল্লা 
যেমন পরের রাক্ষার চেয়ে দশগুণ মিষ্ট লাগে নিজের হাতে তৈয়ারী কাপড় পরের তৈয়ারণ 
কাপড়ের চেয়ে দশগুণ সুন্দর বোধ হয়। আশা কার আপনাদের উৎসাহ দন দিন বেড়েই 
যাবে। আমরা এখানে এসে কয়েকাঁদন সূতা কাটি। তারপর চরকাটা ভেঞ্গে যায় 
এবং যাঁর খুব বেশণ উৎসাহ ছিল তানি এখান থেকে বদলণ হয়ে যান। তাই এখন ভাঙ্গা 
চরকাটা উপর তোলা আছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল কলকাতায় ডান্তার পি. সি. 
রায়কে লিখি একটা চরকা পাঠাতে । তারপর ভাবলুম যে হয়তো পথে আসতে আসতে 
ভেঙ্গে যাবে, তাই লেখা হ'ল না। 
সারদার কথা প্রায় মনে হয়। সে এখন কেমন আছে? 8535504 
ছাগল্‌, না বেড়াল, না পাখী, না ছেলেমেয়েরা ? কাকে নিয়ে বেশী থাকে 
৯ কুপন ৯পশ০৯ তান এখন 
কেমন ' আছেন ? 

. আমি যে এক বৎসর কাল দেশান্তরে কারারুম্ধ অবস্থায় রয়োছ তাতে আপনারা 
সকলে এবং বন্ধুবান্ধব ও' আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত দুঃখত। আমারও যে মনে কঙ্ট হয় না 
তা বলতে পারি না।' কিচ্তু আমি-প্রায়ই ভেবে দেখি যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবানের একট। 
বড় উদ্দেশা আছে। তা যদি না হয় তবে এত রাজবন্দীদের মধ্যে আমি বা আমরা কয়জন 
কেন-এখানে এলুম ? তাছাড়া, আম মধ্যে মধ্যে এত আনন্দ অনুভব কার যে তা বলতে 
পার না। এ আনন্দ ঘাঁদ না পেতুম, তবে এতাঁদনে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম। আমরা 
ধর্মপুস্তকে প্রায়ই পড়ে থাকি যে দুঃখের মধ্যে সখ আছে। এ কথাটা একশবার সাঁত্য। 
কর্মের মধ্যে যাঁদ-মানুব কোন প্রকার সুখ না পেতো, তা হ'লে মানুষ কথনও অম্লান মনে 
কদ্ট সইতে. পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মানূষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে বতটা 
সুখ পপায় বোধ 'হয় অর্না কোন 'কষ্টের মধ ততটা স:খ পায় না। মা ছেলের জনা, ভাই 


১৭ 


ভাইয়ের জন্য বচ্ধ্্‌ বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশসেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ -ভোগ করে, তার 
মধ্যে যাঁদ আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কম্ট সহ্য করতে পারতো? ভন্ত যে বিরহের 
মধ্যে শ্রীকফকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশাল্তারত হয়ে 
আমি অনুভব করাছ আজ আমার জল্মভূমি আমার নিকট কত 'প্রয়, কত সুন্দর হয়ে 
উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জল্মভূমিকে এখন যত ভালবাস, জীবনে এত ভালবাসি নাই। 
আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জল্মভূমর জন্য যাঁদ কম্ট সইতে হয়-সে কি আনন্দের 
[বিষয় নয়? আজ আ'ম বাইরে দেশছাড়া-কিল্তু অল্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে 
পেয়ে থাঁক। আর সে পাওয়ার মধ্যে ক কম আনন্দ 2... ইহার পর পাঁচাট পঞ্ান্ত সেন্সর 
কর্তৃপক্ষ বাদ 'দিয়াছিল ] 


১৯।১২।২৫. 

মেজদাকে গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহে পত্র দিতে পার নাই- আগামী সপ্তাহে 
পন্ন দেব। / 
কনকের প্রোরত ভাইফেটার ধূঁত ও চাদর পেয়ে খুব আনান্দিত হয়েছি। তাকে 
আলাদা পন্র দেব মনে করেছিলুম--কিন্তু শশঘ্র হয়ে উঠবে কিনা জান না। সে ওখানে 
এলে আমার কথা বলবেন। 

একটা কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা 
পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময় পেশছায়ান বটে 'কিল্তু তাতে ক্ষাত- 
বৃদ্ধ কিঃ মাসের মধ্যে আমাদের ৩০ 'দনই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে াবজয়ার 
প্রণাম জানাতে পাঁর নাই। মেজদাদার পন্লে জানিয়েছিলূম। আশা কাঁর রাগ করেন নাই। 

“পুজার কথা বোধ হয় এখন পুরোন হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পৃজাতে 
পেয়েছি কিনা জান না। আর অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমাত 
পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতাঁদন জেলে কাটাতে হবে তা 
জানি না। তবে বংসরান্তে যাঁদ “মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গা- 
মৃর্তর মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-ীবশব সমস্তই পাই। তান একাধারে জননী, জল্মভূমি 
ও বিশবময়ী। 

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে যাঁচ্ছলম। আমি মেজদাদাকে পূর্বে জানিয়েছিলুম 
যে “দর্গাপ্জার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম 
পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দতে হবে। আমরা বলোছল্‌ম যে ৫০০. টাকা 
সরকার থেকে দেওয়া হোক- বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রাতশ্রুত অংশ আমরা 
দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০ টাকার এক পয়সা আমরা 'দতে পারব না--এবং দোব না। 

এখানকার খবর অবশ্য জানতে চান। মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে । চারটি ছানা হয়েছে। 
আরও কয়েকাট হয়েছিল-_জল্মাবার পর মারা যায়। মুরগীর জন্য বৈজ্ঞানক প্রণালতে 
রশীতমত একটা ঘর তৈয়ারী করা হয়েছে। আর নূতন মোরগও কেনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে 
মোরগের লড়াই হয়। পূর্বে আমি কখনও মোরগের লড়াই দেখি নাই। পায়রা পোষবার 
প্রস্তাব হয়েছিল--রাখবার ঘরের অভাবের দরুন কেনা হয় নাই। তবে এখানে বেশীদিন 
থাকলে যে একটা পায়রার আন্ডা করা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জেলের মধ্যে 
জশবনটা এত একঘেয়ে এবং নীরস যে এর মধ্যে রসের সাষ্ট না করতে পারলে মাথা ঠিক 
রাখা কম্টকর ব্যাপার। ॥ 

বেরালের উপদ্রব পূর্ববং চলেছে । পূব ৮।৯টা ছিল। প্রত্যহ রায়ে হুলো 
বেরালদের ঝগড়ায় ঘুম ভেঙ্গে যেতো । আমাদের তর্জন-গরন তারা গ্রাহ্য করত না- 
কারণ তারা বুঝতে পারত যে আমরা ঘরের মধ্যে বল্ধ। তারপর একাঁদন আমরা সব ক'টাকে 
বস্তা বন্ধ করে দৃূরদেশে পাঠিয়ে দই । তার মধ্যে কয়েকটা আবার ফিরে আসে । এখানে 
অনেকে খুব বেরালপ্রেমক। কি করবে- আদর করার বস্তুর অভাবে শেষে বেরালকে 
আদর ক'রে মনের আশা মেটায়। আমি কিন্তু এখনও বেরাল ভালবাসতে পারলৃম না" 
(আর এগুলো দেখতে এত বিশ্রী)-তবে সারদার বেরালের মত সন্দর হয় তো ভালবাসা 
যায়। 

বাগান করবার চেষ্টা খুব চলেছে। আমাদের স্থায়ী ম্যানেজার এখন ম্যানেজার 
কাজ ছেড়ে বাগানের পেছনে লেগেছেন। কিল্তু জম রাজী নয় সোনা ফলাতে। ম্যানেজার” 
বাবুও নাছোড়বান্দা। দুই হাত জমির মধ্যে এমন কিছুই নাই তিনি লাগান নাই। শাক, 
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বেগুন, ছোলা, মটর, আখ, আনারস, প্যাঁজ কত ক £ তা ছাড়া নানা রকমের ফুলের গাছ। 
খা? জারগায় রোদ লাগে না বলে ফূলের গাছগুল বাড়ছে না দেখে 'তাঁন নানা 
বৈজ্ঞানক উপায় অবলম্বন করেছেন। আজ এক সপ্তাহ হ'ল তান রোদের মধ্যে একটা 
বড় আর্শি রেখে ফুলের গাছগুঁলর উপর সূর্ষের আলো কয়েক ঘন্টা করে ফেলছেন। 
তাঁর মতে এই উপায়ের দরঃন ফুলের গাছগাঁল খ্ব তাড়াতাঁড় এখন বাড়ছে। আমরা 
তাই এখন তাঁকে পম্বতীয় জগদীশ বোস” সাব্যস্ত করোছ। 
জেলখানা যে একটা 'চাঁড়য়াখানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের এখানে 
একটি লোক আছে তার নাম শ্যামলাল। তার বুদ্ধির পাঁরচয় পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে 
“পণ্ডিত” উপাধি 'দয়েছি। সম্প্রাতি আরও বুদ্ধর পাঁরচয় পেয়ে তাকে “উপাধ্যায়” দেওয়। 
হয়েছে এবং তাকে ভরসা দেওয়া হয়েছে যে ক্রমশঃ “মহামহোপাধ্যায়” উপাধ পাবে। 
শ্যামলাল মহাপ্রভু ডাকাতি করতে গিয়ে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাজারের 
বেশ টাকা তার ডাকাত বন্ধুরা তাঁকে ঠাঁকয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ টাকার জন্য সে পেল 
১৫ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড । তাকে পাঠান হল রজসাহী জেলে। সেখানে কয়েদীরা জেল 
ভেঙ্গে পালাল। যখন সব কয়েদীরা পালাল তখন শ্যামলাল দেখল যে জেলখানা 
খাল এবং সদর দরজা খোলা । সে গিয়ে জমাদারকে বললে--“জমাদার সাহেব, আমিও কি 
যেতে পারি 2” জমাদার উত্তর দিল, “তুমরা যো খুসী করো”। যখন সব কয়েদীরা ধরা 
পড়ে আবার জেলে এলো-_তাদের বাচার আরম্ভ হ'ল। বচারের সময় শ্যামলাল দাঁড়য়ে 
উঠে বল্লে, “হুজুর আম জমাদারের অনুমাত নয়ে জেলের বাঁহরে িছল্‌ম।” জক্ 
তার কথা শুনলে না-সে পেলো এক বংসর সশ্রম করাদণ্ড- জেলভাঙ্গার অপরাধে । 
এখানে এসে শ্যামলালকে দেওয়া হ'ল স্নানের ঘরের কাজ। তার কাজ জল ঠিক, 
রাখা- কাপড়, তেল, সাবান ঠিক রাখা ইত্যাদি । পাঁচজন কয়েদী এসে স্নানের জল নষ্ট 
করে দেখে সে মনে মনে বাদ্ধি আঁটল ক করলে জল নম্ট হবে না। অনেক চিন্তার পর 
সে স্নানের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর জানালা 'দয়ে বোরয়ে এসে 
জোরে ধাক্কা দয়ে জানলা বন্ধ করল। গছটকানি পড়ে ভিতর থেকে জানালা বন্ধ হয়ে 
গেল এবং শ্যামলালও মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হল। স্নানের সময় যখন দরজা খোলা দরকার 
রর আমরা তার বাঘ্ধর পাঁরচয় পেয়ে তাকে 
তৎক্ষণাং “পণ্ডিত” উপাঁধ 
শ্যামলালের উপাঁধর সংখ্যাও বাড়তে লাগল 'কন্তু সে পণ্ডিত "ডত নামে সবচেয়ে বেশী 
রর রর এর দানা নামের রর রার সারার ররর পার রে রাগ! 
হয়েছে দেখে শ্যাম পশ্ডিত একাদন স্থির করল তার কুম্ঠ ব্যাঁধ হয়েছে। 
কি উপায়ে কুষ্ঠ রোগের আরাম হতে পারে তা জানবার জন্য সে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে 
লাগল। তারপর আর একাঁট ঘটনায় সে এরৃপ বুদ্ধি দেখায় যে তার প্রমোশন হয়ে সে 
“উপাধ্যায়” উপাধি পায়। যে রকম বেগে তার ব্বাঘ্ধর বিকাশ হচ্ছে, সে যে শীঘ্র “মহা- 
মহোপাধ্যায়”? নাম পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আর একটি মজার লোক এখানে আছে। তার নাম “ইয়াওকায়া”। তার আদি নিবাস 
মান্দ্রাজ অণ্চলে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরাজেরা উত্তর বর্মা দখল করে তখন 
সে ইংরাজদের সাঁহত এদেশে আসে । এখন তার বয়স ম্রাত্ত ৭০ বৎসর এবং জীবনে মাত্র 
তিনবার 'ববাহ করেছে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, আর পেটটা তার চেয়ে বড়। খেতে 
খুব ভালবাসে এবং দানয়ার মধ্যে পেটটা সব চেয়ে বড় সত্য একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝে। 
কোন ভাষা সে জানে না। এখন যে ভাষা বলে সেটা কারুঙ্গী (একটা মান্দ্রাজীয় ভাষা) 
ও বর্মা ভাষার একটা খিচুড়। সে কোন ভাষা ভল বলতে পারে না 
এই গুণের জন্য তাকে প্রথমে বাঞ্গালশদের কাজের জন্য দেওয়া হয়। এখন তার ভাষার 
চেয়ে তার ভাবভঞ্গণ দেখে বুঝি । তার আর একটা বড় গুণ আছে, সে কোনও নাম ঠিক 
করে উচ্চারণ করতে পারে না। “ভোগ সং” না বালে বলে “বাস”; কৃপারামের স্থলে 
সে বলে সপ সুভাষবাবূর স্থলে সে বলে “সু বাব”; পবাঁপনবাবূর" 
স্থলে “গোবিন্বাব্‌” ইত্যাদি। তার ভাষার একটা নমুনা দই-_“িপদ-রাজু চলা গয়া 
পদে” অর্থাৎ কৃপারাম চলে গেছে । এর মধ্যে “চলা গয়া” হচ্ছে হিন্দুদ্থানশ এবং “পদে” 
হচ্ছে বর্মা কথা। ইয়াহ্কায়ার সদা সর্বদা আশঙ্কা হয় আমরা কোনাঁদন চলে যাব। তখন 
ওর খাওয়াদাওয়ার একটু অসুবিধে হতে পারে। 
খবর কাগজ নিয়ে আমরা ধাঁদ একত্র বসে পড়তে বপি--অমনি তার অন্তরাত্মা খাঁচা 
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ছাড়া হবার উপক্লম। একটু আড়ালে এলেই সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, “বাবু বেংলা 
চলা গয়া 2 অর্থাৎ বাবু বাংলা দেশে চলে যাবেন না কিঃ “না” উত্তর পেলে সে আশ্বস্ত 
হয়। তবে মুখে বলে, “বাবু, বেংলা চলা গয়া বহাৎ কাউন্ডে” অর্থাৎ বাবুরা বাংল দেশে 
চলে গেলে খুব ভাল হয়। “কাউন্ডে” হচ্ছে ব্র্মা কথা, তার মানে “ভাল” |. 

যাক্‌ একাঁদনে কাহিনী শেষ করলে চলবে না। পাল কেমন আছে? কবিরাজ" 
ওষুধ খেয়ে কছ্‌ উপকার পেয়োছি, কিন্তু উপকারটা স্থায়ী হবে কি না বলতে পা না। 
মধ্যে সার্দজবর মত হয়োছল এখন ভাল আঁছ। আপনারা সকলে কে কেমন আছ্ছেন ? 
আমার প্রণাম জানবেন। 

ইতি- 


শ্রীসৃভাষ 
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মান্দালয় জেল 
প্রযত্নে ড আই জি, আই বি, সি আই ডি 
(বাওগলা) 
১৩, এঁলাসয়াম রো 
কলকাতা 
২৪. ১২. ২৫ 
প্রীতিভাজনেষু 
গোপবন্ধধবাবন। 
কিছুদিন আগে আপনার ২৬. ৪. ২৫ তাঁরখের চিঠি পেয়ে আনান্দত হয়েছি। এই 
কয়াদন ধরে আমি ডীঁড়য়া বইগ্দীলর আশয় রয়েছি, কিন্তু সেগুলি এখনও পেণছয় 'নি। 
আমি বইগ্াল পেতে আগ্রহী কেননা ডীঁড়য়া শেখার জন্য আম উৎসূক। আমার প্রয়োজনীয় 
বইপন্ধ আম কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পান থেকে সংগ্রহ কার, সেখানে আমার 
একটা এ্যাকাউন্ট আছে। উীড়য়া-বইগুলোর নাম জানতে পারলে, আমি তাদের বইগুলি 
আমাকে পাঠাতে বলতে পারি। আপনি কি একটি ভাল ডীঁড়িয়া ব্যাকরণ কিংবা আধকতর 
পছন্দসই একটি ইংরেজণ-ডীঁড়য়া বা বাংলা-উীঁড়য়া ব্যাকরণের নাম বলতে পারেন ? 
আপনার আশীর্বাদ এবং আশা ও শান্তর বার্তা পেয়ে আমি যে কি পারমাণ উৎফলল 
হয়োছ আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমার বর্তমান আভজ্ঞতাকে ভাল কাজে নিয়োগ 
করার শান্ত, অসীম করুণাময় ঈশ্বর আমাকে 'দয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই- যাঁদও 
এতাঁদন ধরে সবসময়ই আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। 
উীঁড়ষ্যা একত্রীকরণ পাঁরিক্পনার সম্প্রসারণের ঘটনাবলশর উপর আমার নজর আছে। 
কেবলমাত্র এইটুকুই আম আশা করতে পারি যে বিদায়ের আগে লর্ড 'রাঁডং ডীঁড়ষ্যার জন- 
মতের অনুকূলে কিছু ঘোষণা করে যাবেন। 
উাঁড়ষ্যার বন্যার খবর শুনে আমি মর্মাহত । ক্ষতির পারমাণ কতখানি, এবং দুর্গতদের 
সেবার জন্য কি করা সম্ভব হয়েছে, দয়া করে আমাকে জানাবেন। 
1সলেটকে বাঙ্গলাদেশের অন্তরূন্ত করা হয়েছে। গঞ্জামকে ডীঁড়ফ্যায় 'ফারয়ে না দেওয়ার 
কোন কারণ দেখি না। এখনই হোক আর পরেই হোক একব্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী । মাদ্রাজ 
সরকার বিরোধিতা করে কেবলমান্র সোঁটকে দেরণ করিয়ে দিচ্ছেন । 
ডাঃ বালকৃষ্ণ মিশ্র এবং পণ্ডিত কৃপাসিম্ধ্ মিশরের আকম্মিক মৃত্যুতে আপনি 
কতথখান দু£াখত ও আভভূত হয়েছেন, আম বুঝতে পারাছ। আপনাকে কি সাল্কনাই 
বা আমার দেওয়াত্ আছেঃ এই শোক কাটিয়ে ওঠার শান্ত ঈশ্বর আপনাকে দিন! 
ঈশ্বর যাঁদের ভালবাসেন, মৃত্যু তাঁদের অজ্পবয়সেই হয়। জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে 
আপনার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত আমাকে বিশেষ বেদনাহত করেছে । আমি উপলাষ্ধ 
করতে পার এখন আপানি যে মানসিক অবস্থায় আছেন, তাতে এইরকম ভাবনা হওয়াই 
স্বাভাবিক, কিন্তু সর্বান্তঃকরণে আশা করাছি যে এই ইচ্ছে সময় গেলে যেন কেটে যায়। 
জনকল্যাণমূলক কাজে প্রবেশের প্রথম দন থেকেই আপনার নিজস্ব ব্যান্তগত স্বাধীনতা 
আপাঁন পারিত্যাগ করেছেন। জনসেবা হল সম্ল্যাসধর্মের মতন- একজন ধখন এ কাজে 
প্রবেশ করে, তখন তার ব্যন্তগত স্বাধীনতা অস্বীকার করে, তাকে সকল দচ্ডের অবসান 
ঘটাতে হয়। একবার একাজে প্রবেশ করলে, ফিরে যাওয়ার রাস্তাও নেই। সামায়ক 


৯৮২ 


ভাবে যদিও আপনি বিহবল হয়ে পড়েছেন এবং আপনার দুঃখ যাঁদও সীমাহীন, তবুও 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আপানি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কেন হয় তা 
জান না_তবে জীবনের ধর্মই হল, হৃদয় যার ষত প্রসারত দুঃখ তার তত গভীর । 
স্বামণ বিবেকানন্দ বলোছলেন “যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়” 
অর্থ যার এক। 
পুরী জেলার পয়ঃপ্রণালশ ব্যবস্থা সম্পর্কে সাঁত্যই কিছ করা হবে বলে মনে হয়, 
কারণ কেবলমান্ত বিনীত প্রস্তাবেই কাজ সম্পন্ন হয় না। 
উীঁড়ষ্যার ক্রমবর্ধমান দারদ্য ও দুর্দশা কেবল সম্পূর্ণ ছবির একাঁট অংশ মান্। 
উাঁড়ষ্যা শুরু থেকেই গরীব, আর সেজন্যই তার আজকের দুর্দশা এত ভয়াবহ । 
সেই একই অবস্থা, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান দাঁরদ্যু ও দুদ্শা ভারতবর্ষের সর্বর এবং 
বর্মাতেও বর্তমান। 
আপনার শোক সত্তেও ভাল আছেন আশা করি। বন্ধুদের আমার কথা বলবেন। 
আমি একপ্রকার। আমার সম্রম্ধ প্রণাম জানবেন। 
আপনার 
স্নেহের 
সুভাষচন্দ্র বসু 
পুঃ- উড়িয়া সাধ্‌-সন্ন্যাসীদের জীবন এবং তাঁদের সাধনার পদ্ধাত বিষয়ক কোন বই আছে 
কিনা জানাবেন। 
(স. চ. ব) 


(পরবর্তঁ ৩টি 'চিঠি শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখিত) 
১১৪ 
মাল্দালয় 
৩০।১২।২৫ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে কোন চিঠি 'লাখান_মনে হয়, এক পক্ষকালের 
চাইতেও বেশী । আপনার ১৯ তারখের "্চ্ঠি গতকাল পেয়েছি" আর & ০ 
এখনও উত্তর দেওয়া হয় গন। 
আম আমার বই-এর সঙ্গে রাময়ার পাঠানো তা'লকা 'মালয়ে দেখোছ। দেখলাম, 
পাঠানো বইগুলোর সবকটিই আমি পেয়োছ। 
কানপুর থেকে ফিরে এসে আপাঁন এ চিগ্ঠি পাবেন- অবশ্য রি গিয়ে থাকেন। 
কানপুর যাওয়া কিরকম উপভোগ করলেন, তা জানতে আগ্রহী র 
রাঙ্গামামাবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময়, 211557কাডের রর 
আশা করি, সেগুলি বর্মা ও বাঞ্লা গভর্নমেন্টের নজরে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। 
কিছবাদন ধরে শ্রীমতী দাসের কোন খবর পাচ্ছি না। তান কেমন আছেন ? 
আমার মনে হয় না যে কোনো ব্রাশ বিশ্বাবদ্যালয়ে 9. /-র পাঁরবর্তে 4. ৪ লেখা 
হয়। আম অবশ্য ০৮৪7৭০-এর মতন, স্কটিশ বিশ্বাবদ্যালয় সম্বন্ধে স্মনিশ্চত কিছু 
জান না। 
অশা করি আপনারা সকলে কুশল । 
ইতি_ 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


১১৮ 
মান্দালয় 
১৬।১। ২৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
পিছদন হল আপনর কোন খবর পাই না। শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন, আমার 
মনে হয় তার ত'রখ ছিল ২৫শে 'িসেম্বর। 


১৮৩ 


আপনার উত্তর-ভারতবর্ধ ভ্রমণ কেমন উপভোগ করলেন ? কানপুর সম্পর্কে আপনার 
ধারণা কি? শুনাছ যে পাঁণ্ডত মাঁতলাল গুরুতর ভাবে অসুস্থ এবং স্বাস্থ্যের কারণে 
তানি বিদেশে যাবেন। এ কথা কি সত্য ? 

এই শীতে সেখানে কেমন ঠাণ্ডা 2 সরস্বতী পৃজোয় টাকা মঞ্জুরীর ব্যাপারে আমরা 
সমস্যার সম্ম্‌খাঁন হয়েছি। গভর্নমেন্টের কাছে আমরা আবেদন করোছ। এখন ফলাফলের 
প্রতাক্ষায়। 

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সুপারনটেনডেন্ট 'হসেবে ক্যাপ্টেন 
স্মথ এখানে 'ফিরে এসেছেন। *বর্মার 11051১০0001 (67018] 0£ 7১1150185 একাঁদন 
এখানে এসোৌছলেন। আমরা তাঁকে বলোছ যে, আরও একবছর যাঁদ আমাদের এ দেশে 
থাকতে হয়, তাহলে আগামী গ্রীন্মে যেন আমাদের বর্মার কোন পাহাড়ী অঞ্চলে বদলণ 
করা হয়। তিনি এখনও নিরুত্তর । ০০০০০৪০০০৪৪ আম একপ্রকার । 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১১৯ মান্দালয় 
২৩।১। ২৬ 
আপনার ১৪ তাঁরখের চিঠি পেয়ে এবং আপনার উত্তর-ভারত ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছে 

জেনে, আনন্দিত হলাম। 

গোপালীকে আমার চশমা-জোড়া খংজে পাঠিয়ে দিতে বলবেন, সঙ্গে দু'খণ্ড 115515 
1:%1১1170)61081 755010198). চশমাগুল সরাসার পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু 
বইগুল £1/5192 ২০%-তে-তাতে অনেক সমস্যা এড়ানো যাবে। আমার লাইব্রেরীতে 
পিং অন্যান্য বই-ও পাঠানো যেতে পারে, তবে 11)০5-এরাট আমার অবশ্যই 

। 
ূ আশঙ্কার বিষয় এই যে, শহরের সর্বত্র ম্যালোরিয়া মহামারীর মতন দ্রুত ছাড়য়ে 
পড়ছে। আমাদের কাছে যে উপায় আছে, তই 'দিয়ে অনায়াসেই ম্যালেরিয়া প্রাতিরোধ 
করা সম্ভব। আমি জান না, সংশ্লস্ট বভাগ কেন তৎপর হন না। 

শ্রীমতী দাসের কথা জেনে আম দুঃখত। মাঝে মাঝে, তাঁকে দেখর জন্য গভশর 
উদ্বিগ্ন বোধ করি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কবে আমি দেখা করতে সক্ষম হব। 
ঈশ্বর তাঁকে এই দুভ্শগ্য ও দুভেগ সহ্য করার শান্ত দিন। 

সামায়কভাবে, নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, আমরা এখানে সরস্বতী পুজো করোছি। 
অবশ্য আমরা গভর্নমেন্টকে খরচটা দিয়ে দিতে বলোছ, এবং ভবিষ্যতেও ব্রম।গত বলব। 
কবিরাজী ওষুধ আমার সামান্য উপকারে এসেছে, যদিও আমি এখনও ওজন হারাচ্ছি। 
আমার ওজন এখন ১৫৯ পাউণ্ড। অবশ্য আমি জানি না যে কবিরাজী ওষুধের ফল 
স্থায়ী হবে কি না। 

জেনে খুশী হলাম যে কোদালিয়ার কাজ এগয়ে চলেছে। 

1309০ 00100]9819-কে জানাবেন যে ট্ি০০০।-এর রচনাবলী পাঠানোর সময় 
তাঁরা ভুলক্রমে একই খণ্ডের দুটি কপ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ভাগে ভাগে বইগ্াল 
পাঠিয়েছেন বলেই এই ভুলটি হয়েছে। আমি কি আতরিন্ত কাঁপটা ডাকযোগে পাঠিয়ে 
দেব, না আমার বাঙ্গলাদেশে ফেরা পর্য্ত সঙ্গে রেখে দেব? আমার মনে হয় এট 
পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল্‌, সেক্ষেত্রে তাঁরা কোন ক্লেতাকে এট বিক্ী করতে পারবেন। 

এই ডাকে আমার অন্য কিছু লেখার নেই। আশা কার আপনারা সকলে ভাল। 


পপি 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
পৃঃ-101. [২€৬৪/5-এর 11151011700 5210 0170 [0170015010125 বইটও আমার চাই। 
(স. চ. ব) 
(ইংরেজ থেকে অনদত) 


১৮৪ 


(শ্রীষ্যস্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত ) 


১২০ 
61750180. 8100 795520. ৬1910702195 021] 
স্বাঃ অস্পজ্ট (0/9 13.1.0., 7.8. 0103, 
7.2. 26 (191)691). 
(91 10.1.035 19. 0.0. 13, 151)51110 [30৬7 
13917291 08101109) 
23.1.26 
শ্রীচরণেষ্- 


মা, অনেকাঁদন যাব আপনার কোনও খবর পাই নাই। ২।৩ দিন পূর্বে মেজ- 
দাদার পত্রে আপনার খবর পেলুম। অনেকাঁদন থেকে আপনাকে পন্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে 
উত্তর পাবার জন্য নয়-যাঁদও উত্তর পেলে যারপরনাই সুখী হব। পন্নটা লিখলে 
হয়তো মনটা হাল্কা হবে-এই জন্য। কিছুদিন পূর্বে আপনার খবর পাবার জন্য মিঃ 
হালদারকে পত্র দই। তিনি উত্তর দেন কল্তু আমার দুভাগ্য, সে প্র পুলিশ কর্তৃক আটক 
হয়। জানি না আপনার খবর পাবার জন্য আমার মন কেন উতলা হয়। 

মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল সরকারের নিকট দরখাস্ত দিই আপনার সহিত একবার 
দেখা করার অনুমতির জন্য। রাজবন্দীদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সাহত দেখা করতে 
দেওয়া হয় এমন ক ৫।৭ 'দিন পর্যন্ত বাড়ীতে থেকে আসতে দিয়েছে আম জাান। 
কিন্তু ভেবে দেখলনম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই, কারণ সে সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে 
ঘটবে বলে ভরসা হয় না। প্রার্থনা করাই সার হবে-_আর লাভের মধ্যে মনকে আরও 
ভীদ্বশ্ন করা হবে এবং বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে একটা অর্থহীন আপাত্ত করা হবে। 
তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি। 

আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে খুব চিন্তিত 
হয়োছ। কি কার, আমরা এত নঃসহায় যে কিছুই করতে পারি না। আমাদের কপালে 
যে কি আছে তাহাও জানি না। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে-কত কথা বলবার আছে-_ 
কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পন্নও অনেক '্বিধার পর লিখতে বসেছি-_ 
কারণ এ পন্র অন্যের হাত 'দয়ে যাবে। 

খবর-কাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করল/ম। এ কর.ণামাথা 
£৪0০১-পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হদয়তন্তীকে কি ভাবে আঘাত করেছে তা 
বলতে পারি না। নিজের পর্বতপ্রমাণ বিপদ ও দঃখরাশ পায়ে ঠেলে যিনি পরের জন্য 
ফাঁদেন তাঁর প্রাতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। অপর কেহ যাঁদ এঁ বাণী পাঠাতেন 
তা" হলেও আম কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা জানাতুম-_কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
প্রয়োজন নাই. কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্বন্ধ এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পাঁরচয় 
না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে “মা” বলে সম্বোধন করবে কেন? যাঁকে মা 
বলা হয়, তাঁহাকে 'ি কৃতজ্ঞতা জানান যায় ? মার প্রাণ যাঁদ সন্তানের জন্য না কাঁদে, তবে 
কার প্রাণ কাঁদবে 2 কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পাব সম্ব্ধকে অপমান করা 
হয় নাঃ আশা কার আপনার সকল শোক ও [াবপদের মধ্যে আপানি ভুলবেন না বাঙ্গলার 
কত সন্তান আপনাকে “মা” বলে থাকে । হয়তো এ কথা মনে পড়লে আপাঁন গছ 
সান্তনা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও, আপনার বিপদকে তারা নিজেদের 
বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে। 

আজ আপনার ধৈর্য ও সাহফূতা আপনার দেশবাসীকে- আমাদের সকলকে__ 
ধৈর্য ও সাঁহফৃতার শিক্ষা দচ্ছে। আপাঁন যাঁদ এত সাঁহতে পারেন. আমরা ক তার 
কিয়দংশ সইতে পারব নাঃ আশীর্বাদ করুন-যত বড় বিপদ আসূক না কেন- যেন 
সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করবার শান্তও আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্যন্ত এই শান্ত পেয়ে 
আসছি-চিরকাল যেন এই শান্ত পাই. এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জাঁবনে আর নাই 
আজ তবে আসি মা। 

আর 'কি 'লাখব? কি 'লাখতে ক 1লখোঁছ জানি না। ইাতি- 

আপনার সেবক 


গু 


এ ১৮৫ 


(পরবত+ 'তিনখানি পনর শ্রীহারিচরণ বাগচীকে 'ল'খিত) 
১২১ মান্দালয় জেল (১৯২৬?) 


তুমি যাহা 'লাঁখয়াছ তাহা সত্য-খাঁট কমার অভাব বড় বেশী তবে যের্প 
উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ কাঁরতে হইরে। জীবন না দলে য্মেন জীবন 
পাওয়া যায় না--ভালবাসা না দিলে যেমন প্রাতদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না- তেমনি 
নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না। 

রাজনশ?তর ম্রোত ক্রমশঃ যেরপ পাঁঞ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, 
অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর 'দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার 
হইবে না। সত্য ও ত্যাগ_এই দুইটি আদর্শ রাজনশীতর ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে 
থাকে, রাজনীতির কার্যকারতা ততই হ্থাস পাইতে থকে । রাজনীতির আন্দোলন নদীর 
প্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঁঞ্কিল; সব দেশে এইর্‌প ঘাঁটয়া থাকে। রাজ" 
নীতির অবস্থা এখন বাঞ্গলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সোদকে ভ্রুক্ষেপ না 
করিয়া সেবার কাজ কারয়া যাও। 

কটা ঞঃ ঞঃ 

তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বাঁঝতে 
পাঁরয়াছ কিনা জান না_আম কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছ। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের 
আত্মীবকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্জো লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন । 
কাজের মধ্য দয়া যেমন বাঁহরের উচ্ছৃ্খলতা নম্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, 
লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরৃপ 27706072] 4/50101/) অর্থাৎ ভিতরের সংযম 
প্রাতম্ঠিত হয়। ভিতরে সংযম না হইলে বাহরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একাঁট 
কথা, নিয়মিত ব্যায়াম কাঁরলে শরীরের যের্প উন্নাতি হয়তেমাঁন নিয়ামত সাধনা 
কারলেও সদ্বা্তর অনুশীলন ও 'িপুর ধ্বংস হইয়া থাকে । সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি 8 
(১) 'রপুর ধৰংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভান্ত, ত্যাগ, 
বাদ্ধ প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধনা করা। 

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ 
করা এবং স্বী-মৃর্তিতে (যেমন দুর্গ, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্তী-মুতিতে 
ভগবানকে দোখতে শিখে, সে অবস্থায় পেশীছিলে মানুষ নিচ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য 
মহাশান্তকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের -পুর্বপুরুষেরা স্তী-মৃর্ত কল্পনা কাঁরয়াছেন! 
ব্যবহারিক জীবনে সকল স্তীলোককে “মা” বলিয়া ভাবতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পাঁবত্র 
ও শহদ্ধ হইয়া যায়। 

ভন্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যন্তি 
বা আদর্শের প্রাত ভালবাসা ও ভন্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও 
কয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভন্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে 
স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাদসিতে বাঁসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙকীর্ণত। 
ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে । তাই ভালবাসা, ভান্ত বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু- 
[বিষয়ের ধ্যান বা চন্তা করার দরকার । মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া 
পড়ে। নিজেকে 'দূর্বল পাপাী' যে ভাবে, সে ক্রমশঃ দূর্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে 
শান্তমান ও পাত্র বাঁলয়া 'নত্য চিন্তা করে সে শীন্তমান ও পাঁবন্র হইয়া উঠে। “যাদূশী 
ভাবনা যস্য 'সা্ধর্ভবাত তাদ্‌শশী।” 

ভয় জয় করার উপায় শান্ত সাধনা । দুর্গা, কাল" প্রভাতি মূর্তি শান্তর রৃপাঁবশেষ। 
শান্তর যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার 'নিকট শান্তি প্রার্থনা কারলে এবং 
তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বর্প প্রদান করিলে মানুষ শাস্তলাভ 
কাঁরতে পারে। আমাদের. মধ্যে অনন্ত শান্ত 'াহত আছে, সেই শান্তর বোধন কাঁরতে 
হইবে। পুজার উদ্দেশ্য--মনের মধ্যে শান্তর বোধন করা। প্রত্যহ শান্তর্প ধ্যান করিয়া 
শান্তকে প্রার্থনা কাঁরবে এবং পণ্টেন্দ্ির় ও সকল 'রিপুকে তাহার চরণে নিবেদন কাঁরবে। 
পণ্চপ্রদীপ অর্থ পণ্টোন্দ্য়। এই পণ্টোন্দ্রয়ের সাহায্যে মায়ের পৃজা হইয়া থাকে । আমাদের 
চক্ষু আছে তাই আমরা ধৃপ. গুগ্‌গুল প্রভাতি সুগাল্ধ জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদ। 
বলির অর্থ-_রপু বাঁল- কারণ ছাগই কামের রৃপাঁবশেষ। 

সাধনার উদ্দেশ্য একাঁদকে 'রিপ্‌ ধ্বংস করা অপরাঁদকে সদ্‌বৃত্তির অনুশশলন করা। 


৯৮৬ 


রিপর ধংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর 'দিব্যভাব 
আন্ত 
প্রত্যহ (সম্ভব ) লা এইরূপ ধ্যান কারবে। কিছুদিন ধ্যান করার 
সঙ্গে সঙ্গে শান্ত পাইবে, শান্তও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব কাঁরবে। 
আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগনীল পাঁড়তে পার। তাঁহার বই-এর 
মধ্যে “পর্নাবলী” ও বন্তুতাগাল [বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে 
পর আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পন্রাবলণ' ও বন্তৃতা 
না পাঁড়লে অন্যান্য বই পাঁড়তে যাওয়া ঠিক নয়। “40111950191, ০! [২6118101)+, 
')1021)082' বা এ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ কারও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীশ্রীরামকৃণ কথামৃত' পাঁড়তে পার। রবিবাবুর অনেক কাঁবতার মধ্যে খুব 11051912001) 
পাওয়া যায়। ডি এল রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন", 'দুর্গাদাস') যা 
পাঁড়লে বেশ শান্ত পাওয়া যায়। বাঁঙকমবাবু ও রমেশ দত্তের এুতিহাসিক উপন্যাসগৃলিও 
খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। "শখের বাঁলদান, (বোধ 
হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বস্‌ লিখিত) ভাল বই, ৬০৮০ 110£০-র 1.5 1১01561819165" 
পাঁড়ও (বোধ হয় লাইব্রেরশতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তড়াতাড় এখন বেশশ নাম 
দতে পারলাম না। আম অবসরমত চিন্তা কারয়া একাঁট তালিকা করিয়া পাঠাইব। 
ইতি 


১২২. 
মান্দালয় জেল (১৯২৬7) 


স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যাঁদ প্রত্যহ কিছু ব/।য়াম-চচ৮৭ কর, ভবে খুব উপকার 
পাবে। 911৩-এর পুচ 55566)” বই জোগাড় ক'রে যাঁদ তদনুসারে ব্যায়াম কর 
তবে ভাল হয়। আম নিজে মধ্যে মধ্যে ১1911০.-এর ব্যায়াম ক'রে থাঁক এবং উপকারও 
পেয়েছি। 71811০1-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই ৪১) কোনও খবচ লাগে না এবং ব্যায়াম 
করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে । ২) ব্যায়াম করিলে আতারন্ত পারশ্রম হয় না এবং 
আঁতরিন্ত পারশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। (৩) শুধু অগ্গাঁবশেষের 
পাঁরচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের মাংসপেশশীর চালনা হয়। (৪) পরিপাক-শান্ত বৃদ্ধি হয়। 

অমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে-বিশেষতঃ ছান্রসমাজে-যাঁদ মূলারের বয়ামের 
বহুল প্রচলন হয় তা হইলে উপকার হবে। 

মানুষের দৈনান্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজকর্মের 
যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ সাধন_সে কথা ভুললে চলবে না। কাজট.ই 
চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চাঁরত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাঙ্গণীণ 
বকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যান্তত্ব ও প্রবৃত্ত অনুসারে এক'দকে 
৯ লাভ করতে হবে; ল্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (91১00411230) একটা সর্বাঙ্গণ 

[বকাশ চাই। যে ব্যন্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নত হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে 
না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শূন্যতা বা অভাব-বোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই 
পর্বাঙ্ঞণণ বিকাশের জন্য চাই £১) ব্যায়াম-চ্চা (২) নিয়ামত পাঠ (৩) দৈনিক "চিন্তা 
বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এসব দিকে দ্যাম্ট থাকে না বা দন্ট থাকলেও সময় 
হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 
দৌনিক কাজকর্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখাপড়া 
ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটি আঁত প্রয়োজনীয় কাজের জন্য 
মানুষ যাঁদ অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘন্টা বা দু' ঘন্টা সময় দিতে পারে, তা হলে খুব 
উপকার হবে। মুলার বলেন যে, যাঁদ কোনও বাঁ নিয়ামতভাবে প্রতাদন পনর মিনিট 
করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেন্ট। তারপর মানুষ যাঁদ প্রাতাদন 
পনর মিনিট করে নির্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে__তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘল্টা। এর 
সঙ্গে যাঁদ আর এক ঘন্টা লেখাপড়ার জন্য রাখা যায় (খবর-কগজ পড়া নয়-খবর-কাগজ 
পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)_তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। অন্ততঃ 
পক্ষে এই দেড় ঘল্টা সময় করে নিতে হবে_তারপর “অধিকন্তু ন দোষায়”_যত বেশী সময় 
ধদতে পার-তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। 


৯৮৭ 


ধানি-ধারণার বিষয়ে আম বোধ হয় পূর্ব পন্ধে কিছু 'লিখোঁছ-__তাই সে সম্বণ্ধে এখানে 
আর িখলাম না। বইগুঁলির নাম আমি এই পত্রে 'দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগ্দাঁল সাঁমাতির লাই- 
ব্রেরীতে পাবে তার নাম 'দাচ্ছ-_তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম 'দিচ্ছিঃ 

(ক) ধর্ম সম্বন্ধীয় র 

(১) '্রীত্রীরামকৃ কথামৃত'; (২) '্রন্ষচর্য--সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য; এ রমেশ চক্তবতাঁ; 
এ_ফকির দে; (৩) “স্বামী-শিষ্য সংবাদ'-_শরং চক্রবতঁ; €৪) 'পন্রাবলী'_বিবেকানন্দ ; 
(৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-_বিবেকানন্দ; (৬) 'বন্তৃতাবলণ'-_ববেকানন্দ ; (৭) “ভাববার কথা'_এ; 
(৮) “ভারতের সাধনা' স্বামী প্রজ্ঞান্দ; (৯) ণচকাগো (০4১/০৪৪০) বন্তৃতা'_স্বামী 


। 

(খ) সাহত্য, কাঁবতা, ইতিহাস প্রভাত ৫ 

(১) 'দেশবন্ধু গ্র্থাবলী'_(বসুমতাঁ সংস্করণ); (২) 'বাঞ্জলার রূপ গারজা- 
শঙ্কর রায়চৌধুরী; €৩) 'বাঁঞ্কম গ্রল্থাবলন'; (৪) নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র প্রভাস, 
'রৈবতক' ও "পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রল্থাবলী'; (বেসৃমতাঁ সংস্করণ); €৬) রবি 
ঠাকুরের 'কথা ও কাঁহনী, 'চয়নিকা, গীতাঞ্জাল' ঘরে বাইরে ণগোরা'; (৭) ভূদেববাবূর 
“সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ'; ৫৮) ডি এল রায়ের “দুগগাদাস”, মেবার পতন 
'রাণা প্রতাপ'; (৯) 'ছন্রপাতি বাজী" সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) শশখের বাঁলদান'।_ 
কুমাঁদনী বসু; (১১) রাজনারায়শ বসুর সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 
'কুহু ও কেকা" (কাঁবতা-গ্রল্থ); €১৩) মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচারত'; (১৪) 
'রাজস্থান' (বসৃমতী সংস্করণ); 6১৫) 'নব্য জাপান" মন্মথ ঘোষ; (১৬) সপাহণী 
যুদ্ধের ইতিহাস রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর শনর্বাসতের আত্মকথা” ও 
অন্যান্য পৃদ্তক; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ [ব*বাস' উপেন্দ্রকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । শিশু 
পাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুর্ষের ছোট ছোট জীবনী পাবে। 

এই বই-এর তালকা যথেম্ট। অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বাল। 

প্রাথামক শিক্ষার সাঁহত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথথামক শিক্ষায় 
নূতন £৪০৮ শেখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নৃতন 14০5 যেরূপ 
শখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্জো 1950101 19051ঠ-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। 
প্রাথীমক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শান্তর উপর বেশী নিভ'র করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার 
বা মনে রাখার শান্ত ভাল রকম জাগে। সেইজন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন, গর, 
ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জানিষগ্লি চোখের সামনে না ধরলে শেখান মুস্কিল । উচ্চ শিক্ষায় 
এমন বিষয় ও বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তাশান্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একট! 
কথা--শেখ'বার সময়ে যত বেশ? ইীন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়়তত সহজে শেখান 
সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা সম্বন্ধে যাঁদ কিছু বোঝাতে চাও-তবে ছাত্র যাঁদ 
জানিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাঁজয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে 
সৈই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃম্টিশান্ত, স্পর্শশাস্ত এবং শ্রবণশাস্ত 
সে এক সঙ্গে কাজে লাগয়েছে। কোলের শিশু যে-কোন জিনিষ দেখা মান্র স্পর্শ কারিতে 
চায় এবং মুখে দিতে চায়--তার কারণ এই যে, শিশু সকল হীন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর 
জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যাঁদ সকল ইন্ড্রিয়ের 
বারা জ্ঞান জন্মাতে পাঁর তবে ফললাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগঁণিত শেখাবার সময়ে 
শুধু মুখস্থ না কাঁরয়ে যাঁদ কড়ি, 19791 অথবা ইটপাথরের টুকরো দিয়ে আমরা 
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পার তবে সেই সব 'জানষ শিশুরা 
খুব শশঘ্র শিখতে পারবে। 

আর একটা বড় কথা- শুধু মানাসক শিক্ষা না 'দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে 
সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা--এ 
সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্বাঙ্গীণ হবে তা নয় সঙ্গে 
সত্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উল্লাত হবে। পাঁচরকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের 
মনটা সজাগ হয়, বৃদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে_এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে 
ভীতর উদ্রেক হয় না। পাঁচরকম 'জানষ না 'শিথে যাঁদ কেবাল মুখস্থ করে লেখা-পড়া 
[শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখা-পড়াকে 
ভয় করতে শেখে এবং তার বৃদ্ধ 'বকাঁশত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহবা, 
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নাক যাঁদ উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর 
ফলে মনেও ব্যাম্ধ জাগাঁরত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ায় সে 
রস পায়। 8120051 082108 না হলে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের 
হাতে কোনও 'জনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরুপ আনন্দ পুথিবধতে 
খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃম্টর মধ্যে গভীর আনন্দ হত রয়েছে। সেই 0০ ০৫ 
০/6800 শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও 
বস্তু তৈয়ারী করে। বাগানে বীজ পুতে গাছের সাঁম্টর দ্বারাই হোক অথবা নিজের 
হাতে পৃতুল তৈয়ারী করেই হোক, যে কোন বস্তু নূতন করে সাঁষ্ট করতে পারলে শিশুরা 
গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছান্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভেগ 
করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের ০0178179110 বা ব্যান্তত্বের 
বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে । 
বিলাতে অধিকাংশ প্রাথামক স্কুলে হান্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়ামন্্া করে, 
01111 করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলা করে, গান-বাজনা শেখে, 79506 [17210]8 
করে পথে পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, 0179-1170061111% (মাটি ধদয়ে পুতুল 
প্রভৃতি তৈয়ারী করা) শেখে, গজ্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। 
গলপচ্ছলে শেখান সব চেয়ে বেশী দরকার । ছান্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখা- 
পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে তারা গল্প শুনছে অথবা খেলা করছে। প্রথমা- 
বস্থায় 161-1১০০-এর আদৌ প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল, প্রভাতি সম্বন্ধে 
যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছপালা এবং ফুল থাকে । আকাশ, তারা প্রভাতি সম্বন্ধে 
যখন শেখাবে তখন মূন্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দেবে। যে 'জাঁনিষই 
শেখাবে তা যেন সকল হীন্দ্রয়ের সামনে উপাস্থত থাকে। যখন ভূগোল শেখাবে তখন 
মানাচত্র, ০1০1০ প্রভৃতি যেন থাকে, ইীতহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত 100156017) 
প্রভীতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গানশিক্ষা, 1১৭17১00176, 10172৮/11 প্রভাতি 
[শক্ষা, ০9106101178 শিক্ষা প্রভাতি চাই। তা না হলে প্রার্থামক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ । 
বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশশ প্রয়োজন নাই। 

আম প্রাথীমক শিক্ষার 71171017165 বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। 16%1- 
7১০০%-এর কথা ইচ্ছে করেই বাল নাই। 16+-১০০৮-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য- 
পুস্তক যেগদাল রাখতে হবে সেগলির £0)1১072)০€ কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথামক 
শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথামক শিক্ষার 1:0170217)67707]  771100109165 
সর্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তান নৃতন প্রণালশতে শিক্ষা-প্রবর্তন করতে 
পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক 
থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যাঁদ শিক্ষক নিজেকে কঞ্পনা না করতে 
পারে, তবে সে কি করে ছান্রের 0108081 এবং ভুলভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং 
[১2550179110 ০£ (52156: হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান 'তিনাঁট £-_ 
(১) শিক্ষকের ব্যান্তত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী, (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পৃস্তক। শিক্ষকের 
ব্যান্তত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিন্রবান ব্যন্তত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া 
গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্ধারত হয়, তবে যেকোনও বিষয়ক পুস্তক 
সহজে শেখান যাইতে পারে। 


য় ্ : রর 


আশা কাঁর তোমাদের কুশল। হইীতি-_ 
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তোমার পন্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বাঁলয়া কিছ; মনে 
করিও না। আশা কার তুমি সকল প্রকার মানাসক অশান্তি দূর কারয়া প্রফলল্লভাবে সকল 


কর্তবা কারয়া যাইবে। 11001) বাঁলয়াছেন__“+11)6 00110 13 15 ০0৬/78 7919508 21000 ০208 
10815 2 1891] ০0? 1)62৮61) 21)0 2 1762%618 01 15611”, অবশ্য এ কথা 


কার্ধে পরিপত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে 
১৮৯ 


না রাখিলে জশবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই 
অশান্তিহন নহে-এ কথা ভুজিলে চলবে না। 

আমার মান্তর কথা আমি আর ভাবি না, তোমরাও 'ভাবও না। ভগবানের কৃপায় 
আম এখানে মানাঁসক শান্তি পাইয়াছ। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটায় 
[দিতে পারি- এরূপ শান্ত পাইয়াছি বালয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব 
নই, কিন্তু বিশবজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাকে বর্মের মত সর্বদা আচ্ছাদন 
কাঁরয়া রাখুক- ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আম কি 'লাখব-__বিশবজননীতে বিশ্বাস 
ও ভরসা রাখও--তুঁমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পাঁরবে। মনের 
মধ্যে সুখ ও শান্ত না থাঁকলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দূর হইলেও) মানুষ 
সুখ হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারক সকল কর্তব্য করার সঙ্গে সঞ্গে বিশবজননীর 
চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। হইাতি-_ 


(পরবতরঁ দুইখাঁন চিঠি শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
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পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 

মনে হয়, গত সপ্তাহে আপনাকে কোন চিঠি 'াখ নি। আপনার উত্তরপ্রদেশ 
যান্তা উপভোগ্য হয়েছে জেনে প্রীত হলাম। ০০৮701] ০£ ১19€€-এর 'নর্বাচনের ফালাফল, 
আগে থেকেই জানা থাকলেও, গভীর সন্তোষের কারণ। 

ভ্রীমতাঁ দাসের স্বাস্থ্যের অবনাঁতি হয়েছে শুনে আম 'চান্তিত। 

কলকাতায় ম্যালেরিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে শুনে সর্বন্ই উদ্বেগ। ম্যালেরিয়া 
মহামারী জীবনীশান্তর ক্ষাতি করে ক্ষমার পথ প্রশস্ত করে। আমার মনে হয় স্বাস্থ্য 
বিভাগের কর্তব্য মশক-নিধন বাহনীকে পুনর্গঠন করা এবং ম্যালোরয়া প্রাতরোধের 
জন্য এক ব্যাপক আঁভযান শুরু করা। 

গত প্রায় দু-মাসের কবিরাজীতে আমার কতকটা উপকার হয়েছে এবং আমার 
ওজন কিছুদিনের জন্য ১৬১ পাউণ্ডে স্থির । আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পর আমার 
হজমের গোলমাল দেখা 'দিয়েছে। এর কারণ আবিদ্কার করতে পার 'নি। বেশী ওষুধ 
খওয়া হচ্ছে এই ভয়ে, আম িছাঁদিনের জন্য ওষুধ বন্ধ রাখব ঠক করোছিলাম এবং 
সে কথা কাঁবরাজ মশায়কে জানিয়োছল্মম। এখন দেখাঁছ আমাকে ওষুধ পাঁরবর্তন 
করতে হবে, এবং চালিয়ে যেতে হবে। আজ সেইমত কাঁবরাজ মশায়কে িলর্াছ। আম 
বাঁভন্ন রকম খাদ্য খেয়ে দেখেছি, যাঁদ তাদের একটি আমার সহ্য হয়। কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত সফল হতে পার 'িন। ইতিমধ্যে আমার ওজন নেমে 'শিয়ে ১৫৬ পাউণ্ডে | 
[151920601 0261)6191 ০ 1150195 জানুয়ারীতে এখানে , এসেছিলেন, এবং আমার 
স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর করোছিলেন। তাঁর পর, ইংলন্ডের (০0102000155101)67 
০£1715015-যিনি 8০15021 ব্যবস্থার িবষকয় বার্মায় এসেছেন, আমাদের এই- 
খানে এসেছেন এবং আমাদের আভযোগগুলি নিয়ে খোঁজখবর করেছেন। 

যায় কাজ যে সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে সে কথা জেনে আঁম 

খুশী । কাজের দাঁয়ত্বে কি সেই এক-ই চিকিংসক আছেন 2 তান কেমন অগ্রসর হচ্ছেন 2 
গভর্নমেন্ট আমাদের জানিয়েছেন যে বাংসাঁরক সংশোধনের পর তাঁরা স্থির করেছেন যে 
(01170011091 187 21061001060 20 অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক রাখার আদেশ প্ননর্বহাল 
থাকবে। জানি না একথা আপনাকে জানিয়েছে 'ি না। 

আমরা সরস্বতী পূজা উদ্যাপন করোছি, এবং সামায়কভাবে 'নজেদের পকেট 
থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য আঁগ্রম টাকা 'দিয়েছ। টাকা মঞ্জরির আবেদন করে আমরা 
গভর্নমেন্টকে 'িলখোঁছ, যাতে আমাদের ক্ষাতপূরণ হয়। আশু দোল পার্ণমা উৎসবে, 
টাকা মঞ্জারর আবেদনও করেছি। দুর্গাপূজোর হিসেব এখনও মিটিয়ে ফেলা হয় 'নি। 
গভর্নমেল্ট চান আমরা আমাদের ভাতা থেকে &৬০ টাকা ফের দিই। অবশ্য 'বিষয়টি 
এখনও বিবেচনাধীন এবং আমরা ফলের অপেক্ষায়। | 

হেমেল্দ্ুবাব্‌ ছাড়া অন্য কেউ ফি দেশবন্ধুর জীবনী লেখার চেষ্টা করছেন? মিঃ 


১৯০ 


পৃথবীশ কি তাঁর সংকঞ্প রক্ষা করেছেন? কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়াছলাম, 
যে শ্লাদ্রাজেপ্ন কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে, শ্রী গোস্বামীর কাজটি গ্রহণ করা উাঁচত। 
আ্যাটর্নি মিঃ ও 'সি গাঞ্গুলী ও শিল্প সমালোচক ও সি গাঞ্গুলশ কি একই ব্যাস্ত ? 
যাঁদ তা-ই হয়, তাহলে তান অবশ্যই একজন বহুমুখী প্রতিভাধর পুরুষ । 
আপনি কি বুক কোম্পানীকে বলতে পারবেন ষে যাঁদ তাঁদের সর্বশেষ কে'ন বই-এর 
তাঁলকা থাকে অহলে আমাকে যেন একটা পাঠায় ? 
আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। একথা শুনে আম আনান্দত, এমন 
কি বিস্মিত হয়েছি যে অশোক একজন দক্ষ সূতো-কাটিয়ে হয়ে উঠেছ্ছে। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনৃদিত) 
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মান্দালয় জেল 
৭1 ২ই।২৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

জানতে পারলাম, পরের বুধবার কিংবা বৃহস্পাঁতবার ছোটদাদা এখানে আসছেন 
জান না, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা কোথায় হবে এখানে না রেঙ্গুনে। একাঁদক 
থেকে বিচার করল রেঞ্গুন যাওয়াই বাঞ্চনীয়-_যাঁদও জায়গাট আম পছন্দ কার না-- 
কারণ, আমাকে যানি পরীক্ষা করোছলেন সেই কর্নেল কেলসাল সেখানে থাকবেন, এবং 
সেখানে কথাবার্তা হতে পারে। 

আমার মনে হয় যে কাঁমটি, ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে, শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 
সুপারিশ করেছেন। শুনে আম দুঙখত হলাম। নিভন্ত আগুন আবার জর্রালিয়ে কি 
লাভ? আশা করাছি কর্পোরেশন এক উদার মনোভাব গ্রহণ করবে-_বিশেষতঃ যখন বর্তমান 
কর্পোরেশন কয়েকদিন পরেই ভেঙ্গে যাবে। 

আমার ওজন কমে হয়েছে ১৩৮ পাউন্ড। অন্যান্য লক্ষণ আগের মতই। 

আশা করি আপনারা সকলে ভাল। 

আমাদের জানানো হয়েছে যে, অরাডন্যাল্সের অধশনে বিনা বিচারে আটক রাখার 
আদেশ, ১৯৯২৫ সালের ২রা জানুয়ারণ থেকে দু-বছর আঁতন্রম করার পরেও বলবৎ থাকবে। 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনদত) 
(বিভাবতশ বসুূকে 'লাঁখত) 
শ্রীত্রীদুর্গা সহায় 
৯১২৬ 
মান্দালয় জেল 
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পূজন”য়া মেজবৌদাঁদ, 

আপনার চিঠি অনেকদিন হলো পেয়েছি। অশোক এত ভালো সূতা কাটতে শিখেছে 
শুনে আম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশ্চর্য যে হই নাই তা বলতে পার না। বস্তুতঃ 
সূতা কাটা এত সহজ যে, আমার মনে হয় অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষা পেলে কাটতে 
পারে। আসাম অঞ্চলে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে বিবাহের সময় কন্যার পক্ষে খুব 
ভাল সূতা কাটা জানা চাই--আমাদের মধ্যে যেমন এক সময় খুব ভাল রাল্লা জানার প্রথা 
ছিল। গোরা, অরুণা প্রভাতি কেন সূতা কাটে না? তারা অবসর নিশ্চয় যথেম্ট পায়। 


৯৯১ 


আঙ্গার মনে হয় যে একবার যাদ নিজ্জের হাতে কাটা সৃতার কাপড় কেহ চোখে দেখে তা 
হ'লে তার সূতা..কাটার উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে। নিজের হাতের র্লান্না ষেমন মিম্টি 
লাগবেই লাগবে_ নিজের হাতে কাটা সৃতার জামাকাপড়ও সেরূপ ভাল লাগবেই লাগবে। 

ভগবানের ইচ্ছায় আজকাল আমার প্রায় প্রত্যেকাট চিঠির কয়েক লাইন কাটা হয়ে 
তার গন্তব্য স্থানে পেশছায়। তার অর্থ বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারেন। 

আপনার চিঠি পাবার পৃবেই এখানে পায়রার আঙ্ডা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর 
মধ্যে একটি পায়রা এর মধ্যেই একটা হলো বেরালের উদরস্থ হয়েছে। এখানে কোর্ট 
বাঁসয়ে বেরালের গিচার করা হ'ল। খাবার 'দিয়ে রাত্রে ফদি পেতে বেরালকে গ্রে”্তার করা 
হয়। প্রথমে কথা উঠে যে বেরালের ফাঁস হওয়া উচত। কারণ মানুষ হত্যা করলে জেল- 
খানায় মানুষের ফাঁসি হয়ে থাকে । তার পর কথা উঠে যে ফাঁস দিয়ে যখন কাহারও 
কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন বেরাল ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে কতক- 
গুলো লোক অভাবে পড়লে বেরাল খেতে আপান্ত করে না সেরূপ কয়েদশ জেলের মধ্যে 
আছে। জেলখানায় কয়েদীদের পক্ষে যখন মংস্য-মাংস দুষ্প্রাপ্য, তখন তাহারা একটা 
বের'ল পেলে রাল্না করে খেতে প্রস্তুত হতে পারে- এর্প প্রস্তাব একজন ভদ্রলোক 
করলেন। সর্বশেষে হঠাৎ সকলের মধ্যে বৈষব ভাব জেগে উঠল এবং বেরালকে বস্তায় বন্ধ 
করে বনবাসে পাঠাবার হ7কুম জার করা হয়ে গেল। 

প্রায় একমাস কাল মুরগী ডিমে তা 'দিয়ে, ডিম ফুটে ছানা বাহির হ'ল। ইয়াকা 
ছিলেন সেই সব মুরগণ দেখা শোনার কাজে। গোড়া থেকেই হয়াঞ্কা প্রভূ ছিম সরাতে 
আরম্ভ করলেন। যেখানে িম হয় ৫। ৬টা সেখানে ঘরে উঠে মাত্র ২। ৩টা। বাকশ কয়টা 
তার কৃপায় অদৃশ্য হয়। যোঁদন ধরা পড়লেন, সোঁদন একেবারে ন্যাকা । তার বয়স ৭১ 
বৎসর কিন্তু পেটটা অতিশয় বড়। অনেকে বলেন যে তিনি ভোলানাথের অবতার; কারণ 
পেটটা একেবারে মহাদেবের মত। ইয়া্কার কৃপায় প্রত্যহ মুরগণর ছানা মরতে আরম্ভ 
করল। ১০। ১২ থেকে দাঁড়াল তিনটা । সেগুলি এখনও পর্যন্ত জীবিত আছে। বোধ 
হয় মরবার আর আপাততঃ আশা নাই। একাঁদন তার অযক্রের দরুন চিল এসে ছোঁ মেরে 
একটি মূরগীর ছানা নিয়ে গেল। সকাল বেলা যখন ধরা পড়ল তখন ইয়াঙ্কা সাধু সেজে 
বল্লেন, “মুসীতু” অর্থাৎ “ছল না”*। অনেক ধমৃকা-ধমৃকর পর সত্য কথা স্বীকার 
করলেন। 

ণকন্তু আসলে ইয়াঙ্কা লোক মন্দ নয়। সে বুঝেছে যে জগতে সার সত্য হচ্ছে পেট। 
“তাস্মন্‌ তুষ্টে জগৎ তুজ্টং”-_পেট ঠান্ডা হলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। এবং পেটের জন্য সে 
কোনও কাজ করতে পশ্চাংপদ হয় না। বুদ্ধের স্তব বর্মা ভাষায় সে বেশ বলতে পারে 
তার কাছ থেকে আম সে স্তব শুনে শিখোছ। যখন ফিরব তখন আপনাদের সকলকে 
সে স্তব শোনাব। 

বাঙ্গলা দেশ থেকে চারজন কয়েদীকে এ জেলে বদলী করে আনা হয় আমাদের 
কাজকর্ম করার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজের লোক মানত একজন। তার উপরেই রান্না- 
ঘরের ভার। এখানে এত রকম লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে আনন্দ যেমন পাওয়া 
যায় শিক্ষাও সের্প হয়। 

কবিরাজ ওষধ খেয়ে প্রায় দুই মাস বেশ উপকার পেয়েছিলাম । এখন বোধ হয় 
ওঁষধ বদলাতে হবে কারণ বিশেষ স্াবধা বোধ হয় না। গরমও পড়তে আরম্ভ করেছে_ 
সাত-সকালেই যত গণ্ডগোল । যাক্‌ দিনগ্দলি কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নাই । আমার 'চাঠ- 
গল আপাঁন রেখে দেবেন এবং মেজদাদাকে বলবেন রেখে 'দিতে। 

আশা কার ওখানকার সকল খবর ভাল। আ'ম মেজদাদাকে গলখাঁছ গচন্রাঙ্কন ও 
সঙ্গীতের জন্য মাষ্টার ছেলেমেয়েদের জন্য রাখতে । তাঁর মত ক হবে জান না-তবে আম 
এই দুই 'জিনিষের অভাব নিজের জীবনে বোধ কার। সেইজন্য ছেলেমেয়ের সৃশিক্ষা 
হ'লে সখা হব। 

সরচ্বতী পূজা আমরা এখানে করেছিলুম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সাঁহত 
কর্তৃপক্ষের গণ্ডগোল চলেছে। দুর্গাপূজার টাকা ও সরস্বতী পূজার টাকা এখনও সরকার 
দেয় নাই। আমি কয়েকটি কাগজ এর সাঁহত পাঠাচ্ছি-তার থেকে বুঝতে পারবেন যে 
আমাদের সংক্রান্ত খরচ মঞ্জুর করবার ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর: বর্ম সরকারের 
উপর নয়। বর্মা সরকার বলেন যে খরচের ভার বাঞ্গলা সরকারের উপর এবং বাঙলা 
কা়ীল্সলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে সব খরচ মঞ্জংর করে বর্মা সরকার। 


৯৯২ 


এই কাগজগুঁলি হতে বুঝতে পারবেন যে পুজার খরচ নামঞ্জুর করেছে বাঙ্গলা সরকার । 
এই কাগজগুলি আমরা বর্মা সরকারের নিকট পাঠিয়েছি। বর 


শ্রীসাভাষ 


(পরবতাঁ ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে 'লাঁখত) 


১২৭ মান্দালয় জেল 
১৪।২।২৬ 

পরম পূজনীয় মেজদাদা, 

িছ,দিন হল আপনাদের কোন সংবাদ নেই। আশাকরি সকলেই ভাল আছেন। 

কিছুদন আগে কবিরাজ মশায়কে লেখা একাটি চিঠিতে, আমি অত্যধিক ওষুধ 
সৈবনের ভয়ে, িছুাদনের জন্য তা বন্ধ রাখার কথা িখোছলাম। তাঁকে লেখার পর 
থেকে, আমার হজমের চূড়ান্ত গোলমাল দেখা দিয়েছে। এর কারণ বোধহয় এই যে আবার 
গরম বেড়োছল। সেজন্য আবার তাঁকে লিখলাম। অনুরোধ করলাম, পুরোনো প্রেস- 
ক্রিপশন বদল করে নতুন ওষুধ পাগ্াতে, কারণ পুরোনোট আমার কোন উপকারে আসবে 
না। ইতিমধ্যে, এক পক্ষকাল আমি পুরোনো ওষুধ বন্ধ রেখোঁছলাম। আজ সকালে নিজে 
ওজন িয়োছি_-১৫৫& পাউণ্ড। আমার জন্য আপনার চাল্তিত হবার প্রয়োজন নেই 

অন্ঃণার বিবাহের দিন কবে স্থির হল 2 সেজাদাঁদ দি গোরার 'িববাহের ব্যবস্থাঁদ 
করতে সক্ষম হলেন? দাদা কেমন আছেন ? বঙ্কুদাদা এখন ভাল আছেন জেনে ভাল 
লাগল। তিনি কেন পাহাড়ে যান না-যেমন কাঁর্সয়ঙ-এ 2 সেজদাদাকে আম তাঁর চিরুনির 
নমুনা পাঠাতে বলখেছি। আমার মনে হয়, গোপাল তার পরণক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। 
সতী কি এখন সাইকেল করে ইস্কুলে যায়, না ট্রেনেই? ইস্কুলে যাওয়া ও আসা-_সাইকেলে 
এ এক দীর্ঘ পথ। রাঙামামাবাবু এখানে এলে তাঁকে আম বলোছলাম যে কাজের দিনে 
তিনি কোন একটি হোস্টেলে থেকে সপ্তাহ-শেষে বাঁড় আসতে পারেন। অবশ্য বিপদ এই 
যে, তাঁর মালোরম্া হতে পারে কারণ জায়গ্রাঁটি এখনও স্বাস্কর হয়ে ওঠে 'ন। 

আমার মনে হয় যে, ছেলেমেয়েদের জনা ৩৮/১ নং বাড়তে একটি ব্যাডামন্টন কোর্ট 
থাকা উচিত, অন্যথায় তাদের যথেম্ট ব্যায়াম হবে না। প্রাতাঁট শহরবাসীর বংশানুক্ামিক 
ভাবে প্বাস্থ্যের অবনাতি ঘটে, এবং বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখার কিংবা তার 
চাইতেও উন্নীত করার বিষরে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। শারীরিক সক্ষমতা ও 
জাতীয় জনকল্যাণের বিষয়ে আমি কয়েকাঁট সর্বাধুনক বই পড়েছি। পড়ে, শারারক 
শান্তবৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা যে কি পরিমাণে অবহেলা ও ওদাসীন্য দেখাই, সে সম্পর্কে 
আমার চোখ কতকটা খুলে গেছে। ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পাঁর ব্যডামন্টন 
একট ভাল খেলা । আমার চাইতে বয়সে যারা অনেক ছোট, একা একা খেললে (1178165) 
এই খেলায় তাদের প্রভূত শারীরিক ব্যায়াম হয়। আর জোড়ে জোড়ে (1০810195) খেললে 
প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। আম আশা কার, বষয়ট আপাঁন ভেবে দেখবেন। 

আশা কার আপনারা ভাল আছেন। আম একরকম। 


আপনার স্নেহের 
স*ভাষ 

(ইংরেজী থেকে 
১২৮ মান্দালয় 
পরম পূজনীয় মেজদাদা, ১৭। ২।২৬ 


আপনার ৮ই ফেবুয়ারীর চিঠি গতকাল হাতে এসেছে। 
গত চিগিতে আপনাকে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে 'লিখোছলাম। বর্তমানে সংযোজন 
করার মতন কিছ নেই । রন্ত পরাঁক্ষা করে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না, তবুও 


১৯৩ 
নেতাজী (১)১--১৩ 


আপনার উপদেশ আম বিবেচনা করে দেখব। কিছ্দন আগে একবার আমার প্রম্্াব 
পরীক্ষা করা হয়েছিল, সুগার আছে ক না দেখার জনা-ফল হয়েছিল নঞর্৫থক। জেল 
হসাঁপটালে যে পরীক্ষা হয়, তা কতখাঁন নির্ভরযোগ্য আমার জানা নেই। তবু আম আর 
একবার পরণক্ষা করিয়ে নিতে পাঁর। 

প্রায় পনেরো দিন হল, মাকে কিছ লাখাঁন। দাদ কেমন আছেন? কিছ্বাদন 
যাবং আমি তাঁর কোন খবর পাই নি। আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। কাণ্+- 
কাকা এখন কোথায়? সেখানে কি তিনি একা, না সপরিবারে; প্র্যাকাটশের শুরুতেই 
[তান ভাল করছেন জেনে খুশী হলাম। আরও বেশ লোক যাঁদ দন্ত চিকিৎসায় যায়, 
তব প্র্যাকটিশের প্রচুর ক্ষেত্র উপযুুস্ত থাকবে । আম একপ্রকার । 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ । 
(ইংরেজ থেকে অনুদিত) 

১২৯ 
মান্দালয় 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, ২২।২।২৬ 
মনে হয়, হীতিমধ্যে আপনার গত 1ঠর উত্তর জাম 'দয়েছি। আপনার শেষ চিঠি 
পাওয়ার পর, আম যে 'ক্রাম পরীক্ষা কাঁরয়োছ, সে কথা আপনাকে জানিয়োছ ক না 


মনে নেই। কিন্তু ফল এবারও নঞর৫ক। অন্যান্য পরাক্ষাগুলো আচরেই করিয়ে নেব। 

ওষুধের বিষয়ে কাবরাজ মহাশয়ের নিদেশ ও তাঁর ওষুধ পাওয়ার অপেক্ষায় আছি। 
জান না, আমার চিঠি তাঁর কাছে আদৌ পেশছেছে কি না। 

বাবার কাছ থেকে কিছ্যাদন হল কোন চাঠ পাই নি। তিনি কেমন আছেন ? নতুন- 
মামাবাবূর সম্বন্ধেও কোন খবর জান না। তিনি ক বরাহনগরে আছেন, না ন'মামাবাবূর 
সঙ্গেঃ আঁফসে যেতে কি তান সক্ষম 2 নতুনদাদা কেমন আছেন? কয়েকাদন আগে 
তাঁকে চিঠি দিয়োছলাম, কোন উত্তর মেলে নি। আগাম সপ্তাহে মায়ের চিঠির উত্তর 
"দব। আশা করব, ইাঁঙমধ্ো তান দীশচিন্তায় থাকবেন না। 

কয়েকাঁদন আগে আম যে সাইকোলাঁজ বইগুঁলি চেয়োছলাম, আশা করি আপনি 
সেগীল পাঠাবেন। 

ইচ্ছা ছিল আরও বেশ লেখার । 

আপনারা সবাই আছেন কেমন ? 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
(জানকীনাথ বসূকে লিখিত) 
১৩০ মান্দালয় 
৮।৩। ২৬ 
সোমবার 


শ্রীচরণেষ্‌ বাবা, 

হয়ত আপাঁন এতাঁদনে জেনেছেন যে এ মাসের ৪ তারিখে আমরা অনশন ভঙ্গ 
করেছি। আমরা সকলেই দুর্বল কিন্তু এমানতে সস্থ। হৃত-শান্ত পুনরুদ্ধার করতে, 
নিঃসন্দেহে আমাদের কয়েক দন সময় লাগবে। : 

ধর্মঘটের সময় মেজদাদাকে তার পাঠিয়ে জানতে চেয়োছিলাম, আমার স্বাস্থ্যের 
দৈনিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবাহত করব কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, 
এখান থেকে প্রোরত দৌনক টোলগ্রাফের বিবরণ দেখে, তান আপনাকে রোজ খবর 
[দচ্ছেন। সেজন্য টোলগ্রাফের মাধ্যমে, সরাসার আপনাকে কোন খবর দিই নি। এখানকার 
অবস্থা সম্পর্কে আপানি অবগত ছিলেন আশা করি। 


৯৯৪ 


অরুণার বিবাহের কথাবার্তা ভেঙ্গে গেছে শুনে দূঃখ পেলাম। 
ক্রমশই এখানে গরম বাড়ছে। 
আপনারা সকলে কেমন আছেন জানতে উদ্বিগন আছি। গরমের ছুটি আপাঁন 
কোথায় কাটাবেন ঠিক করলেন ? 
আমার প্রণাম নেবেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ । 


পৃঃ রাঙামামাবাবু এখন এখানে । তাঁর সঙ্গে আজ আমার শেষ সাক্ষাৎ হবে। আজ 
বিকেলে তিনি রেঙ্গুনে যাবেন এবং মঙ্গলবার জাহাজে কলকাতায়। 


সুভাষ । 
পুঃ-সেজদাদার চিরুনি ও দেশলাই-এর নমুনা পেয়েছি। এগুীল অবশ্যই খুব ভাল। 
সূভাষ। 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
(পরবত্ঁ &টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসকে 'লাখত) 
ফা মান্দালয় 
৮। ৩। ২৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
রাঙামামাবাব; এখন এখানে । আজ সকাল এগারোটায় ওর সঙ্গে আমার শেষ 


সাক্ষাৎকার হবে। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভাঁরখে মেজবৌদাদকে লিখোঁছলাম। তারপর আপনাকে পর পর 
১৭ই, ১৯শে, ২২শে, এবং ১লা মার্চ লিখোছি। ১৭ ভাঁরখে যে চিঠি ছাড়া হয়েছে কেবল 
মাত্র সোঁট ১৪ তারিখে লেখা । আছাড়া অনা চিঠিগুলি লেখার পর পরই ছাড়া হয়েছে। 
কোন কোন তারিখে আপাঁন চাঠিগুঁল পেয়েছেন আমাদের জানান, আর চিঠি পেতে দেরী 
হলে ডি আই জি-কে ীলখুন 

আপনাকে আম ২১-২-২৬, ২৫-২-২৬, ২-৩-২৬, ৩-৩-২৬ এবং ৪-৩-২৬-এ, এই 
টোলগ্রামগূলি পাঠিয়েছি : 

২১শে ফেব্রুয়ারী 


ঠা) 017 10110)0017507100 51106 18118 101 11011010105 ৫1103010175 010 00707 
0719%213065-- 910101)95 13056, 1৬121700212 
. ২৫শে ফেরুয়ার 
[10097 916])0]) 72৮ 01170171007 50716- 98191)05 13959 
“৩.৬ 
[ও 501701706 0010011)6210) 16101 00 1901)6] 116005301% 5607) ৬1110 1)0101705 
1)0010).  97101005 
৩. ৩. ৬ 
016৬5 টিটো 00৮1, 1969101176 £51)9121 01051107101 1911010779 ৬/015101]) 
50119 00100177195 (0909 310. 12701) (907096116) 02 56019 9]] ৮০] 00)01৬/156 


ড/০]], 


৪. ৩. 
[051900755 1)10167) 1751 10908) 2]] ৮/2]]. 
দি আই ি-র মাধ্যমে আপনার টেলিগ্রাম (৯ 92776 001701701% 1309568 017 
01195 10৮ 1805 107007071৬7 90017931) 13056 15190121776 [0199750 ৬/172 10171) 
এখানে সেই দন িকেলেই পেশছেছে। কলকাতা টৌলগ্রাম আঁফস থেকে এট দুপুর বারোটা 
চল্লিশ মিনিটে ছাড়া হয়েছে । সূপারিন্টেন্ডেন্ট উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর টেলিগ্রাম আসার 
কথা আমাকে পরের দিন বা তার পরের দিন জানানো হয়েছে। 


১৯৫ 


শ্রীযুক্ত গোস্বামীর মূলতুবা প্রস্তাব বিষয়ে আপনার দীর্ঘ টেলিগ্রামাট আমি ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী, বিকেল &ট্টায় পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি এই উত্তরটি পাঠাই : “০ 


€6180207 0707001) ৬7০8]. ৮7611 100 01)70190 50010 30109 00170111095 011 1701800791919 
3601617)91)--90001085 73056.” 

বাবাকে খবর জানাবেন কি না একথা জানতে চেয়ে, আমার ২ তারিখের টোলিগ্রামের 
যে জবাবটি আপনি পাঠিয়েছিলেন সোঁট আঁম ৩০ তাঁরখে পেয়েছি। 

কলকাতা থেকে ২. ৩. ২৬ তারিখে ছাড়া আপনার টোলগ্রাম (দুর্গাপ্‌্জার টাকার 


ব্যাপারে) এখানে যথাসময়ে পেশছেছে। 
লালা লাজপত রায়, মিঃ গোস্বামী, মিঃ সেনগুপ্ত, মিঃ অমরনাথ দত্ত ইত্যাদিদেরও 


আম টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি : 
যাঁদের কাছে পাঠিয়েছি : টোলগ্রাম ছাড়ার তারিখ 
অমরনাথ দত্ত ২১-২-২৬, ২৫-২-২৬ 
1টি, সি, গোস্বামী ২৫৬-২-২৬, ২ই৭-২-২৬, ৩-৩-২৬ 
মিঃ সেনগুপ্ত ২৫-২-২৬ 
লালা লাজপত রায় ২৭-২-২৬, ৩-৩-২৬ 


অনশন ধর্মঘট বন্ধ করার অনুরোধ করে লালা লাজপত রায় ও মিঃ গোস্বামী যৌথ 
ভাবে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, ২৭. ২. ২৬ তাঁরখে যৌথ ভাবে তাঁদের সে টোলগ্রামের 
উত্তর দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য টোলগ্রামগ্রীলি আলাদা আলাদা ভাবে পাঠানো হয়েছে। 

আমার ৬ই ফেব্রুয়ারীর যে চিঠি আপাঁন ২১ তাঁরখে পেয়েছেন, সেটির বিষয়ে 
আম খোঁজখবর করছি। পরের চিঠিতে আমার এই অনুসন্ধানের ফলের কথা লিখব। 

আপনার ২২শে ফেবুয়ারী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চের চিঠি এবং মেজ- 
বোঁদাদর ২২ তারিখের চিষঠ পেয়েছি। পরের চিঠিতে আম সব কথা লখব। এই- 
মূুহূর্তে আম আজকের ডাক ধরতে চাইছি। 

আমি দূর্বল, ছাড়া ভাল আছি। 

ডে হাত 'দয়ে আম নিটস-এর বাড়তি কাঁপাঁট এবং ধোলাই-এর জন্য শালটা 


ভারা 


১৫৫ পাউণ্ড। 
লালাঁজ ও মিঃ গোস্বামীর মতন, বন্ধুদের কাছে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পার 'ন। 


“ফরোয়ার্ড পান্রকা এখনও আমাদের দেওয়া হয় না। 
[দিয়াশলাই, চিরাঁন, মশলা ও আচারের পার্শেলাটি পেয়েছি। দিয়াশলাই আর 
িরএীনগ্দাল সাঁতাই ভাল। 


'আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। 
আপনার স্নেহের 


সুভাষ । 
প্‌ঃ_আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাতার দাবী করে, আবার নতুন করে আবেদন করার 
কথা ভাবাছ। আপাঁন কি বলেন? 
স.চ.ব 
প্‌ঃ_আই দি প্রজ্নস-এর মাধ্যমে আমরা মৌলানা শৌকত আ'লর কাছে দুটি বার্তা 
পাঠিয়েছি। প্রথমাটতে আমাদের আঁভযোগগ্ীলর কথা আর দ্বিতীয়াটিতে আমাদের ইচ্ছার 
বিরদ্ধে ধর্মঘট বন্ধ রাখার কথা 'লিখোঁছ। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘট আমরা মূলতুবী রেখোঁছ 
মান, সম্পূর্ণ বন্ধ কার নি।. 
মামাবাবকে আম আমাদের আঁভিযোগগ্ীলর কথা বলোছ, এবং তিনি সেগুলো 'লিখে 
নয়েছেন। দদল্লশতে হোম মেম্বারের কাছে এইসব আঁভযোগ সম্বালত একাট বৃহৎ আবেদন 


পাঠানো হবে। এখন আম সেই আবেদনপত্র 'িখাছ। 
আপনার স্নেহের 


সৃভাষ। 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


৯৯৬ 


১৩২ 
মান্দালয় 


১৩।৩। ২৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আপনার ছয় তাঁরখের 'চাঠ আমার কাছে ১১ তারখে পেশছেছে। 

আসেমরিতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 7. 2900675012 সম্বন্ধে 
আমাদের পূর্বধারণা সত্য। তান দোষ ঢাকার চেস্টা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন 
এবং কাজও সেইমত করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতা করার আঁধকার সম্পর্কে নাশ্চত না হয়ে 
আমরা তাঁকে আমাদের কতকগুলি আভযোগের কথা বলেছিলাম,_পাছে তিনি ফিরে গিয়ে 
বলতে না পারেন যে, সেখানে কোনওরকম আঁভযোগ নেই। অবশ্য তিনি আভযোগগাঁল 
সঠিক কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন কি না জানা নেই। 

এখন থেকে থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তবে শীগৃঁগিরই একই রকম গরম 
পড়বে । এপ্রলেই হবে প্রকৃত গরম কালের সূচনা । 

অন্তত আমরা যতদূর জানি, 11751900007 €৮61)0171 এখন ডুমুরের ফুল হরে 
দাঁড়য়েছেন। তান জানুয়ারী মাসে আমাদের বলেছিলেন যে ফেব্রুয়ারীতে আবার 
আসবেন। এখন মনে হয় যে খুব শশগ্গাগর [তান এ পথ মাড়াবেন না। 

না বিচারে আটক রাখার নতুন আদেশটি স্বাক্ষারত হয়েছে ১৬ই জানয়ারী 
১৯২৬, আর জারী করা হয়েছে ২৯শে জানুয়ারী । ১৯২৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী শেষ 
আদেশটি স্বাক্ষারত হয়, এবং বহরমপুরে ২৫ আরখে তা জারা করা হয়। 

11662০)-এর রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড রাঙামামাবাবূর হাত দিয়ে ফেরং পাঠিয়ে 
দয়েছি, আর আমার আলোয়ানটাকে পাঠিয়েছি আরং ধোলাই-এ। 

আমার চিঠির সঙ্গে সংযুস্ত কাগজ-পন্রাদি যে কেন বাল করা হয় না বা হারিরে 
যায়, আমার জানা নেই। এখানে আমার বন্ধুকে জানানো হয়েছে যে, তার চিঠির সঙ্গে 
আসা কাগজপন্র সেন্সর আঁফসে পেপছেছে, কিন্তু সেগুলি আটক করা হয়েছে। আমার মনে 
হয় না যে, সংলগ্ন কাগজগ্াাঁল লেফাফার মধ্যে পুরে দিতে আমার ভুল হয়েছিল। 

আমি কবে কবে আপনাকে টোলগ্রাম পাঠিয়োছলাম সেকথা গত চিঠিতে ইতিমধ্যেই 
জানিয়োছ। টেলিগ্রাম বাল করার দিনগুঁলর সং্গে এই দিনগুলি আপাঁন মিলিয়ে দেখতে 
পারেন। প্রায় সবক্ষেত্রেই টোলগ্রামগ্াীল প্রথমে পোস্ট আঁফসের মাধ্যমে রেঙ্গনে পাঠানো 
হয়েছে এবং সেখান থেকে তার করা হয়েছে। প্রথম আট-দশ দিন, কতকটা অস্বাভাবক 
ভাবেই রেঙ্গুনে টোলগ্রাম পাঠাতে দেরী হচ্ছিল। কিন্তু শেষের দকে আর এমনটি ছিল 
না। কোনও না কোনও ভাবে সংবাদগুলো যাঁদ আগে থেকেই ফাঁস না হয়ে যেত, আমার 
ধারণা, টোলগ্রামগ্ীল রেঙ্গুন থেকে আদৌ প্রোরত হত না। 

ডেপুটি কাঁমশনারের কাছে আপানি কোন কোন দিন এবং সর্বমোট কয়টি টোলগ্রাম 
পাঁঠিয়োছলেনঃ আপাঁন ক তার সবগুলোর উত্তর পেয়েছেন? তিনি যখন এখানে এসে- 
ছিলেন, আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, বাবা-মাকে এখানকার খবর না দেওয়ার কথা, 'তিনি 
যেন আপনাকে জানিয়ে দেন। তারপর থেকে তিনি আর এখানে আসেন নি, তবে জেনে 
আনান্দত হলাম যে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। 

গভর্নমেন্ট অনুমোদত কাগজের তালিকা থেকে, স্থানীয় কাগজ £২৭71৪০০/) 
10211 টব€5-এর এক টুকরো অংশ পাঠ্াচ্ছি। আপনি দেখতে পাবেন যে, রেঙ্গুনের 
খবরের কাগজে আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে মান্র কতটুকু খবর পাই এবং 455001960 
7155 [ভাবে ইচ্ছা করে কিছ কাগজকে অবহেলা করে। ৫78৭1 পান্রকা সম্বন্ধে এটুকু 
বললেই চলে যে, আমরা রেঙ্গুনের খবরের কাগজে যে খবর পাই উদারপন্থদের এই পান্রকায় 
তা পাই না। জেলের চোহাঁদ্দর বাইরে, $7£1০০-র কোন ক্রেতা আছে কি না আমার 
সন্দেহ হয়। 

শ্রী গোস্বামী আমাদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমরা সকলে যে তাঁর কাছে 
কৃতজ্ঞ, একথা বলাই বাহল্য। 
ৃ এখনও পর্যন্ত আঁম ভাল আঁছ-_কেবলমান্র অনশনের দূর্বলতা আছে, যেটা ঝেড়ে 
ফেলতে কিছ সময় লাগবে । অনশন ভঙ্গের পর আমার ওজন কিছ বেড়ে এখন হয়েছে 
১৪৩ পাউন্ড। 
| ১৯৭ 


অরুণার বিবাহের বিষয়ে আমার মনে হয় যে, যে সব বাধা বৈবাহক সম্পকের 
ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তার কিছু কিছু এখন ভেঙ্গে ফেলা উঁচত। জানি না, 
আমার প্রস্তাবকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে আমার ধারণা, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
কায়স্থের মধ্যে অন্তর্ববাহ চালু হওয়া উঁচত। অন্যথায় সমস্যার গিভাবে সমাধান 
সম্ভব? সে যাই হোক, আমার মনে হয় শহরের চাইতে মফঃস্বলেই পান্রের খোঁজ করা ভাল। 

রাঙামামাবাবুর সঙ্গে আমার এক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, আপাঁন তাঁর কাছ থেকেই 
সব ছু জানতে পারবেন। আম তাঁকে পদুজ্খানুপঞ্থখভাবে আমাদের আঁভিযোগগ্ালর 
কথা বলেছি এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণগনালর ব্যাখ্যা যে কাগজে লেখা হয়েছে সোঁট 
একাধকবার পড়ে শ্ানয়োছ। আশা কাঁর তিনি, যতখানি সম্ভব, ততখান সাঁঠক বিবরণ 
দেবেন। উপরোন্ত বিষয় সম্বলিত স্মারকালিপির কাপ আমরা 1179060601 0615618] ০01 
11150£)$-কে পাঠিয়েছি। সেন্সর হওয়ার পর তিনি সেগ্ীল, মৌলানা শওকত আলির 
হাতে অর্পণ করবেন। 

আপনার ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১লা মার্চ এবং ৬ই মার্চের চিঠি আমি 
যথাসময়ে পেয়েছি। ভবিষ্যতেও যাঁদ সেন্সর একই রকম তৎপর থাকে আমার অল্তত 
আভযোগ করার কোন কারণ নেই। 

খাদ্য ও অভ্যাসের সঙ্গে, স্বাস্থ্যের উপর যতখানি যত্র নেওয়া সম্ভব, 'নিচ্ছি। 
কোম্ঠকাঠিন্য ও ঠাণ্ডা লগা ছাড়া, বর্তমানে আর কোন অসুবধে নেই। অবশ্য গরম 
যখন পড়ে গেছে তখন এক পক্ষকালের মধ্যে ক হতে পারে, আমার জানা নেই। 

আপাঁন যোঁটর উল্লেখ করেছেন, 568650)70-এ সেই প্রবন্ধাট আমরা দেখোঁছ, 
এবং এ বিষয়ে যথোপয্ন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের 
আঁনচ্ছা সত্তেও আমরা কেন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলাম, হয়ত এতক্ষণ তা 
আপনি জেনেছেন। কলকাতার টোলগ্রামগ্লি_বিশেষত আপনারটি আমাকে এবং 
আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে 'দিয়েছিল। প্রথমাদন মৌলানা শওকতৃ আলির সঙ্গে 
তিন ঘন্টা আলোচনার পর আমরা তাঁকে 'নিবাঁরত করার চেষ্টা করলাম এই বলে যে, 
সমগ্র দেশের নামে তান যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে আমরা সাড়া দিতে অক্ষম; 
শুধুমান্র বাংলার আবেদনে সাড়া দিতে পারি। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত বাতণার মর্ম 
সম্পর্কে আমরা এতই সুনিশ্চিত ছিলাম যে পরের দন সকালে সুপারিন্টণ্ডেন্টকে চিঠি 
[লিখলাম এ কথা জানিয়ে যে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ করার 
প্রয়োজন নেই। বাংলার মতামতের বলে শান্তশালী হওয়াত আর কোন কিছুই তাঁকে 
বিচালত করতে পারল না এবং যাঁদও আমাদের রূঢ় চিঠি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল 
তবু তান নিরধারত সময় হাঁজর হলেন ও আমাদের তাঁর স্বমতে আনার জন্য বাঁশ্মতা 
চাঁলয়ে যেতে লাগলেন। "তান আবার ব্যর্থ হলেন, শকলন্তু 'তাঁন হাল ছাড়লেন না। 
শেষে তৃতীয় দিনের দন আঁত কল্টে তান সফল হলেন। তৃতীয় দনে এক সময়ে মনে 
হয়োছল যেন সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃন্টি হয়েছে এবং আমরা চলে যাওয়ার উপক্লম 
করোছলাম। 

ঢাকায় লর্ড লিটনের বন্তৃতা পড়ে কৌতূহল হল। তাঁর বন্তব্য এতই অগ্রাসাঁত্গক 
যে তা পড়ে আমার বাংলা প্রবাদ “ধান ভানৃতে শিবের গীত” মনে পড়ল। 

আম বইগুলি এখনও পাইনি। আশা কার সেগুলি যান্রাপথে। 

নতুন মামাবাবুর কথা জেনে দুঃখিত হলম। মনে করেছিলাম তিনি ভালর 'দিকে। 
দাদা পুনরয় ভাল হয়ে উঠেছেন জেনে ভাল লাগল। কাণ্সীমামার পেশা কতটা জমে 

৯ 


আপাঁনি তন্্রশাস্তে পারদশরশ এমন কাউকে জানেন ক শন বিচারপতি 
০০4০ চিনতেন ? 

এখানে চিঠি ছাড়ার ব্যাপারে কোন দেরী হয় না। আমার এই ধারণা সূনিশ্চিত 
হয়েছে এই দেখে যে ডাকের দিন যখনই আমি আঁফসে চিঠি পাঠিয়েছি সেগাঁলি যথা- 
সময়ে প্রোরত হয়েছে। আপনাকে লেখা চিঠি এই আঁফস থেকে 'নিম্নালাখিত 'দনগ্ীলতে 
ছাড়া হয়েছে ।-_ 

ফেব্রুয়ারী : ১, ১০, ১৫, ১৭, ১৯, ই২। মার্চ : ১, ৮ 

আমার ৬ তারিখের চিঠি ১০ তাঁরখে এখান থেকে ছাড়া হয়েছে এবং মেজবোৌদিদিকে 
লেখা ১ তারিখের চিঠি পাঠিয়োছি আপনার প্রযত়ে। 


৯৯৮ 


আশা কর আপনারা সকলে বেশ ভাল। বাবা-মা কেমন আছেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


১৩৩ মান্দালয় 


১০, ৩. ২৬ 
পরম পুজনীয় মেজদাদা, 


আপনাকে লেখা: ১৩. ৩. ২৬-এর চিঠি পোস্ট করা হয়েছে ১৫. ৩. ২৬-এ। 
[চিঠিতে আম এ কথার উল্লেখ করোছ। এখন থেকে, আম এই পদ্ধাত অনুসরণ করব। 

মামার চিঠিতে জানলাম যে লক্ষমী ব্যাঙ্ক থেকে কিছা্দন আগে আম যে কয়েক শ' 
টাকার “ওভার ড্র্যাফট' করেছিলাম সে নিয়ে আপনাকে জবালাতন করছে । এখন পযন্ত 
তারা এ বিষয়ে আমাকে ছুই জানায়ান। টাকার অঙ্ক এতই সমমান্য যে তারা ইচ্ছে 
করলে আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত, বিশেষত যখন তারা সুদ 'নিচ্ছে। 
আম অবশ্য এ সপ্তাহে এ বিষয়ে তাদের 'চঠি িখাঁছ। 

িঃ০20.-এর রচনাবলণার আতীঁরন্ত তৃতীয় খণ্ডাট আম ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়োছ। 
অনুগ্রহ করে বুক কোম্পানীকে বইটি পাঠিয়ে দেবেন। 

সঙ্গীতে ও ছবি আঁকায় ছেলেমেয়েদের আঁতরিস্ত শিক্ষাদানের বিষয় প্রস্তাব 
করে কয়েকাদন ধরেই আপনাকে চিঠি লিখব ভাবাছলাম। এ 'বষয়ে আম সনাশ্চত 
যে, অমির যথোপয্তন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হলে সে শিজ্পকলায় পারদশর্শ হয়ে উঠবে! 
সঙ্গতচর্চার বিষয় আপাঁন দলীপের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। সে বলতে পারবে 
কিভাবে সব চেয়ে ভাল উপায়ে ছেলেমেয়েদের প্রাথাীমক শিক্ষাদান সম্ভব। অ।মি জান 
যে বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের কিভাবে সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া যায় এ সমস্যা নিয়ে 
সে কিছুদিন যাব ভাঁবত। সে নিজে একজন সুদক্ষ 1?শক্ষক--তার ছাত্রদের সাফল্যই 
এর পাঁরচায়ক। তবে, তার 'নর্দেশ গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গত বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। 

প্রায় মাস তিনেক আগে আমরা মান্দালয় থেকে নিবাচিত বর্মার এম-এল-সি 
শ্রীযুন্ত এল কে মিটারকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি 
দিয়েছিলাম। তিনি বাংলার ডি. আই. জি-র কাছে অনূমাতর আবেদন করোছিলেন, 
কিন্তু তাঁকে বলা হয় জেল সহপাঁরন্টেশ্ডেন্টের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তান 
সেইমত করেন এবং তাঁর আবেদনপন্র বর্মার সরকারের কাছে পেশ করা হয় এবং সেই 
গভর্নমেন্ট সম্ভবত সোঁট বাংলা গভরননমেন্টের কাছে পাঠিয়েছে। আমরা এখনও পর্যন্ত 
কোন উত্তর পাইনি-তবে দেরী দেখে মনে হয় যে অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করি, মিঃ মিটার একজন এাসস্ট্যান্ট গভনমেন্ট এড্ভোকেট। 

আশু নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমার প্রার্থঁপদের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারে। আমার মনে হয় না, আম দাঁড়ালে প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার হবে। আম যাঁদ 
আগেই একজন সভ্য হতাম সেক্ষেত্রে প্রশনাট হত অন্যরকম। পরবতাঁ ব্যবস্থাপক সভার 
শাসনতন্ত্র যেরকমই হোক্‌ না কেন, এটি জীবন্ত হতে বাধ্য। তাই বলপূর্বক বন্দী 
রাখার কারণে একটি ভোটও হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এইমান্র যা বলেছি, 
যাঁদ আমি ইতিমধ্যেই একজন সভ্য হতাম সেক্ষেত্রে অন্যান্য সম্ভাবনাগুঁল আমাকে ভেবে 
দেখতে হত--কিন্তু অবস্থা যা আছে তাতে মনে হয় আমার প্রার্থপদ গ্রহণ করার না 
আছে কোন প্রয়োজনীয়তা, না কোন যুন্তি। উপরন্তু, যাঁদ আমাকে জনকল্যাণমূলক ক'জ 
ও রাজনীতির মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়-তাহলে হয়ত আমি বাক্প্রধান 
রাজনীতির দিকে না গয়ে 'নিরহঙ্কার অথচ কার্ষকরী গঠনমূলক কাজের দিকেই ঝপুকব। 
আমার প্রার্থীপদের প্রশ্ন যাঁদ ওঠে এ 'বষয়ে আমার বন্তব্য আপাঁন জানিয়ে দিতে পারেন। 

দন দুয়েক আগে খুব অভিনব নয়, অথচ একটি মজার আঁভজ্ঞতা আমাদের হল। 
সূর্য অস্ত গেছে এবং সন্ধ্যার ছায়া এসে নেমেছে আমাদের ওপর। কিন্তু সন্ধ্যার 
আঁধারের চেয়েও অন্ধকার, মান্দালয়ের গ্রীঘমে সুপাঁরচিত ধুলোর ঝড় আবৃছা সুদূর 


১৪১৪) 


ধদগল্ত থেকে উঠে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল। পর্দা ফেলে দেওয়ার আগেই, চলমান 
ধুলোর আচ্ছাদন আমাদের সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলল। দু 
নামানো গেল, তবু ঝড়ের তীর গাঁতবেগে সে পর্দা হাওয়ায় ভেসে সমস্ত আবহাওয়াকে 
গীতময় করে তুলল। পুরু আচ্ছাদনের মত ধুলো ঘরময় ছাঁড়য়ে রইল, এমন ক ঘরের 
সুদূরতম কোণ-ও বাদ রইল না। বাতাস বয়েই চলল, ছাদের টালিগুলোও স্মরু করল 
উড়তে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ে দোলায়মান জাহাজের মত কাঠের কাঠামোটিতেও শোনা 
গেল গম্ভশর কক্শ শব্দ। কাগজপত্র উড়তে লাগল, লণ্ঠনের আলো হয়ে এল নিবু নিব, 
বাভল্ন জানিসপন্রের যেন গাঁজয়ে উঠল ডানা। স্বর্গের রোষ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না, 
করুণার বারাবন্দ; বার্ধত হল উপর থেকে। দার্শীনকেরা বলেন, ঈশ্বরের করুণা গভীর 
অন্ধকারেও দশপ্যমান। সুতরাং, এটাই ত শোভন যে এই কৃপাঁবন্দু অন্ধকারেই ঝরবে। 
পাঁরবেশের এঁকতান সম্পূর্ণ করতে বৈদ্যুতিক আলো যথাসময় গেল নিবে, মিল্টন-এর 
01000 020007৩58এ আমরা নিজেদের হাঁরয়ে ফেললাম। বিদাদতের ভয়ঙ্কর 
লক অন্ধকারকে করে তুলল দৃশ্যমান (আমি আবার মিল্টন-এর অনুগামশ কারণ 
লেপ রারের অপরূপ চন্দ্রালোকের বর্ণনা যতখানি সুমিষ্ট, সন্ত মিল্টনের অন্ধকারের 
বর্ণনা কি ততখানই সুদক্ষ নয়) আর অনুরাগস ভন্তের চোখে প্রকাশিত হল তমসার 
রাণণ মা কালীর হাসির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। (চন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অন্র অট্ুহাণস) 

ধুলোর দৌরাত্ম্য পরাভূত হল, আমরা ও আমাদের দশন সম্বল হয়ে উঠলাম বৃষ্টি ও 
বাতাসের খেলার সামগ্রী। ইস্কুলে এইরকম একট বৃষ্টির বর্ণনা পড়েছিলাম : 
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[কন্তু শার্ঁস ছিল না জানালায় আ'র খদুটির বেষ্টনীর উপাঁস্থাতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ দৌখয়ে 
টুপ টুপ্‌ করে বৃম্ট পড়তে লাগল আমাদের উপর, জামাকাপড় গেল ভিজে। 
হাওয়ার গাঁত হঠাৎ অন্য মোড় নিয়ে বইতে লাগল উত্তর দিক থেকে, যোঁদকে আচ্ছাদনের 
চিহ্টুকুও ছিল না। ঝাষ্টর জলে স্নাত, হাড়-কাঁপানো হিমেল হাওয়ায় কাতর আমরা 
গৃটিকতক প্রাণী জায়গা ছেড়ে নড়বার সাহস করলাম না, পাছে টোবলে বা চৌকীতে 
হেচিট খাই বা একের অন্যের মাথায় ঠোকাঠ্ীক লাগে । এর মধ্যেও উদ্দীপনা বজায় রেখে 
78 পরল ২৮858 ল28 যতক্ষণ না 
বাত আবার জলে উঠল, হাওয়ার গাঁতি গেল মল্থর হয়ে, ততক্ষণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার 
ও 'বশৃঙ্খলার রাজত্ব চলল। তারপর, আমরা 'কি দেখলাম 2 দেখলাম, বইপন্র গেছে ভিজে. 
জামাকাপড় থেকে টুপ টুপ্‌ করে জল ঝরছে. আর বছানাপন্র একেবারে স্যাঁংস্যাঁতে। 
আর সোপ যা দেখলেম তা হল, ঘরের মাধ্যখান দিয়ে বয়ে যাওয়া এক শীর্ণ নদীর 
ধারা। আমাদের একঘেয়ে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে, বিধাতা আমাদের 
কছু, আভনব কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা করোছিলেন। পুরো ঘন্টা দুই ধরে আমরা 
ঘরের মেঝেতে জমে থাকা জল পাঁরজ্কার করতে এবং বই ও আসবাবপত্র মুছে ফেলতে 
ব্যস্ত রইলাম। রান্রির স্নানে সতেজ হয়ে বইপন্র ও জামাকাপড়ের ত 'দাব্য ঘুম হল, 
[কিন্তু আমাদের ? প্রকাতির এই অদ্ভুত খেয়াল ও পার্থব সর্বাবধ দুর্ঘটনার জন্য দোষী 
সাব্যস্ত করার মত অবশ্য একজন 'ছিলেন-তিনি চাঁফ- জেলার। রান্রি দশটায় পাঠানো 
হল জরুরধ দাবী-শুকনো কম্বল ও বিছানার চাদর পাঠানো হোক্‌। প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্চায় 
ইতিমধ্যেই কাবু হয়ে থাকা এই মাননীয় ব্যান্তীট যেন আমাদের দাবী শুনে একেবারে 

হয়ে গেলেন। জেলে তৈরশ একদম নতুন কম্বল পাঠানো তান য্ব্তযুন্ত মনে 
করলেন না, তাই তাঁর নিজের উদ্বৃত্ত থেকে আমাদের জন্য মোটামুটি ভাল কম্বল ও 
বিছানার চাদর পাঠানো হল। এই  গভশর রাত্রে এ ধরনের উষ্ণ সহানুভূতি যে খুবই 
সাদরে গৃহশত হয়োছিল তা বলাই বাহূল্য। ঈশ্বরের আশশর্বাদ প্রার্থনা করে আমরা 
দ্বাররক্ষণর হাতে আত্মসমর্পণ করলেম। ঘাঁড়তে তখন বাজে এগারোটা । 

হয়ত আমার এখানেই থামা উচিত, নয়ত কাবিত্ব করে ফেলব। পরের চিঠিতে 
আরও খবর দেব। আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। কাঁবরাজ মহাশয়ের 
ওষুধের পার্শেল পেয়োছ। আমি একপ্রকার। , 
আপনার স্নেহের 

লুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 
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মান্দালয় 
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পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আপনার এ মানের ১৫ তারিখের চিঠি আম ২৩ তাঁরখে পেলাম। এর আগে 
৪০ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৭শে ফেরুয়ারী, ১লা মার্চ এবং ৬ই মার্চের চিঠিগ্লি 
ত | 

আমার যে টেলিগ্রামটি আপনি ২৭ তারিখে পেয়েছেন সেটি এখান থেকে ছাড়া 
হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, যোঁট ২৭ তারিখে পেয়েছেন সৌঁট ২৫শে ফেব্রুয়ারী, যোট 
২রা মার্চে পেয়েছেন সোঁট সেই দিন সকালে (অর্থাৎ ২রা মার্ট) যেটি ৩ তাঁরখে 
পেয়েছেন, সৌঁট একই দিনে (অর্থাৎ ৩রা মার্চ) পাঠানো হয়েছে। বাবা মাকে খবরটি 
না জানানোর অনুরোধ করে টোিগ্রামাট করেছিলাম ২৬শে ফেব্রুয়ারী । আপনি সেটি 
পেয়েছেন ৭ই মার্চ তারখে। 

[বধানসভায় মিঃ গোস্বামীর মুলতুবা প্রস্তাবের ফলাফল জানিয়ে আপনি যে টেলি- 
গ্রামাট করোছিলেন, সোট আম ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেয়োছ। সম্ভবত এট ২৫শে বা ২৬শে 
কলকাতা থেকে ছাড়া হয়োছিল। আম আপনাকে একই দিনে, এই ভাষায় তার উত্তর 
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আমাদের সমস্ত কারাজীবনে আমরা বই-এর জন্য মাথাঁপছ; ২৮ টাকা পাঁচ পয়সা 
ভাতা পেয়েছি। 

আমাদের মাদ্রাজে বদল" করা হতে পারে, কলকাতায় এই রকম একটা গজব ছড়িয়েছে 
বলে “বেজ্গলশতে” দেখলাম। দেখে উৎসাহত বোধ করছি। 

বাঁড় থেকে এখনও কোন বই পই নি। আরও কয়েকটি বই পাঠানোর জন্য আম 
'বুক কোম্পানীকে' িখোছ। “বুক কোম্পানীকে' বলবেন তারা যেন আজ পর্যন্ত আমাকে 
যে যে বই পাঠিয়েছে তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা পাঠায়। আমার তালিকার সঙ্গে আমি 
সোঁট মিলিয়ে দেখতে চাই। 

ধর্মঘটের পরে বাবু রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও তাঁর বাবার একটি বার্তা পেয়োছ। 
খুড়োকে বলবেন এটির জন্য আমার হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে । রমেশবাব বোধহয় 
আপনার ক্লীড়া-সাংবাঁদক। 

আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুলো হয়ত আপানি রেখে দিচ্ছেন। ভাঁবষ্যতে এগুলি 
উপকারে আসতে পারে। 

আমার প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়াটকে ঝুলিয়ে রাখতে অনুরোধ করে 
লক্ষনী ব্যাঙ্ক-কে চিঠি 'লিখেছি। 

মঃ সেনগৃপ্ত দেখাঁছ তাঁর সব বন্তৃতায়, বন্দীদের “যুবক” বলে আঁভাঁহত করছেন। 
ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার কোন আপান্ত নেই, এবং পণ্টাশ বছর বয়সেও আমাকে 
“যুবক” বলে চাহুত করা হলেও আম খুশী হব। কিন্তু, সাত্যি কথা বলতে কি এখানে 
এমন অনেক বন্দী আছেন যাঁরা মিঃ সেনগুপ্তর চাইতে বয়সে বড়। এই অবস্থায়, তাঁর 
বন্তব্যে সঠিক তথ্যটি প্রকাশিত হচ্ছে না। 

আপনাদের সকলকে, অনশন ধর্মঘটের প্রতিটি কারণ জানানো সম্ভবপর নয়। 
যতাদিন না আমরা মুক্তি পাচ্ছি, ততাঁদন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বলা হবে না। বর্তমানে এই- 
টুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, কেউ মজা করার আঁভপ্রায়ে জীবনের ঝ'ঁদকি নেয় না, 
এবং গভগর বিবেচনার পরেই আমরা এ পথ গ্রহণ করোছি। মৌলানা শৌকত আল এবং 
রাঙামামাবাবূকে আমরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি যে কলকাতা বা 'দল্লার নির্দেশ এবং 
উপদেশের দঙ্গে আমরা আদোঁ একমত নই, এবং ধর্মঘট স্থগিত রেখে আমরা ঠিক কাজ 
করোছ ফি না সে বিষয়েও আম নাশ্চিত নই। কলকাতায় গিয়ে, মৌলানা শৌঁকত আলি, 
যত কথা তাঁর পক্ষে মনে করা সম্ভব, তার সব ছুই গুছিয়ে বলতে পারবেন বলে 
আশা করি। ৃ ৰ 

বাবা কেমন আছেন জানার জন্য উদগ্রব হয়ে আঁছ। এখানে এখন যথেন্ট গরম, 
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ধলা চলে আঁম্নদাহ। 

কয়েকাঁদনের মধ্যে যাঁদ মাদ্রাজে যেতে হয়, তাহলে এ রাজ্যে আর সাক্ষাংকারের 
প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে যাঁদ কেউ দেখা করতে আসেন দয়া করে তাঁরা যেন হঠাৎ-দর্শন 
নাদেন। আগে থেকে জানা থাকলে আম কলকাতা থেকে তাঁদের হাত দিয়ে বই বা অন্যান্য 
[জিনিস পাঠানোর কথা লিখতে পাঁরি। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
১৩৫ মান্দায় 
৩৯১. ৩. ৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আপনার ২০শে মার্চের চিঠি ২৭ তাঁরখে পেলাম। আপাঁন যে হিসেব 'দয়েছেন, 
তা থেকে মনে হয় ফেরুয়ারী মাসে আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুঁল পেশছতে এক পক্ষকাল 
করে সময় নিয়েছে । সম্প্রীতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে, দিন আম্টেকেই চিঠি আপনার কাছে 
পেশছয়। আমার মনে হয় না যে চিঠি পেশছতে স্তাহখানেকের বেশ সময় লাগা উচিত। 

আমার ওজন এখন ১৪৬ পাউন্ড, অথণৎ ধর্মঘটের সময়ের চাইতে ৮ পাউন্ড বেশশ। 
স্বাভাঁবক অবস্থায় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে মাসখানেকের বেশী সময় লাগা উীচত 
নয়। এখানে এত গরম পড়েছে, বিশেষত দিনের বেলায় যে, ধর্মঘটের অব্যবহিত আগে 
আমার যে ওজন ছিল (১৫৫ই পাউণ্ড) তা ফিরে পাওয়ার আশা রাখি না। 

অন্য একটি সংবাদপত্রের খবরের উপর ভীত করে আমার দূরবতরঁ জেলে বদলনী 
করার খবর িছ্াদন আগে 4367891০০তে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা নিজেরা 
এ বিষয়ে কিছ শুনি নি। স্বাস্থ্যের কারণে অন্যত্র বদলীর একাঁট আবেদন (আমার নয়), 
কয়েক মাস যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন, তবে এ পর্যন্ত কোন আদেশ আসে 'নি। 

গত পরশু বুক কোম্পানীকে লিখোছি কয়েকটি বই পাঠানোর জন্য। 

বাবা কেমন আছেন, জানার জন্য চান্তিত আছি। বাবার চিঠিতে জানলাম, অরুণার 
বিবাহের কথাবার্তা পুনরায় শুরু করা হয়েছে। 

জেনে খুশী হলাম যে 57811510791)" পান্রকার বিরুদ্ধে মামলায় আমাকে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হয়েছে। আম €4191401 ]-এর কাছ থেকে কিছুই আশা কার নি, তবে 'নাই 
মামার চাইতে কানা মামা ভাল।' তাছাড়া আমাদের মতই জয়ী হয়েছে। 326950021)- 
এর বিরুদ্ধে মামলার শুনাঁন শুরু হবে কবে? 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। 

লিখতে ভূলে গিয়েছিলাম, সি. আই. ডি-র মারফৎ তিনাঁট বই-এর একটি পার্শেল 
আম পেয়োছ। তাছাড়া আম দুটো ধুতি, এক বাশ্ডিল সৃতো ও কিছ; পাঁপরের একাটি 
পার্শেল পেয়োছি। আমার মনে হচ্ছে, ধুতি এবং সৃতো-দুটোই হাতে বোনা। আমার 
বিশ্বাস সৃতো কেটেছে অশোক, কারণ সেরা সৃতো-কাঁটিয়ে হসেবে তার নাম আছে। 
ধ্ঁতর সুতো বোনার কৃতিত্বের আঁধকারীটি কে? | 

গত রান্নে শয্যা গ্রহণের কিছু পরেই হঠাং এক পশলা বৃন্টি হল। মনে হয় 
বাতাসের সঙ্গে আলো ষড়যন্ত্র ফে'দেছিল-তাই যে মৃহূর্তে হাওয়া হল উতলা, বাতি 
গেল নিবে। ৮. $৮. 70. যাঁদ-বা গত পনেরো দিন যাবৎ কাজে নেমেছে, তবে বর্মাতে 
টাল মেলা ভার। গত দুর্যোগের পর থেকে ছাদের অবস্থা সঙ্গীন। সুতরাং বৃন্টি যখন 
পড়ল, ছাদ দিল তাকে জায়গা করে। ঘরের একাংশে বন্যা বয়ে গেল। উত্তর দিকে বেড়ার 
মধ্যে দিয়ে দামাল হাওয়া বৃষ্টিকে এমন ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেল যে, কিছু বই ও জিনিস- 
পত্র গেল ভিজে । আমরা সবাই তাড়াতাঁড় 'বছানা থেকে উঠে পড়লাম । আর 'জানসপন্- 
গুলোকে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সাঁরয়ে আনতে ও ভেজা জায়গাগ্যাল বাসযোগ্য 
করে তুলতে আমাদের প্রায় ঘন্টাখানেক স্ময় লাগল। সম্ভবত প্রকীতি আমাদের পাঁর- 
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বর্তনের স্বাদ দিতে চেয়েছিল-বিচিন্ন অভিজ্ঞতা হল ঠিকই। আমি একপ্রকার। 


আপনার স্নেহ? 

সুভাষ 
(ইংরেজ থেকে অনাদিত) 
(গোপবন্ধু দাসকে লাখিত) 


১৩৬ মান্দালয় 
প্রযত্নে ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি, 
(বাঙ্গলা) 

১৩, ইীল সিয়াম রো 
কলকাতা 
৪. ২৬ 
প্রীতিভাজনেষ গোপবন্ধুবাব;, 
কিছুদন আগে আপনার ২০শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রেরিত বই-এর 
প্রথম পার্শেলের এখনও কোন হাদশ করে উঠতে পার 'ন। জেল আঁফসের লোকেরা বলছে, 
কোন পার্শেল তারা পায় নি। দ্বিতীয় পার্শেলাট-ও পেশছয় নি। প্রায়ই আমি জেল- 
আঁফসে খোঁজখবর করছি । বই না পেশছনোর আভযোগ সম্বলিত, জেলকে লেখা চিঠি 
এখানে পেশছেছে। অবশ্য তার কোন উত্তর আপাঁন পেয়েছেন কি না জান না। কলকাতার 
কোন বই-এর দোকান থেকে এবার আম সরাসার বই কিনতে আগ্রহী । আপান যাঁদ আমাকে 
এই খবরগুলি দিতে পারেন, আনন্দিত হব : 
১) একাঁট ভাল ডীঁড়য়া-বাঙ্গলা, অথবা উীঁড়য়া-ইংরেজশী, আঁভিধানের রচায়তার নাম। 
২) ডীঁড়য়া ভাষা পড়ার জন্য একটি ভাল ইংরেজী বা বাঙ্গলা ব্যাকরণ বই ও তার 
লেখকের নাম। 
৩) কতকগুলি উপযুস্ত এবং আকর্ষণীয় ডীঁড়য়া বই-এর নাম, যাতে আম মোটামুটি 
পড়'ত শিখলেই, সেগাঁল পড়া শুরু করতে পাঁর। 
৪) ইংরেজী, বাংলা, কিংবা উীঁড়য়াতে, উীঁড়য়া সাহিত্যের. ইতিহাসের কোন বই-এর 


&) কলকাতা, কিংবা কটক কংবা পুরীর কতকগ্যীল বই-এর দোকানের নাম ও 
ঠিকানা, যেখানে ডীঁড়য়া-বই পাওয়া যাকে। 
পূরী জেলার দুর্দশার বিবরণগনীল অত্যন্ত মর্মান্তিক । আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে 
উাঁড়ষ্যাকে বেঙ্গল রিলিফ কাঁমাঁটর একটি অনুদান দেওয়া কর্তব্য। আম যত দূর জান, 
কামাটর একটি সংরাক্ষত তহবিল আছে, যার থেকে এখন খাঁদর কাজকর্ম চালানো হয়। 
দীক্ষণ-ভারতবর্ষের বন্যার সময়ের মতন এবারেও বাবু সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (ডাঃ পি সি রায়ের 
সেক্রেটারাঁ) প্রস্তাবাঁটর বিরোধিতা করবেন বলে আমার বিশবাস। কিন্তু জনমত এবং সঙ্গে 
সঞ্গে কামটির সংখ্যাগারষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। আম বিষয়াট 
জান বলেই এতটা আস্থার সঙ্গে লিখতে পারাছ। এই অবস্থায় যতাঁদন আছ, ততাঁদন 
আম ব্যান্তগতভাবে কিছু করে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। 
শ্রীযুস্ত দাস যাঁদ সাধারণের পারচালনায় বিশ্বাসী হন- আমার মনে হয় তিনি এখন 
ব*বাসী-_তাহলে উৎকল ট্যানারী সম্পর্কে উীঁড়ষ্যার উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন । ঠিকমতন 
চালানো গেলে এটি কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সফল হবে না, ডীঁড়ষ্যার একটি গৌরব-ও 
হবে। বে ডি রে ভিত শিল্পের উন্নাতি ব্যতীত 
সেহেতু তার সন্তানদের চাকরী ও খাদ্যের যোগান দেওয়া অসম্ভব। এত সংখ্যক, উৎকল- 
বাসীকে যে দূর দূরান্তরে গিয়ে স্থায়ী হতে হয়, তার সুনিশ্চিত কারণ হল উড়িষ্যার 
মাটী সমস্ত জনসংখ্যাকে সাহায্য করার মতন যথেষ্ট উন্নত নয়। বতমান অবস্থায় বাস্তু- 
ত্যাগ ন্যায়-অন্যায়ের বিঈরঝোধকে শিথিল করে কারণ এর ফলে পরিবার ভাঙ্গে এবং কোন 
রকম সামাঁজক নিয়ল্পণ নেই এই জাতীয় অস্বাস্থ্যকর অনভ্যস্ত এবং অদ্ভুত পরিবেশে 
বাস করতে হয়। কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে আমার ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা থেকেই একথা 
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নাম। 


লিখছি, এবং আমার সিদ্ধান্ত বোধহয় ভ্রান্ত নয়। 

আশা কার আপাঁনি অদূর-ভাবষ্যতেই কলকাতায় শৌচাগার নির্মাণের কাজ শুরু 
করে দেবেন। 

স্কুলের বর্তমান অবস্থার কথা জেনে দুঃখিত হয়োছি। 

আমার মনে হয় দুটি বৃহৎ সমস্যা এখন বাঞ্গলা ও উীড়ষ্যার সম্মুখীন। প্রথমাঁট 
নদশর, দ্বিতীয়াট সমবায় উন্নয়নের । উভয় সমস্যাই নদীকৌন্দ্রুক, িন্তু নদীর উৎপাত্ত ও 
বাঁদ্ধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কত অপ্রতুল। আমাদের হীরঞ্জীনয়াররা নদী সম্পর্কে অত্যন্ত 
অজপই জানেন, এবং সাধারণ মানুষ তদপেক্ষাও কম। সে যাই হোক, আমার মনে হয় যে 
যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব, আমাদের জীবনে 
দুর্দশাও ততাঁদন স্থায়ী হবে। সিভিল সাভস পরীক্ষায় আমাকে নদী সম্পর্কে কিছু 
পড়াশুনা করতে হয়েছিল। এই সমস্যা-বিষয়ে গভীর অধ্যয়তনর ব্যাপারে আমি এখন বিশেষ- 
ভাবে চিন্তা করছি। 'বিদ্যাধরী নদীর ভবিষ্যতের উপর কলকাতার সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা 
নিরভভরশশীল। কলকাতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সমস্যার যাঁদও সহজেই সমাধান করা যায়, 
রহস্যময়ী বিদ্যাধরী কৌশলে সমাধান এড়িয়ে যায়। বাঙ্গলার স্যানিটার কাঁমশনার মিঃ 
বেন্টলি হলেন এমন একজন যাঁর এই সমস্যার বিষয়ে অন্তদর্থীষ্ট আছে। 

কেবলমান্র সমবায়ের ভীত্ততে কাজ শুরু করা গেলেই কৃষি-উন্নয়ন এবং ম্যালেরিয়ার 
মতন রোগের নিরাময়করণ সম্ভব। সমগ্র রাজ্যে ম্যালোরয়া-প্রীতিষেধক সমবায় সংগঠন গড়ে 
তোলা উচিত। বাঙ্গলায় এ কাজ আগেই শুরু হয়েছে, সাফল্যও যে হয় নি, এমন নয়। এ 
বয়ে আমার বন্তব্য হল যে, বাঙ্গলার মতন এখানেও ম্যালেরিয়া রোগীর একটি বড় অংশ 
আসলে কালাজবরের প্রকোপে। বেঙ্গল হেলথ্‌ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে, কয়েকটি গ্রামে 
কাজ করার সময় আমরা এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমাঁদকে সরকারী জনস্বাস্থ্যরক্ষা 
বিভাগ, হেলথ এ্যাসোসিয়েশনের পাঁরসংখ্যানকে অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু এখন তারা তা 
স্বীকার করেছে । কলকাতা কর্পোরেশনের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, পৌর-দাতব্য চাকৎসালয় 
চালানো ছাড়াও, আমরা ম্যালোরয়া-প্রাতষেধক সমবায় সমিতি, বেঙ্গল হেলথ এ্যাসোসিয়েশন, 
এবং কতকগ্যীল ওয়ার্ড হেলথ এ্যাসোঁসিয়েশনকে ম্যালোরিয়া ও কালাজবরের মতন রোগ 
নরাময়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাঁকি। 

আশা কার আম অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য জাহর করছি না। আমার মন থেকে কোন 
1কছুই বাদ যায় না। আর মনের ভিতরকার সেই খণ্ড চিন্রগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করাই 
আমার উদ্দেশ্য। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আন্ছন। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে, 


আপনার 
স্নেহভাজন 
স*ভাষচণ্দ্র বস 
প্‌ঃ_ বন্ধূদের কাছে আমার কথা বলবেন। 
স. চ. ব। 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
(বিভাবতঈ বসকে 'লাখত) 
শ্রীশ্রীদুগ্গা সহায় 
১৩৭ মান্দালয় জেল 
ইং ৯৪1২৬ 
পৃজনীয়া বৌদাদি, 
এটি নিলা রাকার বালারাল বরা দারা হবার 
হয় নাই। 


রি ালিরর্রারা্‌ বেশ ভালই হইয়াছে । আশা কার ক্রমশঃ 
আরও ভাল হইবে। 
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এখানে খুব গরম পাঁড়য্মছে-_-দিনের বেলায় আমরা চিংড়ি মাছ ভাজার মত হই। 
তবে এখনও রানে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পড়ে; তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। 

আপাততঃ কবিরাজী ওষুধ খাইতোছি না। প্রয়োজন হইলে কিছুদিন পরে খাইব। 

অশোক ও অরুণার সূতাতে বোনা দুইখান ধূতি পাইয়াছি-বেশ হইয়াছে। সেই 
পাশ্বেলে এক বান্ডেল পাঁপড়ও পাইয়াছি। যাহারা সৃতা কাটে তাহাদের জন্য এই সৃতা 
দয়া কাপড় অথবা জামা করাইবেন__নিজের সৃতায় তৈয়ার জানিস পাইলে তাহাদের উৎসাহ 
আরও বেশন হইবে। 

জীবনটা যখন একঘেয়ে বোধ হয় তখন মধ্যে মধ্যে বৈচিত্রের দরকার হয়। এই 
নূতনত্বের জন্যই পাখী ও পায়রা পোষা । কাল আমরা একটা টিয়া পাখী জোগাড় কার- 
য়াছ--আগামী মাসে ময়না জোগাড় কারব। 

আমার শেষ পত্রের সঙ্গে যে কাগজপন্র পাঠাইয়াবছলাম-_-তাহা কেন পান নাই বাঁঝতে 
পারতেছি না। এই রকম গোলমাল মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। 

গোপালীর পরাক্ষা কেমন হইয়াছে জানাইবেন। অশোক এখন কোন ক্লাসে পাঁড়তেছে ? 

এ সপ্তাহে আমি মেজদাদাকে পত্র দিতেছি না। আজকাল মনে হয় যে জেলখানা 
আমাদের কায়েমী স্বত্ব হইয়া গিয়াছে । জেলখানা হইতে যে সহজে আমাদের কেউ তাড়াইতে 
পারবে তাহা মনে হয় না। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। বাবা ও মা কেমন আছেন? আপনারা 
আমার প্রণাম জানিবেন। ত 


শ্রীসভাষ 


(শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 


১৩৮ মান্দালয় জেল 
২৩. ৪. ই৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
আপনার এ মাসের & তারিখের চিঠি ১৩ তাঁরখে পেয়েছি। এখানে দিন দিন গরম 
বেড়েই চলেছে। মনে হয় গত বছরের চাইতে তাপমান্রা ইতিমধ্যেই বাদ্ধি পেয়েছে। 
সময়ের আগেই ধর্মঘট প্রত্যাহারের অবশ্যম্ভাবী ফল সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা 
সত্য প্রমাণিত। 
জেনে খুশী হলাম, কলকাতার গণ্ডগোল অবশেষে মিটেছে। এই গণ্ডগোলের প্রকৃত 
কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একাঁট বেসরকারী তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে, যোট পুগ্খানদ- 
পুঙ্খভাবে এট 'বিচার করবে। 
আপনাদের ওখানে এখন গরম কেমন? বাবা-মা এখন কোথায় এবং কেমন আছেন £ 
জান না ভবিষ্যতে আপনাকে চিঠি লেখা সম্ভবপর হবে 'ি না। যতক্ষণ অন্মাতি 
পাব, িখব। 
আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আ'ঁম একপ্রকার। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


০৫ 


(শ্রীযাস্তা বাসল্তশ দেবীকে 'লাখত) 


১৩৯ 
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মা, আপনার ৬ই ফেব্রুয়ারীর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম__নানা কারণে উত্তর দিতে 
পারি নাই। আপনার নিকট হইতে পন্ন পাইব-এই ভরসায় আমি পন্র দিই নাই। তবে 
বহুকাল পরে আপনার হাতের লেখা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পন্ত 
পাঁড়তে পাঁড়তে সে আনন্দ শুকাইয়া গেল। মনে হইল, হয়তো বাঁহরে থাকলে কিছ 
সান্ত্বনা দিতে পারতাম । আজ প্রায় দেড় বংসর হইতে চাঁলল আমরা সকল রকমে মা-ছাড়া। 
কবে যে এই দীর্ঘ প্রবাসরজনশীর অবসান হইবে তা শুধু ভগবানই জানেন। আমরা ক্রমশঃ 
যেন এই অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া পাঁড়তেছি। বাহিরের আলোক যেন দূর হইতে দৃূরতর 
হইয়া পাঁড়তেছে। কারাবাসের প্রথমাঁদকে যে বন্ধনের জবালা হৃদয়ে অনুভব কারিতাম তাহা 
ক্রমশঃ হাস পাইতেছে এবং তার পাঁরবর্তে এক 'নার্বকার ভাব হৃদয়কে আঁধকার কারতেছে, 
কোন্‌ দিকে চলিতোছি তা সব সময় ব্াঁঝয়া উঠতে পার না। আমাঁদগকে প্রবাসী কারয়া 
তাঁর কোন্‌ উদ্দেশ্য সার্থক হইতেছে তাহা মন যেন বাঁঝয়াও বুঝিতে পারে না। তাই 
সর্বদা তাঁর নিকট এই প্রার্থনা কার-যেন এই সক বিপদ ও বাধাবিঘের মধ্য দিয়া আমার 
এই অসার, অপূর্ণ ও নীরস জীবনকে তানি তাঁহার পানে টানিয়া তোলেন। 

তিনি যে তাঁর গু উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুঁলিবার জন্য আমাঁদগকে সকল রকমে 
অবলম্বনহশন করিয়াছেন তা" বুঝতে পাঁর। কিন্তু এই দীর্ঘ দেড় বংসরকাল অসহায় 
অবস্থায় থাঁকয়াও 'ি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারয়াছি? 

যাক-কি বালিতে গিয়া কি বালতেছি। কবে আবার যে আপনার শ্রীচরণের দর্শন 
পাইব তাহা জান না। তবে আপনার কথা "চন্তা না কারয়া পার না, বোধ হয় এমন একদিনও 
যায় না, যে দিন আপনার কথা না মনে আহস। নিজের সর্বস্ব দিয়া যাঁদ আপনাদের কিছ-- 
ররর বারি ররর ইরান রনি কিন্তু তাহা বুঝি 

র নয়। 

আজ যেন কলমে আর কথা আসিতেছে না-তাই আজ এই পর্যন্ত থাক। এখন তবে 
আস মা। আপাঁন আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন। 


ইত-_ 
আপনার সেবক 
(সন্তোষকুমার বস্‌কে 'লাঁখত) 
১৪০  মান্দালয় জেল 
এরোপ্রল ১৯২৬) 
প্রয়বরেষ- 
শ্রীযদন্ত বস্দ, 


আপনার চিঠি পেয়ে খুব আনান্দিত হয়েছি। রাস্তার আলো ইত্যাদি বিষয়ে যা 
লিখেছেন, তা পড়ে স্বস্তি বোধ না.করে পারিনি। আমি.আর্নীন্দিত হয়েছি বিশেষ করে 
আরও এই কারণে যে, আপাঁন বিষয়াট ৮. 0. 090070856-র কাছে পেশ করতে 
যাচ্ছেন এবং কোনও সন্দেহ নেই যে এটি আপনার সতর্ক মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। আশা 
করি রাস্তার আলো (গ্যাসই হক আর 'িদংই হোক) পৌরসভার অধীনে আনার বিষয়টি 


২০৬ 


কর্পোরেশন সহজে ছাড়বে না, যাঁদ না এর বিরুদ্ধে জোরালো কোন যাান্ত উপস্থাঁপত হয় ।+ 
যাঁদ প্রয়োজন হয়, গেজেটের পাতায় জনমত আহবান করবেন, সুযোগ পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞ- 
দের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আর দরূর্ভাগ্যক্মে যাঁদ এ কাজের দাঁয়ত্ব কোন বেসরকারণ 
সংস্থার হাতে ছেড়ে দিতে হয় তা হলে শুধু ইংলণ্ডেই নয়, অন্যান্য পাশ্চত্ত দেশেও 
টেন্ডারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হবে আশা কাঁর। এ কাজ সময়সাপেক্ষ, আর 
যত শীঘ্র সন্ভব একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাঞ্চনীয়। পৌরসভার অধীনে আনার 
প্রস্তাব আলোচনার কালে উপজাত 'জিনিসগৃলকে ব্যবসায়ক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার 
সম্ভাবনার 'বিষয়াট দ্যাম্ট এঁড়য়ে যাওয়া উচিত নয়। 

নতুন সব রাস্তায়_বিশেষত যে সব অণ্ল কর্পোরেশনের অধনীনে এসেছে, সেগীলিতে 
বিদ্যতকরণের নাত আমি আন্তারকভাবে অনুমোদন কাঁর। জানি না, 0. %* 5. 
(01090919.101,এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ রয় করে 067091 ০911106, [17116 ইত্যাদিতে 
আলোর ব্যবস্থা করলে আমাদের বিশেষ কোন সূবিধে হবে না। যতক্ষণ না খরচ কমানো 
যায় বা বৃহত্তর কোন সুবিধালাভ হয়, ততক্ষণ বিভাগীয় কাজে তা ব্যবহার করা সঙ্গত 
নয়; এর দ্বারা লাইটিং সপারিন্টেণ্ডেন্টের বেতন বৃদ্ধির দাবীকেই জোরদার করা হবে। 

রাস্তার কুকুর মারবার জন্য ০67)021 (1)17)1961 901১67€ বাস্তবে রৃপাঁয়িত হয়েছে 
বলে মনে হয় না। বিষয়াট এখন কি অবস্থায় রয়েছে ? 

আশা কার আপাঁন ঠাণ্ডঘর পাঁরকল্পনাটি সহজে ত্যগ করবেন না। যাঁদ দরকার 
মনে করেন- মাছ, মাংস, ফল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন_ যল্তাট বসলে 
তাঁরা লাভবান হবেন কি না। যাঁদ তাঁরা লাভবান হন তা হলে বার্ধত ব্যয় মিটাতে তা 
ব্যবহারের জন্য ভাড়া খাটাতে পার। জান না আমাদের 1516৮ ০111০০২ সারা 
মাসে যে সব খদ্য দরকার হয়, তার গড় মূল্য তৈরী করেছেন কি না। আমার মনে হয়, মাঁসক 
খরচের গড় হার তৈরী করে পূর্ববতা বা পরবতরঁ বছরের সেই সেই মাসের সত্গে তুলনা- 
2 22 
কমছে। এই গড় তালিকা 7. 0. ও 1711560 0০0101).-এর কাছেও পেশ করা যেতে 
পারে এবং গেজেটেও প্রকাশ করা চলবে। বছরের শেষে বাংসাঁরক গড় মূল্য তৈর কর! 
সম্ভব হবে। এই মূল্যহার কর্পোরেশনের সমস্ত বাজারে চালু করা উচিত এবং 11161 
০9000119 তা থেকে সারা কলকাতার জন্য সর্বানম্ন মূল্যতালকা স্থির করতে পারলে 
ভাল হয়। 1191160 01700117-এর কর্তব্য এই গড়হার মনোযোগ সহকারে পরাক্ষা 
করে দেখা; এবং 'বাভন্ন বাজারে দরের কেন তারতম্য হয় এবং তা রোধের উপায় কি 
তা খুজে বের করা। জান না 1421160 ০০770101151 খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি বা দ্ুব্য- 
মূল্য হাসের জন্য এ পর্য্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি না। এ বিষয়ে প্রথম 
করণীয় হবে প্রকৃত মূল্য জানা এবং ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক মুনাফা না করতে পারেন, 
সেজন্য যতদূর সম্ভব চেম্টা করা। সর্বাপেক্ষা সহজ রাস্তা হল, যে যে অণ্চলে সে সব 
[জানসের চাহিদা খুব বেশী সেই সব অণ্চলের বাজারে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের জোগান 
বৃদ্ধ করা; তাহলে দ্রব্যমূল্য হাস পাবে। এই জোগান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করা যেতে 
পারে অথবা কর্পোরেশনের পক্ষেও এর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব-যাঁদ না আইনগত কোন 
বাধা থাকে। 

ইচ্ছা থাকলেও কি কলকাতার জন্য একটি আদর্শ 0:67)091 19116. তৈরশ করা 
সম্ভব নয়, যেখানে সব রকম জিনিস পাওয়া যাবে। মাংস ও ফলের জন্য হগ মাকে 
0617021 1$0916 হতে পারে । মাছের জন্য__যা এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য--কলেজ 
স্ট্রীট মাকেটকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। বৈঠকখানা বাজার দুধের পক্ষে সবচাইতে 


১ দরকার হলে লাইটিং সুপারিল্টেশ্ডেন্টের হিসেব দেখতে পারেন। তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নিভরি 
করা হয় নি; আলাদা বিশেষজ্ঞ দিয়ে তা পরাঁক্ষা করে দেখা হয়েছে। __স. চ. ব 


২ ভারতায় অর্থনীতি সম্বন্ধে তথ্যানুসম্ধানের বিষয়টি নিয়ে শ্রীঘৃন্ত এস 'স রায় ডেঃ এক্স অফিসার)- 
এর সঙ্গে আলোচনা করাই সমীচশন হবে। এই তথ্যগহলি পরে কাজে লাগবে। ক কমীঁদের 

রা রান বিলাসন্রব্যের কথা বাদ দিয়ে, আমার মনে হয়, নিত্য- 
ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যতালিকা তৈরশ করাই বথেন্ট হবে। --স. চ. ব 


ওজনিস বলতে আমি এখানে খাদ্যের কথাই বোঝাতে চাইছি, অন্য, কোন জিনিস নয়। 
০৭ 


ভাল ০62৮1 719116 হতে পারে। এ ভাবেই কলকাতার বাজারগুলি গড়ে ওঠা উচিত। 
যাই হোক, কলকাতার বাজারগুলৎ গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন স্মানার্দস্ট নীতি 
অনসরণ করা হয়াঁন বলেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে। যে রকম মনে হয় তাতে আমরা 
এখনও পর্যন্ত অন্ধকারেই হাতাঁড়য়ে মরাছ। 

চ00/০2020£) 916106£-কে কিরকম মনে হচ্ছে 2 বিভাগীয় কাজকর্ম ছাড়া তাঁকে 
আরও চারটি জিনিস করতে হবে : ৫১) বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথথামক শিক্ষা 
প্রবর্তনের দরুন তাঁর বিভাগের খরচের পারমাণ এবং এই বাধ্যতামূলক পাঁরকজ্পনা 
ইত্যাদিতে ছান্র-ছান্রীর সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে বিস্তাত্ঘিত বিবরণ তৈরী করতে হবে। 
(২) কিন্ডারগার্টেন প্রথা ও শিক্ষার সমস্যা বিশেষতঃ শিশুদের মনস্তত্তবের সঙ্গে তাকে 
বিশেষভাবে পারিচিত হতে হবে। 0৩) বাভন্ন শ্রেণীর শিশুদের জন্য আদর্শ পাঠ্যপুস্তক 
তৈরী করে, উপয্স্ত লোকের দ্বারা তা লিখিয়ে নিতে হবে। (৪) শিক্ষকদের জন্য একটি 
719101178 5০9০০! প্রাতিজ্ঞা করতে হবে । যেহেতু কাজ অনেক বেড়ে যাবে সেজন্য 
1:00080107; 01০০7-এর বেতন যতাঁদন না অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের সমান হয়, তত- 
দিন বার্ধত হারে দিতে হবে। শিক্ষা বিভাগকে একটি পূর্ণ বিভাগে পাঁরণত করতে 
অবশ্য কয়েক বছর সময় লাগবে, 'কন্তু তা-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কলকাত!র 
অল্পবয়স্ক গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের দায়ত্ব যে বিভাগের উপর, গুরুত্বের বিচারে 
৬০৯৯১৯২০৪৪০ 

র ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার মনে হয়, আমাদের এখনও আরও কিছুদিন 

এটি এাঁড়য়ে যেতে হবে, এবং এ ব্যাপারে আম আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। 

ঝাড়ুদারদের স্টোর বিভাগ কিরকম কাজকর্ম চালাচ্ছে ? এ দিবভাগের কোন খবরই 
আমি পাচ্ছি না। 

দু'টি 'বষয়ে কলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের সঙ্গে কর্পোরেশনের যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলা উচত বলে মনে হয়। প্রথমাট হল কলকাতার সমস্ত স্কুল কলেজের হান্রদের 
স্বাস্থ্য পরাক্ষা সম্বন্ধে। দ্বিতাঁয়টি রাষ্দ্রীবিজ্ঞানের অনুশীলনের ব্যাপারে একটি শাখা- 
বিভাগ খোলা বিষয়ে। ইউরোপ ও আমোরকায় রাষ্টরবজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রগাঁত 
সম্ভব হয়েছে, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও ধারণাই নেই। [বিশেষতঃ আমোরকা 
পৌরশাসনকে আলাদা একটি 'িজ্ঞানরূপে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এর নীতি ও 
পদ্ধীত সম্বন্ধে রাশ রাশ বই সেখানে লেখা হয়েছে রাম্ত্রীবজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে 
পৌরশাসনকে অন্তভুন্তি করার মস্ত বড় একটা সুবিধা আছে। এট রাষ্ট্রীবজ্ঞানের একটি 
[বশেষ 'দিক সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে পাববে এবং পৌরসভার কাজ কিভাবে চলে 
ও তার আঁর্থক ব্যবস্থা কি রকম-সে সম্বন্ধে গভীর জ্জন অজর্নে বিশবাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
আমরা সাহায্য করতে পারব। এ সম্বন্ধে আপাঁন কাতীন্সলার রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গো 


স্বাস্থ্য পরাক্ষার বিষয়ে আমার মত এই যে, যদি বছরে একবার সম্ভব না-ও হয় 
তাহলে অন্তত ২ অথবা ৩ বছর অন্তর একবার পরণক্ষা হওয়া বাঞ্চনীয়। এর ফলে 
আমাদের স্পঙ্ট ধারণা জল্মাবে যে, ভাবষ্যং ছান্রসমাজের শারীরিক উল্লাতি হচ্ছে কি অবঝ্নাত 
হচ্ছে। 'বশ্বাবদ্যালয়, কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব 
হতে পারে। 


১৬, ৪. ৬ 
এ চাঠ লেখা শুরু করেছিলাম দু-মাসেরও আগে, কিন্তু এটি অসমাপ্ত অবস্থায় 
পড়ে আছে। ইতিমধ্যে গঙ্গা ও ইরাবতীতে অনেক জল বয়ে গেছে। এবার চিঠিটা শেষ 
করে ডাকে দেব। | 
মেজদাদার চিঠি থেকে জেনে দুঃখিত হলাম ষে কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে 
ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। 
শহরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় একাট সী ক্ষাকার্য চালাবার প্রস্তাব কর্পোরেশন অনুমোদন 


কোর রাজার চান রানা ডে লিট ৮ 
ছাঁব আমাদের মনশ্চক্ষে থাকা উচিত। তা না থাকলে বাজার লক্ষ্যহশীন, এলোমেলোভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য 
এবং এর কাজ যখন শেষ হবে তখন দেখা যাবে কোন সুব্যবদ্থাই সেখানে নেই। কলেজ স্মীগট মাকেটের ক্ষেতে 
তা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। 

২০৮ 


করেছে, এজন্য আমি আনাম্দত। গত বছরই একাজ করা উচিত ছিল তবে একেবারে না 
করার চাইতে দেরীতে করাও অনেক ভাল। 

বিদ্যাধরশর 'বিষয়াট নিয়ে আপাঁন যেভাবে লড়েছেন তা আম গভণর আগ্রহের সঙ্গে 
লক্ষ্য করোছ। আশা কার আপান বিস্মৃত হবেন না যে, এ সমস্যা স্মাধান করার আগে 
আপনাকে বিদেশ থেকে একজন যোগ্য নদ বিশেষজ্ঞকে আনাতে হবে । এখন থেকেই কেন 
ইংলন্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাজ্য দেশে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন না? একজন যোগ্য 
ইঞ্জনিয়র পেতে হলে কয়েক বছর না লাগলেও অন্ততঃ কয়েক মাস সময় লাগবে। 

ইতিমধ্যে আমি মডেলের সাহায্যে বিদ্যাধরণী সম্বন্ধে পরীক্ষার সম্ডাবনীয়তা বিষয়ে 

ডাঃ বেন্টলনীর সঙ্গে পন্নালাপ করব যাতে লবণহদ এলাকায় তার ভবিষ্যং গাঁতপথ 'নর্ধারণ 
রা অনুমান করা সম্ভব হতে পারে। ইউরোপে (েঙ্টান্তস্বরুপ 21556 নদীর কথাই 
বলা যেতে পারে বোধহয়) এই রকম পরাঁক্ষাকা্য চালানো হয়েছে তাতে ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। কর্পোরেশনকে মনে রাখতে হবে যে, প্রধান পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে নতুন 
চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগে বিদ্যাধরাঁর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। 
রিতার সালানারিা রগাল রাজা রানার রযাদদার 
গড়ে | 

17. $/110111591 কি আবার ফিরে আসবেন, না কি তিনি একেবারেই দেশে চলে 
যাচ্ছেন? তান চলে গেলে আমি দুঃাখত হব। 

11900: ৬€110165 1)61১0এর নতুন সৃপারিন্টেশ্ডেন্ট 1করকম কাজকর্ম চালাচ্ছেন ? 
ওয়াছার সময় থেকে অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে দি? 

ভাল কথা, করেফ মাস আগে উনং ডালা গোখানায় জাব, ছোলা প্রভাত চুরির 
বিষয়ে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। চু. 0. ৮9. 0010071066"র অনুরোধেই তা পাঠানো 
হয়োছল। কাঁমটি আমার ্রপো্টপট বিবেচনা করে দেখেছেন কি না অথবা সেটি চেপে 
রাখা হয়েছে_ এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কিঃ 

11. 09205 কি ফিরে এসেছেন? 

[২০5 1)€1১.-কে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। যাঁদও 
নশীতগতভাবে আমি কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতশ নই, তব একথা স্বীকার করতে বাধ্য 
হাচ্ছি যে, আগামণ কয়েক বছরের জন্য অন্তত ২০৪৫৪ 76.কে আলাদা একজন 'শক্ষা- 
প্রাপ্ত 7০945 17781100€7-এর অধীনে কেন্দ্রীভূত করতেই হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় 
প্রশংসনীয় যোগ্যতার মান তৈরণ করা সম্ভব নয়। 'ডিস্টরিন্ট ইঞ্জনিয়রগণ ও 7. ০০৪ 
এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন জানি কিন্তু কাজ না দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করা হচ্ছে 
নতুন পরিকল্পনায় তা বন্ধ হওয়াই উচত। 

অনুগ্রহ করে বসল্ত মহামারীর কথাও ভুলবেন না। প্রাতবছরই একটা 'িবশেষ 
সময়ে এর প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। 

[২601:01101)1)61) 007061-এর পূর্ণ বিবরণ এর মধ পেয়েছেন কি? 

আমাদের 4১০০০৪70৩ 12১0 আশ্চর্য যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে থাকে । একথা 
বলতে আমি গর্ববোধ করছি যে কখনও কখনও তাঁরা অত্যুৎসাহের পরিচয় দেন। আম 
যখন কর্পোরেশনে ছিলাম তখন মাঝে মাঝেই আমাকে 00161 4১০০০912091)-কে সামলাতে 
হয়েছে। 

পরায় দাষ্গা হয়েছে জেনে দুঃখিত হলাম-_আমাদের দর্ভাগ্যের পার পূর্ণ হয়েছে। 
ভেবে আশ্চর্য হই যে জাতির অন্তরাত্মা কি' চায়। দাঙ্গার প্রকৃত কারণ ও যারা একাজ 
ঘঁটয়েছে, সে সম্বন্ধে জেল থেকে বের হবার আগে কিছু জানতে পারব বলে আশা হয় না। 
ভেবোছিলাম সাম্প্রদায়ক অশান্তি থেকে বাঙ্গলাদেশ মান্ত পেয়েছে, গকল্তু তা হবার নয়। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আজ এখানেই শেষ করছি। শুভেচ্ছা 
জানবেন। 


আপনার সহোদর প্রাতম 
সুভাষচন্দ্র বস 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


রর ্‌ ২০৯ 
নেতাজী €১)-১৪ চান 


(পরবতর্ঁণ ৭টি চিঠি শরংচন্দ্রু বসকে লিখিত ) 


১৪১ 
মান্দালয় 


৩০, ৪. ২৬ 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা 

আপনার ১৭ই তর ৯ ২৪ তারিখে আমার কাছে পেশছেছে। মার্চ মাসে 
আমি 'বুক কোম্পানী'কে নিম্নালাঁখত বইগুলি পাঠাতে 'লখোছলাম : 

১) প্রাণতোঁষিণী- রামতারণ ভট্টাচার্য 

২) তল্লসার- রাঁসকমোহন চট্রোপাধ্যায় 

৩) বৃহৎ তল্লসার_আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানল্দ 

৪) শান্তানন্দ তরাঙ্গনী- শ্রীমৎ ব্রক্গানন্দ গিরি 

&) শ্যামারহস্য- শ্রীমৎ পর্ানন্দ পরমহংস 

৬) তারারহস্য-_ 


৮) 91721508210 91381515__7/ ০৭:০1 


৯) ৮%০০৫:০-এর তন্ন বিষয়ক আর একাঁট বই। 

তাঁরা আমাকে চতুর্থ, পণ্টম, ষ্ঠ এবং সপ্তম ১৩০০ সঙ্গে সঙ্গে 
৬/০০৫:০-এর এমন পাঁচটি, বই পাঠিয়েছেন, যে গাল আম চাইনি। তাঁরা আমাকে 
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের “110010155 ০01 181002” বইটির দুশট খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ) 
পাঠিয়েছেন যেগুলর দাম কুঁড় টাকা। শিবচন্দ্রের মূল বাংলা লেখাটি তেল্প্রতত্ব) আমার 
কাছে আছে এবং আম সেটি পড়োছি। কেবলমান্র অনুবাদকের মুখবন্ধের জন্য কুঁড় টাকা 
খরচ করে ইংরেজী অনুবাদাট কেনার কোন অর্থ হয় না। মূল বাংলা বইটির দাম মাত্র 
দু টাকা। এ অবস্থায় আপনি অনঃগ্রহ করে বুক কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করবেন 
এবং আমাকে জানাবেন এ খণ্ড দুশট ফেরৎ পাঠাব 'কিনা। ৮/০০০:০০"এর যে পাঁচাট 
বই আমাকে পাঠানো হয়েছে সেগযাল তন্ম বিষয়ক নয়। তবে যেহেতু বইগুলির সর্বমোট 
দাম মাত্র এগারো টাকা, খুব ইচ্ছে না থাকলেও আম সেগুলি রাখতে পার। আমার হয়ে 
ইতিমধ্যেই যাঁদ বুক কোম্পানী বইয়ের অর্ডার 'দিয়ে না থাকেন, তাহলে তাঁদের জানাবেন 
যে ড/০০৫:০০এর আর কোন বই আমাকে না পাঠানো হয়, যাঁদ, তাঁরা ইতিমধ্যেই 
অর্ডার 'দয়ে থাকেন তাহলে ৬/০০৭:০০এর “5191501 2100 51)210” এবং তল্নাবিষয়ক 
আরও একটি বই যেন আমাকে পাঠান। আমি ইতিমধ্যে আঁবচ্কার করোছি যে ৮/০০৭:০০- 
এর তন্নবিষয়ক বইটি (নাম বোধ হয় 4] থামছে 91595085) ঠিক আমার কাজে আসবে না। 
কিন্তু আপাঁন যাঁদ মনে করেন যে $/০০:০০এর সমস্ত বই আমাদের লাইব্রেরীর 
প্রয়োজন-সে কথা আলাদা । 

অনগ্রহ করে বুক কোম্পানীকে জানাবেন যে উপপারালাঁখত বইগুলির মধ্যে ১, ই 
এবং ৩ নম্বর আমার চাই। প্রথম এবং দ্বিতীয়টি নাও পাওয়া যেতে পারে, তবে তৃতীয়া 
আছেই। বসুমত” প্রেস এ বইটি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের বইয়ের তালিক/য় আমি এটি 
জ্ঞাঁপত হতে দেখোছ। গোপাল বা অন্য কাউকে বলবেন, এ ব্যাপারে বুক র 
ম্যনেজারের সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব দেখা করতে। 

গ্রঁজ্মে আমাদের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জায়গায় স্থানান্তরিত হাওয়ার কোনই সম্ভাবনা 


নেই। 
আপাঁন আমাকে জানাবেন এই মুহূর্তে আপাঁন কোন কোন বই পড়তে আগ্রহী । 
সেই মন্ধ এখান থেকে আম বইগুলি পাঠাব। 
রেঙ্গুন ও কলকাতার সংবাদপত্রে 07০07-এর বিচারের রায় পড়োছ। আম 
জানলাম যে ক্যাথীলক হেরাজ্ডের বিরুদ্ধে আনত মানহানির মামলার রায়ে িচারপাঁত 
0৮68০1/ চার হাজার টাকা ও আনূষাঁঞ্ক' মামলার খরচ ক্ষাতপূরণ হিসেবে মঞ্জুর 
করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ক্ষাতপ্‌রণ আশানুরূপ নয়-_তব্‌ আমাদের নশীতিই জয় হয়েছে। 
আমার মনে হয় স্টেটুসম্যান তাদের বিবৃতিতে গলখেছে যে আম কলকাতা 
জা চির ডা রা তদের মল্তব্যের বিরুদ্ধে তথ্য সম্বলিত 
সাক্ষ্য হিসেবে বাংলা গভর্নমেন্ট প্রকাশিত 2991611) 08511 1750 ও কর্পোরেশনের 


২১০ 


বার্ধক পুস্তিকা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 

জেনে আনন্দিত হলাম ষে বাবা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল এবং অরুণার বিবাহ এই 
মাসেই, অর্থাৎ বৈশাখে, অনুষ্ঠিত হবে। 

অশোক এখন কোন ক্লাসে পড়ে। তার হাতে বোনা সূতো নিঃসন্দেহে খুব 
মিহি। আমার মনে হয় সম্ভব হলে গান ও আঁকায়ও তার শিক্ষা নেওয়া উঁচত। 

আপাঁন কি কিছ; বুঝতে পারছেন ইস্কুল পাশ করে সে কোন 'দকে ঝকবে? 

চিরণির সঙ্গে সঙ্গে জিবছোলা প্রস্তুতের উপদেশও আপনি সেজদাদাকে দিতে 
পারেন। ভারতবর্ষে তার ভালই কাটতি হবে। সেলূলয়েডের একাঁট ভাল 'জবছোলা 
মান্দালয়ে দেড়-দ?' টাকায় বিকল হয়। 

ক্যাথালক হেরাজ্ডের পক্ষে কে এই ক্ষাতপূরণ দেবে? সম্পাদক মহাশয় ত এখন 
বিলেতে। 

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভালই আছেন। আম একপ্রকার । 

আপনার স্নেহের 


সুভাষ 
পদঃ-_দাঁক্ষণ কলকাতা ন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ছেলেদের জন্য একটি খেলার মাঠ 
চান (সম্ভবত হাজরা পার্ক)। আপাঁন কি তাঁদের সাহায্য করতে পারেন? ০0. ₹. ০0 না 
জেলা কমিটি কার হাতে এখন বিষয়টি আছে আমার জানা নেই। 
স.চ.ব 


(ইংরেজী থেকে অনৃদিত) 


১৪২ মান্দালয় জেল 
শাঁনবার, ১লা মে,'২৩ 
ক্যাথালক হেরাল্ডের বিরদ্ধে আনীত মানহানির মামলা বিষয়ে রেঞ্গুনের 
পাত্রকায় প্রকাশিত একটি খবরের কাঁটং পাঠাচ্ছ। বিবাদীপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে- 
ছিলেন কি না, এই রিপোর্টে তা পাঁরচ্কার নয়। বাদীপক্ষের উাঁকল কে ছিলেন? আশা 
কার, মঙ্গলবার কলকাতার কাগজগুলো থেকে আমি সব প্রয়োজনীয় খবর পাব। 
১.651081)-মামলায় কোন পক্ষ সময় চেয়েছিলেন, তা-ও পরিচ্কার নয়। কোর্ট 
মি লারাদ লীর রা নদ এই মামলার সব কিছু আমি জানতে 
[ক। 
[ববাদীপক্ষ কোন পদ্ধাত অবলম্বন করবে? 'লাখত বিবৃতিতে তারা যা বলেছে, 
তা-ই কি অনুসরণ করবে? 
কমিশন দ্বারা পরাঁক্ষিত হবার আগে সম্ভবত আমার উকিলদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা প্রয়োজন। যাঁদ দরকার হয়, আশা কার প্রয়োজন"য় ব্যবস্থা করা হবে। একথা 
বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমার উীকলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গোপনে হওয়া বাঞ্ছনীয়, 
অন্যান্য আলোচনার মতন একজন সি আই ডি অফিসারের উপাস্থাতিতে নয়। 96866517721) 
মামলা কার এজলাসে উঠছে? 
আপাঁন কি পুরো গ্রীম্মকালই কলকাতায় কাটাবেন? এবছর আপাঁন কেমন বোধ 
করছেন? অরুণার বিবাহ কবে? 
বন্দীম্যান্ত ত্বরান্বিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যা বলে- 
ছেন, সোঁট পড়ে কৌতূহলা হলাম। | 
গত বছর আপাঁন যখন মান্দালয় এসোছলেন, তখন কি কোন বর্মা শিজ্পবস্তু কিনে- 
ছিলেন? বর্মার নিজস্ব কোন কোন জিনিস আপনার সুন্দর মনে হয়েছে ? 
আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল। গোপালশ পরাক্ষায় কেমন করেছে? 
আম একপ্রকার । 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অন্যদিত) 


২১১ 


মান্দালয 
১৪৩ 


পরম পূজনায় মেজদাদা, 

[কিছাঁদন হল আপনার কোন খবর পাই না। আশা কাঁর দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা এতাঁদনে থেমে গিয়ে কলকাতায় আবার শান্তি প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত ঘটনাটাই 
দুঃখজনক । ভয়ের বদলে সৌহাদের নীতির উপর 'ভাত্ত করে এবার এই সমস্যার একটা 
স্থায়ণ সমাধান করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে আশা রাখি। 

মান্দালয় ও ইনাঁসন জেলে বইপন্ন কেনার জন্য ২০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 
তবে আমাদের সঠিক অংশীদারী সম্পর্কে এখনও 'নিশ্চিত নই। 

গভর্নমেন্ট ধমাঁয় অনুষ্ঠানাদর জন্য প্রাতিবছরে মাথা পিছু ৩০ টাকা দিতে 
মনস্থ করেছেন। আদেশের প্রকৃতি এতই সর্বজনীন যে মনে হয় সমস্ত রাজনোতিক 
বন্দীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। প্রকৃত লাভ হল এই যে নাতির প্রম্নে গভর্নমেন্ট পরাজয় 
স্বীকার করেছেন। যথাসময়ের আগে ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে, ভাতার পাঁরমাণ হয়ত 
অনেক বেশন হত। 

স্নানঘরে-ব্যবহারের! সামগ্রী, কাগজ পন্ন, স্টেশনারী জিনিস ও 'বাবধ অন্যান্য 
ব্যবহারের জিনিস কেনার জন্য মাসিক ৭ টাকা হারে ব্যান্তগত ভাতা বাঁড়য়ে করা হয়েছে 
মাঁসক ১৫ টাকা । 

আগামী আগস্ট মাস পর্য্ত, বিছানা-পন্ন জামা-কাপড়, ইত্যাদর প্রয়োজন মেটাবার 
উদ্দেশ্যে, গড়ে মাথা পিছ? ১০০ টাকার একট আঁতীরন্ত ভাতা দেওয়া হয়েছে। আগামী 
বছরে প্রাপ্য ভাতা অবশ্য বর্তমান বছরের ভাতা অর্থাৎ বছরে ২২৫ টাকার বেশী হবে না। 
কেবলমাত্র আমার ক্ষেত্রে এটি বাঁড়য়ে বছরে ৩২৫ টাকা করা হয়েছে। 

গত বছরের তুলনায় এ বছর আরও শহুষ্ক যাবে বলে মনে হয়। এখনও পর্যন্ত এক 
ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি, অথচ গতবছরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে তাপাজ্ক নামিয়ে রেখোছল। 
এর ফলে শহরে বসন্ত রোগের প্রাদ্ভাব হয়েছে, জেলেও হয়েছে একজনের। 

আপনারা সকলে কেমন আছেন ? বাবা কার্সয়ঙে কবে যাচ্ছেন? 'তাঁন 'লখোঁছিলেন 
যে, এ মাসের শেষের দিকে যেতে পারেন। নদুমামার কোন খবর আছে কিঃ পরখক্ষায় 
সে কেমন করলে? 

দেবার কালকিনি রাভিনা 
ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করছে। আমাদের চাইতে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্রদের বাঞ্গলা 
সাহত্যে, আরও গভশর মনোনিবেশ করা উচিত। আমার শিক্ষায় যাকে আম খত বলে 
মনে কার তা হল বাঞ্গলা সাঁহত্যে আমার বিশাল অজ্জ্রতা, এবং কেবল মান্ন এখনই আম 
সেই অভাব পূরণের চেম্টা করছি। মধাযূগের বঙ্গসাহত্য একট রত্রভান্ডার__ অনেক 
দিক থেকে আধুনিক কালের চাইতেও বেশী । 

আঁম একপ্রকার এই চিঠি যখন আপনার কাছে পেশছবে, ০০০৭০১৮০৪ 


সপম্পন্ন। 


৭. &. ২৬ 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৪৪ 
মান্দালয় 


১৪. ৫. ২৬ 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 

আপনার এ মাসের তিন তাঁরখের চিঠি ১১ তারিখে এবং ৫ তারিখের চিঠি ১২ 
তাঁরখে পেয়োছ। আপনার ১৭ই এাপ্রলের চিঠির আম ইতিমধ্যেই, জবাব 'দিয়োছি। 

বোৌদিাদর ২৯শে এরপ্রলের চিঠও এসেছে। 
ঝড় সমগ্র বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত 
ব্যাপারাটিই অত্যন্ত নৈরাশাজনক এবং চিল্তা করে দেখুন দেশবদ্ধ্য পৃথিবণ ত্যাগ করে 
যাওয়ার পর একটা বছরও ,আতিষাহত, হয় নি। আশা কার গণ্ডগোলের প্রকৃত কারণ 


৯ । 


পৃঞ্খানৃপুঙ্খভাবে খুজে দেখা হবে। এই হাঙ্গামা যে নেহাতই দুর্ঘটনা নয়ন, তা পারন্কার। 

অস্বাভাঁবক সম্পর্ক নিশ্চয়ই শেষ সগমায় এসে পেশছোঁছল, এবং আঁস্নকাণ্ডের জন্য দরকার 

ছিল একটি স্ফৃঁলঞ্গের। যে মানুষটি কেবল তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক 

ম্লোতকে বেধে রেখোছলেন, বর্তমানে তিনি আর নেই । আমরা তাই অকৃল পাথারে। 
রেঞ্গুনের খবরের কাগজে দেখলাম যে অক্ডারম্যান এবং 

মেয়রের পদত্যাগ দাবী করেছেন। তাঁর পুনা্নববাচনের একমাসের মধ্যেই কেন এই অভ্ভুত- 

ননদ দান সাম্প্রদায়িক হাগ্গামার সঙ্গে কি 


একাঁদকে আল ভ্রাতৃদ্বয় অন্য দিকে স্বামী সারদানন্দ যখন উত্তেজক বন্তৃতা দিচ্ছেন, 

সাধারণ মানুষের তখন উচিত মাথা. ঠান্ডা রাখা এবং একাঁট বোঝাপড়ার জন্য তৎপর হওয়া । 

আম মনে করি না যে সাংস্কাঁতিক এঁক্য ব্যাতরেকে গঠনমূলক এঁক্য সম্ভব। 
সংস্কাতিগতভাবে হিন্দ; ও মুসলমান এতই স্বতন্র্ যে পারস্পারক শ্রদ্ধা ও সৌহাদ্যের 
ভাত্ততে এক্য স্থাপন সম্ভব নয়। 

আমার পক্ষ 'নয়ে আদালতে দাঁড়াবার জন্য স্যার ব সি মিত্র এবং মিঃ সরকারকে 
মামলার বিষয় ব্াঝয়ে দেওয়া হয়েছে জেনে ভাল লাগল । খবরের কাগজে দেখলাম, য় 
[বচারপাত বাকল্যাণ্ড বর্তমান মামলায় 'বন্দী আইন" প্রযোজ্য হয়ে কি না জিজ্ঞসা করলে, 
মঃ সরকার 'বষয়াট বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছেন। 

প্রাতিবাদী পক্ষ ক ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, জানতে আগ্রহী হয়ে আছি। 
আপাঁন ক তার কোন আভাস পেয়েছেন? তাদের খত জবাবে তারা জানিয়েছে যে 
তাদের বন্তব্য প্রকৃতপক্ষে এবং সারগতভাবে সাঁত্য। তারা 'কি মানহানির আভিযোগের সত্যতা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না কি কেবলমান্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের বন্তব্যের 
উপর 'ভীত্ত করে সওয়াল করবেঃ আমার চোখে আভযোগাঁটকে য্বক্তিয্যন্তভাবে দুটি 
ভাগে বিভন্ত করা যেতে পারে ঃ-€১) যে আমি একটি বিদ্রোহ ষড়যন্তকারী গোম্ঠণর সদস্য 
(২) যে আমিই হলাম, এই ষড়যলন্দের পিছনে প্রকৃত মস্তিদ্ক ইত্যাঁদ। এটি অবশ্য প্রথমাটকেও 
বোঝায়। প্রাতিবাদ পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে পারে যে সরকারা পদস্থ কর্মচারীদের 
বন্তৃতা তাদের এই আভংযাগ স্থাপনকে সমর্থন করে_কিন্তু এমন কি তাদের মতামতের 
দাঁম্টভঙ্গীর থেকেও, আভিযোগের দ্বিতীয় অংশাঁটির কোন সমর্থন খুজে পাওয়া যায় না। 
সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে এই বিষয়টি পাঁরত্কার যে এই ধরনের মন্তব্য করে (ববাদের 
বিষয়) তারা হঠকারীর আচরণ করেছে। 

আমার কাছে নালশপন্রাট নেই কিন্তু প্রাতিবাদী পক্ষ যে লিখিত আভিযোগাঁট 
উত্থাপন করেছে তার একটি কাপ আছে। দয়া করে আমাকে নালশপন্রের একটি কাঁপ 
পাঠাবেন। এখানকার স্থানীয় নামজাদা আইনব্যবসায়নীরা সবাই বাঙালশী বলে মনে হচ্ছে। 
তারা নিজেরা এমনিতে যথেম্ট যোগ্যতাসম্পন্ন, তবে এই ব্যাপারে কতখানি যোগ্যতা দেখাতে 
পারবেন আমি জানি না। সে যাই হোক, কলকাতায় আমার আইনজ্ঞদের সঙ্গে এদের 
যোগাযোগ রাখতে হবে, কারণ তাঁরা প্রতিবাদী পক্ষের ব্যাপারে আমার চাইতে ভাল জানবেন। 
আম যাঁদ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায়টা জানতে পার, হয়ত আঁমও কার্যকরী উপদেশ 
[দতে পারব। জেরার সম্মুখীন হওয়ার আগে, আইন বিষয়ে আমার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে 
একটি সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎকারটি অবশ্যই ব্যান্তগত হওয়া দরকার। 
সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আগে থেকেই ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়া ভাল, যাতে সাক্ষাং- 
কারের সময় কোন ঝামেলা না হয়। ৮১০৮৪ সি 8৩০০৫০০৯ 
শুক্রবার), এবং ইতিমধ্যে আম স্থানীয় আইনব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আরও 
নেওয়ার চেষ্টা করাছ। উল পৃ ৯৯০ 
অনুসরণ করবে? তারা পাঠালে আমাদেরও অবশ্য পাঠাতে হবে। নিরপেক্ষতার সুনাম 
আছে এমন একজন উাঁকল দরকার নাক যে কোন চালাক উকিল দিয়েই কাজ চলে 
যেতে পারে ? 

ক কারণে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করোছিলাম তা হল এই। 
বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যা কেবল কাগজে-কলমেই লেখা থাকে, 
কখনও বলবৎ করা হয় না। ঘাঁদ সেই সব নিয়ম বলবৎ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে 
কোথাও না কোথাও সমস্যা দেখা দেবেই। জেলের সেলগলিতে প্রত্যেকদিন তল্লাঁস 
চালানো হবে, এইরকম একটি নিয়ম আছে। কিছুদন আগে আই জি প্রিজন্স্-এর 


১৩ 


আদেশ পাওয়া গেল যে এই আইন এবার বলবং হবে। এই বিষয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে 
আমার কথা হয়েছে। আমি তাঁকে বলোছি যে এই আদেশ'টি অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয় ; 
এট বলবৎ করা হলে অগপ্রাঁতিকর ঘটনার সূচনা করা হবে। তিনি যথেষ্ট 'বিচক্ষণতার সঞ্গে 
আমার প্রস্তাবে সম্মতি 'দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বিষয়াট নিয়ে সম্ভবত সুপারিল্টেশ্ডেন্ 
এবং আই জি প্রজন্স্‌-এর মধ্যে লেখালেখি হয়েছে-কারণ এটির বিষয়ে আমরা আর 
৯৮ শ্ানীন এবং ইতিমধ্যে আইনাটও বলবং করা হয়নি। এছাড়া আরও দু-একাঁট 

বিষয় ছিল, যার কথা আঁম পরের চিঠিতে লিখব। 

এখানে প্রচন্ড গরম--কিন্তু তা নিয়ে আপনার কোন চিন্তা করার কারণ নেই। এ 
[বিষয়ে আম নিশ্চিত যে যখনই আমাদের কোন পরাক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তখনই সেই 
পরীক্ষায় অক্ষত ভাবে উত্তীর্ণ হবার সামর্থ্য আমাদের থাকে । গত এক মাসের বেশী হল 
আমার ওজন ১৪৫ পাউন্ডের কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে কোন 
কম্টস্বীকারের শান্ত তিনি আমাকে 1দয়েছেন। 

৪-এ কলেজ স্কোয়ারস্থ, 'মহাবোধি জার্নালের' ম্যানেজারকে দয়া করে বলবেন তারা 
যে সব বই বিক্রী করে অর একাঁট তালিকা দিতে এবং তালিকাটি পেলে আমার কাছ্ছে 


হয়ে গেছে। দেশবন্ধুর একটি জীবনী লেখার জন্য আপাঁন ক তাঁর মনে প্রত্যয় জল্মাতে 
পারেন নাঃ এর ফলে তানি ব্যস্ত থাকবেন, মনটাও শান্ত হবে। তিনি নিজে যাঁদ একা 
বই লিখতে অসম্মত হন, তাহলে তিনি বই-এর আকারে উপকরণ সংগ্রহ করে রাখতে 
পারেন। সেক্ষেত্রে আমি লেখার দায়ত্ব নিতে পারি--যাঁদও, সেই মহৎ আত্মার প্রাতি কতটা 
সুবিচার করতে পারব আমার জানা নেই। 

নারায়ণ' পান্রকার সমস্ত সংখ্যাগ্াল 'ক অর্থের 'বানময়ে পাওয়া সম্ভব? কিংবা 
ধার করা ? আম এগ্বীল পেতে আগ্রহণী। কোন কোন লোকের কাছ্ছে হয়ত এগুলি আছে, 
এবং চাওয়া হলে হয়ত তাঁরা ইচ্ছার সঙ্গে তা ধার দিতে পারেন। 'ফরোয়াডে” একাঁট চিঠি 
িখলে বা বিজ্ঞপন দিলে কোন লাভ হবে? 

হেমেন্দ্রবাবুর দেশবন্ধ্র জীবনী কি প্রকাশিত হয়েছেঃ পাথিবশবাব; কবে মণান্ত 
পাবেন? 

রেগুলেশান ১০৮ অনুসারে কলকাতার কয়েকটি কাগজের উপর নোটিশ জার করা 
হতয়ছে, দেখলাম । ব্যাপারটি কি এবং এখন তা কি অবস্থায় ? 

রাজনৌতিক বিবাদ-বিসম্বাদের হট্টগোলে দেশবন্ধুর লক্ষ্য বিস্মত হতে চলেছে। 
তাঁর রাজনোতিক কাজকর্ম জনগণের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । জনসাধারণের চোখে 

রাজনীতি বিশালাকারে প্রতিভাত হবে, ততাদিন তাঁর লক্ষ্যের প্রকৃত চাঁরন্রাট 
অন্দ্ভাঁসত থেকে যাবে । শিপ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাগ্গলার সংস্কৃতির 
জগতে তাঁর কাজকর্ম_-আমার মতে তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্থায়শ সম্পদ । দুভা্যি- 
জনকভাবে, যারা তাঁর রাজনীতির অনুসারণ বলে দাবী করেন, তাঁরা দেশবন্ধুর সাংস্কৃতিক 
লক্ষ্য সম্পর্কে একেবারেই অচেতন। অন্যাদকে, যাঁরা তাঁর সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের কথা উপলাব্ধ 
করতে পারেন, তাঁরা সর্বদাই রাজনাঁতি থেকে বহুদূরে বিচরণ করেছেন। এর ফলে 
সংস্কীত আর রাজনীতির মধ্যে ব্যবধানের সাষ্ট হয়েছে, উভয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় সাধিত 
হয়নি; রা 

আজ আমাদের কাছে যোট বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তা হল, ইতিহাস, শিজ্প ও 
সাহত্যের গভঁর অধ্যয়নের মাধ্যমে, সিল ০ 
সাধন করা। কেবলমান্র এই ধরণের পুনরুজ্জশীবনের উপর ভাত্ত করেই ভাঁবষ্যতের সমাজ 
এবং জাতীয় জীবনের পুনগ্ঠন সম্ভব । এমনাঁক প্রাচীনকালের রচনাঁদির পুনরুখানেই 
আধুনিক ইউরোপের ভত্তিপ্রস্তর রচিত হয়েছিল। স্বদেশী এবং অ-সহযোগ সত, 
অমাদের বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতিতে এমন অনেক কিছু আছে যা বাহরাগত, এবং যার 
সম্ঠ; সমন্বয়সাধন কখনই সম্ভবপর নয়। এই বাড়তি জিনিসগদ্রীল ছে'টে ফেলে আমাদের 
অক্তমর্খী হয়ে বাঁচতে হবে এমারসন যাকে বলেছেন-_ +255177115078 1105 ৪ 06910) 
012908977) 911] 019 25 701001/ 00 09 11018 00010” 'নারায়ণ' পান্নকা এবং যে সম- 
ধম দার্শানক গোষ্ঠীর এটি প্রবস্তা-_আমাদের সাংস্কীতিক সচেতনতা পুনরুখানের জন্য 
সেটি প্রভূত চেষ্টা করেছে। তার জীবনে যাঁদ এই ছেদ না পড়ত, আমাদের সাংস্কাঁতিক 


৯৪৪ 


মতবাদের জগতে তাহলে বৈস্লাবক পরিবর্তন ঘটে যেত নিশ্চয় । 
মনে হচ্ছে আমার বন্তব্য এলোমেলো হয়ে পড়ছে, এবং এখানেই আমার থামা উঁচত। 
চিত্তরঞ্জন সেবাসদন কেমন চলছে ? * এই প্রাতজ্ঠানের দায়িত্বে কারা আছেন? শ্রীষৃন্তা 
দাশ কি মিঃ হালদারের সঙ্গে বাঁনবনা করে থাকতে পারছেন? ভোম্বল কোথায় ? 
হ্যাঁ, ক্যার্থালক হেরাজ্ডকে ক্ষাতপূরণ দানে বাধ্য করা খায় ক না, সে বিষয়ে আমিও 
1 


আশাকাঁর আপনারা সকলে ভাল আছেন। আম একপ্রকার । 
আপনার স্নেহের 
সূভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


১৪ 

মান্দালয় 

১৭. ৫. ই৬ 

দু-তিন দন আগে, রেঙ্গানের একটি খবরের কাগজে, ১:6০5০৪-এর বিরুদ্ধে 

আনাত মামলার বিষয়ে, একটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়ৌোছল। দুভাগ্যক্রমে তার ভাষা এত 

গোলমেলে যে তার থেকে কোন কিছ বুঝে ওঠা দঃসাধ্য। আমি অবশ্য এটুকু বুঝতে 

পারলাম যে কোর্ট বিষয়াট গভর্নমেন্টকে জানাবেন এবং মামলার শুনানী শুরু না হওয়া 
পর্যন্ত বিষয়াট মুলতুবি থাকবে। 

'বুক কোম্পানী" এখনও পর্যন্তি যে বইগ্ীল পাঠিয়েছে, তার একাট তালিকা পেয়েছি। 
ব€০,০-এর বই-এর বিষয়ে তাঁরা অবশ্য একটি ভুল করেছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন যে, 
২৩। ৯1২৫ তারিখে তাঁরা 15.206-এর রচনাবলনীর ৩, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১১, 
১০ খণ্ডগুলি, ২৩। ৯। ২৫ তারিখে ১০, ১২, ৩ খণ্ডগ্দীল, এবং ২৫। ১১। ২৫ তারিখে, 
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ৭, ৯, ১৪, ১৭, ১৮ খণ্ডগ্াীল পাঠ্িয়েছেন। এইভাবে তাঁরা দ্বাদশ খণ্ড 
দুটি করে এবং. তৃতীয় খণ্ড তিনাঁট করে পাঁঠয়ে ফেলেছেন। আম ?কন্তু কেবলমান্র ৩য় 
খণ্ডের দ্বিতীয় কর্পি পেয়োছি, যোঁট রাঙ্গামামাবাবুর মাধ্যমে ফেরতও পাঠিয়োছ। রচনা- 
সংগ্রহে বই-এর সংখ্যা ১৮; আম সর্বমোট ১৯টি খণ্ড পেয়োছ। 'কল্তু তন্মধ্যে একাঁট 
ফেরং দেওয়ায় আমার কাছে বর্তমানে ১৮টি খণ্ডই আছে। 

২১. &, ২৬ 
তাঁরা যে ভুল করেছেন, তার আরও একটি প্রমাণ আছে। এই আঁফস একই সঙ্গে 
ি1০00)-এর রচনার চারটি খণ্ড (১১, ১৫, ১৬, ১৩) এবং ১৯৭ বাঙ্গলা বই পেয়েছে, 
যেগ্ীল আমাকে ঠিকমত দেওয়া-ও হয়েছে। এই বইগ্দলির সঙ্গে তারা তৃতীয়, দ্বাদশ এবং 
দশম খণ্ডগ্ীল পায় নি। অতএব একথা পারজ্কার যে এই খণ্ডগীল ১. ৯. ২৫ তা?রখে 
প্রোরত হয় নি; হয়েছে অনেক পরে, ২৩. ৯. ২৫ তাঁরখে। তাঁরা আমার কাছে যে চিঠিটি 
লিখেছেন, আপনার সুবিধার জন্য সোঁট আপনাকে পাঠাচ্ছি। অন্ঃগ্রহ করে কাউকে তাঁদের 
দোকানে গিয়ে বিষয়াট পরিষ্কার করে আসতে বলবেন। 

সোমবার আপনাকে লিখতে পার 'নি। তারপর আম কলকাতার কাগজগুলো 
পেয়েছি এবং সেগ্ীল পড়ে 5090657081॥ মামলা এখন কি অবস্থায় সে কথা অপেক্ষাকৃত 
ভালভাবে বুঝতে পেরোছ। এখন একথা মোটামুট পাঁরজ্কার যে তাঁরা বলবেন ন্যাধ্য মন্তব্য 
করার আধকার তাঁদের আছে, যদিও শেষের দিকে মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস তোত্লাচ্ছিলেন। 
মঃ জেমস যখন আশ্বাস দেন যে কেবলমান্র ন্যাধ্য মন্তব্যের কথা তোলা হবে, তখন 
মিঃ সরকার প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব দেন; কিন্তু, আমি বুঝতে পারাঁছ না তাই 
ব'লে মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমূস কি করে এই অসম্ভব দাবী করলেন যে আবেদনটি ক্ষাঁত- 
পূরণসহ বাতিল করে দেওয়া উচিত। মামলাটর শুনানী কবে নাগাদ শুরু হবে ? 'িবাদী- 
পক্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ? 

তল্ম-বিষয়ক বই-এর সংকলক মিঃ 4১000 455190 এবং মিঃ ৬/০০০:০% একই 
ব্যান্ত কি না আমার জানা নেই। যাঁদ তাই হয়, তাহলে মিঃ 4১৮210-এর তল্ন-বিষয়ক 
বই-এর অনুবাদ পাঠানোর জন্য 'বুক কোম্পানী'কে দোষী করা যায় না। আঁম কেবলমান্র 
₹/০০০:০০-এর বই চেয়েছিলাম । , 

২১৫ 


আপাঁন কি ব্যান্তগতভাবে এীতহাপসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন? আমার 
মনে হয় বর্মার নাঁথপন্র থেকে আমি তাঁকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস 
সম্পর্কে কিছ অজ্ঞাত টুকরো খবর দিতে পাঁরি। 

সম্প্রাত এখানে দু এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আবহাওয়া তাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা । 
আমার জন্মম্হূর্তের রাশ ও নক্ষত্র কি, মায়ের কাছ থেকে জেনে আপনি ি আমাকে 
জানাতে পারবেন? তন্্রর্চা থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যার জন্য এটির প্রয়োজন। 

ইন্স্পে্রর-জেনারেল চেয়োছিলেন যে আমাদের কাছে পাঠানো যাবতীয় কাগজ, খ।তা 
ও বইপন্রের সাক 'হসেব রাখা হোক্‌ এবং দৈনান্দন অনুসন্ধান চালানো হোক্‌। তান 
বলোছিলেন আমরা যাঁদ কঠোর বিধানের কাছে মাথা নত না করি, তাহলে .বইপন্রের সরবরাহ 
বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাকে গত সপ্তাহেই লিখোঁছলাম, আমার স.প্ারল্টেশ্ডেন্টের সঙ্গে 
কথা হয়েছে। তান মোটামুটি বিচারবাদ্ধিসম্পন্ন লোক, এবং বিষয়টি পননার্ববেচনার জন্য 
[. ০-র কাছে পাঠানো হয়েছে। 1. ৮ আমাদের আরও জানয়োছলেন যে প্রয়োজন হলে 
জেল কোডের কোন কোন ধারা অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে শাক্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়! 
যেতে পারে যেমন আমাদের কিছ্ুকালের জন্য পৃথক বা একক সেলে আবদ্ধ করা হবে)। 
এই আদেশগ্যাল যথেষ্ট তিন্ততা ও বিরোধিতার কারণ হতে পারত, কিন্তু সুপারন্টেন্ডেন্টের 
কৌশলে তেমনটি হয়ান। অবশ্য আমার মনে হয় অসন্তোষ স্তিমিত হয়ে এসেছে । এখন 
পর্য্ত একাঁটও আদেশ বলবৎ হয়নি, কিন্তু সুপা'রিন্টেশ্ডেন্ট তাঁর মতামত জানিয়ে 1" ০- 
কে চিঠি দেবার পর আমরা আর 'িকছু শীনাঁন। ইতিমধ্যে, 1, ০ আমাদের আরেকবার 
দর্শন 'দিয়ে গেছেন, এবং ব্যবহারে ও কথায়-বার্তায় যথেষ্ট ভদ্রতা দৌঁখয়েছেন। সুতরাং 
আম ধরে 'নাচ্ছ যে সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গিয়েছে। 

আপানি কি গ্রীষ্মে ক়েকাদনের ছাট নেবেন? কলকাতায় এখন গরম কি রকম ? 
মঃ জে এন মল্লিক কবে বিলেত যাচ্ছেন? খবরের কাগজে দেখলাম ষে শ্রীমতাঁ মল্লিক 
তাঁর সঙ্গে যাবেন। 

দেশবন্ধুর জীবনী লিখতে বা জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে শ্রীমতী দাশকে 
অনুরোধ করুন। এ কাজের মধ্যে তানি যথেন্ট সান্ত্বনা খুজে পাবেন। 

চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের দায়িত্ব এখন কার হাতে? এর পাঁরচাল্ন ব্যবস্থায় কি 
শ্রীমতাঁ দাশ সন্তুষ্ট ? 

আপনারা সকলে কেমন আছেন? আম একপ্রকার । 


আপনার স্নেহের 
ূ সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
৯৪৩৬ 
মান্দালয় 
২৬. &. ২৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

গতকাল রেঙ্গুনের খবরের কাগজগ্ণালতে দেখলাম যে স্টেটসূম্যান মামলাঁট হাই- 
কোর্টে এসেছে এবং তিন সপ্তাহের জন্য এটিকে মূলতুবী রাখা হয়েছে। জান না, কেবল 
সওয়াল পড়ার জনাই প্রাতবাদী পক্ষ কেন তিন সপ্তাহ মামলাটি মুলতুবী রাখার আবেদন 


জানালে। ২০শে মে-র “ক্যাঁপটাল' থেকে আমি একটি 
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$/6 1010%/ 03৪ 0869 010 1701 10১০৬.” ঘনটাগুলি কতটা সাত্য দয়া করে আমাকে 
জানাবেন। 
বৈদ্যশাস্্রপীঠের বাৎসারক অনুদান দেওয়ার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে । সম্প্রাত 
আমাকে লেখা একটি চিঠিতে শ্যামাদাস কাবর।জ কথায় কথায় উল্লেখ করেছেন যে যাঁমনীবাব- 
কাউন্সিলারদের মধ্যে খুব তৎপরতার সথ্গে সফলভাবে তাঁর পক্ষ গ্রহণ করার জন্য -প্রচার 
চালাচ্ছেন। [তানি আরও [লখেছেন যে নূপেনবাবু এবং রমাপ্রসাদ তাঁর কলেজের ঘোরতর 
বিরোধী, প্রথমজন তো একেবারে খোলাখ্যীলভাবে। আপাঁন জানেন প্রকৃত ব্যাপার 
হল এই যে যামনীবাবু লোকটি একজন চতুর এবং ধূর্ত প্রচারক, এবং কয়েকজন 
কাউন্সিলার (যেমন বাব যোগেশচন্দ্র মিত্র যাঁর ভাই একজন কবিরাজ) তাঁদের নিজেদের 
অনেক কারণে, যামনীবাবূর কলেজ সম্পকে উৎসাহণী। যামনীবাব্কে আমার সব সময়ই 
হাতুড়ে বলে মনে হয়েছে--তিনি একজন আধা কবিরাজ এবং আধা আলোপ্যাথ। যে কলেজের 
তান সর্বময় কর্তা সেই কলেজ থেকে ভাল ডান্তার বের হয় বলে আমার মনে হয় না। 
[কন্তু বিপদ হল এই যে আয়ুর্বেদের বিষয়ে কাউাল্সিলারগণ যংস।মান্যই চিন্তিত, এবং বৈদ্য- 
শাস্তরপীঠের সর্বনাশ করে যামিনীবাবুূর পক্ষে ভোট প্রদান করার জন্য তাঁদের সহজেই 
প্রভাঁবত করা সম্ভব। 
আমরা পরের আগস্ট মাসে শীতের জন্য কাশ্মীরি জামা-কাপড় কিনব মনস্থ করোছ। 
আমাদের আর্ক বছর আগস্টে শুরু হয় এবং এ সময়েই পোষাকের ভাতা পাওয়া যাবে। 
গতবছর আমরা স্বদেশী কাপড় কিনতে পার নি. কারণ কাম্মীর থেকে সেগ্ঁল আনার মতন 
সময় ছিল না। এবছরে আমরা সময়মত ব্যবস্থা করতে চাই। আমরা কম করে সব 'মাঁলনে 
৭০০ টাকার জামা-কাপড় কিনব (জামা, কোট এবং শালের জন্য)। আপনি কি আমাদের 
কতকগুল নমুনা ও তাদের সর্বশেষ দাম কত জানাতে পারেন? তাদের কছ থেকে কি কম 
দাম এগাল পাওয়া সম্ভব ? 
আমার গ্রেপ্তারের আগে একজন অজ্ঞাত লোক আমাকে সাবধান করে একটি চিঠি 
লখোঁছল। আমার গ্রেপ্তারের সময়, অন্যান্য কাগজপন্রের সঙ্গে এই চিঠিটও পাঁলশ নিয়ে 
যায়। তবে এর মধ্যে সেটি 'নশ্চয় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেটসাম্যানের বিরুদ্ধে আনীত 
মামলায় এটকে কাজে লাগানো যায় কি না ভাবছিলাম। স্বরাজ্য দলের একমান্র আমিই যে 
এইরকম চিঠি পেয়েছি, তা নয়। সরকারের অভিযোগমত আমি যাঁদ একজন গুপ্ত যড়যন্ত্রকারণ 
৮২৮ তাহলে আমাকে জীবনের ভয় দেখানো হবে কেন? 
ফটজ-উইলিয়াম হাউস থেকে যে চিঠাট আম পেয়েছ, এই চিঠির সঙ্গে সোঁট 
ভি... .২০২০০১৭ সব 'মাঁলয়ে যখন ৯.৩ পাউন্ড খরচ হবে, তখন আমি 
'মাস্টারস চিগ্রী" নিয়ে নিতে পারি। বারস্যারকে লেখা চিঠিটিও সঙ্গে পাঠাচ্ছ। আপাঁন 
যখন টাকাটা পাঠাবেন, তখন এটি চালান হিসেবে কাজ করবে । টাকাটা পাঠাবার সময় দয়া 
করে চিঠিটি পোস্ট করতে ভুলবেন না। 
1ছাীদনের মধ্যেই আমার কয়েকাঁট বই-এর প্রয়োজন হবে । দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই 
আমি তার একটি তালিকা পাঠাব। 
আশাকার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমি একপ্রকার। গোপাল পরাঁক্ষায় 
কেমন করল ? 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
1 (ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
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স্থায়ী ঠিকানা : 


বারস্যার, 
িটজ-উইলিয়াম হাউস, ৩৮/২ এলাঁগন রোড 
কোম্ব্রজ কলকাতা 


৬. 


'মাস্টারস্‌ ডিগ্রী পাওয়ার এখন আমি যোগ্য, এই সংবাদ দিয়ে আপাঁন আমাকে যে 
চিঠি লিখোছলেন, সৌঁট পেয়োছ। আম আপনাকে ৯-৩-০ পাউণ্ড (ইউনিভাঁ্পাট_৩-০-০ 
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পাউশ্ড; ফিট্জ্‌ উইলিয়াম হাউস-_-৩-৩-০ পাউন্ড; এবং অন:পস্থাতিতে 'ডিগ্রগ নেওয়ার 
জন্য আঁতরিন্ত ৩-০-০ পাউন্ড) পাঠ।চ্ছি, যাতে আমার পক্ষ থেকে আপনি প্রয়োজনীয় টাকাটা 
দিয়ে 'দতে পারেন। 

যেহেতু আমি বর্তমানে ইংলশ্ডের বাইরে এবং যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে ইংলশ্ডে আসার 
কোন সম্ভাবনা নেই, সেহেতু অনুপস্থিত থেকে 'িগ্রণ নেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় 
নেই। 'আমি দুঃখিত। সেজন্য, আপাঁন যাঁদ দয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দেন, 


কৃতজ্ঞ থাকব। 
ধন্যবাদ 
আপনার অনুগত 
এস. সি. বোস। 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
১৪৮ মান্দালয় 
৭. ৬* ২৬ 


গিরগ পন মেজদা, 

মাল্দালয়ের আহীনজীবী ও বান্দা, মিঃ 0. 709 04৪ তাঁর এক আত্মীয়ের 
নি ৯৩০৯৯ ১ বিটিভি 
ছেন। 'মিঃ ০/%৪ আমাদের একজন বে-সরকারাঁ পাঁরদর্শক, এবং অমায়িক। তাঁর আত্মীয় 
[মিঃ 4. 5. ০০, আমার ধারণা এখন কলকাতায় ভার্তর চেষ্টায়। কয়েকাঁদনের মধ্যে 
সম্ভবত আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। সপাঁরন্টেপ্ডেন্টের অনুমাতি নিয়ে আজ সকালে 
আপনাকে তার করেছি, মিঃ ০/%/০-কে সাহায্য করার কথা বলতে । আমার মনে হয় 
আপাঁন এখনও কারমাইক্যাল কলেজের গভার্নং বাঁডতে কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্য, এবং 
আপাঁন আপনার প্রভাব খাটাতে পারবেন। বিধান রায়-কেও আম তার করোছ, এবং 
আজকের ডাকে তাঁকে িখোছি-ও। ৃ 

অনেক দিন হল আপনার কোন খবর নেই। আপনারা সকলে কেমন আছেন 2 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
(ডাঃ অমূল্যচরণ উাঁকলকে 'লাখত) 
১৪১ 19110918) 
[0:/9. 701.0.,1.3., 000). 
13, 71951027 10৬ 
0:10009] 
(১১। ৬। ২৬ তারখে প্রাপ্ত) 
-দ্ধাস্পদেষ, 


আপনার চিঠি পেয়ে খুব আনান্দত হয়েছে। মানুষের এমনই ৪010 যে 
লোকে আমাদের অভাব বোধ করে শুনলে একট, যেন আনন্দ হয়। এই দুরলত'র উল্লেখ 


প্রবাস 4১169717067 561111.-এর কাবতায় পাওয়া যায়-_ 
“1৬ [7167)05, 00 0769 100৬ 91)0 (121) 


997)0 2. 9৮151) 01 0100001)6 8651 17762? 

আপাঁন যাহা লিখেছেন তাহা খুব সত্য-_জেলখানায় এসে সাধনার খুব অবসর পেয়েছি । 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, শারীরক অসুস্থতার দরুন এই সুযোগের আশানুরূপ সদ্ব্যবহার 
৯৪-১০৯৭৭ করবার মত কাজ এত রয়েছে 'কল্তু তদনুরুপ শারশীরক সামর্থ্য আমার 
এখন নাই। এখানে আসার ফলে অন্য অনেক রকম শিক্ষা ও আঁভলক্ঞতা লাভ করেছি কিন্তু 
হজমশান্ত নষ্ট হওয়ার দরুন পারশ্রম করবার ক্ষমতা কমে গেছে। এখানে থাকতে যে শরীরের 
বিশেষ উন্নাত হবে সে আশা কম। 

কর্মীদের মধ্যে ষে সংযম ও শৃঙ্খলার ভাব এখন কমে গেছে তা জেনে দুঃাঁখত হলুম। 
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খবর কাগজ থেকে আমার ঠিক এ কথাই মনে হয়েছিল। এখন বোধ হয় সবাই স্ব স্ব 
প্রধান হয়ে পড়েছে-তাই কোন নেতাকে মানতে চায় না। বাঙ্গলায় যে এখন নেতা বলে 
কেহ নাই-সে দোষ কাহার ? নেতাদের না কমণ“দের 

317061100 এবং €5201/ আছে এইরূপ কমর বড় অভাব একথা ঠিক। 
এবং এ কথাও সত্য যে যাহারা নিজেদের কর্মকে সাধনার অঞ্গীভূত করে নিতে পারে না 
তাহারা খাঁটি কমাঁ হতে পারে না। তবে মানুষ ভিন্ন মানুষ সৃষ্টি আর কে করবে? 
€401787655 £011005 এখন এত 91691 হয়ে পড়েছে যে কোনও খাঁটি লোক এ 
কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই অবস্থা দেখে যাহারা কিছু কাজ করতে চায় তাহার৷ 
বোধ হয় আর কাউন্সিলের সঙ্গে কোনও সংঘ্রব রাখবে না। আমাদের সামনে এখন 
তিনটি বড় সমস্যা$_€১) স্বাস্থ্য সমস্যা (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যা (৩) কাঁষি সমস্যা । 

স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে 0491110-র চ21)951081 0010167705, 800085411-এর 
টি ০00081 ৮/০1576 200 ৪0101881 1902 প্রভাতি কয়েকখানা বই পড়ে আমি অনেক 
শিক্ষা পেয়োছ। ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য আমাদের চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু তারাও আজ 
প্রায় ২০। ২৫ বৎসর হ'ল উঠে পড়ে লেগেছে কি করে তাদের 1১1)75102] 2170 90191891 
€6701670/ আরও বাড়ে। এর মধ্যে কয়েকটা ট26101001176810) 1 00001101551018-ও 
বসেছে_ এই তত্ব প্রকাশ করার জন্য যে ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে 
না খারাপ হয়েছে-এবং খারাপ হয়ে থাকলে ক কি কারণে খারাপ হয়েছে এবং এঁ সব 
কারণ কি কাঁরয়া দূর হইতে পারে। এ বিষয় আমাদের দেশে সমবেত ভাবে কোনও 
গবেষণা হয় নাই বললে বোধ হয় অত্যান্ত হয় না। অথচ দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ 
হচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে 17011675 €%€1০15০-এর বহুল প্রচলন 
হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা বিনা ব্যয়ে শরীর সবল করতে পারা যায় এবং এই প্রণালী 
বোধ হয় আমাদের দেশের উপযোগণ হবে। আমি নিজে কিছু উপকার পেয়ে"ছ বলে বলত 
ভরসা হয়। 141161-এর আর একটা গুণ এই যে পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের জন্য ভিন্ন 
[ভিন্ন ব্যায়াম প্রণালী নিদিষ্ট হয়েছে! অবশ্য প্রণালগুলি মূলতঃ এক। আপাঁন এ বিষয় 
কিছু ৮:০1১9874৭ করলে পারেন। 

দেশের সব ১01676150 ও 11701850118115.-দের একক্র করে, তাহাদের সমবেত চেম্টার 
দ্বারা মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যার সমাধান করবার চেস্টা না করলে অদূর ভাঁবষ্যতে বেধ 
হয় আমাদের অনাহারে মরতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় মধ্যাবত্ত শ্রেণী লোপ পেলে 
জাতি চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। 

আমাদের কৃষিসমস্যার সমাধান ০০-০1১74119-এর দ্বারা হতে পারে অন্য পথ 
নাই। ০০-01১61901%8 4781. তো চাই-ই কিন্তু শুধু 1381)1-এর দ্বারা কার্ষোদ্ধার 
হবে না। সমবায়ের দ্বারা বীজ. সার, লাঙ্গল চাষের গর প্রভাতি ক্লয় করিয়া চাষীদের 
0:০5 0! 1১7০৫101101) কমাইয়া 1১০71061011 বাড়াইতে হইবে। তার পর 105091701901150- 
কে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় না করে সমবায়ের দ্বারা বেশী দরে শস্য বিক্য় করবার চেম্টা করতে 
হবে। অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের জনসাধারণ যাঁদ সহযো'গতা ও একতা অভ্যাস 
না করে তবে কোনও মহৎ কাজের জন্য তাহারা সহযোগে কাজ করতে পারবে না। এবং 
পেটের ভাতের জন্য তাহারা যাঁদ সহযোগিতা অভ্যাস করে হাতে হাতে ফল পায়-তাহা 
হলে তাহারা যে-কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে কাজ করতে পারবে । ০০-0199780197- 
এর দ্বারা যাঁদ কাব ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান না হয় তবে দেশের উন্নাতি হবে না। 
আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব 1116180৮-এর। সহঘোঁগতায় কাজ করতে করতে 
111101901৩-এর বাত্ত সকলের মধ্যে স্কৃরিত হয় এবং জাতীয় 1701090%€ জাগর্ক 
হ'লে জাতিগঠনের আর বিলম্ব থাকে না। 586-এর সাহায্যে চিকিংসালয়ের সংখ্যা 
বাড়িয়ে গেলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না-কারণ তার দ্বারা দেশ- 
বাসীর মধ্যে 1510960%€ জাগরুক হবে না। তাহারা কর্ম প্রেরণা লাভ না করে, গভনমেন্টের 
উপর আরও বেশী নির্ভর করতে শিখবে, অবশ্য........... [হিসাবে এবং সামায়ক প্রয়োজনর 
গনামত্ত হাসপাতাল, িডস্পেল্সার খুব ভাল, 'কিল্তু আমার মনে হয় যে আমলাদের উদ্দেশ্য 
হওয়া উঁচত দেশবাসীর মধ্যে কর্মের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা এবং তাহারই সাহাযে। 
প্রধানতঃ সমবেত চেম্টার দ্বারা স্বাস্থ্য, অন্ন ও কৃষি সমস্যার সমাধান করা। 

শ্রমজীবী শিক্ষণ পাঁরষৎ, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সামাত এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগু'ল 
যাঁদ সংপথে পাঁরচাঁলত হয় তবে তাদের দ্বারা উপরোস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে 
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আ'মি ভরসা কার। সূতরাং এই সব প্রাতষ্ঠানের কাজে যথাসাধ্য করা উচিত। এইসব ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠান হয়তো একাঁদন বৃহৎ জাতীয় প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত হবে। 

কর্পোরেশন সম্বন্ধে যাহা 'লাখয়াছেন তা সত্য। ওদের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধানতঃ 
সরকার বিভাগের মত। এ বিভাগকে ৫০0)০০:202€ না করা পর্যন্ত কোনও কাজ 
হবে না। ৮০7০ [16910 4855090190101,কে কেন্দ্র করে কাজ করে যেতে হবে_ 
[কিন্তু দুঃখের [বিষয় কোনও ৬৮০: 10210) 4১55০০12001; আজ পর্য্ত সজীবতা প্রাপ্ত 
হল না। তার কারণ এঁ- সহযোঁগতা ও কর্মপ্রেরণার অভাব। 

আম যখনই খালাস হই না কেন ভাবষ্যং কাজ সম্বন্ধে খুব ০1০৪7-09€ 11695 নিয়ে 
যেতে পারব। 

খদ্দরের অবস্থা কি? দাম বাড়ছে, না কমছে? এখানে তো দুমমূল্য। 

বিধু ফিরে এসেছে শুনে সুখী হলুম। সে এখন কোথায় কাজ নেবে ? 

জাতাঁয় আয়মার্বজ্ঞান পান্রকা পেয়ে সুখী হয়েছি। পীন্রকাট বেশ সুন্দর হয়েছে। 
মেডিকেল বা কারমাইকেল কলেজে এরপ পান্রকা আছে বলে কখনও শুনি নাই। কতকগুলি 
প্রবন্ধ বেশ গবেষণাপূর্ণ বলে মনে হ'ল। ছাপাও ভাল। আশা কারি এই পান্রকা এক- 
জনের বা কয়েকজনের সম্পান্ত হয়ে দাঁড়াবে না-এবং সকলেই ইহাতে যোগদান করবে। 
ছাত্রদের লিখতে দেওয়াতে খুব ভাল হয়েছে। ছান্রদের প্রবন্ধ (ভাল হউক অথবা মন্দ 
হউক) একটা 13271021761) 10910010 হওয়া উাঁচত। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর একরকম। অবসর মত 
পত্র পেলে খুব সুখশী হব বলা বাহূল্য। আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি 

শ্রীসভাষচন্দ্র বস 


পুনঃ 
শুনলাম যে জাতীয় আয়ার্বজ্ঞান বিদ্যালয়ের ছান্রেরা ধর্মঘট করে কর্তপক্ষদের 
জানিয়েছেন যে তাদের কলেজ 20)111০ করা উচিত। আম নিজে ৪01197০-এর 
বিরোধী এবং 8111180101 হলে কালকাতা কপেণরেশন যে কেন এ কলেজকে এত সাহায্য 
করবে তার কোনও কারণ দেখাঁছ না। এ বিষয় ছান্রদের 91০005 করবার আঁধকার 
নাই। কারণ তাহারা যখন ভার্ত হয়োছল তখন কলেজের অবস্থা জেনে শুনে ভাত 
। তাহারা জানত যে কলেজ 9%11119050 নয় বা 2:112950 হবার আশা নাই। 
কলেজের অবস্থা যত ভাল হচ্ছে তত 51৫ 176102110) দেখা ধদচ্ছে। স্ন্দরীবাবু 

ও কুমুদশঙ্করবাবুকে আমার মত জানাবেন। 
ত-_ 


সুভাষ 
(শরৎচন্দ্র বসূকে লিখিত) 


১৫০ মান্দালয় 
১৭. ৬. ২৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 


আপনার ২৭শে মে তারিখের চিঠি, ৩১ তারিখে সেন্সর করে পাশ করে দেওয়ার 
পরেও, এ মাসের ৮ তাঁরখে পেয়োছি। আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে কোন 
কোন সময় আমার চিঠি আপনার কাছে পেণছতে পনেরো দিন সময় লাগ্ে। ইংল্ডে 
থাকাকালীন, বাঁড়র চিঠ আমি এক পক্ষকালের মধ্যেই পেয়ে যেতাম । অবশ্য আভযোগে 
ফল হওয়ার নয়। 

খবরের কাগজে দেখলাম মিঃ বাকল্যান্ড এবং আরও কয়েকজন 'বিচারপাঁত খুব সম্প্রাত 
ছুটীতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায়, অন্য কোন 'বচারপাঁতকে হয়ত স্টেউসম্যান মামলার সুরাহা 
করতে হতে পারে । পরবতরঁ শুনাঁন কবে হতে পারে বলে আপনার মনে হয় 2 

রাজনোতক মামলার 'বচারাধীন বন্দীদের তাদের ডীকলদের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে 
পরামর্শ করার সুযোগ দানই নিয়ম। এ বিষয়ে আমি 'স্থরনীশ্চত, কেননা এই ধরনের 
বিষয় সম্পর্কে যাঁদের ব্যন্তরগত আঁভজ্ঞতা আছে, তাঁদের সঙ্গে আমার আভমত আমি 
শমাঁলয়ে দেখোছ। এমতাবস্থায় সরকারের আমার প্রাত, যড়যল্মের মামলায় বিচারাধীন 
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বন্দীর চাইতেও খীরাপ আচরণ করার কোন কারণ দোঁখ না। 

মিঃ কে সি রায় 'দল্লীর যে গঞ্পের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি শুনে বেশ মজা 
লাগল। আপাঁন যেমন বলেছেন, এটি কেবলমাত্র একটা অভিনব আঁবদ্কারই নয়-_একটা 
কাব্যক কল্পনাও বটে। দিল্লী হিমালয়ের কাছে, আর সিমলা একেবারে পাহাড়ের মাথায় 
অবাস্থত-_ এবং বরফাচ্ছাঁদত হিমালয় আবহমানকাল ধরে কল্পনাশান্ত জাগিয়ে তোলার 
সুনাম বহন করে চলেছে। মান্দালয় থেকে কোন খবর ফাঁস হয় নি- সম্পূর্ণ ও পৃঙ্খানু- 
পৃঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে এই তথ্য পরিবেশন করার পর, এই সরকার কিভাবে দিল্লীর 
এই রোগানির্ণয় উপভোগ করবেন ভেবে কূল পাচ্ছি না। 

কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম যে লোড মিটার স্যার বি. ?সি-র সঙ্গে ইউরোপে 
গোছলেন এবং ফিরে এসেছেন। এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠকে প্রভাবান্বিত করছে কি না 
রা সা পা এ ডি রা 
অনপ্রাণত হয়েছেন। তাঁদের অনুসরণ করে শ্রীমতী মল্লিক-ও, ইংলন্ড যান্রায় এবার তাঁর 
স্বামীর সঙ্গ নিয়েছেন। আমাদের পর্দানসিন মহিলারা এবার পর্দা ছিড়ে নি:জদের 
ন্ট পৃঁথবীটাকে একটু দেখে নিতে বের হচ্ছেন_এটি নিঃসন্দেহে একটি স্বাস্থ্যকর 
গগত। 

এখানে আমার কাছে কাশ্মীর কাপড়ের 'কছু নমুনা আছে, তবে এগুলি দু-বছরের 
পুরোনো । সেই জন্যই আপনাকে সর্বশেষ দামের সঙ্গে কিছু নতুন নমঃনা পাঠাতে 
বলোছিলাম। 

আমার এম এ ডিগ্রীর জন্য টাকা এবং সঙ্গের চাঠাট কি আপাঁন পাঠিয়েছেন 2 
[বিড়লা-ভাইদের মামলায় কি নতুন কোন উল্নাত হয়েছে ? 

রাঙামামাবাব্‌ যখন এখানে ছিলেন, তাঁকে আম বলোছিলাম যে, সতীশ রোজ সাইকেল 
চড়ে যাদবপুরে যাক, তা আমার পছন্দ নয়। সতাঁশের শরীর সাইকেল চালানোর মতন 
যথেষ্ট ভাল নয়, এবং সাইকেল চালক হিসেবেও সে যথেষ্ট দক্ষ নয়। তাছাড়া রসা রোড 
চওড়া হলেও সেখানে সবসময়ই গাড়ী-ঘোড়া চলাচল করে। বাঁলগঞ্জ স্টেশনের সঙ্গে 
সংযুক্ত ট্রামলাইনের কাজ খুব শশগাঁগরই শেষ হয়ে যাবে (যাঁদ না ইাঁতমধ্যেই শেষ হয়ে 
গিয়ে থাকে); এবং তখন সে ট্রামে করে গিয়ে তারপর ট্রেনে যাদবপুরে যেতে পারে । তত- 
্ষণ পর্যন্ত সে কি কলেজ-সংলগ্ন হোস্টেলে থাকলেই ভাল করবে নাঃ অবশ্যই সে 
সপ্তাহের শেষে নিয়মিত বাঁড় আসতে পারে। 

তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা শ্রী পি কে চক্রবতর্ঁকে ধরতে সক্ষম হল? হাইকোর্টে তাঁর 
আবেদনের কি ফল হবে বলে আপনার মনে হয়? 

নতুন মামাবাব এখন কেমন আছেন ? 

দেখলাম কয়েকাঁট কাগজ, মিঃ চক্রবতর্গর বণ্ড সই করার বিরূপ সমালোচনা করেছে। 


৯৮, ৬. ৬ 


আপনার ১১. ৬. ই৬ তাঁরখের চিঠি গতকাল পেয়োছ। মিঃ উইলফিনসন দর্শকদের 
কক্ষে থাকবেন জেনে উৎসাহত বোধ করাছ। মিঃ জোন্সের চিঠি ভাবে সংবাদপন্ে 
সপ দত [চঠ প্রথমে 'ফরোয়াড” পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই 
নয় কি? ফরোয়ার্ডের কর্মচারীরা ০০৯৯৬ আপনার প্রোরত কাঁটিং-টি এখনও 
পাইনি । তবে সেটি পাওয়ার অধণর অপেক্ষায় 

রি নু বর 
যাঁরা তাঁর অবর্তমানে, তাঁর আরম্ভ করা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন? বেনারসের শ্রীযুস্ত 
বরদাকান্ত মজুমদার তাঁর বই-এর একাঁট চমৎকার মুখবন্ধ লিখেছেন। বরদাবাবুকে 
আপানি জানেন? 

41001501002 (901010163 10 009 781 £85৮ এই' নামে ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজুমদার সম্প্রীতি একাঁটি বই 'িখেছেন। আম এই বইটি সংগ্রহ করার চেষ্টা করাছ। যাঁদ 
দেখ যে আমার নজরে যে সব নাঁথপন্র এসেছে, সেগাঁল 'তিনি ব্যবহার করেন নি, তবে 
সে কথা রাখালবাবৃকে জানাব। আমি এই চিঠির সঙ্গে কয়েকটি 'বষয় 'লখে পাঠাচ্ছ 
সি টপ প৮৯৬প৬০স্স্প আপনি যাঁদ রাখাল- 
বাবুকে এই কাগজটা পাঠিয়ে দেন, তনি হয়ত আমাকে তাহলে সাহায্য করতে পারেন। 

আমি এখন অনেকটাই আগের মত আছি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ার জন্য এ মাসে 
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আবহাওয়া ভাল 'ছিল। 
আশাকার আমার দীর্ঘ চিঠিগুলি আপনাকে 'বিরন্ত করে না। আপনি অবসর সময়ে 
এগ্যাল পড়তে পারেন। আশাকরি সেখানে সব ভাল। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


১৫১ মান্দালয় জেল 
২৬. ৬. ২৬ 

যতদুর মনে হয় আপনাকে লেখা আমার শেষ চিঠি ১৮ তাঁরখের। 96966591এর 
সম্পাদককে লেখা মিঃ জোল্স-এর চিঠিটির জন্য আম ডীদবগন হয়ে অপেক্ষায় আছ, কারণ 
সোঁটর সঙ্গে আমার মামলার একাঁট সম্পর্ক আছে। কেন সোঁট আমার কাছে পেখছয় নি, 
আমি জান না। কাটিং না পাঠিয়ে আমাকে কি আপাঁন তার একটি কাঁপ পাঠাতে পারেন। 
এটিকে আটক রাখার কারণ আমি সম্যক উপলাব্ধ করতে পারছ না, যেহেতু এটি আমার 
মামলার সঙ্গে জাঁড়ত একটি আইন সম্পকিতি ব্যাপার। অন্তত আমার কাছে তো এটর 
গুরুত্ব ততট7কুই। চিঠিটি কবে পাঠিয়েছেন, দয়া করে আমাকে জানাবেন (ইতিমধ্যেই যাঁদ 
রে! যাঁদ এটি শেষ পর্ন্ত না পেশছয়, আম € ॥. 1-অফিসকে এ বিষয়ে 
খব। 

বেশ কয়েকমাস আগে শুনোছিলাম, ডঃ কার্তিক বোস, তাঁর কাচ তৈরীর কারখানাঁট 
বক্র করে দেবেন, যাঁদও এ কথা সেই সময় আপনাকে লিখতে ভুলে 'গিয়েছিলাম। ফ্রান্সে 
(বা বিদেশে কোথাও) তাঁর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায়, এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাল না 
যাওয়ায়, তিনি তাঁর কারখানাঁট তুলে দেবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়োছিলেন কারণ 
সোঁট বিশেষ লাভজনক ছিল না। এই খবরাঁট (অবশ্য এর মূল্য কতখানি জান না) আম 
আছে 'কি না দেখতে পারেন। ভাল কথা, তাঁর ব্যবসা কেমন চলছে ? 

যাঁদ হেমেন্দ্রবাবুর (দাশগুপ্ত) সঙ্গে আপনার কোথাও দেখা হয়, তাঁকে বলবেন 
এখন পর্যন্ত তাঁর কোন বই আমরা পাই নি। আমার মনে হয় দেশবন্ধুর জীবনশর চার-কপি 
[তিনি 6 1. 1)-র মাধ্যমে পািয়েছিলেন। 

এত রকম কাজের চাপে আপনি নিশ্চয়ই এখন খুব ব্যস্ত। আশাকার, আপাঁন 
আতীরন্ত পাঁরশ্রম করবেন না, বিশেষত যখন এতগ্যাল বিষয় আপনার উপর 'নিভরশনীল। 
কলকাতা থেকে বৌরয়ে গিয়ে আপাঁন পুরী অথবা কার্সয়ঙে অল্প কিছুদিনের জন্য 
বিশ্রাম নিতে পারেন। মিঃ পি কে চক্রবতাঁর বিষয়াট রেঞঙ্গুনের সংবাদপন্রগ্ীলতে ফলাও 
করে প্রকাশিত হয়েছে, এবং এই বহুল প্রচারের জন্য দায়ী তিনি নিজেই। আমার মনে 
হয় না এর ফলে তাঁর নিজের খুব একটা সুবিধে হয়েছে। আশা কার আপাঁন তাঁর 
জায়গায় একজন যোগ্য ব্যন্তকে বেছে নেবেন। সাংবাদিক জগতে একদিকে যেমন অনেক 
ভণ্ড লোক আছেন, তেমনি অন্যাদকে আছেন শিক্ষিত অথচ নভরযোগ্য নয় এমন 
লোকেরা । অতএব সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপাঁর, যে কোন পেশার চাইতে সাংবাঁদকদের 
সম্পর্কে বিচার করা, বিশেষত এত দূর থেকে বোধ করি খুবই কঠিন। বোম্বাই-এর 
সাংবাঁদকরাই বোধ হয় এদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু মানের। বাগাড়ম্বর-ই তাঁদের ক্ষেত্রে 
প্রথম ও শেষ কথা। সদ্য পাস করা কয়েকজন উচ্চাশাক্ষত বাদ্ধমান যুবককে নিষুস্ত করে 
সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ দিলেই ভাল হয় না কি? এই রকম বহ; সংখ্যক যুবককে শিক্ষা- 
নবীঁশ হিসেবে আপান পাবেন, এবং এদের কয়েকজনকে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি করিয়ে 
দিতে পারলে আপনার দেশের প্রাত কর্তব্যও পালন করা হবে। আচ্ছা, চক্রবতর্ণ মশাই-এর 
সুমাত ক 'ফাঁরয়ে আনা যায় না? 

কিছুটা দুর্বল বোধ করি, তাছাড়া শরীর আগের মতই। বর্তমানে আমার ওজন 
১৪৪ পাউণ্ড। গত চার-পাঁচ বছরে আমার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষাত হয়েছে। তাই সেই 
অসমাপ্ত পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে কিংবা তাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে, আগাম” 
ছয় মাসে কঠোর পরিশ্রম করতে চাই। কিন্তু শরাঁর সায় 'দিতে চায় না। কিছুদিন বেশ 
ভাল কাজ কার, তারপরেই উদ্যমে ভাঁটা পড়ে। কখনও কখনও মনে হয় যে পৌরশাসন 
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সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিশদ পড়াশুনা অর্থহশন, কেননা সম্ভবত ভাঁবষ্যতে আমি অন্যান্য 
ক্ষেত্রে কাজ করব। 

গোপাল সম্ভবত বি-এস-স পাশ করবে। ভাবষ্যং-নিধারণ করতে সে বোধ হয় 
অক্ষম। যদি সে সেজদাদার সঙ্গে যোগ না দেয়, তাহলে আম তাকে ভূতন্্ বিদ্যা কিংবা 
কাপড়-উৎপাদনের দিকে ষেতে পরামর্শ দেব। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত যূবকদের এই দু ক্ষেত্রেই 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা । বাংলাদেশে সূতো ও পাটকলের সংখ্যা বছরে বছরে বাদ্ধ পাবে, 
সেই সঙ্গে চাকরাঁর রাস্তাও যাবে খুলে। অন্যাদকে সমগ্র ভারতবর্ষে এমনাক বর্মাতেও 
ভূতত্ববিদের প্রয়োজন হবে। ইঞ্জীনয়ারং একই রকম বাঞ্ছনীয় জাবকা। ককিল্তু 
ইর্জীনয়ারং-এর কোন একাঁটি বিভাগে (যেমন পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, সেতু নির্মাণ 'িংবা 
জাহাজ নির্মাণ) তার বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা উচিত। তবে আসল কথা হল, উচ্চাভিলাষ ও আত্ম- 
বিশ্বাস থাকা চাই। 

আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল। বাবা-মা কেমন আছেন? এইমান্ত (বিকেল 
পাঁচটায়) 969.০51091) মামলার বিষয়ে আপনার তার পেলাম। উত্তরে আমি নিম্নালখিত 
তার পাঠিয়েছি, আপনার বিচার বাঁদ্ধর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করুন। মামলার সমস্ত 
তথ্য বিশেষত সর্বশেষ পাঁরাস্থাঁত আমার জানা না থাকায় এর চাইতে সঠিক উত্তর দেওয়া 
আমার পক্ষে কঠিন ছিল। যতটা বেশী আদায় করা যায়, সেই চেম্টাই আমাদের করতে 
হবে এবং আপাঁন-ই বিচার করে দেখবেন মামলার অবস্থা অনুযায়ী আমরা সবচাইতে 
বেশী কি আদায় করতে পাঁর। উদার হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


আপনার স্নেহের 
সভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনরদত) 
ভ্রীযুক্তা বাসন্তাঁ দেবীকে লিখিত) 
৯৫২ 
€061050790. 2)0 15590. 1৬1০1)08189 
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_ মা, অনেকাঁদন হইল পাটনার ঠিকানায় আপনাকে পর্ন দিয়াছি_আশা কার যথাসময়ে 
তা পাইয়াছেন। ১৬ই জুন তারিখে আপনাকে পন লিখিতে বসি, কিন্তু কিছুদূর িখিয়া 
আর কলম চলল না। সে পর আজও পর্যন্ত শেষ কারে পারি নাই, তাই নৃতন করিয়া 
[লাখিতে বাঁসয়াছি। ইতিমধ্যে আপনার মাথার উপর 'দয়া যে ঝড় বাঁহয়া গিয়াছে তাহা 
ভাবলেও বুক কাঁপিয়া ওঠে। ভগবান কি এতই 'নম্তুরঃ এমনই ভাবে ক মানুষকে 
পরাক্ষা কাঁরতে হয়? ২৯শে জুন বৈকালের কাগজে যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাই, তখন 
সকলের ইচ্ছায় একটা টোলিগ্রাম কাঁর আপনার নিকট, তারপর আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা 
হইয়াছে--িল্তু লিখিতে বাঁসয়া ভাষা খুজিয়া পাই নাই। কি 'িাখবঃ কি বালব? 
ক কাঁরয়া সান্তনা দিবঃ কি কাঁরয়া শোকের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা কারব ? 
কিছুই 'স্থর কাঁরতে পাঁর নাই। দৌখতে বড় ইচ্ছা হয়_কল্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার 
নয়। জাঁবনে কখনও হইবে কিনা--তাহা জান না। আমরা তো এখানে 26707217517 
561061067/-এর জন্য প্রস্তৃত। জননী, বঙ্জাজননী, ব*বজননন এ সব অত্যন্ত 
আপনার 'জানষ কারার বন্ধনের মধ্যে আমাদের নিকট সহম্্র গুণে পাঁবন্র, সুন্দর ও প্রিয় 
হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানস জগতে তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন 
গকল্তু তাঁহাদের মানস সম্তা বাস্তব জগতের 'বিচ্ছেদকে আরও তীব্র কাঁরয়া তুঁলিবে। 

আকাশের তারার ন্যায় পুণ্য ও মহিমান্বিত সেই সব মূর্তির দিকে মানস জগতে 
চাহিয়া চাহিয়া কত দিন, কত মাস, কত বংসর কাটাইতে হুইবে তাহার ইয়তা নাই! 
তথাঁপ আঁম 'িশ্বাস কাঁর যে মানুষের আত্মা সত্য, তার জীবন সত্য এবং মানুষের সঙ্গে 


২৩ 


মানুষের সম্বষ্প সত্য। এ জীবনের শেষ হইলেও জীবনের শেষ নাই- জীবনের সম্বন্ধ- 
গুলিরও শেষ নাই। পার্থিব শান্ত আমাঁদগকে কারারুদ্ধ করিতে পারে, সর্বস্ব অপহরণ 
কাঁরতে পারে কিন্তু জীবনের শেষ কাঁরতে পারে না--জখবনের নিত্য পাব সন্বন্ধগযলির 
উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের গৌরবময় ভাবষ্যতের কল্পনায় ও ধ্যানে আমরা 
বর্তমানের সকল দুঃখ ও বন্ধন অগ্রাস্ক কারতে সমর্থ ও প্রস্তুত। ভাঁবষ্যংৎ আলোর দর্শনে 
আমরা বতমানের নিবিড় অন্ধকার সহ্য কারতেছি। তাই নিতান্ত অসহায় হইলেও আমরা 
সুস্থির ভাবে সেই সূপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছ। 

জগতের মূলে যে ন্যায়ের প্রাতিষ্ঠা এ কথা অগ্রাহ্য করিতে পার না। তাই আম 
বিশ্বাস কার যে আমাদেরও একাঁদন আঁসবে। তখন আমরা বর্তমান শূন্যতা ও অভাবের শোধ 
কড়ায় গণ্ডায় তুলিয়া লইব। এই বিশ্বাস আছে বাঁলয়া আমরা বাস্তবের চাপে 
হই নাই বা হইব না। 

যাক অনেক বাজে বকিলাম, আপনার জন্য সর্বদা চিন্তা হয়। আপাঁন কেমন 
আছেন? মেজদাদা ও বোঁদাদ আপনার সাঁহত দেখা কাঁরতে উনি সুখী হইলাম। 
এখানকার নূতন খবর কিছু নাই। ৫ 


আপনার সেবক 
সুভাষ 


(গোপবন্ধ্ দাসকে 'লাঁখত) 


১৫৩ মান্দালয় 
প্রযত্নে ডি আই জি, আই বি, সি আই ি, 
(বাঙ্গলা) 

১৩, ইলাসয়াম রো 
কলকাতা 
প্রণীতভাজনেষু ২৬. ৭. ২৬ 

গোপবন্ধ্বাব, 


গত ৭ই এীপ্রল আপনাকে চিঠি দিয়োছলাম, কিন্তু এখনও তার কোন উত্তর পাই 
শন। আশা কার আপাঁন ঠিকমত আমার িঠাঁট হপয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছ যে 
গতবছর যে বইগুঁলি আপাঁন পাঠিয়োছলেন, আম সেগুলি পেয়োছ। এতাঁদন বইগ্াল 
আঁফিসেই পড়োঁছল, কারণ সেগুলি কেউ পড়তে সক্ষম হয় ন। তাই দেরীতে খুজে পাওয়া 
গেল। বইগ্াীল হল (১) ন্রি-ভাষী (২) বর্ণবোধ (৩) ডীঁড়য়া ব্যাকরণ, (৪) শিশুবোধ 
(৫) পিলাঙ্করামায়ণ। আপান বই-এর কোন দ্বিতীয় পার্শেল পাঠিয়েছেন 'ক না জানতে 
উীদ্বগ্ন আছি। উপরে লেখা বইগ্ীলই ক সব, যা আপান প্রথম পার্শেলে পাঠিয়েছেন 2 
যাঁদ স্থানীয় দোকানে উীঁড়য়া বই না মেলে, তাহলে এই বইগ্ীল শেষ করে আপনাকে লিখব । 
আপন তখন কোন বই বিক্রেতাকে ভি পি করে আমার প্রয়োজনীয় 
বই পাঠিয়ে দিতে বলতে পারেন। বইগীল যাঁদ ভি) পি ডাকে আসে, তাহলে পাঁথমধ্যে 
সেগ্ীলর ঠিকমত না চলাচলের এবং আমার কাছে দেরী করে পেশছনোর কোন কারণ 
নেই। যেহেতু টাকা দিতে হবে, সেজন্য বগল পেশছনো মান্র আমাকে খবরটা জানানো 
হবে। 
আমার আগের চিঠির জবাবের প্রত"ক্ষায় আছি। আপনারা সকলে কেমন আছেন 
আ'ম একপ্রকার। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং বম্ধদের কাছে আমার কথা বলবেন। 
আপনার 
সুভাষ 


পনঃ_শ্রী বিজয় মজুমদারের বই 07152 47) 06 718/178", কি আপনি পেয়েছেন ? 
বইটি সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য? আম নিজে বইটি দোখাঁন তবে এর কতকগ্যাল 
সমালোচনা পড়েছি। | | 
সুভাষ 


২৪) 


(পর়বতাঁঁ দুইখানি পর বভাবতী বদুকে 'লিখিত) 
১৫৪ ... মান্সালয় মেদ 
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পৃজনীয়া মেজবোদিছি, রর 

আপনার ১৪ই /জৃলাইর পত্র আজ পেয়েছ, অশোকের পর আম ইতিপূর্বে 
পেয়েছি। শীঘ্র উত্তর 'দিব। ন'দাদা এধন কি চাকরী করছেন ? তান কি পুরান চাকরণ 
নিয়ে সিজয়্ায় গেছেন, না নূতন চাকরী নিয়ে? সেজাদাদ গোরক্ষপুর গেলে কি 
গোরাকে রেখে যাবেন্‌' না ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়ে যাবেন? মা ও বাবার প্র 
অনেকদিন হ'ল পাই নাই। গেজেটে দেখলুম, গোপাল পাশ করেছে। সে এখন 'কি- 
করবে? আপান মা বাসন্তী দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে যান শুনে আমি সুখী হলোছ। 
[তানি এখন কোন্‌ বাড়ীতে থাকেন? তাঁকে একবার দেখতে আমার বন্ড ইচ্ছা হয়-কিচ্তু 
উপায় নাই। সরকারের থোসামুদশ আমার দ্বারা হবে না। তাঁর উপর্যৃপাঁর এই রকম 
টির নরক রন রাবার রান ফাদার 
*ভাগ্য। পু 

এখানে বৃল্টি খুব সামান্য হয়। কিল্তু তবুও গরম এ মাসটা কম আছে। এখান- 
কার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়_-অসুখ-বিসুখ জেলখানায় এবং সহরে খুব হচ্ছে। আমাদের 
মধ্যে একজনের ইনফ্লুয়েঞার মত অসুখ হয়-তার নাম 52008) £2%৪?, একরকম 
মশা কামড়ালে নাক হয়। তারপর আর একজনের গ্যাপ্পিশ্ডিসাইাটিস (22067030105) 
হয়। তারপর আর একজনের ডেঙ্গু জবর হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়োছল বাঁঝ 
টাইফয়েড হবে কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জবর ছেড়ে গেল। এ সময়টা কারও স্বাস্থ্য ভাল নয় 
কাজকর্মে মন লাগে না। গুরুতর অসুখ আমার কিছ: হয় নাই। 

আপনারা সকলে কেমন আছেন? পূজার ছুটি কবে আরম্ভ হবে? আপনার৷ 
ছুটিতে কি কার্শিয়াং যাবেন, না অন্যন্ন ? 

এখানে আপাততঃ গুরুতর অসুখ কাহারও নাই। এখানে অমাদের দলপহ্জ্টি 
হবে-_ এখানকার সব কথাবার্তা ও ব্যবস্থা থেকে মনে হয়। আমার প্রণাম জানবেন। 


সৃভাষ 


শ্রীশ্রীদর্গা সহায় 
১৫৫ 

মান্দালয় জেল 
০. ২৮-৭-২৬ 

পৃজনীয়া মেজবোঁদাদ, 
আপনার ২৭শে এপ্রলের চিঠির উত্তর আজ পর্যন্ত দিই নাই। গোপালাীর 
পরণক্ষার খবর কি. বোরয়েছেঃ? অশোকের ও অরুণার পন্র আমি (দেরীতে পাই-তার 
উত্তরও 'দিয়েছি। আশা কার তারা যথাসমক্পে পেয়েছে। 'দাদর পন্রে জানলাম যে অরুণা 
এখন »বশুর বাড়ীতে । বড়দিদিরা এখন কোথায় 2 বিমল কোথায় ও কেমন পড়ছে? 
এবার এখানে জনন জবলাই মাসে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তবে এরপর আবার গরম 
পড়বে কনা জানি না। কিন্তু এ দুই মাসে এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। এখানে 
একে একে সকলে শষ্যা গ্রহণ করেছেন। আমি অবশ্য খাড়া আছ, তবে শীত না পড়লে 
আমার পেটের অবস্থা যে সারবে বা ভাল হবে তা মনে হয় না। গত বংসরের মত এখন 
আর কোন কাজে মন লাগে রুকমে দিন কাটান হচ্ছে। শতটা খন আসবে 





দেখাছ না। পায়রার বংশ বেড়েই চলেছে- এখন ছয় জোড়ায় দাঁড়য়েছে। দুই জোড়া 
সাদা কালো মেশান, এক জোড়া লাল, এক জোড়া সাদা এবং দুই জোড়া ময়ূরপঙ্খী। 

ময়রপঙ্খী পায়রা দেখতে বেশ সুন্দর । ময়রের মত প্যাখম ধরে-্পর্দা ঘুরে বেড়ায়। 
[ডিম দুই জোড়া হয়েছে--তা দেওয়া হচ্ছে। এগুঁল ফুটলে বংশ আরও বাড়বে। 
আমাদের এখানে যে ছোট্র পুকুর বা চৌবাচ্চা আছে তার ধারে যখন সকাল বেলা পায়রার 
পাল সার 'দয়ে বসে তখন বড় সুন্দর বোধ হয়। 

মা,ও বাবা কোথায় ও কেমন আছেন? আম অনেকদিন হল তাঁদের কোন পন্র 
পাই নাই। ছোট মামার পরণক্ষার ফল ি বোরয়েছে? [তান ও ছোট দাদা কবে 'ফিরবেন। 
মীরার টায়ফয়েডের কথা আমি ইতিপূর্বে শুন নাই-দাদির পন্নে জানলাম। মীরা এখন 
কেমন আছে ? ন'দাদা এখন ি চাকরী করছেন? চাকরা কি পাকা না অস্থায়ী? লাল- 
মামাবাবুর প্র্যাকঁটিশ কেমন হচ্ছে? অন্যান্য মামাবাবুরা কোথায় ও কেমন আছেন। লাল- 
মামাবাবুর শরীর কেমন? গোপাল কোথায় আছে এখন £ সে আমায় পন্ন দলখলে পারে। 
দাদ কি ওখানেই থাকবেন, না কটকে যাবেন? পাঁলর শরীর এখন ক রকম ? সেজদাদার 
কারখানার ধজনিষপন্র কি বাজারে বোঁরয়েছে ? 


শ্রীষুন্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত) 
১৫৬ 
মান্দালয় জেল (১৯২৬) 
প্রিয়বরেষত 
আপনার ২। &। ২৬ তারিখের পন্র পাইয়া আম আনান্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে 
বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন-আম এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নাহ--তা 
তো বুঝিতেই পাঁরতেছেন। আপনার পন্নে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া 
একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পার নাই। আজ বাঙ্গলার সর্বত্রই কেবল দলাদাঁল 
ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী । ভবানীপুরের কাজকর্ম 
কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া-বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম-_তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক 
ম্েয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আম শুধু এই কথা ভাঁব- ঝগড়া কারবার জন্য এত লোক 
পাওয়া যায়-_কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে_এ রকম একজন লোকও 
কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় নাঃ এই দলাদাঁলর জন্য বাঞ্গলা আজ শ্রীষ্ন্ত 
আনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে-আরও' কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে 
পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ-বিবাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বাঁঝতেছে 
না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ 
নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে শমশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মৃর্তি 
পাঁরগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ কাঁরল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে 
বাঙ্গাল ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও 'নাঁবল, বাগ্গালীও 
পুরাতন স্বার্থের গণ্ডঁতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সবন্ত কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়া- 
কাঁড় চালতেছে। মার ক্ষমতা আছে_সে ক্ষমতা বজায় রাখতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই 
সে ক্ষমতা কাঁড়বার জন্য বদ্ধ্পরিকর। উভয়'পক্ষই বলিতেছে, “দেশোদ্ধার যাঁদ হয় তবে 
আমার দ্বারাই ইউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।” এই ক্ষমতালোলহপ রাজনীতিকবৃন্দের 
ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কমর” কি বাঙগলায় 
নি 
মা সি 100611600021 ও 51911105281 উত্লাতি অবহেলা কাঁরয়া যাহারা 'জনসেবায় 
আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষদ্রাতক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া 
নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পাঁড়বে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 


ণনরাশ হইলে তাহারা যাঁদ পুনরায় নিজেদের পারমার্থক কল্যাণে মনোনরেশ করে তাহা 
হইলে কি তাহাঁদগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পন্ট বুঝতোছি যে, সমাজের বর্তমান 
অবস্থা যাঁদ চলে, তবে বাঞ্গলার বহ নিঃস্বার্থ কর্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা 
অবলম্বন কারতে বাধ্য হইবে। 

টি নি রা রন রার রা 


২৬ 


উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ কাঁরয়াছে, “আমাকে ক্ষমতা দাও- নতুবা আম 
কাজ করিব না।”» আমি জিজ্ঞাসা কাঁর_ নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারতে, ০০7)080-এ 
কবে পরিণত হইল ঃ আম তো জানতাম সেবার আদর্শ এই-_ 
“দাও দাও ফিরে নাহি চাও 
থাকে যাঁদ হৃদয়ে সম্বল |” 

বে বা্গালা এত শায় দেবর ত্যাগের কথা ভলমুছে-সে যে কতাদনের আগেকার ক্যাম 
বিবেকানন্দের 'বীরবাণী” ভুলিবে_ ইহা আর বাচন্র 

দুঃখের কথা, /৪১০৭-৭১০০টি ধটিল প্রীতকারের উপায় 
নাই_ কারবার ক্ষমতা নাই--তাই অনেক সময় ভাঁব-_চিঠিপত্র লেখা বন্ধ কারিয়া বাহ্য জগতের 
সাহত সকল সম্বন্ধ শেষ কায়া দিই। পার তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোক- 
চক্ষুুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কাঁরয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে 
যাঁদ ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদ সত্যের প্রাতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা 
দেশবাসী একাঁদন না একাদিন বুঝিবেই বাঁঝবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের 
আঁভনয় দেখিব__বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে ০০ 15 1100117175 রা [২০176 15 
রর কথার একটা নূতন দৃঙ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে_ কোনও দিন 

] 

অনেক কথা বাঁলিয়া ফেলিলাম_হৃদয়ের আবেগ চাঁপিয়া রাখতে পারিলাম না। 
আপনাদের নিতান্ত আপনার বাঁলয়া মনে কার তাই এত কথা বাঁলতে সাহস কাঁরলাম। 
আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত- আশা কার, আপনারা এই দলাদাঁলর পাঁঙ্কল আবর্তে 
আকৃষ্ট হইবেন না। 
'.  'বদ্যালয়ের কথা পাঁড়য়া বিশেষ আনান্দত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য 
দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা আমি পূর্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাব্‌ 
রভীত বন্ধঁদগকে কয়েক বসর পুবেই বাঁড়ার পারণামের কথা বাঁলয়াছলাম। আমার 
সর্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা 017)511)655111€ ভাবে জমির “লিজ” লইয়া বাড়ী 
নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পাঁরণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক্‌, 
এখন ত “গতস্য শোচনা নাস্তি।” আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহ নির্মাণ' 
ভান্ডার সংগ্রহ কারতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। . আপনাদের চেষ্টা যে 
সফল হইবে সে বিবষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ 

“নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চৎ দুর্গাতিং তাত! গচ্ছাতি।” 

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যাঁদ মেথর মুচি প্রভাতি 
তথাকাঁথত 'নম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় | 
এ বিষয়ে অমৃতের সাহত পরামর্শ করিবেন_আমি অনেক দিন হইল তাহার পর্ন পাইয়া, 
দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পার নাই। আজ কুলদাকে দিলাম__ আশা করি আগামী 
সপ্তাহে অমৃতকে লাখতে পাঁরব। 

বলা বাহূল্য আইু৮থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন 
শাখা গঠনের সহায়তা আম করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নৃতন প্রাতঙ্ঠান 
কাঁরতে দিতাম না। যাক, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে_এই 
বালয়া কাজে লাগতে হইবে। আপনারা :০756050০ কাঁরয়া ভালই কাঁরয়াছেন। 

আশা কার চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সাঁমাতর স্সাহত আপনাদের গণ্ডগোল 
রর কিগাস গার 

উত্ত্ন্ত হইয়া ওঠে. সুতরাং সে বিষয়ে একট; দৃষ্টি রাখা দরকার। 

আমার মনে হয় যে, আপনারা যাঁদ ২।১ জন কমর্ণ বা শিক্ষককে কাশমবাজার 
পঁলিটেকাঁনক (0:955177199227 2০170500010) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে 6০০10101091 
শিক্ষার খুব সাঁবধা হইবে। আম একবার কাশীমবাজার স্কুলে, িয়াছিলাম। আমার বেশ 
ভালই লাগিয়াছিল__ তাহারা কয়েকাট নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না_ 
যেমন বেতের কাজ, ০199 17০06111178, পুতুল নির্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, €120010091201176 
ইত্যাদ। আম যখন যাই তখন ৪160/:019180175-এর জন্য 1190111167- -র আমদান 
হইতেছে । আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমাতির ০০750090101 আম পাইয়াছি। 

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না- ইহা দুঃখের বিষয়। এর করণ এই যে 
জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না 


২২৭ 


দয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে 10081001) ও কর্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মৃখ্য 
উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য 'চাকৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পথেক। 
তাহাদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার 
কারতে হইবে। 

আপনারা হয়তো জানেন না যে দাঁক্ষণ কাঁলকাতা সেবাশ্রমের নুটির জন্য আম 
প্রধানতঃ দায়ী। বাঁহরে থাকতে আম ভাল রকম ০7£21715 কারতে পার নাই। তারপর 
হঠাং আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী 
সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের 
দেওয়া চাঁদা হইতে 'নর্বাহত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার ০15৫: ০91150160০ আছে, 
কারণ ৮11০-এর দেওয়া টাকার একাঁট পয়সারও আঁম অসদ্ব্যবহার কার নাই। আমার 
গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাব্‌) দিয়া আঁসিতেছেন। সম্প্রাত খরচ 
কমিয়াছে এবং আয় বাঁড়য়াছে বাঁলয়া তাঁহাকে আর পূর্বেকার মত টাকা 'দতে হয় না। 
আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা কাঁরয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় কারতাম, তখন অনেক 
বন্ধু বাঁলয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয়-সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় কারতোছ। 
এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্য ভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আম খেয়ালের 
বশবতর্+ হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ কার নাই। আজ প্রায় ১২। ১৩ বৎসর ধারিয়া 
যে গভনর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ কারতেছে, তাহা দুর কারবার জন্য আমি 
এই কার্ষে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছ। আম কংগ্রেসের কাজ ছাড়তে পাঁর_তবুও সেবাশ্রমের 
কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব । “দরিদ্র নারায়ণের” সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আম 
কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে-কবে এই চিন্তা 
আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে-কি কারয়া আম িন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম-- 
রাজ্যে প্রবেশ কার-সে কথা অন্য সময় বাঁলব। পন্রে লাখবার চেম্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া 


যাইবে। 

অনেক কথা লাখলাম, এখন শেষ কার। আমার কথা "জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন, কি 
উত্তর দিব? রাববাবূর একটি কাঁবতা আমার খুব ভাল লাগে। কাঁবর ভাষায় উত্তর দিলে 
ক ধৃষ্টতা হইবে ? কাঁবর এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কাঁবরা আমাদের 
অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যন্ত কারতে পারেন। তাই বাঁল-__ 


“এখনো বিহার কল্প জগতে 
জেলখানা (অরণ্য) রাজধান+, 
| ৃ এখনো কেবল নীরব ভাবনা 
কম্মীবহীঁন বিজন সাধনা 
দিবানাশ শুধু বসে বসে শোনা 
আপন মর্মবাণী । 
এ 


স সং 


মানুষ হতোঁছি পাষাণের কোলে * 
কঃ সং সঃ 
গাঁড়তেছি মন আপনার মনে 
যোগ্য হতেছি কাজে। 
৬ সঃ পে 
কবে প্রাণ খুলি বাঁলতে পাঁরিব 
পেয়েছি আমার শেষ ! 
তোমরা সকলে এস মোর পিছে 


শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্যে চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীত 
সম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ 
পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করে পর িখিবার প্রয়োজন নাই। 
আমার প্রতপর্ণ নমস্কার গ্রহণ কারবেন। ইতি 
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(পরবতর্ণ ১৭টি চিঠি শরংচন্দ্র বসকে লাখিত) 


১৫৭ | মান্দালয় 
এ, ৮. ২৬ 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 
আপনার জুলাই মাসের ১০, ১৭ ও ৩১ তাঁরখের চিঠি যথাক্রমে ১৭ই জুলাই 
২৭শে জুলাই এবং ৭ই আগস্ট পেয়োছ। গত দুই-তিন সপ্তাহে আপনাকে 'িখিতে 
পাঁরানি বলে দুাখত। 
আপনার ১০ই জুলাই-এ লেখা চিঠির সঙ্গে মিঃ জোন্‌্সের চিঠির টাইপ করা কাঁপি, 
তার নোট, ইত্যাঁদ পেয়েছি। সেগুলি পড়ে সাঁবশেষ কৌতূহল ও কৌতুক বোধ করেছি। 
অনশন ধর্মঘটের সময় আমার ওজন কমে হয়োছল' ১৩৮ পাউন্ড। পরে বেড়ে 
হয় ১৪৫ (বা ১৪৪) এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য তা ১৪৩ পাউন্ডে স্থির ছিল। ধর্মঘটের 
ঠিক আগে ওজন ছিল ১৫৫ পাউণ্ড আর বহরমপুর থাকাকালীন ১৮৩। আপনার 
১৭ই জুলাই-এর চিঠিতে আমাকে বলেছিলেন গভর্নমেন্টের কাছে এই মর্মে আবেদন 
করতে যেন আমাকে উত্তর ভারতের কোন পাহাড়ী শহরে বদাঁল করা হয়। আঁম বিষয়টি 
সযত্ে বিবেচনা করে দেখেছি । মনে হয় না গভনমেন্টের সহজ অস্বীকাতি ছাড়া এর ফল 
অন্য কিছু হবে, যা আমার কাছে আরও 'বিরান্তর কারণ হবে। আমার পক্ষে বর্তমান 
পাঁরাস্থাতি ঠাণ্ডা মেজাজে মেনে চলাই শ্রেয়। আমার মানাসক শান্ত ত আর কেউ কেড়ে 
নিতে পারে না। 
শকছিদিন আগে স্টেউসম্যানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কিনা সে 
ব্যাপারে আপপাঁন আমার মতামত জানতে চেয়োছলেন। আম উত্তর দিয়েছিলাম এই বলে 
যে আম সমস্ত বিষয়াট আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, বিশেষত যখন 1বষয়।টর 
খশটনাট অনেক ছুই আমার অজানা । তার পর থেকে এ বিষয়ে আমি আর কোন 
খবর পাইনি। 
শ্রীমতী দাস এখন কার সঙ্গে বাস করছেন? ভোম্বলের পাঁরবার এখন কাদের 
সঙ্গে আছে, তাদের দেখাশোনাই ধা করছে কে? শ্রীমতী দাসকে সান্তনা দেবার সব রকম 
চেষ্টা আপনারা করছেন জেনে আমি বিশেষ আনান্দত হয়োছি। দেশবন্ধুর অবর্তমানে 
তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পুরনো বন্ধৃবান্ধবেরা এখন কি রকম ব্যবহার করছেন ? 
কাশ্মীরের কাপড়ের কোন নমুনা পেয়েছেন কি? যাঁদ না পেয়ে থাকেন, কবে 
পাবেন আশা করেন? 
| িছাদন আগে ইতিহাস-বিষয়ক যে নোটাট আম পাঠিয়োছুলাম সেটি সম্পকে 
আপাঁন ি করবেন ভাবছেন? রখালবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ নাঁ হলে আপাঁন বাবু 
বিজয় মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেথ্টা করতে পাঁরেন। তিন (বিজয়বাবু) ল্যাল্স- 
ডাউন রোডে বাস করেন (অন্তত আগে করতেন)। জীবনে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ হয়েছে, িল্তু সম্ভবত বাবার সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় আছে কারণ দশর্ঘাদন তিনি 
সম্বলপৃরে ছিলেন। বিজয়বাব নিঃসন্দেহে একাধিক বিষয়ে সুপণ্ডিত, এবং রাখাল- 
বার দুইতে কোন অংশে কম পরান শ্রীরজেন্দ্র শশল তাঁর সউচ্চ প্রশংসা করেছেন। 
দুঃখের বিষয় এই যে রাখালবাবুর সঙ্গে বিজয়বাবুর সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল নয়। বলা হলে 
বিজয়বাবু অনায়াসেই সাহায্য করতে পারেন, অবশ্যই যাঁদ [তান ইচ্ছক হন জানি না 
সত্যবাব: তাঁকে চেনেন [িনা? 
আপনার রাজশাহণ যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে জেনে সুখী হলাম। 
আশা কাঁর দাঁক্ষণ কলকাতা ন্যাশনাল স্কুলের ছেলেদের জন্য মুখাজর্ঁ একটি খেলার 
মাঠের ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে লিখব যাতে তাঁরা আপনার চিঠি 
[নয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। 
আবহাওয়া ভাল থাকা সত্বেও গত কয়েক সপ্তাহে কোন গুরত্বপূর্ণ কাজ করতে 
পারানি। ঠান্ডা পড়ার আগে আমি এ কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। সবোত্তম 
ব্যবহার না করে এই ভাবে দিন কাটানো সাঁত্ই বেদনাদায়ক । জেলের বাইরে এই রকম 
শান্ত পরিবেশে পড়াশুনা করার সুযোগ পাব না সন্দেহ। 
আপনাকে জাঁনিয়ৌছ না ঠিক মনে নেই যে স্থানশয় গভর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে 
রাত্রে তালা-বন্ধের বাবস্থা আমাদের ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নিঃসন্দেহে 
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কিছুটা স্বস্তি বোধ করি। অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে আমি এখন বারান্দায় শুই যাতে 
দাঁক্ষণের হাওয়া গায়ে লাগে। 

খাতায় দেখাছ আপনাকে আমি শেষ চিঠি লিখোছ ৩০ জুন তারখে। তার পরে 
মেজবোৌঁদাদকে 'লিখোছ ২১শে জুলাই। 1তনাঁটর পাঁরবর্তে আমরা এখন সপ্তাহে চারটে 
চিঠি লিখতে পারি। এর ফলে অনেক দিন থেকে জমে থাকা চাঠির উত্তর দিতে ছটা 
সুবিধে হচ্ছে। 

আপনার হজমের গোলমাল হচ্ছে জেনে আম টীদ্বদ্ন। এর কারণ অবশ্যই আতিরিস্ত 
পাঁরশ্রম ও শারীরক ব্যায়ামের অভাব। প্রাতঃদ্রমণে বেরোন না কেন? শুরুতেই হয়ত 
খুব উপকার হবে না, কিন্তু এর সুফল হবে দীর্ঘস্থায়ী। কবিরাজ ওষ্‌ধেও উপকার 
পেতে পারেন। গত শীতে দূমাস ধরে আমি কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করোছ, যথেষ্ট 
উপকৃত হয়োছি। পরের চিঠিতে আপনাকে আমি মেমিও, সম্পর্কে লিখব। আমার মনে 
হয় যে চা-পান হজমের গোল্মালে ক্ষাতিকর, যাঁদও যতই হজমের গোলমাল বাড়ে চা- 
তৃষ্কাও বেড়ে চলে একই সঙ্গে। বিকেল পাঁচটা-ছ'টার পর চা-পান বিশেষ করে ক্ষাতিকর। 
রান্রে খাওয়ার ইচ্ছে এর ফলে চলে যায়। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে আমি উত্তর কলকাতার আসনে প্রীতিদ্বান্দ্িতা 
করতে ইচ্ছুক কি না আপাঁন জানতে চেয়েছেন। আম প্রস্তাবঁট অন্য কোন মহল 
থেকে আশা করাছলাম এবং আপনার কাছ থেকে পেয়ে একটু অবাক হই। এই ধরনের 
একটি প্রস্তাব আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে আম আগেই মনাস্থর করে ফেলোছিলাম, 
কিন্তু আপাঁন জিজ্ঞেস করায় নতুন করে চিন্তা শুরু কাঁর। গভীর ভাবে 'চন্তা করার 
পর, গত ৫&ই আগস্ট উত্ত আসনে প্রাতিদ্বন্দিতা না করার 'সদ্ধান্ত আম জানয়ে দিই। 
কি কারণের বশবতর্ট হয়ে আম এ সিদ্ধান্ত নিয়োছ, তা বলা নিম্প্রয়োজন, সেগুলি 
আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। সহকারা সম্পাদকের পদে প্রার্থী, ফারদপ:ব 
জেলার মাদারপুরের অসহযোগ আইনজীবী বাবু সরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রান্তন রায়- 
সাহেব) আপনার কাছে এবং সূকুমারবাকূর কাছে তাঁর সম্পর্কে সুপারশ করতে অনুরোধ 
করেছেন। তাঁর অনুরোধের ফলে আম বেশ অস্বান্ত বোধ করাছ। অন্যান্য প্রার্থ কারা 
তা না জেনে এবং কপ্োরেশনের দ্বারা জিজ্ঞাঁসত না হয়ে আঁম কর্পোরেশনের কাছে 
বা কপোর্রেশনের কোন সদস্যের কাছে কারুর নাম সুপারিশ করা পছন্দ কার না। আগ 
সেই মর্মে সূরেনবাবূকে লিখব। তাঁর যোগ্যতা কি আছে তা তান সহজেই 'লাখত ভারে 
পেশ করতে পারেন, তার চেয়ে বেশি আম আর ি বলতে পার? সম্ভবত আমাকে নয়, 
অস্থায়ণ ০. £&* ০-কে তাঁর মতামত সরকারীভাবে জানাতে বলা হবে। বোধকার প্রার্থাঁ- 
দের ইন্টারাভউ করবে এবং তাদের মতামত স্থির করবে। সরেনবাব ছিলেন একজন 
রায়সান্ব, মাদারপঃরৈর একজন প্রভাবশালী আইনজাব, প্রায় বারো বছর লোক্যাল 
বোর্ডের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি জেলে 
গিয়োছলেন এবং কংগ্রেসের জন্য কাজ করেছিলেন। সম্প্রীত তান মাদারপুরে ভ্রাণকার্ষের 
ব্যবস্থাপনায় 

শ্রীযন্ত সুকুমার সেন বছর দুই আগে কোন একটি চাকরাঁর জন্য দরখাস্ত করোছিলেন 
এবং সে সময়ে তাঁর সার্টিফকেটের মূল কপিগ্ীল আমাকে পাঠিয়োছলেন। আম 
বাড়তে আমার চিঠি ও কাগজপন্ের সঙ্গে সেগুলি রেখোছলাম। অনুসন্ধানের পর 
পুঁলশ সেগুলি [নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সে যাই হোক, এগ্যীল সেখানে থাকা সম্ভব। 
রঙ্গামামাবাবু শেষ যখন এখানে এসেছিলেন তখন আম তাঁকে সেগ্াঁলর কথা বলে- 
ছিলাম, এবং অনুরোধ করোছিলাম তিনি যেন সাটীঁফকেটগুলো খুজে বের করে শ্রীয্ত 
সেনকে ফেরৎ 'দয়ে দেন। তান বোধহয় ব্যাপারাটর কথা ভুলে গ্েছেন। কাউকে বলবেন, 
আমার ঘরে এগুলো খুজে দেখতে । 

শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তাঁর সম্বন্ধে আমার 
সঠিক কোন ধারণাও নেই। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে আম যখন তৃতীয় বর্ষের ছান্ন তখন অধ্যাপক বীরেল্দুচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় দর্শনের অধ্যাপক নিষুন্ত হন। তানি কৃত ছাত্র ছিলেন, এম-এ পরাঁক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন (যাঁদ আমার সঠিক মনে থাকে); এবং লেকচারার হসেবেও 
তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা ভালই । তাঁর পদ ছিল অস্থায়খ তাই 'তাঁন রঙপুরের কার- 
মাইকেল কলেজে চলে যান। রগুপূরে ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ও জেলাশাসকসহ' কর্তৃপক্ষের 
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সঙ্গো তাঁর বিবাদ বাধে। এই বিবাদ বেশ দিছকাল স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায় জেলা শাসকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। মামলার বিশদ বিবরণ 
বা তার পারণাঁত আমার মনে নেই। এই বিবাদ চলাকালীন অবস্থায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 
কলেজ ছেড়ে দেন (বা তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়; কোনটা ঠিক জানি না) এবং অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেন। 'অসহযোগী হিসেবে তাঁর কাজ মোটামুটি রঙপুর জেলাতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে তান জনাপ্রয়তা এবং খ্যাত অজন করেন। আন্দোলনের সময় 
[তান কারাবরণ করেন। রঙপুর থেকে তাঁকে বদলী করা হয় আলপুর সেন্ট্রাল জেলে, 
তখন দেশবন্ধু ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমি সেখানে ছিলাম। আন্দোলনের সময় তানি 
ছিলেন গোঁড়াপল্থী এবং আম বলব একজন কঠোর অসহযোগ । তিনি জুতো পরতেন 
না, বালতী নুন খেতেন না, খবং গান্ধী-্াপ পরতেন। বছরখানেক তিনি জেলে 
[ছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর তা জনসমক্ষে ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে আমার দেখা 
হয় নি। মোটের উপর তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা তিনি একজন দক্ষ, সাধাঁসধে এবং 
িভ'রযোগ্য ব্যান্ত। .অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সম্ভবত তানি তাঁর হাস্যরস হারিয়ে 
ফেলে বড় বেশী গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন তিনি ক রকম, সে 
সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নেই। আম জান না অন্যান্য প্রার্থীরা কারা। তবে এই 
কাজের জন্য তাঁর চাইতে আঁধকতর দক্ষ প্রার্থী পাওয়া সহজ হবে না। আপাঁন জানতে না 

চাইলে, আম এত সব কথা লিখতাম না। 
আমি এই চিঠি আর দীর্ঘ করব না, কারণ আম চাই এটি তাড়াতাঁড় পাঠাতে । 

পরের বুধবার আপনাকে আবার 'লিখব। 

আশা কার আপনাদের সকলের কুশল । 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৫৮ মান্দালয় 
১১. ৮. ২৬ 
বুধবার 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
আমার ৭. ৮. ২৬ তাঁরখের চিঠিতে আপনার গত তিনাঁট 'চাঠির সধাক্ষপ্ত জবাব 
দিয়োৌছলাম। আজ, আপনার চিঠিতে উল্লেখিত হয়েছে, এমন কয়েকাঁট বিষয় [নিয়ে 'বিস্তারত 
আলোচনা করতে চাই। 
জোন্‌স, রে নাইটকে যে সব কাগজ এবং চিন্রিপন্র পাঠিয়োছল, আম সেগ্াল ভাল. 
করে পড়েছি। মিঃ ডানের প্রস্তাব মত, ইধাঁলশম্যান এবং স্টেটসম্যান বেঙ্গল গভর্নমেন্টের 
দবারস্থ হয়েছিল ক না ভাবাঁছ। এট লক্ষ্য করার মতন বিষয় যে মিঃ র্যাঁটগান, মিঃ হোসের 
এবং ইন্ডিয়া আফসের সাক্রয় সহযোগতা পাওয়ার আশায় পাঞ্জাব গভরন্নমেন্টের অনুরূপ 
দৃজ্টান্তের উল্লেখ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ বিফল হন নি। মিঃ হোস বেঞ্গল গভর্নমেন্টকে 
দেওয়ার জন্য যে খসড়া টেলিগ্রামাট লিখোছলেন, জাঁন না লর্ড বারকেনহেড-ও তাতে সম্মতি 
জানিয়ে এটি পাঠাবার নিদেশ দিয়োছলেন কি না। সমস্ত ব্যাপারটিই অত্যন্ত উৎসাহ- 
বাঞ্জক, কেননা, এর মধ্যে দিয়েই ইন্ডিয়া অফিস এবং আ্যাঙ্ালো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজ- 
গুলোর ঘাঁনম্ঠ সম্পকেরি কথা জানা যাচ্ছে। 
আর্ডন্যা্স এবং রেগুলেশানের কাঁপিগ্যাল যিনি সরবরাহ করেছিলেন, সেই লর্ড 
ইভান্স ব্যন্তাট কে? 'তনি 'ি 'আশ্ডার সেক্রেটারী ?, 
জোনসের মন্তব্য যে 50006 11701910 00099 218 50910815% 0 106 0715054 
17019 0091) 11001977 )0৪5” -প্রণিধানযোগ্য। 
* আর একাট মন্তব্য যে 40716 15 170 00011161709 91091708 22105613059 
0৮০৮ 0017 06 15500200901 1012710 ০51015 ৮7100955৪৮০ খুবই গুরৃত্বপূর্ণ। 
মোটের উপর, স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে যে মামলাটি এখন মুলতুবী আছে, সেই 
মামলায় এই সব কাগজপন্র আমাদের অনেকভাবে উপকারে আসতে পারে। 
(ডি আই 'জি, আই বি, সস আই ড, বেঙ্গল এই চিঠির ছু অংশ কেটে 'দিয়েছেন।) 
বেঙ্গল কাউীন্সিলের নির্বাচনে আপাঁন কি প্রাতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? খাঁদ করেন, তাহলে 


৩১ 


কোথা থেকে? বেহালার সরেন্দ্রনাথ রায়ের কি কেউ বিরোধিতা করছেন) আমার মনে 
হয় তান এখন ২৪ পরগণার সদর, বারাসত, বাঁসরহাট মহকুমার 'মিউানাসপ্যালিটির 

ধ। 

বাংসারক অন্নদানের প্রশ্নটি আবার উঠলে, আশা কার আপাঁন বৈদ্যশাস্পনঠের 
কথা ভুলবেন ন। সময় থাকতে, সন্তোষবাবু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বিষয়াট *নয়ে 
আলোচনা করবেন। 

হ্যাঁ, চন্রবতাঁর বন্ড-সই করার ব্যাপারাঁট সাঁত্যই দুর্ভাগ্যজনক । সত্যবাবু এখন 
ধবচারের সম্মখীন। যাঁদ তিনি যথেম্ট দক্ষতার সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় নিজেকে বের করে 
আনতে পারেন, তবে তাঁর ভাবষ্যত তৈরী হয়ে যাবে। ঈশ্বর তাঁকে এ ক্ষেত্রে শান্তি দিন। 
এই মামলায় আপনার আঁবর্ভাব এবং যে আভনব রাস্তা" আপাঁন গ্রহণ করেছেন, তা নিশ্চয় 
সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এখানেও ব্যাপারটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে_ রেগলেশনের 
আগে যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এই বিষয়টির উল্লেখ করছিলেন। সত্যবাবূর পারবর্তে 
অন্য একজনকে খোঁজ।র সময় হয়েছে। 

ভাবষ্যতে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ রাহাজানি-মামলা আপনার হাতে না নেওয়ার কোন 
কারণ নেই। হাইকোর্টে এই ধরণের মামলার দিকটা এতই দুর্বল যে, নতুন প্রাতিভার 
আঁবভণব অবশ্য প্রয়োজনীয়। 

ডেপনূট কাঁমশনার 'মিঃ ব্রাউন, কমিশনার হয়ে আরাকানে বদলা হয়ে গেছেন। অফিসার 
1হসেবে তান ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, আর তাঁর ব্যবহার ছিল চমংকার। তান এবং 
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দুজনে লক-আপ আইনকে মুলতুবী রাখার চেষ্টা করোছিলেন, এবং 
তাঁদের জন্যই স্থানীয় সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন। দেখে শুনে মনে হল নবাগত 
ব্যক্তির ব্যবহারও ভদ্রু। 

তাঁর পেশার কাজের বাইরে ডঃ জে এম দাশগুপ্ত আজকাল কি কাজ করছেন? তান 
ক রাজননাঁত করা ছেড়ে দিয়েছেন? কাউন্সিল 'নর্বাচনে তান প্রার্থী হচ্ছেন নাঃ বিজয় 
ককা কি বিশ্বাবদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন?ঃ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা থেকে 
কে প্রাতিদ্বান্দিতা করছেন 2 

আপনাকে লেখা আমার চিঠিগ্ুলি সংরক্ষণ করা হলে ভাল হয়। পরে এগুলি 
উপকারে আসতে পারে। 

কাগজে পড়ে 'বীস্মত হলাম যে, মোদনীপুর 'ভিস্ট্িন্ বোর্ডের চেয়ারম্যানপদে 
শ্রী শাসমলের নর্বাচন গভর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করেছেন। গভনমমেন্ট 'যাঁদ একাঁট জেলা পাঁরষদের 
বিষয়ে এভাবে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে অন্যান্য জেলা পাঁরষদগ্দীল এবং মিউনাসপ্যাঁলাটিতেও 
'তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না এমন কোন কর্থা জোর করে বলা যায় না। 

ছোটদাদা ফিরে এলে, নাদুমামার খবর জানাবেন। নাদুমামা এখন কি করেছেন ? 
ফিরে এসে কি ছোটদাদা বেলগাছয়াতে যোগ দেবেন ? 

গোয়ের কোন খবর আছে? সে কি কোন মেডিকেল কলেজে ভার্ত হতে পারল? 

সমুদ্রোপকূল থেকে ৩৫০০ ফুট উশচুতে অবস্থত মেমিও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। 
স্থানীয় গভর্নমেন্টের এট গ্রীম্মকালীন-কার্যালয়। আম শুনোছ, সেখানে আবহাওয়া 
মনোরম, পানীয় জল সংস্বাদ এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। অনেক দিক থেকে 
জায়গাঁট দাঁর্জীলঙের মতন। জায়গাঁট বাস করার পক্ষে দুর্লভ সন্দেহ নেই, বাড় 
ভাড়াও মোটের উপর সস্তা । ফলের গাছে আচ্ছাদিত জায়গাটিতে সারাবছর ফুলকাঁপ, 
বাঁধাকপি ইত্যাদি পাওয়া যায়। মান্দালয় এবং মেমিওর মধ্যে একটি সড়ক আছে; লোকে 
অনবরত গাড়ী চড়ে সে রাস্তা দিয়ে ওঠা-নামা করে। দিনের বা মাসের হিসাবে শুনেছি 
ট্যাকিও পাওয়া যায়। মেমিও শহরটা প্রধানত দু-ভাগে বিভন্ত-_এসাঁভল লাইন্স এখানে 
সব বিলাসবহূল বাঁড়গুলো আছে, আর এর মাইলখানের দুরে সদর শহর।: বাজারি 
শহরের মধ্যে । স্থনীয় জায়গা থেকেই রান্নার লোক এবং চাকর পাওয়া যাবে বলে ্মনে 
হয়। মিঃ গাঙ্গুলী নাকে এক ভদ্রলোক জায়গাটির একজন নামকরা আইনজীবী, তিনি 
মিউনাসপ্যালিটর চেয়ারম্যানও বটেন। প্রথম সারির উাঁকলদের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী 
আছেন, আর 'আপার বার্ম টেনিস চ্যাম্পিয়ন হলেন মোমওর দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোক; 


মৈ্র-্রাতৃদ্বয়। 
আপনার সিিনিরিরননির নরক ররর 
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আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহল্লে দয়া করে আমাকে একটি তার পাঠাবেন, যাতে আম 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে রাখতে পাঁর। স্‌সাঁচ্জত বাঙ্গলো বাঁড় পাওয়া যাবে বলে 
মনে হয়। দিন পনেরোর মতন সময় পেলে আম প্রয়োজনীয় আয়োজন করে উঠতে পারব: 
বলে মনে হয়। আমাকে সম্পূর্ণভবে অন্যদের উপর 'নর্ভর করতে হবে বলে যথেষ্ট 
সময় চাইছি। আপনি মোমওতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে, এখানে এলে আমার 
সঙ্গে মাঝে-মাঝেই সাক্ষাৎকারের স্মাবধা পাওয়া যাবে ি না, সরকারের সঙ্গে তা ঠিক 
করে আসা বাঞ্ছনীয় । সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা প্রাত সপ্তাহে একটি সাক্ষাংকার করতে পারি। 
যেহেতু কদাচিৎ আমরা এই আঁধকার ব্যবহার করে উঠতে পারি; সেহেতু আপাঁনি মেমিওতে 
এলে কিছ; বিশেষ সুযোগ-স্মাবধে দেওয়াই সঙ্গত। সাক্ষাৎকারের 'বষয়ে বেষ্গল 
গভর্নমেন্ট যাঁদ কোন ব্যবস্থা করেন, বার্মা সরকার তাতে কোন আপাঁন্ত জানাবেন বলে মনে 
হয় না। 

মোৌমও সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলে আগামী শুক্রবার আবার 
আপনাকে লিখব, কেননা শুক্রববর ডকের  দন। 

আপাঁন মোমিওতে এলে, মেজবৌদাদ ও ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে আসবে বলে মনে 
হয়। সেক্ষেত্রে স্টীমারের ভাড়া যে বেশ বড় রকমের হবে সেটা মনে রাখা দরকার । আপান 
এখানে এলে, আপনার পেশাগত উপদেশের প্রয়োজন হবে কি না জান না। 

সন্তোষবাব্দর চিঠি পড়ে বিস্মিত হলাম যে হেলথ কাঁমাঁট অন্টাঙ্গর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ 
কাজকর্মের জন্য &০০০ টাকা, বাইরের কাজকর্মের জন্য ৩০০০ টাকা এবং ১৫০০০ টাকা 
মূল অনুদান হিসেবে মঞ্জুর করেছে, অথচ বৈদ্যশাস্তপীঠের জন্য সর্বমোট ৩২০০ টাকা 
মঞ্জুর করা হয়েছে। গতবছর অঞ্টাঙ্গকে ৩৫০০ টাকা এবং বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে ২৫০০ টাকা 
দেওয়া হয়োছিল। টাকার পাঁরমাণ বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করে, হেলথ কমিটির কাছে 
বিষয়টি পুনার্ববেচনার জন্য পাঠিয়ে কর্পোরেশন ঠিক-ই করেছে। আমার মনে হয় যে 
ই জি পি কামশনের এই অবস্থায় এীগয়ে আসা উচিত এবং হেলথ কমিশনের মঞ্জুরি 
বৃদ্ধির প্রস্তাবটি ব্যর্থ করা উচিত। সে যাই হোক, আপনারা যাঁদ যামিনীবাবুর গোষ্ঠীর দৌত্য 
ব্যর্থ করতে চান, তবে তাড়াতাঁড় ব্যবস্থা নিন। হেলথ কামশন কেবল একটি কলেজের 
প্রীত বিশেষ অনগ্রহ দেখাচ্ছেন, এই 'বষয়টি নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক । ভয় হয়, হেলথ 
কাঁমশন হয়ত তাদের প্রথম প্রস্তাবাঁটই আবার উত্থাপন করবে; এবং বিষয়াট কর্পেরেশনের 
প্রায়শূন্য কক্ষে পাশ হয়ে যাবে। আপাঁন কলকাতা ছাড়ার আগে এ বিষয়ে যা করার করে 
আসবেন। 

এখানেই শেষ করাছ। পরের চিঠিতে আরও লিখাছ। 

ম্মাপনার স্নেহের 


সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৫৯ মান্দালয় 
১৩, ৮. ই৬ 
পরম পৃজনায় মেজদাদা, 

আপনার ৬ই আগস্টের চিঠি ১১ তারখে পেয়েছি। আম ঠান্ডা মাথায় বিষয়'ট 
চিন্তা করে দেখোঁছ, নিম্নালাখত তথ্যগাল 'নয়ে আপনাকে ভেবে দেখতে বলাছ £- 

১। আম কাউন্সিলগি সম্পকে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে উঠাঁছ, কারণ আমি লক্ষ্য করে 
দেখছি যে সব লোক সেখানে যান তাদের দেশের জন্য সাঁত্যকার কাজ করবার কোনই ইচ্ছে 
নেই। কউল্সিল-বিরোধা' কার্যকলাপ আবার শুর করার সময় এসেছে। 

২। রি 
প্রে'সংডাঁল্স ডাভশন থেকে এসেমূক্রীতে নির্বাচিত হলে তার গুরৃত্ব বেশ হবে না ক ? 
আমার নাম ভোটের তালিকায় না থাকলেও, কোন লিমিটেড কোম্পানী বা কর্পোরেশনের 
পক্ষে ভোট দেবার আধকার হয়ত আমার থাকতে পারে। 

৩। আমার নির্বাচনের জন্য যাঁদ অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে এম-এল-সি 
হওয়ার বিলাসতা আম ভোগ করতে চাই না। 

৪1 পরবতরঁ কাউন্সিলে আমার থেকে আপনার থাকাটা অনেক বেশশ জরুরী । 
আপনার জেতার ভাল সম্ভাবনা থাকলে, উত্তর কঙ্গকাতা থেকে আপানি প্রাতদ্বান্বিতা করলে 


৩৩ 


আম খুশী হব, অবশ্য যাঁদ তার চেয়েও ভাল কেন্দ্র আপান না পান। 

৫&. আমার নির্বাচনী প্রচার সাফল্যমান্ডত করতে পারে, এমন নিভরযোগ্য কোন 
ব্যান্তর কথা আমার মনে আসছে না। সমস্ত হব এম এল সি-গণ নিজেদের লড়াই নিয়ে 
ব্যস্ত থাকবেন, এবং নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ নির্বাচনী এজেন্টের অভাবে হয়ত আ'ম ভরাডুবি 


হব। 

৬. আপনার স্বাস্থ্য আমার কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার চাইতে অনেক বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ িষয়। ভয় হয়, আমি যাঁদ প্রার্থ হই তাহলে যাবতীয় ভার আপনার কাধে 
এসে পড়বে, সেক্ষেত্রে আপনার আর বাৎসারক বিশ্রাম নেওয়া হবে না। আপনার স্বাস্থ্যের 
বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে, তা হবে মারাত্মক। 

৭. িরণধাবু ও তাঁর সাঞ্গোপাঙ্গরা যে আমাকে প্রার্থি হিসেবে চান তার কি 
গ্যারাল্টী আছে? এখন পর্যন্ত আমার প্রার্থখপদ নিয়ে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ আছে 
বলে মনে হচ্ছে না। কাউীন্সিল অব্‌ স্টেট নির্বাচনের পুনরাবাত্ত হবে না কি? 

৮. শেষে উল্লেখ করলেও এ' কথা বলা কর্তব্য যে উপেনবাবু বা তাঁর দলের অন্য 
কারুর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আম কিছুতেই উত্তর কলকাতার আসনে প্রাত- 
দবান্ঘতা করতে পার না। এমন ক, এসেমব্র বা কাউীল্সিল কোনাঁটতেই আমি প্রা 
হতে পাঁর না যাঁদ কম্ণাঁ সঞ্ঘের নেতৃবর্গ আমার প্রার্থাপদ সূনজরে না দেখেন। 

এ সব সম্ভাবনা আম বর্তমানে ভেবে দেখাঁছ। এগুলি বিবেচনা করে দেখবেন এবং 
যাঁদ আপনি মনে করেন যে জনসাধারণের স্বার্থে আমার নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রয়োজন কিংবা 
আমার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করবে, তাহলে সেইমত আমাকে জানাবেন; 
আমি আপনার কথা মেনে চলব। বাহজ'গতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পকে আঁম ওয়াকবহাল 
নই, তাই শেষ কথা আপনার হাতে স*পে দিয়েছি । কাডীন্সলের কাজ আমার 0. ৮. ০-র 
কাজে কোন ব্য ঘাত ঘটাবে না বলে আপানি যে যান্ত দোখয়েছেন, তা নিষ্প্রয়োজন। আগামী 
মে মাসেই আমার ০ %* ০-র কাজেরও মেয়াদ শেষ হবে, এবং ততাঁদন পর্যন্ত যে আম 
এখানেই থাকব সে বিষয়ে আপাঁন 'স্থরনিশ্চিত থাকতে পারেন। ূ 

আমার প্রস্তাবগ্ীল বিবেচনা করে দেখার পরও যাঁদ মনে করেন আমার নির্বাচনে 
দাঁড়ানো উচিত, দয়া করে একাঁট তার করবেন। অন্যথায় আম ধরে নেব যে, বিষয়টি 
একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। 

পরের চিঠিতে আপনাকে মেমিও সম্পর্কে লিখব। আশা করি আপনারা সকলে 
ভাল আছেন। 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


১৬০ মান্দালয 
১৬. ৮. ২৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
ক্যাপ্টেন স্মিথের সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার মেমিও (1217)0০) সম্পর্কে 
কথা হয়েছে, এবং তাঁর কাছ থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তা এইরকম । দাঁজীলং-এর 
মতন, মেমিও ততটা মনোরম নয়। সেপ্টেম্বরে এর আবহাওয়ায় আর্রতা থাকে, কিন্তু 
অক্টোবরে, বিশেষ করে শেষের দিকে এবং নভেম্বরে, শুজ্ক থাকে। সরকারী দপ্তর 
অক্কৌবর মাসে মোমিওতে উঠে আসে এবং দেড় মাসের জন্য থাকে (আগের চিঠিতে িখে- 
ছিলাম এক সপ্তাহ, তা নয়)। স্থানাটর জলও বিশেষ ভাল নয়। সেখানে লোকে প্রায়ই 
পেটের ব্যাধিতে 'ভেগে (অনেকে অসহখাঁটর নাম দিয়েছেন 712)101)755)। এতৎসর্বেও 
মোটের উপর জায়গাটি সন্দর এবং সেখানে গেলে লোকের ক্ষিদে বাড়ে। ক্যাপ্টেন স্মিথ 
নিজে মোৌমও খুব পছন্দ করেন, এবং, প্রায়ই সপ্তাহের শেষে ছুটি কাটাতে সেখানে যান। 
তাঁর ধারণা, মোমওর উত্তরে উপরের 'দকের জায়গাগ্নুল আরও মনোরম, যাঁদও সেগ্াল 
ঠিক রাস্তায় পড়ে না। মৌমওর বিশেষ সাবধা হল এই যে, তাকে কেন্দ্র.করে, ইরাওয়াদণর 
(177920) উপরে ও নণচে বেড়াতে পারা যায়, উপরে ভামো বরাবর এবং নাচে প্রোম-এ। 
ডা হার রা 
আছে এবং নদীতে ভ্রমণ সাবশেষ.সমবিধেজনক। নর 


৩৪ 


ব্যন্তগতভাবে আমার পক্ষে আপনার মোমও যাত্রা সম্পকে মনাঁস্থর করা শন্ত। 
মোমও যে মোটের উপর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। একথাও 
সাত্য যে, বর্মায় যাওয়া-আসার পথে সমদূদ্রযা্া এবং ইরাওয়াদীতে 'স্টণমার-ভ্রমণ হয়ত 
কিছুটা উপ্নকারী। নতুন দশ্যাবলণ, নতুন মুখ এবং নতুন আঁভজ্ঞতা, হয়ত আপনাকে 
উৎসাঁহত করবে। যখন মৌমও আর ভাল লাগবে না, যৌদ আদৌ তেমন হয়), সেক্ষেত্রে 
আপাঁন অনাতদূরেই অন্যান্য আকর্ষণের জায়গাতেও যেতে পারবেন। এতৎসত্বেও আমার 
মনে হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আপনাকে আপনার বর্তমান কাজকর্ম ও দায়ত্বের কথা 
ভেবে দেখতে হবে। দাঁজালং কিংবা কার্সয়ঙ বেছে নেবার বিশেষ সাাবধে এই যে, 
জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে আপাঁন অনায়াসেই কলকাতায় নেমে আসতে পারেন! তাছাড়া, 
সেখানে থাকলেও, আপন কলকাতায় 'ি ঘটছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারবেন । 
আপান যাঁদ কাউীল্সলের নির্বাচনে প্রার্থী হবার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আমার মনে 
হয় আপনার পক্ষে বাঙ্গলাদেশ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। 

খুকুর নতুন আত্মটুয়স্বজনদের আপনাদের সকলের পছন্দ হয়েছে জেনে ভাল লাগল । 
মেয়েদের 'ববাহের ব্যাপারে মেজাদাঁদ সর্বদাই ভাগ্যবতী । 

পাটনা থেকে 'লাঁখত দেশবন্ধূর একটি চিঠি এখানে আমার কাছে আছে। সম্ভবত 
এটিই আমার একমান্র চিঠি, এবং এটি আম স্মাতাঁচহ হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই। 
একাঁট পাতার দ্াটি পৃজ্ঞাতেই এই চিঠিটি লেখা । এই 'াঁঠাঁটর ছবি তুলে রাখ্মর জন্য 
এটিকে কলকাতায় পাঠাবার রুথা ভাবাছ। তাহলে আমরা ছবিগ্বাল সুদৃশ্য ফ্রেমের ভিতর 
রেখে, সযত্ে তাকে রক্ষা করতে পাঁর। এই চিঠাট নিয়ে আম কি করব, দয়া করে সে 
বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। আম মূল চিঠিটিও রক্ষা করতে চাই, যাতে সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে কালি আবছা না হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন স্মিথকে আপাঁন যে টোলগ্রামাট পাঠিয়ে- 
ছলেন, গতকাল সোঁট তিনি পেয়েছেন এবং আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। 


২৩, ৮. ৬ 
সোমবার 
সকাল দশটা 
মেমিওর বিষয়ে, বিশেষত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে সেখানকার আবহাওয়া কেমন 
থাকে, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি আবার আলোচনা করোছ.। তাঁর ধারণা সেপ্টেম্বরের শেষের 
দিকে সেখানে অত্যধিক বাষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এবং কেউ যাঁদ মোমওতে মান্র 
দুই-এক মাস থাকে, তাহলে তান কোলাইটিস হওয়ার ভয়ও নেই। জায়গাটি সম্পর্কে 
আম পুনরায় আম্বস্ত হয়েছি, এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে একটি সূসাঁজ্জত বাংলোর 
বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করাছ। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঁদ করার চেস্টা করছ, এই মর্মে 
একটি তার সুপারিল্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে আমি এখনই প্রেরণ করছি। সম্ভবত বাঁড় ভাড়া 
আগাম মিটিয়ে দিতে হবে, এবং বাড়ি ঠিক করার ব্যাপারে কাউকে মেমিওতে পাঠানোর 
খরচও আমাকে বহন করতে হবে। ব্যবস্থাঁদ সম্পূর্ণ হলে আম আবার আপনাকে তার 
করব, এবং প্রয়োজন হলে টাকার জন্যও । " 
অনগ্রহ করে, শীবষয়াটি পুনরায় ভেবে দেখবেন, এবং ভেবে দেখার সময় আপনার 
কাজকর্মের কথা চিন্তা করবেন। দাঁজশলং ণকংবা কার্সয়ঙে গেলে আপনার পক্ষে কলকাতার 
সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করা সম্ভব, এবং জরুরী কাজে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনও। চিঠি 
পেতে দেরী হয় বলে, এখানে আপাঁন যোগাযোগ রক্ষা" করতে পারবেন না। তদুপাঁর, 
আম নিজে যখন ব্যবস্থা কার নি, তখন আপাঁন এই রকম অদ্ভুত জায়গায় স্বাঁস্ত বোধ 
করবেন বলে আমার কখনোই বিশ্বাস হয় না। দাঁজালঙ ও কাঁর্সয়ঙের ক্ষেত্রে এ ধরনের 
কোন ঝাঁকি নেই। মান্দালয়-রেঙ্গনের মধ্যে যোগসূত্র গুরূতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। 
আমাদের 'চিঠিপর পাঠানো স্থাঁগত থাকায়, তাই এতাঁদন এই চিঠিটি আম পোস্ট করি 
ন। অবশ্য আজ আম এটি পোস্ট করব, 'এবং ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব। আমি শনোছ 
যে পুনরায় যারী চলাচল শুরু হতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। যাঁদ কোন কারণে 
আপাঁন মনে করেন যৈ আপনার মোমও যান্না স্থাগত রাখা প্রয়োজন কিংবা বাঞ্চনীয়, দয়া 
করেতাহলে তা করতে ইতস্ততঃ করবেন না। মেমিও আসার জন্য, নিজেকে 
অস্বিধেয় ফেলা বা দরকারণী কাজকর্ম বিসর্জন দেওয়া আপনার উচিত হবে না, এই মনে 
করে আম বিশেষ উীক্বদ্ন আঁছ। সাঁত্য কথা বলতে কি, এ সবের 'বানময়েও আপ্ান 
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যাঁদ মোঁমও যাত্রা স্থির করেন, আমি দুঃাখত হব। আমার সম্পর্কে উদ্বিশ্ন বা ভীত 
হওয়ার কোনই কারণ নেই। 
যতক্ষণ না পর্যন্ত এই চিঠিটি পড়ে, আপাঁন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখছেন, 
ততক্ষণ সমস্ত বন্দোবস্ত করেও আম আপনার মেমও যান্লা পাক্কা, বলে মনে করছি না। 
আপনাকে যাঁদ হঠাত সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়, আমার মনে হয় সেক্ষেন্নে আগ্রম 
বাড়ি ভাড়ার টাকা খোয়া গেলেও, তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) * 


১৬১ মান্দালয় 
২৬. ৮. ২৬ 

গত সোমবার আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পর মোমিও সম্পর্কে আর কোন খবর 
পাই নি। আম প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালাচ্ছি, এবং এই সপ্তাহের শেষাঁদকে কাউকে 
সেখানে পাঠাব। আগামী সোমবার কিংবা মঙ্গলবার, সম্ভবত আপনাকে আম একাট 
তার পচ্ঠাতে সক্ষম হব। এর আগে আপনাকে িখোছি যে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
সত্বেও, আম যেমন বলেছি সেইভাবে পুনরায় আপনার বিষয়াঁউ বিবেচনা করে দেখা উচিত। 
আপাঁন যাঁদ নিজেকে অস্াবধের সম্মুখীন করে এবং জনসেবামূলক কাজ স্থাঁগত রেখে, 
মোমওতে আসেন আম দুঃখ পাব। আপনার অনুপাস্থাতিতে ফরোয়ার্ড মামলার কি হবে? 
পূজোর আগে যাঁদ কোন বিরূপ রায় দান করা হয়, সেক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে শূন্যপদ 
পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দীর্ঘ ছুটিতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
থাকবে, যেগ্ীলতে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্চনীয় এবং আপাঁন যাঁদ কাঁসয়ঙ বা দাজীলঙে 
থাকেন তা হলে গ্লেই সব বিষয়গুলির প্রাতি সববচার করতে পারবেন। এমন কি যাঁদ বাড় 
ভাড়া ঠিকও হয়, তাহলে শেষ মুহূর্তেও সদ্ধান্ত বদল করতে আপাঁন ইতস্ততঃ করবেন 
না, যাঁদ আপনার মনে হয় যে নিজের সুীবধের জন্য বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে আপনার 
তেমনটি করা দরকার। 

তাহলে, শেষ পর্যন্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় উপাচার্য নিষুন্ত হলেন। ময়মনাসংহের 
বাংলা সাপ্তাহিক চারামহরে, পুনঃ প্রকাশিত, তাঁর বিখ্যাত চঠির বঙ্গানুবাদের এক- 
টুকরো অংশ পড়ে আগ্রহ বোধ করলাম। 

জেনে 'বাস্মিত হলাম যে, সিরা 
নির্বাচন গভর্নমেন্ট বাতিল করে দিয়েছেন এবং দেবেন্দ্রলাল খানকে তাঁর' 
করা হয়েছে। সমস্ত স্থানীয় সংস্থার কাছে এট একাঁট খারাপ নাঁজর হয়ে থাকবে, এবং 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মূল শর্তও এক্ষেত্রে লাঁঙ্ঘত হয়েছে। এই রকম কাজ করার জন্য 
গভর্নমেন্ট কি কোন কারণ দেখিয়েছেন ? 

চত্তরঞ্জন সেবাসদনের কাজ কি রকম চলছে? প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব কাদের হাতে ন্যস্ত 
৮৮০ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কি কোন ট্রাস্টর হাতে না তার চাইতে ক্ষুদ্রুতর কোন 
৫ ? 

মফঃস্বলে এত রকম সমস্যা সূম্টি হওয়ার একটি-কারণ হল, মফঃস্বলের কথা কল- 
কাতার নেতৃবর্গ একরকম ভুলেই গেছেন। তাঁরা কদাচিং বাইরে যান, এবং তাঁদের ও 
মফঃস্বলবাসীর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ কোন সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়ক সমস্যা ও মারদাঙ্গা 
বাঁধানো যাঁদের উদ্দেশ্য, কেবল  মান্র তাঁরাই মফঃস্বলবাসীদের মধ্যে, কাজ করছেন, তাই 
ফল স্বভাবতই এমন সর্বনাশা । কাউন্সিলের সদস্যব্ন্দও তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রুগুলিতে 
সেবামূলক কাজ করার প্রয়োজনণয়তা কদাচিৎ উপলাব্ধ করেন। নেতৃবর্গ যাঁদ জনসেবা- 
ম:লক কাজে আরও বেশী সময় না দেন এবং সক্রিয় না হয়ে ওঠেন, তাহলে এ সমস্যার কোন 
প্রীতকার হবে বলে আমার মনে হয় না। 

দেশবন্ধয পল্লী পুনগঠিন কমিটি কেমন কাজ করছে? কতগ্লি জায়গায় তাঁরা এখন 
কাজ করছেন? তাঁরা 'ক সাঁণত মূলধন থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন, না সুদের টাকাই কেবল- 
মাত ব্যয় করছেন 

আমার দৃঢ় আঁভমত এই যে সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোটাধিকার ও 'নির্বাচকমণ্ডলশ উঠে 
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যাওয়া আবশ্যক। ইংলন্ডে জনমত এই ধারণার ক্রমশ অনুকূলে আসছে দেখে আম 
মাছ। আমার স্গে রেঞ্গুনের সংবাদপত্রের একটি কাটিং আছে, যাতে এই 

[বিষয়ে 719001565067 0৮8910181)-এর নেতার মতামতের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। 
[12180165062] ০8910191-এর মতামত যাল্তপর্ণ। তদুপার, যদ 'নার্দস্ট সংখ্যক 
কয়েকটি আসন মুসলমানদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে মুসলিম স্বার্থ ক্ষুপ্ 
হওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকবে না এবং মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলীর পাঁরকজ্পনায় বহুসংখ্যক 
মুসলমান আমাদের সমর্থন করবে বলে আমরা আশা করতে পারি। সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গার 
প্রকৃত অশুভ পারশাতগনীল উপলাধ্ধ করতে পারলেই, আমার বিশ্বাস মুসলমান মতামত 
ক্লমশ, এই ধারণার নিকউবতর্ণ হবে। এই চিঠির সঙ্গে, উপরে উল্লেখ করা কাটিং-টি 
আপনাকে পাঠাচ্ছ। 

আপাঁন কি জানেন 'আত্মশান্ত' কেমন চলছে? এখন এর সম্পাদক কে, কোন নীতিই 
বা এটি অনুসরণ করছে? অর্থনোৌতক দিক থেকে এই কাগজের ক উন্নতি হচ্ছে, কিংবা 
প্রভাবের দিক থেকে ? 

আমার প্রার্থীপদ বিষয়ে, আমার জেলের একজন সহ-বন্দী নালনীবাবুকে একটি 
চিঠি লিখেছেন। যাঁদ নাঁলনীবাব এই চিঠির উল্লেখ করেন, আপাঁন তাঁকে বলবেন যে 
এই চিঠি লেখায় আমার কোনই হাত নেই, এবং তাঁর চিঠি লেখার আম 'নীশ্চত বিরোধী 
ছিলাম, যাঁদও চিঠাটর বিষয়বস্তুর যাথার্থয সম্পর্কে কেউ প্রশন তুলতে পারেন বলে আমার 
মনে হয় না। 

আপাঁন যাঁদ মোমও আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে গোস্বামী, নাঁলনীবাবু 
অথবা অন্যান্য বন্ধুবর্গকে “বায়ু পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ বা একপক্ষকাল এখানে 
কাটিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করতে পারেন। তাঁরা ব্যয়ভার অনায়াসেই বহন করতে সক্ষম, 
তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমরা সবশেষ আনাঁন্দত হব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, যান্নার 
আগে, আপনি এখানে সত্যেনবাবু. সুরেনবাবু, মোহন ঘোষ) এবং অন্যান্য সহ-কারা 
বন্দপ্দের সঙ্গে দেখা করার অনমাত বাঞ্গালা গ্নমেন্টের কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারেন। 

আপাঁন বোধহয় জানেন যে বর্তমান নিয়মানুযায়ী আমরা সপ্তাহে মাত্র একাঁটিমান্র 
সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাই। গভর্নমেন্টের বিশেষ অনূমাঁত পেলে যতবার খুশী সাক্ষাৎ 
করা যায়, এবং আপনার বোধহয় মনে আছে যে আম যখন কলকাতার জেলে ছিলাম তখন 
রোজই সাক্ষাৎ করতাম। সাধারণভাবে এই আধকার আমাদের থাকে না, এ কথা চিন্তা" 
করে, আমার পক্ষে একথা মনে করা সঙ্গত যে আপনি যাঁদ মৌমও আসা স্থির করেন, 
. বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের সংখ্যার বিষয়ে বিশেষ সাবধে দেবেন। বাঙ্গলা 
গভরননমেন্ট আপাত্ত না করলে, যতগ্ীল সম্ভব সাক্ষাৎকারের সুযোগ "দিতে স্থানশিয় গভর্নমেন্ট 
কোন আপাত্ত করবেন বলে আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, কলকাতা ত্যাগের আগে 
আপাঁন বাঙ্গলা গভরন্নমেন্টের সঙ্গে এ সব বিষয় স্থির করে আসবেন। আপনার যাব্রী- 
জের বর হায়ার রাজাতে রহডে টের জাতি হন রনে হত 
যাবেন না। 
আপনার জন্য ধাঁদ বিশেষ বাবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, দা করে একটি তার পাঠাবেন 
(যেমন ঠাকুর ও চাকর জোগাড় করা, কিংবা সবসময়ের জন্য একটি ট্যাক্স 'ঠক করা, 
ইত্যাদি)। আমার মনে হয় আপাঁন সঙ্গে করে সব বাসনপন্র ইত্যাঁদ নিয়ে আসবেন। 

আগ্রান আপনার সঙ্গে কিছ সন্দেশ ও দার্জলিঙের চা আনবেন। মেমিও যাবার 
গুপথে আপা মান্দালয় স্টেশনে পেশছলে, এবং যাঁদ আপনার সঙ্গে আমাদের জন্য চা িংবা 
সন্দেশের কোন পার্সেল থাকে তো আপনার সঙ্গে দেখা করে সোঁট সংগ্রহ করার জন্য, 
আমরা একজন জেলার বা ওয়ার্ডারকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে পাঁর। আমার মনে হয় 
না, মোমও যাওয়ার সরাসার কোন ট্রেন আপানি পাবেন; মান্দালয় স্টেশনে বদল করতে হবে। 
এবং এখানে এক ঘন্টার বিরাতি। 

এম এ ডিগ্রীর জন্য আপানি কি কেম্ব্িজে টাকা পাঠাতে পেরেছেন ? 

আশা কার আপান বৈদ্যশাস্্রপীঠের কথা বিস্মৃত হবেন না। যামিনীবাব্‌ হঠাং 
মারা যাওয়ায় আমি দু£খত হয়োছি। কেউ এমনাঁটি আশা করোন, বশেষ করে মৃত্যুকালে 
তাঁর বয়স যথেন্টই কম ছিল। লোকে যে এখন তাঁর সম্পর্কে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, 
তা খুবই স্বাভাবিক, এবং তাঁর বন্ধুবর্গ অষ্টাঞ্গা স্কুলের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশণ মঞ্জুর 
লাভে উদ্দেশ এই সমবেদনাকে কাজে লাগাতে পারেন। এই অবস্থায়, স্বাস্থ্য 'বষয়ক 
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কাঁমাঁট, অষ্টাঞ্গের জন্য, সর্বমোট ২৩,০০০ টাকা মঞ্জযারর পূর্ব সুপারিশ পুনরায় অন- 
মোদন করতে পারেন, এমনকি অনুমোদিত মঞ্জারর পরিমাণ বাঁড়য়েও দিতে পারেন। এই 
সমবেদনার আবহাওয়া থাকাকালীন যাঁদ এই সংপারশ কপোর্রেশনের সামনে আসে, তাহলে 
, সভা কর্তৃক এটি গৃহীত হতে পারে। ব্্তিগতভাবে আম মনে কার যে একত্রকরণের 
প্রশনটি আবার উত্থাপিত হওয়া উঁচত। সর্বশান্ত নিয়োগ করে কোন এক ভাবে একন্রীকরণ 
করা গেলেই কেবলমান্র কলকাতায় একটি মান্র প্রথম শ্রেণীর আয়ুর্বেদ কলেজ হতে পারে। 
কেবলমান্র কলকাতায়. একট প্রথমশ্রেণীর আয়ুবে'দ কলেজ প্রাতন্ঠা করেই, আমরা যাঁমনণ- 
বাবুর স্মৃতির প্রাত প্রকৃত মর্যাদা দেখাতে পাঁর। _ এমতাবস্থায় পুনরায় একন্রীকরণের 
প্রস্তাবটি তোলা সময়াপযোগণ বলে মনে হয়। একন্রীকরণ, সম্ভব না হলে আমার সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি বৈদ্যশাস্তপীঠের উপর। 

আপাঁন কি মিঃ এস. কে. সেনের সার্টিফকেটগীল খুজে পেতে সক্ষম হয়েছেন £ 
যাঁদ হয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। 

শুনলাম মিঃ ভাস্কর মুখাজর্ঁ সহকারা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়োছলেন; কিন্তু 
ইতিমধ্যে তিনি মাস্তিক্কের ব্যাধর আরুমণে আক্রান্ত হয়েছেন। আপাঁন কি তাঁকে ছুটি 
দিয়ে দেবেন, না অন্য কাউকে তাঁর জায়গায় বহাল করবেন? ভাস্করের খবর ফি, এখন 
সে আছে কেমন 2 

প্রীমতী দাস এখন কোথায় এবং কেমন আছেন ? 'ভোম্বলের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর, 
ভস্করের অসংস্থতা তাঁর পক্ষে আরও একটি দুঃখের ঘটনা । দুভাগ্যের এই ক্লামক গাঁত 
কখন এবং কোথায় শেষ হবে জানি না। ঈশ্বর তাঁকে শান্ত দিন! 

আশা কাঁর, তারি প্রতিষ্ঠান যাতে দিনকে দিন অর্থনোতিক দিক 'দিয়ে উন্নত হয়ে ওঠে, 
সোঁদকে রাঙামামাবাবু দষ্ট 'দচ্ছেন। সংবাদপন্ত প্রথমত এবং প্লিধানত একটি ব্যবসায়ক 
প্রাতষ্ঠান এবং তার রাজনোতিক স্বার্থের চাইতে অর্থনোৌতিক স্বার্থ সবসময়ই বড়। অকারণ, 
দলের কোন অংশের মনোভাব ক্ষুগ্ না করে, অশা কার কাগজ জনমতের ম্লোতে ভেসে 
চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ কার, পান্রকাঁটর আর্ক অবস্থা ক রকম? মিঃ আই বব সেন 
কার্যভার গ্রহণ করার পর ক বেঞ্গলণ প্রচ্নর বাড়াতে সক্ষম হয়েছে? 

কলকাতা 'বি*ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্রে 15$15176 20001,0110 আমাকে নিম্ন- 
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আমার ধারণা অনুযায়ণ স্নাতক হওয়ার পর সাত বছর আক্রান্ত হওয়াতে, এ বছর 
আমার ভোটাধিকার থাকার কথা। আপনার কি মনে হয়ঃ যাঁদও আশু আ'ম 
প্রার্থা হব না, তবুও ভোটার তাকায় আমার নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। আপাঁন যাঁদ মনে 
করেন যে 7২657570 ৪0)0110-র ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, তবে আদালতই তার প্রাতকার করতে 
পারে_অন্যথায় 2২655151178 ৪90)00-র সিদ্ধান্তই শেষ কথা। 

আপনারা কেমন আছেন? আমি একপ্রকার। টি 

টা আপনার স্নেহের 

- | | সুভাষ 

প্‌ঃ_বাবা ি পাটনা যাবেন? সেখানে 'তাঁন থাকবেন কতাঁদন £ ৃ 

স.চ.ব 
পু$2001291 1160151 10300906-এর চতুর্থ বর্ষে বিপিন উন্বীত হয়েছে। তায় 
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[চাকৎসা বিষয়ক কিছ বইপত্র ও ষন্মপাতিতর দরকার হবে। আম তাকে এ বিষয়ে আপনার 
সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। আপনার যাঁদ প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহলে আপাঁন আপনার 
বন্ধঘদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন, যাঁরা একাটি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং 
দারিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করতে আগ্রহণ হবেন। ৃ 
স. চ. ব 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


১৬২ : | মান্দালয় 
১. ৯. ২৬ 
পরম পুজনীয় মেজদাদা, 
আপনার ২১ আগস্টের চিঠি গতকাল পেয়ৌছ। আমার নির্বাচন কেন্দ্র সম্বধ্ধে 
আপনার সর্বশেষ 'সিদ্ধান্তাট জানার জন্য উদ্বিগ্ন আছি। আমার 'নর্বাচনণ প্রচারের 
ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছক, তা জানতে পারলে আনন্দিত হব। 
মুখ্য উদ্যোস্তা কে হবেন? 
২৭শে আগস্ট তাঁরখের 506552881এ পড়লাম যে, ২৬শে আগস্টের স্বরাজ্য- 
পন্থীদের কাগজে আমার নাম উত্তর কলকাতা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীরূপে ঘোষিত 
হয়েছে। ২৭ তাঁরখের টোলগ্রামে আমি আমার শেষ কথা জানয়োছ; এখন আমি 
সম্পূর্ণভাবে আপনার সিদ্ধান্তের উপর িনর্ভর করাছ, সে যা-ই হোক না কেন। সাঁলাঁসটর, 
শ্রীদুগ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাব কি, আমি জানতে ইচ্ছৃক। গত নির্বাচনে তান 
শ্রীধতীন বসুর মুখ্য নির্বাচন? প্রচারক ছিলেন এবং বাবু হরিশংকর পাল ছিলেন শ্রীকৃষ- 
লাল দত্তের। বাবু যোগেশচন্দ্র সেনের লোকেরা শ্রীযতীন বোস বিশেষত তাঁর ভাই-এর উৎসাহ 
সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে গতবারের মতন এবারও বাবু মল্মথনাথ সেন 
এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন, শ্রী বোসকেই তাঁদের সর্বশান্ত 'দয়ে সমর্থন করবেন। আমাদের 
্ান্তন সাঁলাসিটর বাবু মাঁণমোহন সেনকে তাঁর জামাতা শরত্বাবুর (মর) মাধ্যমে আমাদের 
দিকে প্রভাবাঁন্বত করা যায় 'ক না ভাবাছলাম। আমার মনে হয় যে ডঃ 
সেনগুপ্ত আমাদের জানাতে পারবেন ঠিক কোন্‌ কোন্‌ লোক গতবার তাঁকে সমস্যায় 
ফেলোছিলেন। হার ঘোষ স্ট্রটের বাবু যতশন্দ্রনাথ পাল-ও (মনে হয় একজন ব্যবসায়) 
্রীযুন্ত যতীন বোসের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। এদের যাঁদবা আমাদের স্বপক্ষে 
টেনে আনা না যায়, তবুও এদের নিরপেক্ষতা আমাদের খুবই সহায়ক হবে। 
এক জোরদার প্রচারকার্য শুরু করা ও অব্যাহত রাখা বাছনগয়। যাঁদ শ্রীযতীন বোস 
তাঁর বিরোধী পক্ষের শান্ত উপলাব্ধ করতে পারেন (যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হ'ব), 
এবং যাঁদ 'তিনি দেখেন যে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত, তাহলে িনি হয়ত সম্মানের সঙ্গে 
তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন। যাঁদ.তাঁর পরাজয় মোটামুটি সম্মানজনক হয়, হয়ত তাঁর 
আক্ষেপের কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু গত বছরের সাফল্যের পর, তিনি হয়ত খারাপ 
ভাবে হেরে যাওয়ার সম্মুখীন হতে চাইবেন না, অবশ্যই যাঁদ তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী 
করে তোলা যায়। সতরাং যদি আপানি মনে করেন যে আমরা আত সহজেই জয়ী হব, 
তবুও জোরদার প্রচার চালানো প্রয়োজন। 
সার ডি জা জোর ডাকা হানা হযরত আহা 
পাঠাবেন। সেগ্দল, তাড়াতাড়ি পাঠাবার অনুরোধ জানয়ে, ০" 1. 70 আঁফসে প্রেরণ 
করা যেতে পারে। ০ উনি: ৭ জানল 
ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমান্র সদস্যদের অনুরোধ করলেই, 
পানি পেতেকাটারার বাইরের থেকে যথেষ্ট সংখ্যক নিশ্চিত ভোট পেতে পারেন। 
আপনার প্রার্থীপদ সমর্থন করার জন্য প্রাতঁটি জেলায় ও মহকুমায় বার লাইব্রেরীগুলিকে 
অনুরোধ করা যেতে পায়ে, এবং অন্তত একজনের দায়িত্ব হবে এইসব বার লাইব্রেরী- 
কলির ভোটসসরহ। অন্যান্য অবস্থা সমান থাকলে, ৯৮৯৭০7৬৪৪৯০০৯১-৬ 
সমর্থন করবেনই, এবং যে কোন লোক যে সমগ্র রাজ্যের আইনজশবীমহলের সুনিশ্চিত টু 
সমর্থন পাবেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে জয়ও সুনিশ্চত। আইনজাঁবী- 
গণের পরেই গুরত্বপূর্ণ হলেন শিক্ষক-সম্প্রদায়। আম যতদূর জানি, শিক্ষকদের 
দুটি ইউনিয়ন আছে; একটি সরকার ইস্কুলগনীলর, অন্যাট বেসরকারণ ইস্কুলগালর। 
তাঁদের সমর্থনও চাইতে হবে। গতবার, হেয়ার স্কুলের প্রান্তন প্রধানশিক্ষক, বাব ঈশানচন্দ্র 
২৩৯ 


ঘোষ, তরি প্রার্থীপদ সমর্থন করা হবে, এই মর্মে শিক্ষক ইউনিয়নে একটি প্রস্তাব পাশ 
কাঁরয়ে নিয়োছিলেন। প্রচারকার্য শুরু হলে তিনি মণ্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর 
প্রত্যাহার অন্যান্য প্রার্থাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়োছল। যাঁদ কোন কারণে, শিক্ষক 
ইউনিয়ন সাম্মলিতভাবে আপনার প্রার্থীপদ সমর্থন করতে না-ও পারেন, তবে অন্তত 
আপনার বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করবেন এই মর্মে কোন প্রস্তাব পাশ করা থেকে বিরত 
থাকতে পারেন। কে কে সম্ভবত িরোধন প্রার্থি হবেন আম জানি না, তবে আমার 
মনে হয় গতবার 'যাঁন দাঁড়য়োৌছলেন, সেই বাব দেবপ্রসাদ ঘোষ আবার মণ্টে আবির্ভূত 
হবেন। আইনজীবী মহলের কোন সমর্থনই [তান আশা করতে পারেন না। তাই 'শক্ষকৃ- 
দের সমর্থন লাভের চেম্টায় তিনি কোন কৌশলই বাদ দেবেন না। অতএব তাঁকে সেই 
প্রচেম্টা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। এটি খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে বিজয়কাকা, গত 
[তন বছরে শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষা করতে বা তাঁদের শান্ত করতে, কিছুই করেন নি। 
অন্যথায়, স্বরাজ্যপল্থী প্রাথথীকেই সমর্থন করতে হবে, এই পূর্ব ধারণা নিয়েই তাঁরা 
কাজকর্ম শুরু করতেন। যেখানেই ভোট অছে, সেখানেই স্থানীয় এজেন্ট 'নিষ্ন্ত করার 
জন্য আপনাকে কয়েকজন ভ্রাম্যমান প্রচারক নিযুন্ত করতে হবে। যাঁদ সম্ভব হয় তাহলে 
আপাঁন পরে বড় বড় কেন্দ্রে যেখানে অনেক ভোট থাকার সম্ভাবনা যেমন ঢাকায় এবং 
ময়মনসিংহে যেতে পারেন। 
“খুলনা নির্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে আপনাকে ইতিমধ্যেই আম তার করোছ। আপাঁন 
যাঁদ ওই আসনের প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা না করে থাকেন, তাহলে এখানকার 
সতাশবাবূর চেন্দ্র চক্রবতরঁ) কথাটা ভেবে দেখতে পারেন। কলকাতার লোকেরা যা-ই 
ভাবতে চান না কেন, তাঁর জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জবল। তাঁর লোকেরা এ যাবং'শৈলজা- 
বাবুর সমর্থক, এবং তাঁর (শৈলজাবাবুর) জয়ের 'িিছনে এদের অবদান সামান্য নয়। 
আমি জাঁন যে ০ (চৌধুরী), শৈলজাবাবুর প্রার্থিপদের জন্য পশড়াপীঁড় 
করবেন, কিন্তু শৈলজাবাবূর 'বরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। আমি জানি না পরাজয়ের 
সম্ভাবনা থাকা সত্তেও কেন শৈলজাবাব্‌ এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়কে প্রাথখর মনোনয়ন 
দেওয়া হবে। গতবার আমরা শৈলজাবাবুকে সরাতে প্রি নি, কারণ আমাদের প্রার্থাঁট 
বিশেষ খারাপ 'ছল। ূ 

মেমিও-য় হোটেলে থাকার ব্যাপারে আমি এখনও কোন অনুসন্ধান কার নি। 
আপানি তা-ই পছন্দ করেন যখন, তখন আমি তা-ই করব, এবং কি হল আপনাকে তার 
করে জানাব। মেমও সম্পর্কেও আম আমার মতামত জানিয়েছি। আপনার সুবিধে- 
অসৃিধের কথা ভেবে দেখবেন, এবং দয়া করে মোমও আসার ফলে যেন আপনার জন- 
সেবামূলক কাজের ক্ষাত না হয় সৌঁদকে লক্ষ্য ক্লাখবেন। আগামী মাসগ্ীল একজন জন- 
সেবকের কাছে খুবই গুরত্বপূর্ণ! আপনার সঙ্ে শ্রীগোস্বামী এবং ্রীনীলনীরঞ্জন সরকারের 
সঙ্গে একবার দেখা হইলে আমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। যদি আপনি আসেন, তাঁদেরও সঙ্গে 
আনার চেত্টা করবেন, এবং এখানে আমার সহ-বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমাঁত পাবীর 
জন্যও দয়া করে সচেম্ট হবেন। আপনাকে আগেই জানিয়োছ যে, আপাঁন যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
মোমও আসার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যতবার সম্ভব আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনমতি পাবার চেষ্টা করবেন্‌। বাঙ্গলা গভরন্নমেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
হয়ে গেলে আপান বর্মা সরকার কিংবা [. 0. ০£ 7:45০:ওকে জানাতে পারেন। প্রায়ই 
এমন হয় যে, রেঞ্গুনের লোকেদের শেষ মৃহূর্ত পর্যন্ত.কিছুই জানানো হয় না এবং সেটা 
তাদের অস্বাবধের স্যাম্ট করে। 

আমার বদলণর বিষয়ে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টকে এখন কিছু 'িখাছ না। যদি প্রয়োজন 
হয়, আপনার সঙ্গে দেখা করার পর 'লিখব। 
। রণেন কাকা কেন অন্তত একজন 82062 80009172170 হলেন না? 
তাহলেও কিছ কাজের কাজ হত। 

গত- শাঁনবার আম 'নম্নালাখত বইগ্াীল পেয়েছি__ 

১) (90103078916 ঠা) /১1701077 হাল, 

২) [01951019]) [17012, 

৩) 80517902199 2095 01 48001906 [019. 

৪) 45015. 
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৫) 22156015 01 0061090021). 
৬) 7৮০1৪০। ০1 10019 70110. 
৭) 17700-21/818 8০095. 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্রের £৪%151778 0£8067-এর বিষয়ে আপন কে 
আগেই 'লিখোছি। যাঁদ আপনার' মনে হয় যে ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকা উচিত, 
তাহলে দয়া করে আইনের আশ্রয় ₹নবেন। ভোটার ভািকায় শ্রীসত্যেন্্ন্দ্র মিশন এবং 
সতাশচন্দ্র চক্রবতর্দর নাম অন্তর্ভীন্তর ব্যাপারেও তানি আপাতত তুলেছেন। এপ্রা উভয়েই 
গত নির্বাচনে িশ্ধাবদ্যালয় আসনের ভোটার ছিলেন__কিন্তু এতৎসত্বেও আপত্তি তোলা 
হয়েছে। 
খবরের কাগজে সেবক সমিতির ঘটনার বিবরণ পড়ে আমি উীদ্বগ্ন বোধ করাছ। 
আশা করছি যে, আঁভযান্ত যাতে ভালভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে, তার জন্য সব- 
রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 


শ্রীমতী দাসের সঙ্গে পুর্ীলয়া যাবেন কে? 
হোটেলে থাকার সুযোগ পান বা না পান, যে কোন অবস্থাতেই আশান মেমিও 
“ আসছেন কি না সেকথা আম সুনাশ্চিতভাবে জানতে আগ্রহী । আপনার ৩০ তারিখের 


টোলগ্রাম থেকে একথা পাঁরজ্কার যে, কার্সয়ঙে কয়েকাঁদন কাটানোর পর, এ মাসের শেষের 
দিকে আপাঁন (সেপ্টেম্বর), বর্মায় আসতে চান এবং মোমওতে সমস্ত অক্লোবর মাসটা কাটাতে 
চান। থাকার ব্যাপারে আপাঁন কোন কিছুই উল্লেখ করেন নি। আম সেজন্য ধরে 'নাচ্ছ যে 
২১শে আগস্ট তাঁরখে আপনি যা বলোছলেন, তাই ঠিক রয়েছে; অর্থাৎ, বাঁড় ভাড়া করার 
চাইতে, হোটেলে থাকাই পছন্দ করবেন। 
কিনি রা রনির সানির হালিরানর রর উর সাররাছি 
| 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আম একপ্রকার । 

আপনার স্নেহের 
শশী সভাষ 

পুঃ-. ১. ৮/%-এর খবর কিঃ তিনি কি কোন মোঁডকেল কলেজে ভার্ত হতে 
পেরেছেন ? 

ক্যাপ্টেন স্মিথের সঙ্গে আমার এখনই কথা হল। তিনি বললেন যে মোমওতে উল্লেখ 
করার মত তেমন কোন হোটেল নেই। 

পুঃ_খবরের কাগজ থেকে বুঝতে পারলাম যে আপনি কর্মচারীদের সঙ্গে একাঁটি 


বোঝাপড়ায় এসেছেন। আপাঁন ঠিক কাজ-ইস্করেছেন। 


ণস. ৮. বৰ 
. (ইংরেজী থেকে অন্দিত) 
১৬৩ মাল্দালয় জেল 
৩. ৯. ২৬ 


আপনার ২৭শে আগস্ট তারিখে লেখা চিঠি গতকাল পেয়োছ। আপনার স্পম্ট উত্তর 


আমাকে সন্তুষ্ট ও পুনরা*্বস্ত করেছে। আমার এ্যাসেম্বা্র আসন, বিশেষ করে কল- 
কাতা শহরের নির্বাচন কেন্দ্রে পছন্দ করার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমি মনে করে- 
ছিলাম যে, এর গুরুত্ব অনেক বেশী, এবং দ্বিতীয়ত এর ফলে আমাদের পাঁরশ্রম ও অর্থ- 
ব্য়ও কম হবে। উত্তর কলকাতায় প্রাতদ্ধান্দিতা করা এত সহজ হবে বলে ভাব নি, যাঁদও 
এ বিষয়ে আমার 'িন্দুমাত সন্দেহও ছিল না। সে যাই হোক, বিষুয়াটি এখন আপনার হাতে। 
আপার্মি বিনা প্রতিম্বন্দিতায় নির্বাচিত হবেন জেনে আমি আনান্দত হয়েছি। কিন্তু 

ক হবে কেউ বলতে পারে না- শেষ মুহূর্তে কেউ হয়ত হঠাৎ এগিয়ে এসে চিন্তার কারণ 
ঘটাতে পারেন। স্যার নীলয়নতন সরকার প্রাতদ্বান্দিতায় ইচ্ছুক ,বলে আমার মনে হয় না।' 
বাঁদ তিনি সত্যিই .ইচ্ছুক হন, সেক্ষেত্ ডাঃ বিধান রায় হয়ত তাঁকে নিরস্ত করতে সক্ষম 
হবেন। অন্য কোন কারণে না হলে, কেবলমাত্র আপনাকে কতকটা বিড়ম্বনায় ফেলার 
জন্য এবং খরচপন্র বাড়াবার 'জন্য, অধ্যাপক দেব্প্রস্থা্দ ঘোষ রষ্গমণ্ে আত হবেন, এ 
২৪৯ 


নেতাজী (৯)-১৬ 


এবিষয়ে আমি পু নিশ্চত। 9500901551৬ 0০-07196107 2810 আমার যতদূর 
ধারণা, আসনাঁট বিনা প্রাতম্বান্দিতায় ছেড়ে দেবে না।. আপ্পান রদ শ্রীষ্ত আই 'ি সেন 
এবং শ্রীষ্ন্ত বি চক্ুবতরঁকে বোঝাতে পরেন (যান প্রার্থ নির্বাচনের জন্য দাঁয়ত্বশশল); 
এবং কেউ বাদি শ্রীষুত্ত হণরেন্দরনাথ দত্ত কিংবা শ্রীশ্যামসূন্দর চক্রবতাঁ কিংবা স্যার পি 
স. রায়ের মাধ্যমে অধ্যাপক দেবপ্রসাদবাবুকে প্রভাবত করতে পারেন, তাহলে হয়ত এ 
পক্ষ থেকে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক দেবপ্রসাদবাবুর উপর 
স্যার পি. ইস. রায়ের যথেষ্ট প্রভাব আছে, কতকটা অঁছে ৪. ৮. 0. 0 শ্রীযযত 
রা লারা যাঁদ রায়বাহাদুর 
যোগেন্দ্র ঘোষ দাঁড়ান, কেউ তাঁকে আমল দেবে না। 

5 
যখন দুটো নির্বাচনের দায়ত্ব আপনার হাতে__বাঙ্গলাদেশের বাইরে থাকার কথা চিন্তা 
করছেন। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরোছ। আপাঁন মুসলমান প্রার্থাদের সম্পর্কে 
এতখানি আশাবাদী জেনে আনন্দ পেলাম। কিন্তু আসল কথা হল কাউন্সিলের সভায় 
প্রবেশের পরেও কি তাঁরা এতটা বিশ্বস্ত থাকবেনঃ যাই হোক, আমার মনে হয় দুটো 
ক্ষাতকর বিষয়ের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কমাঁট বেছে নেওয়া উচিত এবং এইভাবে একাঁট 
অশুভ অবস্থা থেকে যতখাঁন সম্ভব লাভবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথ্যে কিংবা অবাস্তব 
বষয়ের উপর "ভাত্ত করে এক্যস্থাপনের চেষ্টা সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন আছি, কেননা 
তা ফলবতী হবে নী। দেশবন্ধূর কথায় বলতে গেলে, শন্ত পাথরের 'ভিতের উপরই আমাদের 
প্রাসাদ' নির্মাণ করা উচিত-_নিকটউতম ভাঁবষ্যত যাঁদ কুসমাকীর্ণ না হয়, কিংবা 'পাঁছয়ে 
গড়ার লোকের সংখ্যাধক্য যাঁদ অবশ্যম্ভাবী হয় এমন কি তবুও। 

রায় ললিতকুমার মিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণার সঙ্গে আমি একমত-অন্তত আমার 
তো তেমনই মনে হয়। তাঁর নামের শেষে, আরও কতকগুলি অক্ষর যুন্ত হলে, তাঁর কি 
হবে আমি সাঁত্যই জানি না। খবরের কাগজে, দেখলাম যে তান তাঁর নামের শেষে 
ঘ, ২, &. 9 এই উপাঁধাঁট ব্যবহার করছেন। "এই উপাঁধ চাঁদা দিলেই মেলে, এবং এটি 
মূল্যে এবং গুরুত্ব, সম্মানজনক উপাধি পি. 2. 4১. ১-এর প্রাতিযোগী। ভয় হয় এই দ্রুত 
আরোহণ হয়ত তাঁর সর্বনাশ করবে। [তাঁন চালাক করে তাঁর মনোনয়ন সম্পর্কে আঁচ 
করতে পেরে আগেভাগেই তাঁর প্রার্থীপদের কথা ঘোষণা করে 'দিয়েছেন। 

এ্যাসেমীব্রর নির্বাচনে, কলকাতার আসনে আপাঁন একজন যোগ্য প্রার্থা মনোনীত 
করবেন আশা কার। অপেক্ষাকৃত ভাল কাউকে না পেলে আপনি শ্রীষুস্ত সাতকড়িপতি 
রায়কে দাঁড় করাতে পারেন। 

আপনার ভবিষ্যত কর্মসূচী স্থির করার সময়, দয়া করে মনোনয়ন এবং নির্বাচনের 
দিনগুলোর কথা মনে রাখবেন। * 

' সন্দেহ নেই যে মেমিও 'একাট্র স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় 
না। মোৌমও ও মান্দালয়ের মধ্যেই গভন্র এবং তাঁর কর্মচারীরা বছরের আঁধকাংশ সময় 
আতবাহত করেন, এবং মান্দালয়ে তাঁরা একমাসের বেশী সময় দেন না। উল্লেখযোগ্য 
কোন হোটেল সেখানে নেই, এবং কর্মচারীরা সাধারণত বাঙলো বাঁড়গ্ুলোতে থাকেন। 
গত চিঠিতে আপনি, এ-মাস শেষ হওয়ার আগে পযক্তি, মোমওতে কোন বাঁড় ঠিক 
না করতে বলেছেন। খুব দেরী হলেও, এই চিঠি এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আপনার 
কাছে পেশছবে। যাঁদ এ মাসের শেষার্শোৌষ আপনার মোৌমও আসা শেষ পর্যন্ত ঠিক 
হয়, তাহলে বাঁড় ঠিক করার নিদেশ দিয়ে এ মাসের মাঝামাঝি আপনার কাছ থেকে একটা 
তার পাব আশা করাছি। 12101)909$ রি সিদিগি ]118561 আমাদের 
দর্শকদের মধ্যে একজন, এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেছেন। তান সর্বজনগ্রচ্থের ব্য 
এবং এ শহরে জহরতের রাবসায়ী। যাঁদও তিনি একজন £70200127/ 1198£15056 
এবং যাঁদও গভর্নমেল্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সম্পর্ক, তব; 
ভদ্র এবং সহজ সরল লোক বলেই তাঁকে আমার মনে হয়। অন্যান্য থাকলেও 
বাঁড় ঠিক করার ব্যাপারে আম সম্ভবত তাঁর উপরই নির্ভর করব। ও"কে তার করবার 


ঠিকানা “০8৪1”, মান্দালয়। ৃ 

আয়বেদক কলেজগালর অর্থম্খঁরর ব্যাপারে আপাঁন কি করলেন? অক্টাঙ্গা-কে 
আঁধক অর্থ মঞ্জরির ব্যাপারে £25210) €:০2:388100-এর কাছে আবার যে উল্লেখ করা 
হয়োছিল, সে বিষয়ে ?ক তাঁরা পনরায়.রপোর্ট দাখিল করেছেন? এ 


২৪২ 


আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আম একপ্রকার ।, বাব্য কবে কার্সির 
যাচ্ছেন? এখন তিনি কোথায় ? 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


১৬৪ মান্দালয় 
৩০, ৯. ২৬ 

পরম পূজনীয় মেজদাদা, 
শৈলেশের রেঞপুনযাররার খবর দিয়ে সপারিন্টেপ্ডেন্টর কাছে আপনার ঢৌলগ্রাম 
এখানে গত শংক্রবার (২৪শে) পেশছেচে। সোমবার ২৭ তারিখে শৈলেশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে 
তার রেঙ্গুন পেশছবার খবর জানিয়ে টোলগ্রাম করেছে। এর পর পরই আপনার কাছ 
থেকে সূপাঁরন্টেপ্ডেন্টের কাছে টোলগ্রাম এসেছে যে বাংলা সরকার যে সাক্ষাৎকারের, 
অনুমতি দিয়েছে সেকথা বম্মার সরকারকে জানাতে বিলম্ব হয়েছে। এই টোলিগ্রামাটি রাত 
প্রায় ৯টা নাগাদ পেশছয়। তারপর আমরা সাক্ষাৎকারের সরকারী খবর জানাবার জন্য 
এবং রেগ্গুন থেকে একজন সি আই ডি অফিসার পাঠাতে অথবা একজন স্থানীয় 
রের সামনে সুপারিন্টেশ্ডেন্টকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের আঁধকার দিতে বলার জন্যু_ 
জেলের ইনস্‌পেক্রর জেনারেলকে একটি টেলিগ্রাম করতে সপারিন্টেশ্ডেন্টকে অনুরোধ 
কার। (সেইীদনই সকালের দিকে শৈলেশের টোলগ্রাম পেয়ে লংপারন্টেশ্ডেন্ট জেলখানার 
আই 'জি-র কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করে টোলিগ্রাম করোছলেন।) আমাদের হিসেবমত 
শৈলেশ যাঁদ বুধবার বিকেলের 'দিকে মান্দালয় থেকে দ্রেন ধরে তাহলেও চলবে; কারণ 
খুব দেরী হলেও যাঁদ বুধবার সকাল দশটার মধ্যে অর এসে যায় বুধবার 'সকালে 
সাক্ষাৎকারের সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা যা আশা করেছিলাম সবই গোলমাল হয়ে 
গেল যখন শৈলেশ খবর দিল দ্রেন দেরীতে চলভ্লে তাই বৃহস্পাঁতিবার রেঙ্গুন থেকে জাহাজ 
ধরতে হলে ওকে মঙ্গলবার রাত্রের ছ্রেন ধরতেই হবে। শৈলেশকে খুব দেরী হলে বৃধবার 
[বিকেলের ট্রেন ধরতে হবে তাই যাঁদ স্থানীয় আঁফসার চলবে না' মনে করেন তাহলে 
মঙ্গলবার দুপুরের ট্রেনে সি আই ডি আঁফসার পাঠাতে হবে-জেল আই জি-কে একথা 
বলে আমরা নিজেদের অজান্তে ভুল পথে চাঁলত করেছিলাম। যাহোক, শৈলেশ রাজ- 
নোতিক দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারীকে সি আই ভি আফসার ছাড়াই সাক্ষাৎকারের অনুমাতি 
চেয়ে এক্সপ্রেস টৌলগ্রাম করে কারণ রাত আটটার মধ্যে ওকে»মান্দালয় ছেড়ে যেতেই হবে; 
তাছাড়া ও শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনাই করতে চায়। রাত দেড়টায় এর জবাব 
আসে। কল্তু দুপুরে সুপাঁরন্টেন্ডেন্টের অন্য কাজ থাকায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় 
সাক্ষাংকারের সময় স্থির হয়। অতএব শেষ পর্যন্তি আমার শৈলেশের সঙ্গে দেখা হল 
এবং ঘন্টাখানেক তাড়াহুড়ো করে আলোচনাও হল। সাক্ষাৎকারের খুটিনাটি 'বিবরগা 
দেবার আর প্রয়োজন নেই। শৈলেশ আমার সব নির্দেশ লিখে নিয়েছে এবং সময়মত 
আপনার কাছে সেগুলো পেশছবে। সাক্ষাৎকার ' না-হওয়া পর্যন্ত আম খুব দুশ্চিন্তায় 
ছিলাম। বিশেষত আমার মনে হয়োছিল অজানা জায়গায়, এইরকম পাঁরাষ্থাতিতে শৈলেশ 
খুব অসহায় বোধ করবে। জেলের কর্মচারীরা এই জটিল পাঁরাস্থাতিতে আমাদ্রে যথা- 
সাধ্য সাহায্য করেছে। সপারিল্টেশ্ডেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারঁকে সরাসার অনুমাতর জন্য 
টোলগ্রাম করার উপদেশ খুবই কাজে লেগ্গোছল। প্রসঙ্গত আপাঁন জানেন কিনা জানি 
না গভর্নমেন্ট এখন মৌমওতে আর জেল আই জি আফসার রেঞ্গুনে। আমরা মেমিও 
থেকে ডেপ্টি সেক্র্টারীর অনুমাতি সোজাস্যীজ পেয়ে যাওয়ার পর জেল আই জি-র 
কাছ থেকে একটা টোলগ্রাম পেলাম যে ও'র কাছে তখন পর্যন্ত মৌমও থেকে কোন নির্দেশ 
আসোঁন, তবে উীন মঙ্গলবার দুপুরের ট্রেনে সি আই ভি আফসার পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং 
রাজনীতিক সচিবকে টোগ্রাম' করে বলেছেন সাক্ষাঞ্চার সংকাম্ত নির্দেশে যেন সোজা 
জেলে জানিয়ে দেন। অবস্থা যা ছিল তাতে দেখা যাচ্ছে উাঁন ও"র সাধ্যমত চেম্টা করে- 
ছিলেন। বর্মা সরকারকে খবর দেবার বিলম্বের কথা-যাঁদ আম বা সৃপাঁরিল্টেন্ডেন্ট 
আগে জানতাম তাহলে এতসব গণ্ডগোল এড়ানো ষেত। আম তাহলে শৈলেশ আসবার 
রিনি রিনি রিনি রা িনিজজ ররর রাত 


৪৩ 


রাখতাম। এমন কি যাঁদ শৈলেশ ওর রেঞ্গুন থেকে করা টেলিগ্রামেও জানাত যে ওকে 
মঞ্জালবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে যেতে হবে, আমি সোমবার বিকেলে মোমওতে ডেপ্নাট 
সেকরেটারণকে প্রয়োজনীয় জন্য 'টোলগ্রাম করতাম, (জেল আই 'জ-কে রেঙ্গুনে 
টোলগ্রাম করার জন্য সুপারিল্টেশ্ডেন্টকে বলতাম না)। আমি আরো ভুল বুঝোছলাম কারণ 
আম ভেবোছলাম শৈলেশ কলকাতা থেকে লিখিত অনুমাঁত নিয়ে আসবে আর আগে আগে 
যেমন হয়েছে রেঙ্গুন থেকে সি আই ডি আফসার ওর সঙ্গেই আসবে । গত মার্চ মাসে যখন 
রাঙামামাবাবু এসৌছলেন--ও"র সাক্ষাৎকারের আগে কোন সরকারণ নির্দেশ জেল আঁফসে 
এসে ₹ 814০748০8৮2 ২8০৯ ০8০৬স৭ 
ও"র সঙ্গে যোগ দেন আর দুজনেই পকেটে করে সরকারী অনুমাঁতপন্ন নিয়ে এসোছলেন। 
যাই হোক,আশাকার এবারে এই আঁভজ্ঞতার শিক্ষা ভাঁবষ্যতে কাজে লাগবে। আম এখনো 
জানতে উৎসুক কেন একেবারে । শেষ মূহূর্তে একজনকে পাঠাবার “সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। 
নৈলেন এ বির অনেতাররনক হতে পারল লা শৈরিনের রেজা রারার অরে 
স্‌পারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে আপনার টোলগ্রামেও এ বিষয়ে কিছ; নেই। এবার কাজের কথায় 
আসা যাক্‌ 

(১) শৈলেশের কাছে যা শনলাম তাতে ধরে নিচ্ছি মোৌমওতে আসার প্রস্তাব 
পরিত্ন্ত হয়েছে। 

(চান (সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়ে দিয়েছেন) 

এ (৩) ইডীনিভার্সাঁটর ভোটার তাঁলকায় দেখাঁছ সংশোধন আফসার খানবাহাদর 

এডিসন দি ০৬০১ পপি ও*দের 
ক্লামক সংখ্যা হল ৪২২১ ও ১৬৭৯। ব্যালট পেপারগহীল যেন ঠিকমত মান্দালয় পাঠানো 
হয়, তা দেখবেন। যত তাড়াতাঁড় সম্ভব সেগযীলতে সইসাবুদ কাঁরয়ে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা 
আমরা করব। ব্যালট পেপারগ্দাল পাঠানোর খবর দিয়ে যাঁদ একটা টোলগ্রাম করে দেন 
আমাদের সুবিধা হয়। 

(৪) িজয়কাকা ি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন? 

দেবপ্রসাদের কি হল? সে 'কি বীক্বুপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করতে চায়, না রিটারানং 
আঁফসারকে পরাজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

(&) এর আগের একাট চিঠতে জনসভা ও শোভাযাত্রা করার প্রয়োজনীয়তার 
[বিষয় যা িখোঁছলাম তার পুনরুল্লেখ করতে চাই। দুর্গাচরণবাবু হয়ত এর গরাত্ব 
বুঝবেন না কারণ ও”র কাজের ধারা একটু অন্যরকম। আম ও"র কর্মধারা ছোট করে 
দেখতে চাই না কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কাজের ধারাও যুন্ত করতে চাই। উত্তর কলকাতা 
কংগ্রেস কাঁমাটর লোকেদের ভ্বনসভা ও শোভাযান্নার ব্যবস্থা করতে পারা উচিত। অন্যান্য 
এলাকার চাইতে ১ নম্বর ওয়ার্ডে 'মাঁটং করা আঁধকতর বাঞ্চনীয়। আপনারা যাঁদ আধ- 
ডজন সার্থক জনসভা করতে পারেন তাহলে দেখবেন শ্রীযুন্ত বসুর সংগঠন ভেঙে পড়েছে। 
আমরা যাঁদ ১ নম্বর ওয়ার্ড ভালভাবে দখল করতে পারি তাহলেই শ্রীষ্‌ন্ত বসু তার 
গারাস্থাতির দুর্বলতা বুঝতে পারবেন। যতক্ষণ উন নিজের ওয়ার্ডের ভাল সমর্থন 
পাবেন ততক্ষণ উনি সব ভাল হবে এই আশায় থাকবেন। 

(৬) আমার এলাকার ভোটের একটা বিশ্লেষণ পাঠালাম। এর থেকে দেখতে 
পাবেন সমগ্র ভোটের ৫০%১ হচ্ছে এক নম্বর ওয়ার্ডের। সুতরাং স্বভাবতই শ্রীষ্যন্ত বসু 
ভাবছেন তানি দৃঢ়ভাবে সেখানে প্রাতীষ্ঠত। 

(৭) জেনে সুখী হলাম যে যাদের কথা িখোঁছলেন তারা ছাড়াও আপান বাগ- 
বাজারের উপেন্দ্রনাথ বসু. কুমার মল্মথনাথ মিন্র ও সতাঁশ চৌধ্রীর সমর্থনও যোগাড় 
করতে পেরেছেন। অমৃতবাজার পান্রকা যাতে আমার প্রার্থীপদ সমর্থন করে সে চেষ্টার 
যেন কোন ভাট না হয় দেখবেন। আপান সক্ষম হবেন কিনা জান না কিন্তু সমর্থন পেয়ে 
গেলে ভালই হয়। অতাতে যা-ই ঘটুক না কেন আমার মনে হয় না গোপাললাল ঘোষ, 
মৃণালকাল্তি বসু এখরা আমার প্রাত একান্ত 'বিদ্বেষভাবাপন্ন। আশা কঁরি!দনমাল চন্দ্র 
থামে আপন বাব; ্দলাল বস পাঁবারের সমন যোগাড় করতে পারবেন? জান 
নিশ্চয় জানেন নিনীর ভাই বাল 'ওদের পাঁরবারে বিয়ে করেছে। আমার মনে হয় রায়- 
বাহাদুর ফশীন্দ্রলাল দে শ্রীধন্ত মন্মথ সেনের মতই শ্রীষ্স্ত শ্রীধুস্ত ফসূর একজ্জন মস্ত বড় সমর্থক । 
তব তাঁর উপর "কিছ; প্রভাব "বস্তায় করা যায় না কি? আম আপনাকে. কাঁশীগ্যরের 
এম-এল-পসি ডি এন র'য় বার-আ্যাট-ল সম্বন্ধে আগেই লিখোছি। 


২৪৪ 


(৮) আমি নাঁলনীমোহন চ্যাটার্জ ও জিতোৌন্দ্িয় বসকে এর মধ্যে চিঠি লিখোঁছ। 
আমি আরো কাউকে কাউকে এ সপ্তাহেই লিখব 'এবং প্রত্যেক সপ্তাহেই লিখতে থাকব। 
যোগেশ সেনকে কি আমার চিঠি লেখা প্রয়োজন 2 

(৯) আমার কিছ টাকা বিশেষ দরকার। 

(১০) আমাদের একমান্ন নমঃশ্রে এম-এল-ি ডাঃ মোহনী দাসকে এবার প্রার্থা- 
পদে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হয়ান' কেন? আম জে এম সেনগুপ্ত ও এন আর 
সরকারকে এ বিষয়ে তার করোঁছলাম কিন্তু কোন জবাব পাহীন। আশা কাঁর আপনারা 
” সকলে মিলে চেষ্টা করবেন যাতে নাটোরের মহারাজা গশিবশেখরেশবর রায়কে পরাজিত 
করতে পারেন। হৃগাঁল মিীনাঁসপ্যাঁলিটি বনর্বাচন কেন্দ্রে বাব অমূল্য দত্তকে মনোনয়ন 
দেওয়া আমার মতে মস্ত বড় ভুল হয়েছে। কি করে তাকে বেছে নেওয়া হল 'কছুই 
বুঝলাম না। বাবু শৈলজা" রায়কে মনোনয়ন দেওয়াও আর একটি ভুল হয়েছে তা সকলে 
কালে কালে বুঝতে পারবেন। রিবা বার্লিন চৌধুরী-নিজে একজন 
সঙ্জন ব্যান্ত ও'র হয়ে ধরাধার 

(১১) আমাদের ১ পপ ক্লেকের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হলাম। আশা 
কার & পদে লোক নিয়োগের পূর্বে পদটি বহুলভাবে প্রচাটীরত হবে এবং একজন ভারতাঁয়কে 
ডাঃ ক্রেকের স্থলে নিয়োগ করা হবে। এ সম্বন্ধে পরে আরো লিখব। আপাঁন সময়মত 
অ।মার মতামত মিঃ সেনগুপ্তকে জানাতে পারেন। 

(১২) আম শৈলেশের কাছে জানলা গিরিশ ব্যানার্জ সেজদাদার সঙ্গে কোন 
ব্যবসায়ে পার্টনার হতে চান। সেজদাদাকে ও*র সঙ্গে যেন কোন অর্থনৌতিক লেনদেন- 
এর ব্যাপারে না থাকেন। ূ ্‌ 

(১৩) স্টেটসম্যান পান্রকা তাদের 'লাঁখত আবেদনের যে সংশোধন দিয়েছে তার 
একটা কাপ আমার প্রয়োজন । ৃ 

(১৪) নির্বাচন সম্পর্কে নিম্নলাখত বিষয়গুলি লম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। . 

(ক) প্রত্যেক বুথে একজন করে 'নর্বাচনশ এজেন্ট থাকবে তাই যতগলি বুথ তত- 
জন বনর্বাচনী এজেন্ট প্রয়োজন। নিবণচনী এজেন্টদের নাম আমার কাছে পাঠালে আমি 
তাঁরা যাতে বুথে উপস্থিত থাকতে পারেন তার জন্য যতগাল প্রয়োজন চিঠি তৈরী করে 
পাঠিয়ে দেব। 

খে) নির্বাচনণ এজেল্টকে সমস্ত খরচপন্রের হিসাব ভাউচার সহ রাখতে হবে। . 

(গ) গেজেটে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৩৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনের হিসাবপন্র 
দাখল করতে হবে এবং দাঁখল করার পূর্বে নির্বাচন প্রার্থা ও এজেন্ট কর্তৃক এগুলি 
শপথ নিয়ে সঠিক বলে ঘোষণা করতে হবে। অতএব নির্বাচনের পরেই আমার কাছ্ছে 
হসাবপন্র পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন (নর্বাচনী এজেন্ট ম্যাজিজ্ট্রেটের সামনে 'হিসাবপন্ত সাঁঠক 
ঘোষণা করার পর)। বিজয় ও পরাজিত উভয় প্রার্থাকেই হিসাব দাখিল করতে হবে। 
নির্বাচনের হিসাবপন্ন দাঁখলের নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে নির্বাচন প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্ট 
দূজনকেই পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। 'নর্বাচনী 'হসাব 
রর বদ উল ভট র জাজা রাডার! 

৩ 

(ঘ) ইউানিভার্সাটর ভোটার তালিকায় সতৌনবাবূর "ঠিকানা ১১৩/১ বউবাজার 
স্টট_ কংগ্রেস আঁফসের প:রোন ঠিকানা দেওয়া আছে আর সতাশবাবূর (চক্রবতণঁ) কেয়ার 
অফ ডি আই 1ীজ-সি আই ডি. ইত্যাদি। সত্যেনবাবূর ব্যালট পেপার যাতে বউবাজার 
স্টট থেকে আসে তা দেখতে হবে। সময়মত ও ঠিকভাবে ব্যালট পেপর ভরে 'রিটারানিং 
আঁফসারের কাছে পাঠানো হল কিনা দেখার জন্য প্রত্যেকট বার লাইব্রেরীতে ও স্কুল কলেজে 
একজন করে প্রাতানাধ থাকা উচ্িত। 

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনার কি নোয়াখালি যাওয়া হয়ে- 
ছিল? রেঙ্গুনের খবর কাগজে এসোসিয়েটেড প্রেস বাংলাদেশের ঘটনার খুব কম খবরই 
আজকাল ছাপে। ৫ 

আপনার স্নেহের 
সূভাষ 


২৪. 


৩০. ৯. ২৬ ত্বারখের চিঠির সংযোজন 
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পুং ভোট স্তর ভোট সংখ্যা 





(ইংরেজী থেকে অনাদি) 


১৬৫ মান্দালয় 
৪. ১০. ২৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

যে যে তাঁরখে আপনাকে চিঠি লিখো সেগুঁল হল (৯) ৬ই সেপ্টেম্বর (২) ৯ই 
রত ১৩ই সেপ্টেম্বর (8) ই২শে সেপ্টেম্বর (৫) ২৪শে সেপ্টেম্বর (৬) ৩০শে 
সেপ্টেম্বর । 

1), 1. ০, আমাকে জানিয়েছেন যে আমার ১৩ই সেপ্টেম্বরের "চি আটক করা হয়েছে 
এখনও পধযন্তি তার কারণ জানতে পাঁরান। এমন কি, পরের চিঠিগুলোর ক হল, তা-ও 
না। ইতিমধ্যে আমার চিঠির “০17০19১4০'-গঁলর ভাগ্যে কি জটল, তা জানতে উীদ্বগ্ন 
আছি। সেপ্টেম্বর মাসে আপনাকে লেখা আমার প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে মনোনয়নপন্র- 
গল জুড়ে দিয়ে পাঠিয়েচ্ছি। সেল্সপর কোন জানসাটকে আপাঁত্তমূলক মনে করবেন 
তা না জানতে পারার ফলে আম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়োছি। ২ 

আমার িছদ টাকার ভীষণ প্রয়োজন। আমার নামে, সুপারিল্টেশ্ডেন্টের কাছে দয়া 
করে।&০ বা ১০০ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। আশাকরি, শৈলেশ নিরাপদে যথাসময়ে পেখছেছে 
এবং মনোনয়নপন্রগ্ঁল জমা 'দিয়েছে। 

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আপা 
কোন্‌ কোন দিন আমাকে লিখেছেন জানাবেন1 আম একরকম। 


রি আপনার স্নেহের 
“ভাব 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
১৬৬ মান্দালয় জেল 
৯, ১০. ২৬ 


পরম প্‌জনীয় মেজঁদ।প, ৃ 

আপনার ইরা অক্লোবরের চিঠি আমার হাতে এসেছে। দেখলাম যে আপানি 
আমার ৯ই এবং ২০শে সেপ্টেম্বরের চিঠিগুলো পেয়েছেন। তার পরে আম আপনাকে 
২২শে, ২৪শে, ৩০শে সৈপ্টেম্বর এবং ৪ঠা২অক্টোবরে চিঠি 'দয়োছ। সেগুলো আপাঁন 
যথাসময় পেয়েছেন 'কি না জানার জন্য চিন্তিত আছি। 

আপনাকে আগেই জানিয়োছ যে, ১৩ই সেপ্টেম্বরে আপনাকে লেখা আমার চিঠিটি 
আটক করা হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ চিঠি এবং যেহেতু তাতে. নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাই আমি 1). 1" ০-কে তার করে এবং লিখে জানি- 
য়োছি যে, যে ষে বিষয়গ্াীল আপাঁত্তকর বলে মনে হয় ঘ্গে্দীল মুছে ফেলে যেন বাঁক 
অংশটুকু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আশা করছি, আমার অত্যন্ত য্ান্তপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা 
করতে তানি সক্ষম হবেন। 
আপনার চিঠিতে 'আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের .৫৮51706 


৪৬ 


শপ 


৪180:0126/-র একটি চিঠি এবং কয়েকটি মনে'নয়ন পর সম্বলিত একটি খামও আপনি 
পেয়েছেন। আমার নিজের নথিপত্র দেখে বুঝতে পারছ, এগ্দাল আম আমার ১৩ই 
সেপ্টেম্বরের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম। 

মনোনয়নপগনীল সলদো করে শৈলেশকে পাঠানোর কোন প্রয্োজন ছিল বলে আমার 
মনে হয় না। প্রাণ কখন তাঁর স্বাক্ষর করছেন, আমার ধারণা-অবশ্য আমার ধারণা 
সঠিক কি না বলতে পার না-সে বিষয়াঁট নিতান্তই আঁকণ্ঠিংকর। দেশবম্ধুর নির্বাচনের 
মামলার 'সম্ধাল্তটি ?ক ছিল? | | 

আমার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছে বলেই মনে হয়, এবং আপনাকেই এই দায়িত্ব 
কাঁধে নিতে হবে। আমার সন্দেহ হয়, এখন আপাঁন আদৌ কাঁসয়ঙ যেতে সক্ষম হবেন 
কি না। নিবাচনের সময় পর্যন্ত কি বড়দাদা কলকাতায় থাকছেন? অসংখ্য কাজকর্মের 
মধ্যে থেকে আপনি যাঁদ একটুখানি বিশ্রাম চুর করে নিতে পারেন, আম শেষ 
আনান্দিত হব। ০ 

আম আশা ক না, শ্রীঘতীন বসু তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন, ধাঁদও তা করতে 
তাঁকে উপদেশ দিলে ভাল হয়। তান নিজে ইচ্ছক হলে, তাঁর 'মোসাহেবরা' তাঁকে 
এমনাঁট করতে দেবেন "না। 

আপ্পনি সভা-সমাতি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন শুনে আনন্দিত হলাম। 
যতবার সম্ভব ততবার সভা-সামাতি আহবান করা বাঞ্ছনীয়। নর্বাচনী প্রচারের এই 
বিষয়াটর গুরুত্বের উপর আম যথেষ্ট জোর দতে পারাছ না। 

শ্রীযন্ত রাজেন্দ্রনাথ দেবকে চিঠি লিখব মনে করছি, কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমার 
মনে নেই। এক এবং দুই নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় আম একবার চোখ বাঁলয়োছি 
কিন্তু তাঁর নাম খুজে পাই নি। উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কাঁমাটর কার্যালয়ের ঠিকানাটাও 
আম ভুলে গোঁছ। 

মারের জিত ৫ তাঁরখের স্টেটসম্যানে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

এক নম্বর এবং দুই নণ্বর ওয়ার্ডে কয়েকাঁট ছোট ছোট পার্ক আছে, আমার 
মনে হয় শ্রীমন্মথ সেনের বাঁড়র সামনেও একাঁট পার্ক আছে। এ সব জায়গায় সভা 
অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার, যাতে শ্রীবস্‌কে তাঁর ঘাঁটতেই আক্রমণ করা যায়। 

আপনাকে কেউ বিরোধিতা করছে ক না জানতে আগ্রহী আঁছ। আশা করাছ 
কয়েকাদনের মধ্যেই কলকাতার সংবাদপন্রগুলি থেকে এ খবর জানতে পারব। 

বৈদ্যশাস্তপনঠের আমি সন্তোষবাবূকে িখোঁছ। জান না তিনি কি 
করেছেন_তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পাই 'নি। 

িশ্বাবদ্যালয়ের ভোটার তাঁলকায় আমার নাম অন্তর্ভুন্তর ব্যাপারে আপানি কি 
কিছু করেছেন? 


৮. 4৯. ডিগ্রীর জন্য কত টাকা আমাকে পাঠাতে হবে, সে সম্পর্কে কোম্ব্জের 
পাঠানো চিঠিটি আপান দয়া করে রেখে দেবেন। এখনই টাকা পাঠানোর ব্যাপারে 
আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না- আগ্যমী বছরেও তা করা যেতে পারে। 

শৈলেশ লিখেছে যে আপাঁন নোয়াখাঁল যাবেন। সত এখন কোথায় ? 
আশা কর আপনারা সকলে ভাল আছেন। 
॥ পু আপনার স্নেহের 
পু স.ভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


১৬৭ . মান্দালয় 
১৬. ১৯০. ই৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, | 
আপনাকে ৪. ১০, ২৬ তারিখে শেষ চিঠি লিখোঁছ। তারপর থেকে দুর্গাপৃজোর 
প্রস্তুত, নিয়ে আমরা ব্যস্ত 'ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ব্যবস্থাদি সন্তোষ- 


জনকই “হয়েছে এবং এখন পর্য্ত পূজো সফল। ঘটনা 'বিবার্জত এবং একঘেয়ে জীবনে 
অভ্যস্ত একজনের কাছে দর্গাপ্‌জোর মতন অনুষ্ঠান এর সাধারণ মূল্যের চাইতে অনেক, 
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বেশী । সৌোন্দর্যসমৃণ্থ আনন্দের জ্ঞানসম্ধ আমোদ-প্রমোদের এবং ধর্মীয় অন্প্রেরপার 
উৎস 'এই অনুষ্ঠান, যা স্থায়ী সাহত্বনাও দেয়। আজ শবজয়্া দশমী । সারা ব.ঙ্গলা 
দেশে, একই মায়ের- সন্তান, আত্মীয়-স্বজন বন্ধৃ-বাম্ধব এমন কি শন্রুও-কিছুক্ষণ পরেই 
একে' অন্যের সঙ্গে সৌন্রান্ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে। 
হা (সেল্সর কেটে 'দিয়েছে)...... 
পৃজোর ধুতি ও চাদর আমরা এ বছর ঠিক সময়ে পেয়োছি। আমার মনে হয়, 
ভুল করে, দু-জোড়া বেশাঁ পাঠানো হয়ে গেছে। শব্জয়ার আভনন্দনের সঙ্গে আমাদের 
সকলের ধন্যবাদ জানয়ে দতে আমাকে বগা হয়েছেকেননা উপহার এখানে সমাদরে 
গৃহাঁত হয়েছে। 
খবরের কাগজে দেখলাম যে আপাঁন নোয়াখাল গিয়োছলেন। আশা কার এতাঁদনে 
আপাঁন ফিরে এসেছেন। নিবা্চনী প্রচার আমার ধারণা এখন পুরোদমে চলছে। 
শী জে এন বসু কিংবা শ্রীনীলরতন সরকার কেউ নাম প্রত্যাহার করবেন বলে আম 
আশা কাঁর না?" 
আমার শঁবজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন, গুরুজনদের প্রণাম জানাবেন এবং ছোটদের 
ভালবাসা । ৮ 
আশা কার আপনারা সকলে ভাল। ণ 
আপনার স্নেহের' 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৬৮ মান্দালয় 
২৩, ১০, ই৬ 
শানবার 


পরম পূজনাঁয় মেজদাদা, ূ 

আপনার ১১ই অক্টোবরের চিঠি গতকাল পেয়োছ। রেল-লাইনে বিঘ] ঘটায়, এই 
দেরী হল। এ বছরে ?তনবার কি চারবার যোগাযোগ বিচ্যুত হল, এবং কেবল ঈ*বরই 
জানেন, এ বারই শেষ কি না। আমার ধারণা রেঙ্গুন থেকে ডাক এখন স্টীমারে আসছে। 

আপাঁন যে সব ভদ্রলোকের নাম পাঠিয়োছলেন, তাঁদের মধ্যে চিনি না বলে রায় 
বাহাদুর দেবেন্দ্র ব্ল্পভ এবং ঠিকানা জানি না বলে শ্রীযুস্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ছাড়া অন্য 
সবাইকে িখেছি। কাউন্সিলার শ্রীযন্ত পরীলনাবহারণী সাউ, যান রায়বাহাদুরের সঙ্গে 
থাকেন, আম তাঁকেও িখোছ। 

বাবা-মা কোথায় ছাট কাটাবেন ঃ বড়দাদা, কি সবসময়ই কলকাতায় থাকবেন? 
আপান কয়েকাদনের জন্য কার্সিয়ঙ যেতে পারবেন? মেজবোৌদিদি এবং ছেলেমেয়েরা 
কবে কলকাতায় ফিরবেন 2 

যোগাযোগ পঃনঃস্থাঁপিত না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা-মান্দালয় ডাক চলাচলে রা 
হবে বলে মনে হয়। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। ' রা ইক জামার বার 
প্রণাম এবং ছোটদের ভ'লবাসা জানাবেন। আম আয়বেদ-ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছি! অশা 
করছি এতে আমার উপকার হবে। কলকাতা থেকে" প্রোরেত ১০০ টাকা এই আঁফিসে 
এসেছে এবং আমার নামে জমা পড়েছে। 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
১৬৯ মান্দালয় জেল 
৬. ১১. ই৬- 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
অ'পনার ১৮ই অক্রোবরের শেষ চিঠিতে আপাঁন বলোছলেন যে পরের ডাকে আমার 
নর্বাচনী প্রাতীনীধদের একাঁট তাঁলকা, পাঠাবেন, 'নর্বাচন কেন্দ্রে যাদের উপাস্থাত 
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অনুমোদন করে আমি চিঠি দেব। গত পরশ; ডাক পেশছেছে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে 
কোন 'চঠি পাইনি। আজও ডাক আসার দন। যাই হেঃক, কোন কারণে দেরী হতে 
রে 
ভোটকেন্দে আমার নর্বাচনণ প্রাতানাধদের উপস্থিত অনুমোদন করে 'রটারাঁনং অফিসারের 
নামে কয়েকটি চিঠি দিয়োছ। এগুল নিশ্চয়ই সময়মত আপনার কাছে পেশছবে এবং 
কাজে আসরে। অবশ্য আমার তালিকায় আপানি সমস্ত নির্বাচনণ প্রাতানাধর নাম পাবেন 
না, কারণ আম জান না কারা আমার হয়ে কাজ করছেন। তার জন্যেই আপনাকে অনেক 
আগেই নির্বাচনণ প্রাতিনাধদের একটি তালিকা আমাকে পাঠাতে বলোছলাম। ভোট- 
কেন্দ্রের ভিতরে আমার নির্বাচনী প্রাতীনাধ না থাকলে যে কি অসৃবিধা হতে পারে তা 
সহজেই অনুমেয়। 
গত সপ্তাহে ইন্ক্রুয়েজায় আক্রান্ত হই। গত শাঁনবার অসুস্থ হয়ে পাঁড়, জবর 
ছেড়েছে মাত্র গন্তকাল। এখনও বেশ দূর্বল বোধ করছি, গলা ভেঙে গেছে, গলাব্যথা 
ও কাঁশও চলেছে। অসুখ যতাঁদন.ছিল ততাঁদন বেশ কষ্ট পেয়েছি, বিশেষ করে একেবারে 
ঘুমোতে পারাঁন বলে। যাই হোক্‌, এখন আমি আরোগ্যলাভের পথে-__আশা করাছ 
শীঘই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব। মনে হয় আবহাওয়ার হঠাৎ পাঁরবর্তনের ফলেই অসুখে 
পাঁড়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেও বান্টি পড়ছিল, যা না মান্দালয়ের মত জায়গার পক্ষে 
খুবই অদ্ভুত ঘটনা, আর এ মাস শুরু হতেই কয়েকদিন বেশ ঠান্ডা পড়ে। এমন কি 
এখনও ভীষণ কালো মেঘ মাথার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় দৈবজ্জের আঁভমত, 
০ এপস 
[বিশেষ ইচ্ছে, 091080062 09526006-এ ফলপ্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে 
টি ১৬৮ ০৪০২- পবজ গুজরাত এই হিসেব পাঠানো ও ফেরৎ 
পাওয়ার জন্য আপনার দুই পক্ষকাল সময় ধরা উচিত-_তার মানে হিসেব তৈরী করতে 
আপাঁন মাত্র এক সপ্তাহ সময় পাবেন। নির্বাচনের হিসেব ঠিক সময়ে জমা দেবার 
এই নিয়ম ভাঙলে প্রার্থা' ও তাঁর নির্বাচনণ প্রাতানাধ দুজনকেই মোটারকমের খেসারত 
[দতে হয়। হিসেব পাঠানো দেরী হওয়া মানে আবার অনেক খরচ করে' লোকের হাতে 
পাঠাতে ,হবে। 
আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভালো আছেন। 
আপনার স্নেহের 


সুভাষ 
পুনশ্চ ঃ আজকের ডাক এইমান্র এল। কোন চিঠ নেই। 
স. চ. ব 


পুনঃ পুনশ্চঃ আমাকে জানানো হয়েছে যে আমার ১৩ই ও ২২শে সেপ্টেম্বরের 


দুটি চিঠি আটকটকরা হয়েছে। আপনি লিখেছেন যে আমার ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিটিও ' 


আটক করা হয়েছে। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে ৯ই, ২০শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৪ঠা, 
১০ই, ১৮ই, ২৩শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর লেখা আমার বাঁক চিঠিগীল আপাঁন 
পেয়েছেন। 

সপ. চ. ব 


(ইংরেজ থেকে অন্ীদত) 


* ১৭০ মান্দালয় 
১৩, ১১. ২৬ 
শীনবাব 


পরম পূজনীয় মেজদাদা, 
আপনার ১।১১।২৬ তাঁরখের চিঠি কাল পেয়োছ। আপনাকে আম হীতিমধোই 
যেসেপ্টেম্বরে লেখা আপনার সমস্ত চিঠি এবং ইরা, ১১ই ও ১৮ই অক্টোবরের 
চিঠগাল আমি পেয়েছি। ১৮ই অক্লোবর ও ১লা নভেম্বরের মধ্যে আপাঁন কোন চিঠি 
[লিখেছেন কিনা আমি জানি না-সেরকম কোন চিঠি আমি পাইনি। 
আঁপনার চিঠিতে আপান লিখেছেন যে আমার ১৬ই অক্টোবরের চিঠি আপনার 


২৫৯ 


সি 


কাছে পেশছেছে যাঁদও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। সপ শ-২৮০০৮ 
[চাঠি আপাঁন পেয়েছেন কিনা এখনও জানান নি, যাঁদও সি. আই. ডি অফিস আমাকে 
জানিয়েছে যে ১০ই অক্টোবরের চিঠিটি তারা পাশ করে পাঠিয়ে 'দিয়েছে। ০৪১২৮৮4। 
ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, ১৩ই ও ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিগ্াাল আপনি পান নি। 
এ কা ১০. ২৬ পর্যন্ত লেখা আমার বাদবাঁক 
গল আপাঁন যথাসময়ে পেয়েছেন। ১৬ই অক্টোবরের পরে আম আপনারে ২৩। ১০, 
বার ও &1১১৯ তাঁরখে িখোছ। নির্বাচনী প্রাতানীধ 'নয়োগ করে চিঠি আম 
১লা নভেম্বরের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। 
সকালবেলা নিম্নীলাখত তারাট আপনাকে করোছি-"“পনর্বাচনী পরাতানাধ নিয়োগ 
করে চিঠি '১লা নভেম্বর ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।” 
যে সকল ভদ্রলোকের নাম আপাঁন আমায় জানিয়োছলেন, তাঁদের সকলকেই আম 
লিখোছি। 'জতেন্দ্রিয়বাবূর কাছ থেকে, উত্তর পেয়েছি, আর কারুর থেকে পাইনি । এই- 
মহূর্তে তাঁরা নিশ্চয় খুবই ব্স্ত। রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রল্লভের বদলে আমি কলকাতা 
কর্পোরেশনের কা্ীন্সলার বাবু পীলনাবহারী সাউকে িখোছ। 
রেঙ্গুনের যে খবরের কাগজগ্যীল কাল পেয়েছি, তাতে উত্তর কলকাতা নির্বাচনে 
আমাদের দল 'নর্বাচনণ প্রচারের যে আঁভনব পদ্ধাত অবলম্বন করেছে, তার বর্ণনা আছে। 
রকেটের সাহায্যে রঙীন প্রচারপত্র ছড়ানো হচ্ছে-খুবই আশ্চর্য উদ্ভাবনণশান্তর' পারচয় ! 
গত মহায:দ্ধের সময় ফ্রান্স ও ক্ক্যান্ডার্সে উড়োজাহাজ থেকে প্রচারপত্র বাল করার কথা 
মনে করিয়ে দেয়। 
আপনার জানা থাকলে রাজেনবাব্‌র (দেব) ঠিকানা আমায় জানাবেন। 
রেঙ্গুন-মান্দালয় রেললাইন এখনও অচল এবং সোজা যোগাযোগ এ মাসের শেষের 
আগে পুনরায় স্থাপন করা যাবে না। বর্তমানে রেঙ্ারন থেকে ডাক 'কিছন ট্রেনে, কন 
স্টপমারে আসছে। ঘুরে আসার দরুণ দুশতন দিন করে দেরী হচ্ছে। 
ূ আমাকে জানানো -হয়েছে যে জেলের ভিতর থেকে কোনপ্রকার নিবাচন” প্রচার 
গভর্নমেন্ট করতে দেবে না। এমন কি নির্বাচনী প্রচারের 'ব্ষয়ে নির্দেশ লিখে পাঠানোও 
চলবে না। 
নির্বাচন খরচের হিসেবের ব্যাপারে আপনাকে আবার মনে কারয়ে দতে চাই। 
অনুগ্রহ করে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব সেগ্যাল পাঠাবেন। শুধুমাত্র এইজন্যে যাতে মান্দালয়ে 
একজন প্রাতনিধি না পাঠাতে হয়, তার চেন্টা করবেন, বিশেষত যখন রেল-বিভ্রাট ঘটেছে 
আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পরে আমার আবার" একদফা ইন্ক্রুয়েঞ্জা হয়ে গেছে। 
গত শাঁনবার জর ছেড়োছল, কিন্তু সতেজ বোধ হাচ্ছল না, এবং দূশতনাঁদন পরেই 
আবার জরে পাঁড়। কারের হালে রহ 
আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভালো আছেন। বাব সাবিন্রীপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যায়ের 
কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠি আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। ঙ 
আপনার স্নেহের 


সুভাষ 

ঃ শ্রীযুন্ত যতীন বস্‌ ও আমার পক্ষে প্রকাঁশত ম্যানফেস্টো, প্রচারপন্ন 

নি 2 ০০ সি উপ 

ছিলাম । রাজ স.আই ভি-র মাধ্যমে 'ভোটরঞ্গোর 
কপিও আপনি আমায় 


(ইংরেজী রা মুর 
১৪০১ ও ূ্‌ মান্দালয় জেল 
১% ১১, ই৬ 
পরম পূজনীয় মেজদাদা 
চক ১. ১১. ২৬ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়োছিলাম__ইতিমধোই উত্তর 
। 


পরশহদিন জানতে পেরে খুশী হলাম ষে কিছুকাল আগে নির্বাচলণ প্রতিনিধি 
নিয়োগ করে যে চিঠিগ্াল দিরৌছলাম সোল আন পেয়েছেন এবং আমার নেতার 


২১০ ্ 


সম্ভাবনা বেশ ভাল। এই খবর খুবই উৎসাহিত হওয়ার মত, কারণ এখানে আমরা খে 
সংবাদপর্গ্যাল পাই সেগীল নির্বাচনে প্রকৃত অবস্থা কি তা প্রকাশ করে না। ' 

10010101199] ০৪2606০-এর সম্পাদক আমার ক ছে একাঁট বাণী চেয়েছিলেন, আম 
সোঁট পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা কার সময়মত সেটি তানি পেয়ে ষাবেন। 

পারের ৮৮6 রা রন ও পা পা রর 
জানাতে বলতে পারবেন কি £_ 

(১) এই পরাঠ্যসূচীটি কতাঁদনের ? 

(২) যেছান্র কোন ভারতশয় 'ৰ্গবাবদ্যালয়ের ১০6 বরনাত [৪0010 রি 
(যেমন, ক্যাম্পবেল স্কুলের সমান) উত্তীর্ণ হয়েছে তার জন্যে কি লণ্ডনে পাঠের সময়কাল 
সংক্ষেপ করা হবেঃ 

(৩) যাঁদ উত্ত ছান্র কোন ভারতীয় 'বশ্বাবদ্যালয়ের বি-এ বা আই-এ পাশ না করে 
থাকে, তাহলে 15 2 ০3১, 1ু 2২0 5-এ বসার আগে তাকে কেন পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতে হবে? 

(8) [7 2০7 | 2০৩ পাঠের যোগ্যতা অজর্নের জন্য কোনটি সহজতম 
পরীক্ষা? লণ্ডন ম্যাট্রকুলেশন না 'সানয়র কোম্ব্জ? যোগ্যতা অজ্নের পরীক্ষা কি 
ল্ডনেই নিতে হয়, নাকি ভারতবর্ষে থাকাকালীনও এই পরাঁক্ষায় বসা যায় ? 

($) এ ধরনের যোগ্যতা অর্জনের পরাক্ষায় ল্যাটিন বা গ্রীকেরু মত ধপদী বিষয় 
কি বাধ্যতামূলক ? 
্‌ :(৬) “ল্যাটিন বা গ্রগক বা কোন ইউরোপাঁয় ভাষার পাঁরবর্তে ি ?ক ভারতীয় বিষয় 
(যেমন, সংস্কৃত বা আরবাঁ বা ফারসণ) নেওয়া যেতে পারে? 

স্টেটসম্যান মানহাঁনর মামলা আবার কবে হাইকোর্টে উঠছে? কমিশন হবে কিনা 
অনূগ্রহ করে আমায় সময়মত জানাবেন ? 

ইন্ফ্রুয়েঞজজার ফলে আমার ৬ পাউণ্ড মত ওজন কমে গেছে । এই ক্ষত পূরণ করে 
নেবার আশা রাখি, যাঁদ না তৃতীয়বার আক্রান্ত হই। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হচ্ছে না, 
তবে আশা করছি ধরে ধারে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারব। 

ৰ শকছাদন আগে দুগগাচরণবাবুকে চিঠি দিিখোছলাম, তিনি কি সে চিঠি পেয়েছেন? 
এখনও কোন উত্তর পাইনি । 

নৃপেনবাব (নৃপেন বসু) আমার চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন যে তিন আমাকে 
সমর্থন করে আসছেন। 

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 

নিবাচনের 'হসেবপন্র তাড়াতাঁড় পাঠাতে দয়া করে ভূল করবেন না। 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) 


১৭২ মান্দালয় 
২২. ১১. ২৬ 
সোমবার 
পরম পূজনীয় মেজদাদা 

নিবণচনের ফলাফল জানিয়ে আপনি যে বার্তাটি পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে সেটি এখার্নে 
পেশছেছে। যাঁদও ফলাফল সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম, তব এত গাঁরষ্ঠতা পাব ভাব 
নি। যাঁদের সাম্মিন্ত চেষ্টায় এই ফল সম্ভব হয়েছে, িভ বে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাব জান 

না। ঈশ্বর আমাকে তাঁদের ভালবাসা ও আস্থার যোগ্য করে তুলুন। 
নি... সমর্থক এবং বন্ধুদের তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্য 
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেবার 'জন্য, আজ সকালেই 'আপমাকে একটি তর 
রা অনেক কারণে, (যে কারণগর্দাল নেহাতই পাঁরম্কার) ব্যান্তগতভাবে তাঁদের প্রত্যেককে 
লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এমন অনেক সদয় ব্যান্ত আছেন, যাঁদের জানার 
সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি, অথচ যাঁরা স্বেচ্ছায় আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে 
এসেছেন। তাঁদের জানি না বলে, ইচ্ছে থাকলেও লেখা সম্ভবপর.নয়। আম নিজে যেহেতু 
একরন কমা সেজন্য আমার ভালবাসা ও ্রাতৃসলেভ আনন্দন তাদেরই বেশী করে প্রাপ্য 
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যাঁদের 'দিবারান্র অক্লান্ত পরিশ্রম, এই স ফল্যে অনেকাংশে সাহাষ্য করেছে। 
ইনফ্লুয়েঞ্জার পরব্তাঁ ধাক্কা আমি ক্রমশঃ কাটিয়ে উঠাঁছ। আমাকে যত্ন করে পরীক্ষা 
করার জন্য মান্দালয়ের সিভিল সাজেন, কর্নেল ব্রেইন কয়েকাদন আগে এসোছলেন। তিনি 
বললেন, আম নাঁক 'এন্টেরোপটোসিস' রোগে ভুগাঁছি যার সাঠক নর্থ হল যকৃতের গণ্ড- 
গোল। কর্নেল ব্রেইনের মতে এর ফলেই আমার কোম্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ রোগ ইত্যাঁদ হচ্ছে। 
আরও ভাল ও পুঙ্খানুপুজ্থ পরীক্ষার জন্য আমাকে রেঞ্গুনে পাঠানোর প্রস্তাব করা 
হয়েছে, যেমন এক্স-রে পরণীক্ষা 'টেসট-মিল' পরাক্ষা ইত্যাঁদ। রেঞ্গুনে রাঁদ যেতে হয়, তবে 
তার আগে আপনাকে একটি তার পাঠাব। আমার শ্রখন ওজন ১৩১৯ পাউন্ড । সম্ভবত ইন- 
ফ্লুয়েঞজজার ফলে। 
রেঞ্গন-মান্দালয় লাইন এখনও বিপর্যস্ত। ডাক আসে কতকটা রেলে, কতকটা স্টীমারে। 
থাঁজ হয়ে, াঁসরগান পর্যন্ত ডাক আসে রেলে, াসরগান থেকে স্টীমারে। এর ফলে আরও 
দন দুয়েক দেরাঁ হয়। যে ভগ্ন জায়গাঁটর এখনও সংস্কার হয় নি, সেটা মান্দালয়ের 
৫০ মাইলের মধ্যে। িসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ, সরাসার যাতায়াত আবার চাল হবে 
বলে আশা কার। 
অন্যান্য ফলাফলগ্ীল সম্পর্কে আম জানতে আগ্রহ, কিন্তু কেউ জানায় না। আশা 
কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। সম্ভব হলে, আগামী কয়েকাদনে আপনার জনসেবাম:লক 
কি কি কাজ আছে ঞ্জানাবেন। স্টেটসম্যান মামলার ক হল ? শুনানি আবার কবে শুরু 
হচ্ছে ? 
দয়া করে ডঃ ল'কে বলবেন যে অসুস্থতার জন্য আ'মি তাঁর বইটি শেষ করে উঠতে 
পাঁর নি। আম এখন তাড়াতাড় পড়ে ফেলার চেস্টা করব। ৃ 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 


১৭৩ মান্দালয় 
২৭. ১১. ২৬ 
পরম পূজনায় মেজদাদা, | 
| কিছুকাল হল, আপনার কাছ থেকে কোনও চিঠি পাইীন। নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত 
ছলেন। রী 
কাগজে পড়লাম, ভোটের দন ম. বৌদাদ ও অন্যান্যরা ভোট 'দতে গিয়েছিলেন। 
সেখানে নিশ্য়ই খুব উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। যাঁদ কেউ সময় করে আমাদের জন্য 
নির্বাচনী প্রচারের বর্ণনা দিতে পারত, তাহলে বেশ হত। সংবাদপন্রগুলি মোটামুটি 
স্পম্ট বর্ণনা 'দয়েছে। 
গত কয়েকাদন যাবৎ বিশ্রী স্যাঁংস্যাঁতে আবহাওয়া চলছে। সারাদন আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন, আর ঝির্‌ ঝির্‌ বৃম্টি। বর্ধাকালের সব চাইতে মল্দ আবহাওয়ার প্রাতরূপ! 
মান্দালয় পর্যন্ত সরাসার রেল যোগাযোগ দু-এক দিনের জন্য পননঃপ্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল, 
কিন্তু আবার বাঁন্ট হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় 'ছন্ন হয়েছে। ফলে, ডাক পেসছতে 
ফের দের? হচ্ছে। খুব শাম রেঙ্গুন-মান্দালয় যোগাযোগ পুনঃপ্রাতাম্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
দেখা যাচ্ছে না। 
আমার মনে হয় ডান্তারি অনুসন্ধানের জন্য আমাকে স্টীমারে করে রেঙ্গুন যেতে 
হবে। 'সাভল সাজেন (সংপাঁরল্টেন্ডেন্ট তাঁর সঙ্গে একমত) িশেষ করে 92103016515 
এর জন্য. এক্স-রে পরাক্ষার সুপাঁরশ করেছেন। কিদ্তু তান এখনও, €:)861:0196651-ই 
আমার অসুখের মূলে- এরকম নিদান দেনান। তাঁর মতে আমার সমস্য র মূলে আছে 
, যার ফল 71705501109] 60590107191 গত একক মাস যাবং আমার যে অল্প 
জবর ও রানে ঘাম-হচ্ছে, এটি তার কারণ হতে পারে। প্রথমে ভেবোঁছলাম এই যে অঞ্প জবর 
ও রান্রে ঘাম কছুদিনের মধ্যে চলে যাবে, কিন্তু সেগাঁলি ছাড়ার লক্ষণ দেখাছ না। এর 
সঙ্গে, শিরদাঁড়ায় ব্যথা, যোঁট প্রায় চলে 'গয়োছিল, আবার চেপে ধরেছে। ইন্ক্ষুয়েজার 
আৰ্লান্ত হই ৩০শে অক্টোবর, িল্তু তার দছাঁদন আগে থেকেই জবর হচ্ছিল। আমি 
সোঁটকে আমল দিইনি, ভেবোছিলাম এ এমন পিছ? নয়। আমার সেরে ওঠার পর্ব এখনও 
চলছে, এখনও প্ররোগণার সমস্থ 'বোধ করাছি' না। ষে সমস্ত রোগের লক্ষণ এখনও দেখা 
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যাচ্ছে সেগণাল হল রায়ে ঘাম ও অল্প, জবর, এবং 'শরদাঁড়ায় ব্যথা। অবশ্য উদ্বিদ্ন 
দিল 

নিরবের হরর লোন রররাআ জেলি রিনার ডিকান কিতা তার সাডিউি 
সঠিক জেনে নেবেন। যাঁদ আম রেঙ্গনে থাক, তাহলে আপাঁন পনর 1. ০. ০৮ 
11905, রেঞ্গুন-এর কাছে পাঠাতে পারেন, তিনি সেগ্াল আমায় প'ঠিয়ে দেবেন। 
সহকারশ সঁচবের পদের জন্য প্রার্থী শ্রীষুন্ত এস. কে. সেনের সপাঁরশপন্রগলি খুজে 
পেয়েছিলেন কি? যাঁদ পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে সেগ্দাল তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। 
হঠাৎ মনে হল, ভাস্কর ি চাকুরীতে যোগ 'দয়েছে? 

নিম্নালখিত বইগ্দালি কাউন্সিলে আপনার কাজে সহায় হবে £_ 

(১) £90106 রর 41১9111911061021% 1909020016+, 

(২) হ্যামণন্ডের 411৬10105211176 11 11809” বেইটির সাঠিক নাম সম্বন্ধে আম 
সুনিশ্চিত নই)। “অন্যান্য বষয়ের মধ্যে নির্বাচনী নিয়ম, 0০456 1.2 প্রভীত এ বইটির 
বিষয়বস্তু । নতুন পাঁরবার্ধত সংস্করণাঁট কুঁড় টাকামত দাম। 

(৩) ৩০1 ০1 0186 1801058 0£ 00001701105” এ বিষয়াটর ওপর দু'জন 
লোকের দুশট আলাদা বই আছে-একটি পাওয়া যায় কাউন্সিল লাইব্রেরীতে, অন্য 
শ্রীংন্ত নালনী সরকারের কাছে। 

সংবাদপন্রে পড়লাম কাঁমশনের জন্য আবেদন আমার কেশীসুলশ মিঃ এ. কে, রায় 
পরিত্যাগ করেন, তার ফলে 'মঃ ল্যাংফোর্ড জেমস মামলার খরচের দাবী জানান। 
স্টেটসূম্যান যাঁদ পূর্ণ িপোর্ট দিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মম রায় মিঃ জেমসের 
যান্ত যতটা সাফল্যের পঙ্জে খণ্ডন করা উচিত 'ছিল, তা করতে পারেন নি। যাইহোক, 
বাকল বিষয়টি মূলতুবী রেখেছেন। পরবতর্ঁ শুনানী বোধহয় ৬ই ডিসেম্বর, যোদন 
মিঃ উইলাকন্সন সাক্ষী দেবেন। 

আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 


আপনার স্নেহের 
ৃ স'ভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
| (অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত) র 
১৭৪ | 
| মান্দালয় জেল 
ডিসেম্বর, ১৯২৬ 


সাবনয় নিবেদন ্‌ 

আপনান্র ৯ই নভেম্বরের পন্ধ যথাসময়ে পেয়োছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে 

মনে করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করলে হয়তো পন্র দিতুম না, কারণ রাজ- 
বন্দীর সাহত ঈম্বন্ধ রাখা বাঞ্চনীয় নহে, তবে আপনি বোধ হয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা 
করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন-_এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসোঁছ। 

আপনারা যে সমবেতভাবে আম র কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মযান্তর কামনা 
করেছেন এবং হৃদয়ের 'সম্ভাষণ জানয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা 
জানবেন। এর চেয়ে বড় প্ারতোঁষ্ক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারে না। তাই 
আপনার পন্ন এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিধরণ পাঠ' করে আম যে আনন্দ 
পেয়েছি তা বলা বাহল্য। তবে আম বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চস্তরেব 
মনের নিদর্শন নয়। কি কাঁর। স্বদেশদেবী হবার স্পর্ধা রাখলেও আম মানুষ। 
ভালবাসা প্রীত ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী হয় ? পাওয়ার আকাক্ক্ষাট হয় 
অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল.হয়। উচ্চস্তরের কমার পক্ষে সকল প্রকার প্রাতিদানের 
আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মার । বুকে হাত 'দিয়ে 
বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, 415910067 5617-এর ভাষায় আমারও সময় 


সময় মনে হয়-_- 
“145 2161705 00 00867 170৬৮ 2170. 00061) 


৮..7:96100. 2. 191) 07 2. 00010081910 8:00 10051, 
অজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর ময্যে এগার মাস কাটলো সদর ররধদেশে। 
৬৩ 


লময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে 
হয় যেন কত যুগ,ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ণ, কারাগারের বাহরের 
কথা যেন স্বগ্নের মত প্রহেবিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমান্র সত্য হচ্ছে লৌহের 
গ্রারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর । বাস্তারক এ একটা নূতন বাঁচন্র রাজ্য! আমার সময়ে সমরে 
মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের ছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের 
অনেক সত্য প্রত্যক্ষভূত হয় নাই। আম নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখোছ যে, এই 
রকম চিন্তা ঈর্ধা-প্রসৃত নয়। আম প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখোঁছ; অনেক 
সত্য যাহা এক সময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সস্পর্ট হয়েছে, অনেক নূতন 
অনভূতিও আমার জীবনকে সবন্দা ও গভীর ক'রে তুলেছে । খাদ ভগবান কোনও দিন 
সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন_তবে সো সব কথা দেশবাসাঁকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও 
স্পর্ধা আছে। 

জেলে আছি-_-তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভেোগ করা সে ত' গৌরবের 
কথা! 5566717)8-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস. করুন। -তা না হলে লোক 
পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কম্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি 
করে? যে বস্তুটা বাহর থেকে 596611118 ব'লে বোধ হয়--তার ভিতর থেকে দেখলে 
আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বংসরের" মধ্যে ৩৬ 'দিন্ন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টা এ 
ভাব আমার থাকে না, কারণ_ এখনও শঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাঁধক ভাবে যার নাই সে না পারে 55608- 
এর দ্বারা জীবনকে পরিপস্ট করতে না পারে 58£511:)8-এর মধ্যে প্রকাতিস্থ থাকতে। 

আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটয়োছি। হয়তো 
ধাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। বকল্তু 
তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, “তোমার পতাকা যারে দাও তারে বাঁহবারে 
দাও শকাঁতি।” যখন খালাসের কল্পনা কার তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশণ হয় 
ভয়! ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আহবান এসে পেশছায়। তখন মনে 
হয়, প্রস্তুত না হওয়া পযন্ত যেন খালাসের কথা না ওঠে। আজ আমি অল্তরে বাহিরে 
প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আহবান এসে পেশছায় নাই। যৌন প্রস্তুত হব সোঁদন এক 
মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে 
091600%6 (10॥ আছে কিনা জানি না! জেলখানায় থ কতে থাকতে 5019160056 0001 
এবং ০০1০০৮৪ 0৮0; এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পাঁরণত হয়ে পড়ে। 
আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমর কাছে বাস্তব সত্য; কারণ 
একত্ববোধের মধ্যেই শাল্তি। 

আপাঁনি লিখেছেন, “দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঞ্গলা দেশের 'নিকট 
আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।” কিল্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাগ্গলাকে 
আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না! 'দেশবন্ধু 
তাঁর বাঙ্গলার গীত কাঁবিতায় বলেছেন, “বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা 
[িরল্তন সত্য নাহত আছে।” এ উীন্তর সত্যতা কি এমন ভাৰে বুঝতে পারতুম, যাঁদ এখ'নে 
এক বংসর না থাকতুম? “বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধ্‌ গন্ধ-বহ মুকুঁলিত 
আমুকানন, মান্দিরে মন্দেরে ধূপ-ধুনা জালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছাবর মত কুটির 
প্রাঙ্গণ”- এসব দৃশ্য কজ্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর ! 

প্রাতে অথবা অপরাহে খণ্ড খণ্ড মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, 
তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের 'বরহশ ষক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা 
কযেকটা বঙ্গ-জননীর চরপপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই. অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষণবের ভাষায় 


. বহিতে আমার সৃখ।” ০ ূ 

-  সম্ধ্যার 'নাঁবিড় ছায়ার আক্মণে দিবাকর যখন মাল্দালয়। দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের 

অক্তরালে অদ্য হয়, অস্তগমনোল্ম্‌খ 'দিনমাঁণর 'কিরণজালে যখন পাশ্চমাংশ সরাজিত হয়ে 

উঠে এবং সেই রান্তম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ কারে দিবালোক সৃষ্টি করে__ 

তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্ালার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্যাস্তের দশ্য। এই কাজ্পনিক দৃশ্োর 
মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত! 

প্রভাতের বিচির বর্ছটা বখন দিঙমতল আলোক কারে এসে নিরলস নয়নের 


৪ 


পর্দায় আঘ।ত ক'রে বলে, “অন্ধ জাগো” তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, 
যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঞ্গলার কবি, বাঞ্চালার সাধক বঞ্গ-জননর দর্শন পেয়োছল। 

থাক আমি বোধ হয় £০৫৪:70০ হয়ে পড়েছি। তবে এটা 2629) নয়-_বাচাল্রতা। 
ভাবের আদান-প্রদান বহাঁদিন বন্ধ থাকলে যা হয়--তারই একটা দক্টান্ত। £781 ষেমন 
মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা 90681) ছেড়ে. দিয়ে আত্মরক্ষা করে-_-আমার অবস্থাও তদ্রুপ । 

সেবক সাঁমাতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। [.2115005/129 1019170-, 
এর সহিত কোনর্প মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা কার, তাঁরা কাজকর্ম ভাল , 
করছেন। দাঁক্ষণ কাঁলকাতা সেবাশ্রমের ০:1:97:28-এর জন্য যাঁদ কিছু করতে পারেন * 
০ এটার তেমন উন্নাতি হচ্ছে না বোধ হয়_অথচ কাজটা অত্যন্ত' 


পঞ্জনিনী রনির নন আশা করি আপনাদের 
সকলের কুশল। আমার প্রণীত সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি 


(পরবতাঁ ৩টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে 'লাখিত) 
১৭৫ মন্দালয় 
৪, ১২. ২৬ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

২৭. ১১. ২৬ তাকশধিখে আপনাকে শেষ চিঠি িখোছ। আশা কার আমার সব 
চাঠগ্দালি আপনি যথাসময়ে পেয়েছেন। . + 
আবহাওয়া কিছন্টা ভালর 'দকে। রেল বিভ্রাট এখনও চলছে, ভগবানই একমান্র 
জানেন কবে ঠিক হবে। রেঙ্গুন থেকে চিঠি পেশছতে আগের থেকে দু-তিন 'দিন বেশী 
সময় লাগছে। বর্মা গভর্নর সাধারণত শীতকাল মান্দ লয়ে কাটান। রেল বিভ্রাটের দরুণ 
তাঁকে যান্রা বাতিল করতে হয়েছে। 

নির্বাচনের হিসেব আমি এখনও পাইীনি। আশা কার অহেতুক দেরী হবে না। 
পরশাদন আপনাকে এই মর্মে একটি তার পাণিয়োছি ৪“নর্বাচনের হিসেব এখনও 
পাইনি, উীদ্বগন। অনঃগ্রহ করে তাড়াতাঁড় পাঠান কারণ রেল বিদ্রাটের দরুণ পেতে দেরী 
হচ্ছে। পাঠানোর আগে এই জেল থেকে আমার ঠিকানা সঠিক জেনে নেবেন কারণ 
সপ ১০৮ ০০৯ নির্বাচনের হিসেব সোজা 


মান্দলয় থেকে কলকাতা পাঠানোর অনুমাঁত , হিসেবপন্র এখানে পাঠানোর সময় 0 1১০৮ 
0] 7)-র থেকে কাঁরয়ে রাখা বান্থনীয়। হিসেবপর পাঠানোর সময় 0: 1 7) এই অনুমাতির 
কথা সপারন্টেপ্ডেন্টকে জানিয়ে দিতে পারেন। 


আম আশা করাছ যে আমার কোনও কোনও ব্যাধি যেথা, প্রতিদিন দুপুরবেলা, 
জবর, শিরদাঁড়ায় বাথ ও রাত্রে ঘাম) ইনক্রুয়েজীর ফল এরং সেগ্যাল সময়ে কেটে যাবে। 
কিন্ত প্রশন হচ্ছে, এগাঁল হাওয়া-পাঁরবর্তন না হলেও কেটে যাবে কিনা । ইন্ক্ষদয়েজার 
পরবতণ লক্ষণগ্ীলর জন্য ওষুধের কিছু পাঁরবর্তন হবে না জানতে চেয়ে গতকাল 
শ্যামাদাস কাঁবরাজকে তার পাঠয়োছি। উীদ্বগ্ন হওয়ার-মত অবশ্য কিছু ঘটোনি। 
০ বললে জাম দানের প্লট ই কোনে হইনল্জ ত্য 
কমিটির) সামনে উঠবে । আপার সার্কুলার রোডের কাছে বোস ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে 
যে জমাট এ যাবত ধোবাখানা হিসেবে ব্যবহৃত হত, সেটি তারা চাইবে। আমার বিশ্বাস 
ধোবাীখানা সাব-কাঁমাটি ধোবাখানাঁটি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে, অতএব জাঁমাটি 
পাওয়া যাবার কথা। দয়া করে যতটা পারেন চেক্টা করবেন এবং সল্তোষবাব্‌ ও অন্যান্য 
বন্ধৃদের বলবেন। বৈদাশাস্পীঠের লোকেরা গতবার নিরাশ হয়েছিল। 
এ মাসের প্রবাসী-তে বেঙ্গল রিলিফ কাঁমাঁটর একটি কৌত্‌হলোদ্দীপক সমালোচনা 
আছে। সময় করে 'পড়বেন। 
আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। ৪ 
আপনার স্নেহের - 
সুভাষ 


(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
২৫৫ 


১৭৬ | * মান্দালয় 
৮ - ৬.১২' ২৬ 
সোমবার 
এ | 
1 0. 01 75075 আমায় এইমাত্র জানালেন যে ডান্তাঁর পরীক্ষার জন্য আমার 
রেঙ্গুন যাব্রা অনুমোদিত হয়েছে 'এবং ব্যবস্থাঁদ করা হচ্ছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি 
যাব এবং খুব সম্ভব স্টমারে যাব। 
য় আক্লান্ত হওয়ার পর ওষুধপন্লে কোন পাঁরধর্তন হযে কিনা জানতে 
চেয়ে, ওরা ডিসেম্বর ইন্টোলজেন্সের মাধ্যমে শ্যামাদাস কাঁবরাজকে তার কাঁর। সেই তারে 
আম বর্তমান লক্ষণগুলি উল্লেখ কার, যথা, য় ব্যথাসহ দুপুরবেলা জবর এবং 
রাত্রে ঘাম। বদহজম ও ক্ষিদের অভাব, এই দু রোগের চিহ্ন তো আগে থেকেই আছে। 
তারের উন্নর আম যে কোন মূহূর্তে আশা করাছি। এই চিঠির সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ের 
জন্য ১৩ই নভেম্বর থেকে ৫&ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার শরীরের তাপমান্লার চার্ট পাঠাচ্ছি। 
এটি অন:গ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। এ সপ্তাহে তাঁকে আমি 'লিখাঁছ না। রেঙ্গুন 
যাত্রার আগে আপনাকে একটি তার পাঠাব। আশা ক্র আপনারা সকলে 'বেশ ভাল 
আছেন। নু 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদিত) | 


প্রি 


১৭৫ / মাল্দালয়। 
|] ১০. ১২. ই৬ 
শুক্রবার 
পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 
সনে হয় এক মাসের ওপর আগনার কাছ থেকে চিঠি পাইনি, তাই খবরের জন্য কিছটা 
উাদ্বগ্ন হয়ে আছি। আপাঁন ধোধহয় এখন খুবই ব্স্ত। ৭. ১২. ২৬ তাঁরখে আপনাকে 
নম্নালাখত তারটি পাঠয়োছলাম এবং প্রতি মুহূর্তেই উত্তর আশা করাছিঃ--“শীম্ই 
ডান্তাঁর পরাক্ষার জন্য স্টীমারে রেঙ্গুন রওনা হাচ্ছ। রেল বিভ্রাটের দরুণ ইন্টারভিউ 
মান্দালয়ের থেকে সেখানেই বেশী সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয় । ইন্টারাভউ করার ইচ্ছে থাকলে 
নিকট ভাবষ্যতে রেঙ্গুন আসতে পারেন। রওনা হওয়ার আগে আবার তার করব ।” 
এই তার পাঠানোর পর হঠাৎই ান্দালয় ও রেঙ্গুনের মধ্যে সোজ' ট্রেন চলাচল 
পুনরায় শুরু হয়েছে। আমাকে এখন জানানো হয়েছে আম দ্রেনে যেতে পাঁর- যা বেশী 
*সবধাজনক। আম দ্-তিন দিনের মধ্যে রওনা হব এবং রেঙ্গানে তিন-চার দনের বেশী 
থাকব বলে মনে হয় না_অর্থাং এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে ফিরে আসব। রেঙ্গুন থেকে 
ফিরে নির্বাচনের হিসেব পাব আশা করাছ। আমার পাঁরবার্তত কার্যরুমের পারপ্রোক্ষতে, 
রেঙ্গুনে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা না করতে অনুরোধ করে, রওনা হওয়।র আগে 
আপনাকে আরেকটা তার পাঠাব ভাবাছ। 
. স্টেটসম্যান মামলা সম্বন্ধে আপন য বলেছেন আম তার সঙ্গে একমত। মিঃ 
জাস্টিস বাকল্যান্ডের কাছ থেকে আমার অনুকূলে রায় আঁম আশা কার না। 
আশা কাঁর যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার পর 115810২ 08০৫. নিয়োগ করা হবে। পদটি 
পৃূরধ করার জন্য একজন যোগ্য ভারতীয় খুজে পাওয়া সম্ভব হওয়া উচিত। আশা করি 
বৈদ্যশাস্তরপাঠের বিষয়টি আপাঁন ভুলবেন না। যে জাঁমাঁটর থেকে ধোবাঁখানা উঠে যাচ্ছে, 
সৌঁটর জন্যে তাঁরা আবেদন করবেন। 
পরবতণ' আর্থক বছরের মধ্যে একাট বাছাই করে নেওয়া এলাকায় বাধ্যতামূলক 
্রাথামক শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেলে এবং তার জন্যে বাজেটে প্রয়োজনশয় সংস্থান করা গেলে 
খুবই ভাল হয়। আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। আম একপ্রকার । 
“৭. আপনার স্নেহের 
যার স*ভাষ 
 ইংরেজশ থেকে অনুদিত) 


২৬৬ 


[শ্রীযুস্তা বাসল্তা দেবীকে 'লাখত) 
১৫৭৮ 
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[0 79.1.0, 7.0. 07.7),, 

চ210591, 


শ্রীচরণেষ, 

মা, অনেকাঁদন পরে আপনার চিঠি পেয়ে শান্তি পেলাম। আমি ১৩ই সেপ্টেম্বরে 
আপনাকে পন্ন দয়োছ-_তারপর ১৭ই নভেম্বরে আবার 'দিয়েছি। শেষ পন্র বোধ হয় এতাঁদনে 
আপনি পেয়েছেন। আপন র ওরা ডিসেম্বরের পত্র আজ পেলাম। আজ ৫&/৬ 'দিন হ'ল 
আমি ম্যান্ডেলে থেকে এখানে এসোছ- স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। বোধ হয় ২/৩ দিনের 
মধ্যে আবার ম্যান্ডেলে ফিরে যাব। 

আমি প্রায়ই চিঠি িখবার চেষ্টা করে কলম 'নয়ে বাঁস কিন্তু কলম চলে না; তাই 
অগত্যা কিছু দূর িখে লেখা বন্ধ কার। আমাকে চিঠি লিখে আমার কারাক্রেশ দার্বষহ 
করবার কোনও আশঙ্কা নাই। এখানে আমার কম্ট নাই--এ কথা বললে সত্য বলা হবে না। 
কিন্তু কম্ট যা আছে- পত্র না লিখলে তা কি কমবে? এবং পন্ত্র লিখলে তা ক বাড়বে? 
পন্ন পড়ে যে কষ্ট হয় না--তা নয়। কিন্তু শুধু কি কম্টই পাই? আর এই সব স:খদুঃখময় 
স্মতি, যার মধ্যে বাথার অংশ এখন বেশণ হয়ে পড়েছে_-তা ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? 
সন্ন্যাসের মার্গ যখন নিই নাই-__তখন বাহরের স্মাতি- দুঃখদায়ক হলেও-কি করে ভুলব : 
শত যন্্ণা পেলেও সে সব স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। 

আপাঁন নির্জন বাস করতে চান-- কিন্তু নির্জন বাসেই কি শান্তি পাবেন? কে বলতে 
পারে? প্রাণটা যাঁদ আরও ছোট হইত-_তা হলে হয়তো বা পেতেন। আপনার শরীরের 
সংবাদ ২।৩ দিন হইল আমি প্রথমে সংবাদপন্নে পাই-তখন ইচ্ছা হল একবার টৌলগ্রাম 
করে খবর লই। তারপর ভাবলাম যে ২।১ দিনের মধ্যে যখন এখান' থেকে চলে যাচ্ছি 
তখন ম্যান্ডেলে ফিরে খবর পাবার চেস্টা করব। তারপর আপনার চিঠি আমার হাতে এল। 

বন্দী অবস্থায় আর কতাঁদন থাকতে হবে তা শুধু ভগবান জানেন। তবে যতাঁদন 
থাকতে হউক না কেন__আমাকে যে সহ্য করবার ক্ষমতা "দিয়েছেন তাতেই আম সন্তুষ্ট। 
এক এক সময়ে, শুধ্য এক এক সময়ে কেন. প্রায়ই মনে হয় আমি এখন বাহিরে যাবার 
জন্য কয়মনে প্রস্তুত নই। যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তা এখনও 
সফল হয় নাই এবং আমার কারাবাসকালীন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে! 'স্থিরভাবে 
যখনই ভেবে দেখি তখনই মনে হয় যে আমার পক্ষে এখন কারাবাসই প্রশস্ত। তবে প্রাণ 
সব সময়ে মানতে চায় না। শুধু আপন জন নয়, আজ বাগ্গলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার 
কাছে যেন অশেষ মাধুরী-মাখা উজ্জ্বল স্বন। বাস্তব দূরে সরে রয়েছে-আমি এই 
স্বঙ্নকে আঁকড়ে ধরে রয়োছ। এই স্বপ্নের পেছনে যে বাস্তব সত্য তার জন্য মধ্যে মধ্যে 
প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' আমার মত কঠিনহৃদয় লোকের পক্ষে এই সাময়িক উদ্বেল ভাব 
চেপে রাখা সম্ভবপর-কিন্তু পূবেই বলেছি যে সন্ন্যাস মানি না-_তাই দুঃখকে অস্বীকার 
করবার আমার আঁধকার নাই। 
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যে সব পুরান স্মতি মনের মধ্যে ভেসে আসে এবং আমার এই সন্দীর্ঘ অবসর কাটা- 

বার সম্বলস্বর্‌প হয়ে দাঁড়ায় সেগলির মধ্যে বাথার অংশ যে বেশশ তা মনে হয় না। তার 

মধ্যে সুখের ও শান্তির উপাদানই বেশী--তবে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্যথার 
উদ্রেক হয়। সে ব্যথার মধ্যেও যে কোন সুখ নাই এ কথা আমি বলতে পারি না। 

আমার একজন ব্ধু কিছুকাল পূবে আমাকে 'িখেছিলেন_ দেশবাসীর মিলিত 

অশ্রুরাশর মধ্যে নিজের অশ্রু মিশিয়ে আমরা ব্যথার গুরূভার লাঘব করাছ কিন্তু সে সা্বনা 

ভগবান আপনাদের দেন নাই। এ কথা সত্য। নরবে ও দনর্জনে অশ্রুমালা রচনা করা খুব 

_ কষ্টদায়ক; কিন্তু এ বিপদের সময়েও যে আমরা কোনও কাজে লাগলাম না, এ ভাবনা কম 


৬৭ 


_. তাজ (১১১৭ 





কষ্টদায়ক নয়। 

নিজেকে কর্মকোলাহল হতে দূরে রাখলেই যে “নিজের ব্যন্তিগত নয 
কাহাকেও ব্যস্ত করা” হইবে না এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নাই-_বরং উল্টাটাই 
ঘাঁটতত পারে। আপনি লিখেছেন-জানি না তোমাদের সাথে এ জাবনে দেখা হইবে কি না। 
আম মোটেই নিরাশ নই যাঁদও আম সকল ব্যথ র জন্য সর্বদা প্রস্তৃত আছি। আমার মনে 
হয় যে দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য যাঁদ আমাকে সারাজীবন কারাগারে যাপন করতে হয় 
আম তাতে মোটেই পশ্চাংপদ হব না। 

আমি আমার জাবনটাকে একটা ৪%€1,07 বলেই গ্রহণ করছি--জাঁবনের সাফল্য 
বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে । আমার দুঃখ শুধু এই যে এখানে থাকতে বতটা উন্নতি সাধন 
করা উাঁচত ছিল তা করতে পার নাই; তথাঁপ আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আপনি 
সত্যই বলেছেন__তোমাদের নির্যাতিত জীবনের প্রাতঘাত ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন... 
একাঁদন এ দিনের শেষ আছেই। এ কথা আমরাও বিশ্বাস কাঁর। আপনার ভাষায় “একাদিন 
সফলতার গৌরবে জীবন গৌরবান্বিত” হইবেই। আপনার সাল্্বনামাখা অমূল্য কথাগ্াল 
আমাদের অন্তরের বাণী এবং সর্বাবস্থায় আমাদের পরম অবলম্বন স্বর্প। আমার শুধু 
আরও একট: মনে হয়-_সারাজশীবন কাটাতে হলেও আমাদের জাবন ব্যর্থ হবে না-_কারণ 
জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তো অন্তরের বিকাশ, বাহিরের ক্রিয়াকলাপ নয়। আপনার 
স্নেহাশীর্বাদ আমাদের সর্বদা বর্মের ন্যয় রক্ষা করুক-এই প্রার্থনা কাঁর-_ এবং প্রার্থনা 
কাঁর যেন সর্বদা সত্যপথে চাঁলয়া আপনার এ অমূল্য স্নেহাশীর্বাদের কতকটা যোগ্য হতে 


1 

তাঁর জীবনী িখবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আছে-_কিল্তু ভরসা হয় না। যে ২।১ 
বার ২।১ লাইন 'লখবার চেম্টা করেছি তাতে আরও 'িনভরসা হয়ে পড়োছ। তবু মনে 
হয় যে তাঁর গভশর ও বৈচিন্নযময় চারঘের যতটা আভাস আমি পেয়োছ--ততটা অনেকেই 
পান নাই। তাই আমার অভিজ্ঞতার ভাগ যে অপরকে 'দিতে ইচ্ছা হয় না-_তা নয়। সত্যেন- 
বাবু বলেন যে, তিনি বলতেন যে শ্রীষুন্ত 'গিরিজাপ্রসম্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর ঠিক ঠিক 
জশবনশ িখতে পারবেন। তবে আপাঁন যাঁদ কিছু উপাদান দিতে পারেন--তবে অসমর্থ 
হলেও আম একবার চেম্টা করে দেখতে পাঁর। এই কাজের জন্য যে সময়ের অভাব হবে 
না একথা আম বলতে পারি। প্রকৃত অন্তরায় সময়ের অভাব নয়, সামত্যের অভাব এবং 
অন্তদ্ণাম্টর অভাব। আর একটা কাজ আমার মনের সামনে রয়েছে-_তাঁর কারাবাসের সময়ে 
তান যে সব 17০5 িখোছলেন সেগগীল থেকে একটা পূর্বাপরা সম্বন্ধয্ত প্রবন্ধ বা 
পৃস্তকা প্রণয়ন করা। 

কয়েকদিন হ'ল মেজদাদার পত্রে আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে 'চাঁন্তিত রয়োছ। 
আপনার নিজের মনের অবস্থা ষাহা হউক না কেন_-চাকিৎসা সম্বন্ধে অপর সকলের, এবং 
ডান্তারদের কথায় আপনার আপাতত তোলা উচিত নয়। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আপানি 
গ্রাহ্য করেন না_এবং আপনার মনের কথা যে আমরা একেবারে বুঝি না তা নয়। তবুও 
আমাদের সকলের-__এবং সমগ্র দেশবাসীর নিকট আপনার স্বাস্থ্যের মূল্য যে কত বেশী 
তাহা বোধ হয় আপাঁন জানেন না। 

প্রায় ৭ দিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি- এখন এখানেই ্কব। আমাদের সকলের 
ভীন্তপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আমার শরণরের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই-_একথা রেঞ্গুনের 
ডান্তার বলেছেন। এখন তবে আস মা। ্ 


আপনাদের পেবক 


(পরবতাঁ ৯টি চিঠি শরৎচন্দ্র বস্দুকে লাখত) 
১৭১৯... মান্দালয় 
২৪-১২-২৬ 


পরম পৃজনায় মেজদাদা, 
কাল সকালে এখানে গিরোছ। এতে আপাঁন 'নশ্চয়ই 'বাস্মত। গত রাঁববার (১৯শে 
[িসেম্বর) আমি [. ০. ০£ £7$015কে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন ইন্টোলজেল্সের 


&৮ 


মাধ্যমে আপনাকে তার করে জানিয়ে দেন আমি এখানে কতাঁদন থাকব। যতদূর মনে আছে, 
[তান আমাকে লিখে জানান যে আমায় এখানে আটক রাখার কোন বিশেষ কারণ নেই, তবে 
তনি তা করতে পারেন যাঁদ কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান এবং আমি ৫:৭£৮টর সঞ্গে 
টা মঙ্গলবার সক লে (অর্থাৎ ২১শে) আমায় জানানো হয় যে 7. ০” ৮ খবর 
আমার ভাইয়েদের মধ্যে একজনের শুক্রবার (অর্থাৎ, আজ) জাহাজে রওনা হওয়ার 

কথা। 7. ০ ৮ জানতে চান, আম রেঞ্গুনে থেকে যেতে ইচ্ছক না কি আম ইতিমধ্যে 
মান্দালয় চলে যাব। আম দেখলাম যে রেঞ্গুনে ইন্টারভিউ হলে আমায় সেখানে আরও 
আট-নয় দন থাকতে হয়। রেঙ্গুন জেলে অস্থায়ী ব্যবস্থা মোটেই সাবধেজনক ছিল না; 
আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং আমি মানসিক চাপ অনুভব করাছিলাম। তার ওপর, 
জবরের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলোছিল। মান্দালয়ে থাকতে সাধারণত প্রাতাদন ৯৯০ হত, 
কিন্তু রেঙ্গুনে জবরের তাপ ১০০০ হতে শুর করল-_নিম্নালাখত চার্টেই আপাঁন তা 
দেখতে পাবেন। তাই, ঠান্ডা মাথায় বিষয়াট বিবেচনা করে খবর পাঠালাম যে আম মান্দালয় 
ফিরে যেতেই ইচ্ছক। আমি জানতাম যে আপনি আসছেন এই ধারণা নিয়ে যে আমাকে 
রেঞ্গুনে পাবেন। সুতরাং, বুধবার সকালে (২২শে ডিসেম্বর) রেঙ্গুন জেল ত্যাগের আগে 
[. ০. ০1 7515025-এর সঙ্গে দেখা হলে আম তাঁকে অনুরোধ কার 'তাঁন যেন আপনাকে 
তার করে জানিয়ে দেন যে আম মান্দালয় চলে যাচ্ছি। আম তাঁকে বোঝাই যে তার 
করাটা খুবই জরুরী এবং বাল যে আম আর রেঙ্গুনে নেই জানতে পারলে আপাঁন হয়ত 
আপনার পূর্ব পরিকজ্পনা পাল্টাতে পারেন। তিনি বলেন যে নিশ্চয়ই সোঁদন দুপুরেই 
তিনি তারটি পাঠিয়ে দেবেন। িঃ ভট্টাচার্য (0) 5 ৮, ০ 7 0) আমায় বিদায় জানাতে 
স্টেশনে আসেন। তাঁকে আমি বাল তারের বিষয়ে 1. ০. ০£ 75915-কে মনে কাঁরয়ে দিতে 
এবং তাতে তান সম্মত হন। [. ০. ৮-র তার নিশ্চয়ই গতকাল (অর্থাৎ, বৃহস্পাঁতবার, 
২৩শে) আপনার কাছে পেশছনর অব্যবাহত পর ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এই মর্মে আপনাকে 
আরেকাঁট তার পাঠাই £__ 

“রেঙ্গুনে থাকায় অসুবিধার জন্য মান্দালয় ফিরে এসেছি। প্রয়োজন হলে বর্মা 
যাত্রা পনার্ববেচনা করুন। আজকের জাহাজে 'নর্বাচনী খরচপন্রাঁদ রেত্গুন ছাড়ছে” 

এই তার নিশ্চয়ই কাল সন্ধ্যবেলা আপাঁন পেয়েছেন। সুপাঁরন্টেন্ডেন্ট আমায় 
জানালেন যে আমি মান্দালয় ফিরে এসেছি কিনা জানতে চেয়ে আপাঁন গতকাল তাঁকে তার 
পাঠিয়োছলেন এবং বলেছিলেন যে বড়াদনের ছুটিতে আপানি মান্দালয় আসতে পারবেন 
না। এখন বর্মা যাত্রার কথা পুনর্বিবেচনা করতে আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে তার পাঠিয়েছি 
এবং আঁম চাই না যে এখানে আসতে গিয়ে আপনার প্রোগ্রাম ওলট-পালট হয় বা আপনার 
জনাঁহতকর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তা যাঁদ হয়, আম সাঁত্যই দু৫াঁখত হব। 

আমার স্বাস্থ্যের বিষয় পরের চিঠিতে আরও লিখব । আমি আজকের ডাক ধরতে 
চাই, তাই তাড়াতাড়ি করাছ। আম শুধু রেগ্াুনে থাকাকালশন আমার জবরের চার্ট এর 
সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সেখানে থাকার প্রথম কয়েকদিন, শরণরের তাপ দেখা হয়ান। এ সপ্তাহে 
কাবরাজ মহাশয়কে লিখখাছ, তাই অন্যগ্রহ করে তাঁকে চার্টাট পাঠিয়ে দেবেন। 
একথাও জাঁনয়ে দেবেন যে আমার ৩রা াডসেম্বরের তার পেয়ে তান ওষ্‌ধের যে পার্সেল 

সোঁট আমি পেয়েছি। 

আপাঁন বাইরে থাকবেন মনে করে, নির্বাচনের খরচপন্লাদ বড়দাদাকে পাঠিয়েছি। 
খরচপন্রের বইয়ের (6%1961)$65 ১০০) শেষ পৃষ্ঠায় আম সই কারান কারণ সোৌঁট শুধু 
তাঁদের জন্য যাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে আছেন বলে হিসেব ঠিক সময়ে জমা দিতে পারছেন 
না। 


টেম্পারেচার চার্ট 
শানবার ১৮ই ডিসেম্বর রাববার ১৯শে ডিসেম্বর 
সকাল ১০:৩০ ৯৮৯০ সকাল ৭ ৯১৫.৬০ 
বিকেল ৩ ৯৯০ সকাল ১৯ ১৯২০ 


সন্ধ্যে ৭ ৯৮:৪০ ণবকেল ৩ ৯৮-৬০ 
| সন্ধ্যে এ ১৮:৪০ 
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সোমবার ২০শে [ডিসেম্বর মঙ্গলবার ২১শে ডিসেম্বর 


সকাল ৭.৩০ ৯১৮০ সকাল ৭.৩০ ৯১৮.২০ 
সকাল ১১.৩০ ৯৯-৬? সকাল ১১:৩০ ৯৯৬০ 
[বিকেল ৩.৩০ ৯৮.৮০ বকেল ৩ ১০০০ 
সন্ধ্যে এ ১৮:৮০ রাত ৮:-১৫ ৯৮.২০ 
বুধবার ২২শে ডিসেম্বর 
সকাল দ৭.০০ ১০০০ 
সকাল ১১:৩০ ৯৯.২০ 
' আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা একই রকম। আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল। 
আপন্যর স্নেহের 
সন্ভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
১৮০ মান্দালয় 
৩১. ১২. ২৬ 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

আপনার ১১. ১২. ২৬ তারিখের চিঠি আম গতকাল পেয়োছ। 'চঠাটি এখান থেকে 
৪৮০ রেঙ্নে, কিন্ত সেখানেও আমার কাছে ঠিক সময়ের মধ্যে পেশছয়নি-_ 

এত | 

নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে আম আপনাকে নিম্নালখিত তারিখগুঁলিতে 
চিঠি দিয়েছি (১) ১লা নভেম্বর (২) ৬ই নভেম্বর (৩) ১৩ই নভেম্বর (৪) ১৫ই 
নভেম্বর (৫) ২৩শে নভেম্বর (৬) ২৭শে নভেম্বর (৭) ৪ঠা ডিসেম্বর (৮) ৬ই ডিসেম্বর 
(৯) ১০ই ডিসেম্বর (১০) রেঙ্গুন থেকে ১৭ই িসেম্বর (১১১) রেঙ্গুন থেকে ২০শে 
ডিসেম্বর (১২) মান্দালয় থেকে ২৪শে িসেম্বর। নর্বাচনের জন্য অর্থ পাঠানোর সময় 
বড়দাদাকেও রেঙ্গুন থেকে ২১।১২। ২৬ তাঁরখে চিঠি লিখোছি। আশা কার উপরোন্ত 
চঠিগলি যথাসময়ে পেয়েছেন। 

ইন্টৌলজেন্সের মাধ্যমে নিম্নালাখত তারগুলি আম পাঠিয়োছলাম £-১১।১২। ২৬ 
- নির্বাচনের হিসেব পাঠনো হয়েছে কিনা তার করুন, হয়ে থাকলে কবে ও কোন 
(8১915 £161910 2২৪. 1/-) ১৩। ১২। ২৬-- আজ রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে রওনা হাচ্ছি, পেশছে 
সেখানে কণশদন থাকব তার করব, রেঞ্ছন জেল সংপারিন্টেশ্ডেন্টের ঠিকানায় খবর পাঠাবেন 

মাধ্যম। 

রেঞ্গুন থেকেও ইন্টোলজেন্সের মাধ্যমে ১৫। ১২। ২৬ তারিখে একাঁট তার করে- 
ছিলাম এবং সোঁদনই 117595060£ ০610151 ০0 ৮175015-এর মাধ্যমে তার উত্তর পাই। 
ইন্টোলজেল্স ও রেঙ্গুন জেল সুপারিন্টেশ্ডেন্টের মাধ্যমে আমি ১৭।১২। ২৬ তারে 
অপনার একাঁট তার পাই। টৌলগ্রামের তাঁরখ ছিল ১৬। ১২। ২৬। আমার মনে হয় না 
তার কোন উত্তর আম পাঠিয়েছি। ১৯। ১২। ২৬ তারখে 1096০0০: 06065] আপনাকে 
তর পাঠিয়ে জানান যে আমায় রেঙ্গুনে আটক রাখার কোন বিশেষ কারণ নেই যাঁদ না কেউ 
আমাকে সেখানে ইন্টারভিউ করতে চান। 

আশা কার তারগরাল আপনি যথাসময় পেয়েছেন । 

লেকে আসি রানে নি 
মধ্যমে আম আপনাকে তার পাঠই এই বলে যে রেষ্গুনে থাকতে অস্বধা বোধ করায় 
আম ফিরে এসোছ এবং আপাঁন যেন আমাকে ইন্টারাভউ করতে রেঙ্গুন আসার পাঁর- 
কল্পনা পুনার্ববেচনা করে দেখেন। রেঙ্গুন ত্যাগের পর্বে [7052500070৩ ০৫ 
১:45০2$-কে আমি অনুরোধ করি তান যেন আমার চলে আসার খবর আপনাকে 'তার 
পাঠিয়ে জানিয়ে দেন। 

আমার স্থাস্থ্যের অবস্থা আগের মতই। এখানে ফেরার পর দুশদন আমার জবর 
হয় নি, দির পাচা হাসির রানি রান। পরের কে শরারের তাপমাা 
৯৯০ হয়। ্‌ 


৬০ 


রেঙ্ান জেলে থাকাকালীন গিঃ জাস্টিস জে আর দাস সরকারণীভাবে জেল পারিদর্শনের 
সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন। 
আমার ওজন এখন ১৩৯ পাউন্ড, অর্থাৎ, রেঙ্গুন যাবার আগে যা ছিল তাই। 
আম আজকের ডাক ধরতে চাই, তই চিঠি এখানেই শেষ করাছ। পরের 'চাঠতে 
আরও লিখব । 
আশা করি আপনারা সকলেই বেশ ভাল। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনৃদিত) 


৯১৮১ মান্দালয় 
৫. ১* ২৭ 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
রি ১১ই ডিসেম্বরের চিঠির উত্তর আমি ইতিমধ্যেই অন্তত আধাঁশক ভাবে 


44177475444 
লাইবেল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপণল করা আপাঁন সঙ্গত মনে করেন 
ণকনা জানতে আমি ব্যগ্র। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার আগে আমাকে আর জানানোর 
প্রয়োজন নেই, কারণ বিষয়টি আমি সম্পূর্ণ আমার আইন-উপদেষ্টাদের হাতে ছেড়ে 'দিয়োছ। 
মামলার বিবরণণ চোখ বুলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হল যে দুশট তথ্যের উপর আরও 
জোর দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হত নাঃ_€১) আম [সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে উপাস্থত ছিলাম 
না এবং কাগজে প্রকাশিত হওয়া অবধি সম্মেলনের ঘটনাব্লৰ সম্বন্ধে কিছুই জানত ম না। 
এই সম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চাঁদের মানুষের চেয়ে বেশী ছল না। চীফ 
এগনীজীকিউাঁটভ্‌ আঁফসারের কর্মভার আমি ১৬. ৫&. ২৪ তারিখে গ্রহণ করি এবং সম্মেলনাঁট 
অনষ্ঠত হয় ত র পরে, সম্ভবত ১৯২৪-এর জন মাসের প্রথম সপ্তাহে । চীফ এগ্াজাকউ- 
টভ আঁফসার হওয়ার' আগে আম ফরওয়ার্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্প ত্যাগ কার এমন 
ক, ১৬. ৫. ২৪-এর আগেও আমার কাগজটির সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে কোন যোগ 'ছিল 
ন'। স্যার বি সি মিত্র এই দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংবাদপন্রের রিপোর্ট 
বিশবাস করতে হলে মনে হয় বিবাদীপক্ষ এ দি বিষয়ের ওপর এতই গুরুত্ব 'দিয়োছিলেন 
যে আরও বেশী জোর দেওয়া যাান্তসগ্গত হত। 
এটি সিকি রিতা রর রহন রাগের আমি তাঁকে গত পরশু 
| 
আপনার ২৪. ১২. ২৬ ও ৩০. ১২. ২৬ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। 
এর মধ্যে আপাঁন নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন কি কারণে আমি রেঙ্গুন ত্যাগ করতে বাধ্য 
হই। আমি এখানে ২৩শে তারখ সকালে পেশছাই, এবং সঙ্জো সঙ্গে পেপছসংবাদ দিয়ে 
[1/611160106-এর মাধ্যমে আপনাকে তার পঠাই। রেঙ্গুন ছেড়ে এসে আম এক 'দিক 
থেকে খশাই হয়েছ, নয়ত বাবাকে নিযে আপনাদের সকলকে কষ্ট রে বর আসতে হত 


কেল্সলের লাঁখত রিপোর্টের কাঁপ আমার কাছে নেই ্ আম শিরদাঁড়া ও ফাস্ফুস্‌ 
এক্স-রে করাতে চেয়োছলাম এবং সেকথা জেলের আই, উজ, কৈ জানিয়েও ছিলাম, টিকন্তু 
কর্নেল কেল্‌সল তা প্রয়োজন মনে করেনান। আমি বিশেষ করে শিরদাঁড়া এক্স-রে করাতে 
চেয়েছিলাম, কারণ ব্যথাটা সেখানেই। যেহেতু আপনি স্যার নীলরতন, ডাঃ বিধান, শ্যামাদাস 
কাঁবরাজ ও অন্যান্য বড় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে চান, আঁম জেলের আই, জি, কে 
শলখাঁছ িসেরার এক্স-রে ছবি সহ গিরপোর্টের একটি কপি আপনাকে পাঠিয়ে দিতে । 
আপাঁনও তাঁকে লিখতে পারেন। 

তাপমান্লা এখনও উচ্চুর দিকে । গতক ল ৯৯:৬০-হয়োছল, তার আগের দিন ৯৯:৪০ 

১০ জার বালানের আবেশ হল দেবার নমন আম পেরেছি? বাংলার 
গতর্নরকে আমাকে যোগদানের 

বর্মা গভর্ণমেন্ট আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে এক প্রাতবেদন প্রকাশ করেছেন এবং সেটি 
নন আমার [বিশ্বাস আপাঁন ইতিমধ্যে সোঁট দেখেছেন। 


২৬৯ 


আর্মার ১৩. ১১. ২৬ তারিখের চিঠির সঙ্গে, ফরওয়ার্ড থেকে কিছু পাওনা সংক্কাল্ত 
রী সাবিত চটোপাধায়ের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি সেটি যথাসময়ে 

মিঃ এস কে সেনের (ভোম্বলের শ্বশুর) ষে সুপারিশপন্রগ্লি আমার কাছে ছিল, 
গল কি আগা খাব বের করতে পেরেছেন: ফাঁদ পেয়ে থাকেন, তাঁকে সেগুলি ফেরং 

দেবেন। 

অনগ্হ করে দেখবেন বাবা-মা যেন খুব বেশী শঙ্কিত না হয়ে পড়েন। দুঃখের বিষয়, 
তাঁরা উীদ্বস্ন না হয়ে পারবেন না। 

আপনারা সকলে কেমন? এ বছর ঠাণ্ডা কি রকম পড়েছে? 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


১৮২ মান্দালয় জেল 
১২. ১. ২৭ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
আপনার ৬ই জানয়ারীর চিঠি ও আনুষগ্গিক কাগজপন্র গতকাল পেয়োছি। আমার 
ডান্তারি পরাঁক্ষার রিপোর্টের একাঁট কাঁপ ও এক্স-রে ছাঁবর কাঁপ আপনাকে পাঠানোর জন্যে 
আম জেলের আই জি-কে 'িখোঁছ। 
কাঁবরাজ মহাশয় আমাকে জানিয়েছেন যে তান আপাতত দশ দিনের মত ওষুধ 
পাঠাচ্ছেন এবং আমার বতমান অবস্থার াবশদ বিবরণ পাওয়ার পর আবার ওষুধের কথা 
জানাবেন। ২৩শে ডিসেম্বর থেকে আজ পযন্ত আমার শরীরের তাপের ৫%)9:৮এর একটি 
কপি সপাঁরন্টেনূডেন্ট আজকের ডাকে তাঁকে পাঠাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে, ০৪:0এর বিষয় 
কাঁবরাজ মহাশয় ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
অন্যান্য খাটিনাটি কথা আম আগের চাঠিতেই তাঁকে 'লখোছ। 
আমার মনে হয় শ্যামাদাস কাঁবরাজের সব কটি চাঠই আম পেয়োছ। তাঁর কাছ 
থেকে প্রাপ্ত চিঠির তাঁরখগ্চল তাঁকে আমার পরবতরণ চিঠিতে জানয়ে দেব। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সঁচবের কাছ থেকে 'িজ্ঞাপ্তি প্রভীত পাচ্ছি। জেনে খুশী 
হলাম যে আমার নির্বাচনী খরচের হিসাবপন্ত্র যথাসময়ে জমা পড়েছে। 
আমার আগের একটি চিঠিতে আইনসভার প্রথা সম্বন্ধীয় কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ 
করোছিলাম যেগুলি কাউন্সিলের কাজে ভাঁবষ্যতে আপনার দরকারে লাগতে পারে। 
ফেব্রুয়ারী ১১২৫-এ ক্যালকাটা বিভিউ-এ প্রকাশিত মিঃ টি চক্রবতর্ঁঁ এম এ-র লেখা 
10১21110100 [১11%115-এর ওপর প্রবন্ধাটও পড়ে দেখতে পারেন। প্রবন্ধটি বেশ 
কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরত্বপূর্ণ, এবং আপনার পড়তে আধ ঘন্টার বেশী লাগবে না। 
কর্পোরেশন ফাইনান্স কমিটিতে বৈদ্যশাস্মরপীঠের বিষয়াটি মনে রাখবেন। আম 
শুনলাম যে অঞ্টাঙ্গ আবার একটি আতারন্ত বৃহৎ অনুদান পেতে চলেছে। 
আমার অবস্থা একই রকম চলছে-_কাল বিকেলে শরীরের তাপ ৯৯.৪০ হয়োছল। 
রানা বার নারিরাারা নার আশা করি ভালই 
আছেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


১৮৩ মাল্দালয় জেল 
১৯-১-২৭ 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
১১ তাঁরখের পর আপনার কোনও চিঠি পাইানি। বাবার চিঠি গতকাল পেয়োছ। 
যোঁদন থেকে আমার অসুখ গুরুতর রূপ নিয়েছে সোদন থেকেই আমি গভীরভাবে 
চিন্তা করছিলাম, আমার উিকংদকের থেকে আম এত দূরে বে এই অবস্থায় কবিরাজ 
চাকংসা চায়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা । আমি খুবই '্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম কারণ 


৬ 


আয়দ্বেদে আমার বিশ্বাস আছে, এ বিশ্বাস না থাকলে আয়বেদ ত্যাগ করতে আমার কোনই 
1দ্বধা হত না। কিল্তু আমি ভেবে দেখলাম এত দূর থেকে চাঁকংসা করতে বলা আমার 
কবিরাজের প্রত অবিচার করা হয় আর আমার দিক থেকেও একজন অন্ৃপাস্থিত চাকংসকের 
কাছে নিজেকে স'পে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই স্থির করলাম আপাতত কাঁবরাজশ চিকিৎসা 
বন্ধ রেখে আমার স্থানীয় 2050102! ০805-এর চিকিৎসাধীন থাকা উঁচত। এই [সম্ধাল্ত 
নিয়ে আমি নতুন কোন ওষুধ পাঠাতে না করে কাঁবরাজ মহাশয়কে তার পাঠাই। এ বিষয়ে 
আপনার ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মত জানতে পারলে খুশগ হব। ইতিমধ্যে 
করা মহাশয়কে বয়ে বলবেন যাতে উীন কিছ; মনে না করেন। আমিও তাঁকে এবারের 
ডাকে | 
মাসখানেক আগে গভনরি-জেনারেলের কাছে আমার পাঁরবার ও বাড়ী প্রভীতর ভাতা 
সংক্রান্ত একাট নিবেদন পাঠিয়োছলাম। এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি । 
কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তি ও কাগজপন্র নিয়মিতভাবে পাচ্ছি। আম এখন পর্যন্ত কোন 
প্র“ন বা প্রস্তাব পাঠাইনি কিন্তু এই ডাকেই, কাউন্সিল আঁধবেশনে উপস্থিত থাকার অনুমাতি 
চেয়ে গভর্নরের কাছে একটি নবেদন পাঠাচ্ছি। 
১৩ই জানুয়ারী অবাধ আমার শরীরের তাপের ০৮21 দুই ভাগে কবিরাজ মহাশয়কে 
পাঠানো হয়েছে । অন:গ্রহ করে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সোঁটর [বিষয় ডাঃ বিধান রায়ের 
সঙ্গে আলোচনা করদন। নীচে যে তথ্য দিচ্ছি তার থেকে আপাঁন আমার দৌনক শরীরের 
তাপের হেরফের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন £_ 
৬ই জানুয়ারী-৯৯:৬০; ৭ই জানুয়ারী-৯৯.৪০; ৮ই জানুয়ারী--১৯:৪০) 
৯ই জানুয়ারী-_৯১৯০; ১০ই জানুয়ারী-৯৯০; . ১১ই জানুয়ারী--১৯:৪০; 
১২ই জানয়ারী-৯৯:৪০; ১৩ই জানুয়ারী-৯৯৪০; ১৪ই জানুয়ারী-৯৯.২০; 
১৫ই জানুয়ারী--৯৮.৬০; ১৬ই জানুয়ারী-৯৯.৪০; ১৭ই জানুয়ারী--৯৯.৪০; 
১৮ই জানুয়ারী--৯৯*৪০। 
আমার অবস্থা একই রকম, পুরোনো লক্ষণগীল এখনও দেখা যাচ্ছে। আমার রোগ 
সঠিকভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে আমি ডীদ্বপ্ন। জেলের আই দি আমাকে বলোছলেন 
যে রেঙ্গুন থেকে ফেরার দু'সপ্তাহ পর আমার স্বাস্থ্যের বিষয় আরও একাঁট রিপোর্ট পেলে 
রেঙ্গনের চাকংসকেরা একটা চূড়াল্ত মতামত দিতে পারবেন। সেই পোর্ট পাঠানো 
হয়েছে এবং সপারন্টেণ্ডেন্টকে আম বলোছি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে । রেঞ্গুন াকৎসক- 
দের চূড়ান্ত মতামত শীঘ্রই পাব কলে আশা 
রেঙ্গুন থেকে ফেরার পর আমি টোনিস খেলা শুর করোছিলাম, এই ভেবে যে আমার 
নিগার কিন্তু শরীর এত ধকল সহ্য করতে পারল না, তাই ছেড়ে 
হল। | 
আমার অসহখের জন্য বাবা খুবই ভীদ্বগ্ন মনে হচ্ছে। দয়া করে দেখবেন যেন 'তাঁন 
এ ব্যাপারে খুব বেশী চিন্তা না করেন। 
আপনারা সকলে কেমন 2 ছেলেমেয়েরা ও বেবী কেমন আছে? মা বোধ হয় এখন 
কলকাতায়। তাঁকে আমি শ'ঘ্রই চিঠি 'িখব। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদি) 


১৮৪ মান্দালয় জেল 
. ২১. ১. ২৭ 
পরম প্‌জনায় মেজদাদা, 
আপনার ১৩ই জান্য়ারীর চিঠি ও তার সংযুস্ত কাগজপন্ন গতকাল পেয়োছি। শ্রীমতী 
দাসের চিঠি পেয়োছি এবং হাতিমধ্যেই উত্তর দিয়োছ। উন এখন কেমন আছেন নে বিষয় 
আপাঁন কিছু লেখেনাঁন। উন ক 'চাকৎসার জন্য কলকাতায় থাকবেন £ আম বিজ্রাপ্ত- 
গুল থেকে দেখলাম যে ভাস্কর তার পদে যোগ 'দয়েছে। সে কেমন কাজ করছে? 
স্মপারিন্টেশ্ডেন্ট আমায় আজ সকালে বললেন যে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা- 
করতে ও আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে ছোটদাদাকে মান্দালয় পাঠানোর জন্য আপনি £" ০» 


৬৩ 


০ £501)5-কে তার পাঠিয়েছেন। ছোটদাদা যাঁদ আসেন, তিনি যেন সঙ্গো রাড-প্রেসার 
মাপার যন্ত্র নিয়ে আসেন। 

বেবীর শরীর ভালো নেই জেনে আম উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আশা কার আপামি 
অর ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। 

গতক ল আমার শরীরের তাপ ৯৯০ ও আগের দিন ১৯.৪০ হয়েছিল৷ অন্যান্য চিহ- 
গুলি একই আছে। কঠিন ব্যায়াম শরীরের দুর্বলতার দরুণ একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়েছে, 
কোনো খেলা এখন আর খোল না। এখন আমি স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকংসাধীন 


আঁছ। 
বাবা আমায় একট" চিঠি লিখেছেন যাতে তান আমার স্বাস্থ্যের খুটিনাটি বিষয় 
প্রন করেছেন। আম মহস্কিলে পড়েছি। এখন আমাকে লিখতেই হবে_-কিন্তু আম জান 
এর ফল হবে বাবার মনে উদ্বেগ, যাঁদ না ভীতি, সণ্টার করা । 
আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল। : , 
আপনার স্নেহের 


স*ভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 
১৮৫ মান্দালয় জেল 
২৮. ১. ২৭ 


পরম পৃজনাঁয় মেজদাদা, 

আপনার ২০শে জানুয়ারীর চিঠি (ও তার সংযুস্ত সমস্ত কাগজপন্র) এবং ২২শে 
জানুয়ারীর চিঠি গতকাল পেয়োছ। | 

জাস্টিস বাক্ল্যাণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপনীল করার যে সিদ্ধান্ত আপাঁন নিয়েছেন 
তার সঙ্গে আমি একমত। আশা করি এবার অন্তত ভাগ্য আমাদের প্রাত স:প্রসন্ন হবেন। 

শ্রীমতী দাস এখন ভাল আছেন জেনে খুশী হলাম। কর্নেল কেল্সলের রিপোর্ট 
থেকে একথা পাঁরচ্কার যে এখনও তিনি চূড়ান্ত মতামত না 'দয়ে, সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখার 
সুপাঁরশ করেছেন মান্র। আপাঁন ত জানেন, আম বর্তমানে সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকৎসাধীন 
আছি, তান আমার স্বাস্থ্যের উপর সতর্ক নজর রাখছেন। তান আমাকে একাধিকবার 
বলেছেন যে আমার স্বাস্থ্য নিয়ে তান ডীদ্বশ্ন। গত নভেম্বরে ইন্ক্লুয়েঞ্জা আক্রমণের পর 
থেকে প্রাতাঁদন জবর হওয়া অব্যাহত আছে এবং রেঙ্গুন যান্রা সত্তেও এই জবরের কোন 
িরাতি নেই। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৬ থেকে ৬ই জানুয়ারী শরীরের তাপের ০91 কাবরাজ 
মহাশয়কে ১২ই জানুয়ারী পাঠানো হয়োছল এবং ৭ই থেকে ১৩ই জনুয়ারীর ০91 
১৪ তারিখে । তার পর থেকে, প্রত্যেক দিন দুপ:বেলার জ্বরের হিসেব এইরকম £_ 
১৪ই জানয়ারী-১৯৯.২০; ১৫ই জানয়ারী-১৮.৬০; ১৬ই জানুয়ারী--১১৯.৪০ ; 
১৭ই জানুয়ারী--৯৯:৪০); ১৮ই জানুয়ারী-১৯:৪০; ১৯শে জানুয়ারী-৯১৯-৪০ 
২০শে জানয়ারী-৯১৯০;  ২১শে জানয়ারী--৯১৯:৬০; ২২শে জানুয়ারী--১৯:৪০; 
২৩শে জানুয়ারী-৯৯.৬০; ২৪শে জানুয়ারী-৯৯০;  ২৫শে জানুয়ারী-৯৯.৪০; 
২৬শে জানুয়ারী--৯৯:৪০। ৃ 

দুই দিন দুপুরে প্রতিঘন্টায় জবরের হিসেব নিয়ে নিম্নালখিত ফল পাওয়া যায় £- 


২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৭ 
১-৯৮:৮; ২৯৯৪; ৩৯৯২; ৪-৯৯'৪+; ৫--৯৯*২+) ৬-৯৯০; 
৭-৯৯০; ৮--৯৮:৪৭) 
২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৭ 
১৯৮৮০; ২-৯৯:৪০; ৩৯৯০; ৪-৯৯-২০; ৫-৯৯:৪০; ৬-৯৯-২০) 
৭--৯৮:৪০। 

মধ্যদিনে সাধারণত শরীরের তাপ স্বাভাবিক, অথার্ধ ৯৮:৪০ থাকে। 

এক্স-রে ছবির কপি পেয়েছেন কি? 

অন্যান্য ব্যাধিগ্যাল একই রকম আছে। 


২৬৪ 


রিপার রানির আশা করি সে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ভাল 

হয়ে | 

পরশ্যাদন বাবাকে দিখোঁছ। আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল। ূ 
আপনার স্নেহের 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
সুভাষ 


১৮৬ মান্দালয় জেল 

| ২. ২. ২৭ 

. আপনার ২০শে ও ২২শে জানুয়ারীর চিঠিগুলির আম ইতিমধ্যেই আধাঁশকভাবে 
উত্তর 'দিয়োছি। | 

অতাঁতে তাঁদের মনোভাব বিচার করে দেখলে মনে হয় না যে বাংলা গভর্ণমেন্টের 
আমার নিজের পছন্দমত কোন ডান্তারকে দিয়ে চাকংসা করানোতে কোন আপাত্ত থাকবে। 
যখন আমি ১৯২১ সালে প্রোসডেন্সি জেলে মৌলানা আজাদের সঙ্গে বন্দী ছিলাম, মৌলানা 
সাহেবের চিকিংসা করতেন তাঁর নিত্জর চাকৎসক-_ডাঃ কে, আহমেদ । কর্নেল হ্যাঁমল্টন 
তখন সপারিল্টেশ্ডেন্ট। দেশবন্ধ্‌ প্রেসিডেন্সি জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দ 
থাকাকালীন তাঁর চিকংসা করতেন নিজস্ব চিকিৎসক, ডাঃ ডি এন রায়। তখন আলপুর 
সেন্ট্রাল জেলের সংপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর স্যালস্বার। যখন শ্রীযুত্ত সত্যের মিত্র আলপ-র 
সেন্ট্রাল জেলে বন্দী এবং ডাঃ ইয়াং ও মেজর স্যালস্বাঁর যথাক্রমে সুপারিন্টেশ্ডেন্ট, তখন 
তাঁর নিজের কাবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করতেন। আম যতদূর জানি, গভর্ণমেন্ট সব সময়ই 
এ ব্যাপারে উদার। 

নতুন মামাবাবু এখন একেবারেই শধ্যাশায়ী জেনে আম দুঃাঁখত ও উদ্বধন। তাঁর 
সর্বশেষ খবর কি? কোন উন্নতি কি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

আমি বুঝতে পারাছ না কেন শ্রীযুন্ত এস কে সেনের সৃপারিশপন্রগূলি খুজে পাওয় 
যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সেগ্যাল আমার কাগজপন্রের সঙ্গে মিশে রয়েছে । তন্ন তন্ন করে খুজে 
দেখা হয়েছে কিঃ ন'মামাবাবু বা শৈলেশ হয়ত সেগ্াীল খুজে বের করতে পারে । আম 
শ্্রীযুন্ত সেনের জন্য দ্‌ঃখত-_গত দু'বছরের ওপর তান নিশ্চয়ই সুপাঁরশপন্রগুলির অভাব 
খুব বেশ ক'রে অনুভব করেছেন। 

ছোটদাদা যাঁদ আসেন, তাঁর সঙ্গে একজন স্বতল্ত্র ডান্তার পাঠানোর বাঞ্চনীয়তা ও 
প্রয়োজনীয়তার কথা আপান চন্তা করে দেখতে পারেন। 

পালামেল্টার আঁধকারের উপর বিতর্ক আমার মতে যথেম্ট উন্নত মানের হয়নি, আরও 
বেশ মাল-মশলা থাকা উচিত ছিল। পয়েন্টগ্ল প্রায় সবই 'ছিল, প্রয়োজন ছিল তথ্যের । 
| আমি খুশী যে £* ০ ৮ কামিট বৈদ্যশাস্্রপঠের জন্য জমির সুপারিশ করেছেন। 
কিন্তু আমার আশঙ্কা কলেজের জন্য জামা যথেষ্ট বড় নয়, অন্তত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা 
করলে ত তাই মনে হয়। বাণী ভবনকে জমির ভাগ গ্েওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? বাণী 
ভবনকে অন্যত্র জমি দেওয় যেত। বাণী ভবন বোধ হয় বিধবাদের একটি বাসস্থান। 
বৈদ্যশাস্্রপীঠের মত কলেজের সঙ্গে এই ধরণের একটি প্রাতিষ্ঞানের নৈকট্য কলেজাটির পক্ষে 
খুব ভাল হবে না। 
ৃ আপনাকে বোধহয় বলোছি যে আমার ক্ষেত্রে আঁধকারের প্রশ্নটি তুলে আ'ম বাংলার 
গভর্ণর ও মাননীয় প্রোসডেন্টকে চাঠ 'দিয়োছি। ২১শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
অধিবেশনে যোগদান করার জন্য গভর্ণরের কাছ থেকে শমন পেয়োছি। 

[15210) 0901 ডাঃ টি এন মজুমদার তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চেয়ে 
চিঠি লেখেন। তাঁর অনুরোধে আম ধিছ্‌টা অস্বস্তি বোধ কারি, [িন্তু শেষ পর্যন্ত আমার 
মতামত জানয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিই। আমার মনে হয়োছিল যে যাঁদ ০" £- 70-র কজ করার 
থেকে বণ্চিত না হতাম তাহলে আমার কাছ থেকে সুপারিশপন্ন পাওয়ার তাঁর আঁধকার থাকত 
এবং আমারও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হত না। আমি অবশ্য তাঁকে জানিয়েছি যে 
আমার মতামত সরকারীভাবে জানতে চাওয়া হলে ভাল হত এবং তাঁকে অনুরোধ করোঁছ 
সম্ভব হলে তিনি ষেন আমার মন্তব্যগ্ঁল সরকারণীভাবে ব্যবহার না করেন। তবে আম 


৬ 


বলাতে পার যে ব্যান্তগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভালই । 
আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের মতই এবং রোগের লক্ষণগ্ণাল এখনও বর্তমান। 
আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল । 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অন্দিত) 


১৮৭ মান্দালয় জেল 
৪. ২. ২৭ 

আপনার ২৯-১-২৭-এর চিঠি ও তার সংযুস্ত কাগজপন্র ২রা ফেব্রুয়ারী হাতে পেয়েছি। 
গত দুমাসে আপনার ১১-১২-২৬, ২৪-১২-২৬, ৩০-১২-২৬, ৬-১-২৭, ১৩-১-২৭, 
২০-১-২৭ এবং ২২-১-২৭ তারিখের চিঠিগুঁল ঠিকমত পেয়োছ। 

তী দাস এখন ভাল আছেন জেনে আমরা আনন্দিত। 

আমার 'চাঁকৎসা সম্বন্ধে আপনার মতামত আমি ইতিমধ্যেই জানতে চেয়োছি এবং 
আশা কার শশঘ্রই তা জানতে পারব। আমার বাস আপনি এ বিষয়ে বাবা-মা ও কবিরাজ 
মহাশয়ের পরামর্শ নেবেন। আপনাকে বলোছ কনা ঠিক মনে নেই, তিন মাসের ওপর আম 
কাঁবরাজী ওষুধ ব্যবহার করোছ। যাঁদও উন্নাতি বিশেষ হয়ান, এতদৃব্যতীত আমার অবস্থা 
আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মোঁডক্যাল আফসার ও স্থানীয় গভর্ণমেন্টের 
জ্ঞাতসারে ও তাদের অনুমতি নিয়েই আমি গত সেপ্টেম্বর এই চিকিৎসা শুরু কার এবং 
জানুয়ারীর প্রথম দিক অবাধ চালিয়ে যাই। গভর্ণমেন্টই আমার চিকিৎসার খরচ বহন 
করেন। ইহা সম্ভব যে গত নভেম্বরে ইনক্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত না হলে, আমার বেশ উপকার 
হত। 

শেষ যা লিখোঁছলাম তার পর থেকে জংরের হসেব এইরকম 
২৯শে জানুয়ারী-_৯১৯-২০; ৩০শে জানযয়ারী-২৯ ৪০; ৩১শে জান্দ্য়ারী_-৯১৯.৪০ 
১লা ফেব্রুয়ারী--১০০০) ; ইরা ফেব্রুয়ারী-_১৯. ৮০; ৩রা ফেবর্রুয়ারী--১০০-৮০। 

নার নো হাউ জানার প্রেকেজি বৈ তা ছাড়া, গল একই নাছ 

সুপারন্টেশ্ডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন যে ছোটদাদা আগামশ বুধ বা 
আসবেন। 

আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভাল । 


আপনার স্নেহের 
ও সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 
(সন্ঠোষকুমার বস্মকে লিখিত) 

১৮৮ মান্দালয় জেল 

৪. ২. ২৭ 
'প্রয়বরেষ্‌ 

শ্রীযদন্ত বস, 


আপনার ১০-১২-২৬ ও ১৯-১২-২৬ তারিখের চিঠি দুটি যথাসময়ে পেয়েছি এবং 
1বশেষ আনান্দত হয়োছি। শীর্বচন ও এ বিষয়ে জনগণের সহানুডুতি সম্বন্ধে আপনি যা 
বলেছেন তা আমার হৃদয়ে গভণীরভাবে স্পর্শ করেছে। আম একজন মানৃষ এবং ভগবদূগণতার 
আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও ভালবাসা ও ঘৃণা আমার কাছে এক বস্তু নয়। আমার মতন 
অবস্থার একদল লোক বিবেকের অনুশাসন মেনে এর বেশশ আর কি প্রত্যাশা বা লাভ করতে 
পারে? আপাঁন অনঃগ্রহ করে যে ভালবাসার বাণশ পাঠিয়েছেন, নিরপানিরানরই 
গিয়েছে তবু এর জন্য আমার প্রত ও ভালবাসা জানাচ্ছি। 


৬৬ 


আশা করি, গত 'তিন বছর ধরে আপনি কলকাতার করদাতাদের যে মহৎ সেবায় ব্রতী 
আছেন, তর জন্য পুনরায় নির্বাচন প্রার্থঁ হবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই ষে আপাঁন 
যে অঞ্চল থেকে দাঁড়াবেন সেখানকার নির্বাচকমণ্ডলণ আবার আপনাকেই ভোট দেবে । আমার 

শ্রদ্ধা বা আস্থাও কম নয়। একথা বলাই বাহল্য। 

জেনে আনান্দত হলাম যে, ছুট কাটাতে আপাঁন জামসেদপুর গগিয়ৌছলেন। আম 
কখনও জামসেদপরে যাইনি, তবে রাঁচীতে ছিলাম অতএব জামসেদপরের প্রাকতিক সৌন্দর্য 
আম কক্পনা করতে পাঁর। 

খাদরপুরের “মনসা” ও “মনসা মেলার» প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ 
করবার জন্য আম অপেক্ষা করব। এ বিষয়ে কিছ? উৎসাহা যুবককে নিয়োগ করলে ভাল 
হয়। তারা এই অঞ্চলের প্রবীণ ব্যান্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সামায়ক পান্নকায় 
প্রব্ধ লিখতে বা পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারে। 

দুটি কারণে ধোবীখানাকে বিভন্ত করা সঙ্গত হবে না বলে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ, 

পাঠের পক্ষে আরও বৃহৎ একখণ্ড জম দরকার; কেননা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের কাছে বিধবা আশ্রম থাকাটা বাঞ্চনীয় নয়। 
কপেণরেশনে যখন এ প্রশ্ন উঠবে, তখন অনুগ্রহ করে এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা 
করবেন। এ বিষয়ে মেজদাদাকেও' একটি চিঠি দিয়োছ। বিধবা আশ্রমের জন্য আমার যথেষ্ট 
ভাবনা আছে; তাই বলাছ অন্যন্র তাদের জন্য ভাল জাঁম খুজে বের করা কষ্টসাধ্য হবে না। 

শহরে ক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য যে আফসারকে নিয়োগ করা হয়েছে 
অতে £০80190 01০91 খুশশ হতে পারেন নি বোধহয়। 

[২০৪5 16]১8700670-এর কেন্দ্রীয়করণের কাজটা খুব সহজ হবে মনে হয় না। 
সমস্ত বিভাগ থেকেই একসঙ্গে বাধা আসবে । তবু করতেই হবে। 

এ বষয়ে আমি আনন্দিত যে, ডেপটি মেয়রের প্রাতি কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে 
সকলেই একমত হয়েছেন। আঁম দুঃখত, এই সময়ে সেখানে এমন কেউ উপাস্থিত ছিলেন 
না, যান অসৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছাটাকে দমন করতে পারতেন। রেঙ্গুনের পার্রকাগ্যালতে 
দেখলাম যে, তদল্ত কাট ডেপুটি মেয়রের অপসারণের প্রস্তাব করেছেন। এতে আমি 
খুব বেদনা বোধ করেছি। আশা কার, এরকম কোন সুপারিশ সাঁত্যই করা হলে, 
কর্পোরেশন তা প্রত্যাখ্যান করবে। কোনও 'বিতকের মধ্যে না গয়েও, কর্পোরেশনের সভা 
যে শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই য্যান্তটাই একাজ করার কারণ 1হসেবে যথেম্ট বলে ঠাববোৌচত 
হতে পারে। 

কয়েকদিন আগে অস্থায়ী ৮. ০ ডাঃ টি এন মজুমদার একখান প্রশংসাপন্ের জন্য 
আমার কাছে িখোছলেন। প্রথমে আম একেবারে হতব্যাদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এবং কি 
করব ঠিক করে উঠতে পার 'ন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সাধারণভাবে একটি প্রশংসাপত্র লিখে 
পাঠানোই' ঠিক করলাম এই ভেবে যে, যাঁদ আজ আম কর্যরত থাকতাম তাহলে তিনি 
অনায়াসেই এটি চাইতে পারতেন। না লেখাই আমার উচিত 'ছিল, এমন মনে হয় না। যা 
হোক, আম তাঁকে সম্ভব হলে সৌঁট সরকারীভাবে কাজে না লাগাবার জন্য িখোঁছ এবং 
জানয়োছ ষে, কর্পোরেশন সরকারীভাবে আমার মতামত চেয়ে পাঠালেই বরং ভাল হত। 

আপনারা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নতুন কোনও খবর জানবার জন্য হয়ত আশা করে 
আছেন কিন্তু আপনাদের নিরাশ করতে হচ্ছে। আমার অবস্থা আগের মত একই রকম তবে 
আজকাল জবর ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এ বিষয়ে মেজদাদাকে 'বিদ্তাঁরতভাবে িখোঁছ-_তাই 
আপনাদের কোন খবর জানাতে পারলাম না বলে ক্ষমা ক্নবেন। আজকাল আর দীর্ঘ চিঠি 
িসখতে পাঁর না এবং আগের চাইতে একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পাঁড়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ- আমার 
মনের জোর ঠিকই আছে এবং থাকবে। আমার স্বাস্থ্য ইত্যাঁদ বিষয়ে কর্পোরেশনে যে বিতর্ক 
হয়ে গিয়েছে তার খবর কলকাতার পন্রিকাগ্িতে পড়েছি। 

আশা কাঁর আপনারা সকলে ভাল. আছেন। গভশর শ্রদ্ধা জানবেন। হীতি-- 

আপনার 
স,ভাষচন্দ্র বস* 
(ইংরেজ থেকে অনাদত) 


২৬৭ 


(বিভাবতাঁ বসতে 'লাখত) 
শ্রীশ্রীদর্গা সহায় 


১৮৯ মান্দালয় জেল 


৭।২।২৭ 

পৃজনীয়া মেজবোদাদ, 

আপনার ১৬ই জানুয়ারীর প্র ২২শে তারিখে হস্তগত হয়েছে-_সঙ্গে অশোকের 
পন্রও পেয়েছি। অনেকাঁদন পরে আপনার পন্ন পেয়ে আনান্দত হয়েছি। এখানে এখনও শীত 
কিছ? আছে--তবে এই মাসের মধ্যে বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। মার্চ মাসটা বসন্তের হাওয়া 
বইবে, তারপর এপ্রল মাসে রীতিমত গরম পড়ে যাবে। গত বৎসর এরপ্রল মাসেই সব চেয়ে 
বেশ গরম পড়োছল। 

আমাদের ফুলের বাগানে এবার নানা রঙের ফুল ফুটে বেশ শোভা ধরেছে। তবে 
এগুলি আঁধিকাংশই 568507. 110%/6। সুতরাং শীতের শেষে গরমের প্রতাপ আরম্ভ 
হ'লে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপাততঃ বাগানের দিকে তাকালে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়। 

গতকাল আমরা এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতণ পূজা করেছি। মৃর্ত এখানেই গড়ান হয়েছিল 
এবং বেশ ভালই হয়েছে। এ দেশে যাহারা সরস্বতণ পূজা করে তাহারা গঞ্গায় (অর্থাং 
ইরাবতাীতে) ভাসায় না। | 

আমার শরীরের অবস্থা মেজদাদাকে যে পন্র দিই তার থেকে পেয়ে থাকবেন। আগের 
থেকে খারাপ বই ভাল বোধ হয় না। ওজন কিছু কমেছে, এখন ১৩৮ পাউন্ড । ছোটদাদা 
আগামী বুধবার অথবা বৃহস্পাঁতবার এখানে এসে বোধহয় পেশছাবেন। 

নতুন মামাবাব: পূর্বের থেকে কিছু ভাল আছেন জেনে খুব সখী হয়োছি। তান 
এখন কোথায় আছেন-_ঠিকানা লিখবেন। 

বাবা বোধ হয় সরস্বতাঁ পূজার ছুটিতে কলকাতায় এসোছিলেন। 

আমাদের পায়রার খুব বংশ বাদ্ধ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার খোপও বাড়াতে হচ্ছে। 
মূরগী মোরগের পালও খব বেড়ে গেছে। (এতে 'হন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো?) ২।৩ 
জোড়া বালাত মোরগ ও মুরগীর সাহায্যে কি করে অক্প 1দনের মধ্যে এক পাল ভাল জাতের 
মোরগ ও মদ্রগী হতে পারে--তা আমরা হাতে হাতে দেখাছ। পায়রায় সম্বন্ধেও এ এক কথা 
খাটে। তবে ময়রপঞ্খীদের বাঁচান গেল না- তারা ক্রমাগত মরে যায়। িয়াপাখী বেচে 
আছে-মনের সুখে ক দু৪খে তা বলতে পার না। নানাপ্রকার আওয়াজ করে এক 'শিস্‌ 
দেয়। কথা এখনও বলতে শিখে নাই তবে [শিখতে পারে। 

অভয় আশ্রমের দোকানে আপনার সূতা হারিয়ে গেছে শুনে খুব খত হয়োছ। 
আশা কার আপনি তার জন্য নিভরসা হবেন না। অশোকের তো অল্পাঁদনের মধ্যে লম্বা 
ছঃটী হবে-সেও তখন অবসর মত সূতা কাটতে পারে। অশোকের চিঠির জবাব আম পরে 

। 

সরকার বাহাদুর আমাদের জানিয়েছেন যে জানুয়ারী ১৯২৫ থেকে দুই বৎসর অতাঁত 
হলেও আর্ডনেন্স আটকের হুকুম এখনও চলবে। চাকরণী বজায় থাকা উপলক্ষে এখানে 
ছোটখাট ভোজ হয়ে গেছে। 

আশা কার আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন এবং 
গুরূজনদের জানাবেন। 

ইতি-_ 


পুনঃ ছোটদাদার সহিত সাক্ষ ং এবং ডান্তারী পরাক্ষা এখানে হবে কি রেঙ্গানে 
হবে-তাহা এখন 'স্থর হয় নাই। রেঙ্গুনে হয় তো যেতে হবে। 


৬৮ 


পেরবতাঁ ২টি চিঠি শরধ্চন্দ্র বস্মকে লিখিত) 


১৯০ মান্দালয় জেল 
৮, ২. ২৭ 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
আজ দূপরে আমি রেঞ্গন রওনা হচ্ছি, কাল সকালে সেখানে পেশছব। সেখানেই 
আমার ইন্টারাঁভউ ও ডান্তার ডান্তার পরাঁক্ষা-নিরাক্ষা' হবে। ছোটদাদাকে আমার জন্যে রেঙাহনে 
অপেক্ষা করতে বলা হবে বা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি 
এখানে ফিরে আসব। 
খুব শীঘ্রই পুরনির্বাচন এসে পড়বে, কোন দিকে ভোট পড়বে কেউ বলতে পারে না। 
আমার শুধন এই ইচ্ছা, নির্বাচনের ফল থেকে দেখা যাবে যে একাট স্মানশ্চিত প্রোগ্রাম সম্বালত 
একটি স্ানার্দ্, শৃঙ্খলাবদ্ধ দল--তা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন-- 
ক্ষমতায় এসে শহরের পোঁর শাসনকার্য হাতে নেবে। পূর্ব আভজ্ঞতা আমাকে বলে যে 
পোরশাসনে সাফল্য দুশট বিষয়ের ওপর নিরভরশশীল। প্রথমত, কাউীন্সলরদের সঙ্গে 
এগৃজিকিউাঁটভের হদ্যতাপূ্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং এগৃাজাকউটিভ- এমন ভাবে 
বাছাই করা উচিত যেন তাঁরা কা্ীন্সলরদের আস্থাভাজন হন। দ্বিতীয়ত, একটি যথার্থ 
জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম সম্বলিত একাঁটি স্ানা্দ্ট সংখ্যাগারম্ঠ দল থাকা প্রয়োজন। 
দলটির মতাদর্শের থেকে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম সম্বালিত দলের উপাঁস্থাত আমার কাছে 
আধক গরত্বপূর্ণ। এগৃঁজাকিউটিভের দুম্টকোণ থেকে বিচার করলে, এমন একাঁটি সংখ্যা- 
গারষ্ঠ দলের আঁ্তত্ব খুবই উৎসাহত হওয়ার বিষয় কারণ এর ফলে তাঁরা বুঝতে পারবেন 
ঠিক! কোথায় তাঁরা দাঁড়িয়ে এবং কি ভাবে তাঁদের কাজ করা উচিত। এ ধরণের দলের অনু- 
পাঁস্থাতিতে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সভার সম্মৃখীন হয়ে, এগৃাঁজিকিউটিভের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
কঠিন.কি ভাবে তাঁদের কাজ করা বা কোন পাঁলাঁস তাঁদের অনুসরণ করা কর্তব্য। নির্বাচক- 
মণ্ডলশীকে স্থির করতে হবে তাঁরা কোন রাজনোতিক মতাদর্শ পছন্দ করেন_কিন্তু বাদ 
পৌর কল্যাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাঁদের দেখা প্রয়োজন যে এ ধরণের একটি 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতা 'নয়ে পরবতর্ঁ তিন বছর পৌর উন্নাতর কাজ চাঁলয়ে 
যেতে পারেন। 
আপনি কি কাউন্সিলর পদের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন ? বেশীর ভাগ কাীন্সিলর নিশ্চয়ই 
আপনার পনার্নবাচন চাইবেন। 
আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা একই রকম। কাল ৯৯৪০ জবর হয়োছিল। 
আশা কাঁর আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অন্যাদত) 


১৯১ রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল 
১৪. ২. ২৭ 
সোমবার 

গত বুধবার (অর্থাৎ ৯ তারিখ) এখানে পেশছোছি। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক হল 
যে ইন্টারভিউ রেঙ্গুনে হওয়া উচিত, যাতে কর্নেল কেল্‌সল (যান আমাকে গতবার পরাঁক্ষা 
উর নিসার রা সেই অনুযায়ী ৮ তারিখ, মগ্গলবার, আমি মান্দালয় 
ত্যাগ করি। 

ছোটদাদা প্রাতাঁদন আমার সঙ্গে দেখা করছেন। ডান্তারি অনুসন্ধান গত শাঁনবার 
হয়েছে। আজ সকালে ছোটদাদা কর্নেল কেল্‌সলের সঙ্গে আলোর্মননায় বসছেন। তান 
আগামশকালের জাহাজে রওনা হচ্ছেন সুতরাং এই চিঠি পেশছনর আগেই তাঁর সঙ্গে 
আপনার দেখা হবে এবং তাঁর কাছ থেকে সরাসাঁর আপাঁন রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। 

বাবা উদ্বিগ্ন থাকবেন-_-তাই ছোটদাদা পেশছনর অব্যবহৃত পরেই তাঁকে একটি 'রিপোর্ট 
পাঠিয়ে দেবেন। কাঁবরাজ মহাশয়ও ডীম্ব্ন থাকবেন--জই ছোটদাদাকে বলে 'দাচ্ছ পেণিছে 
তাঁর সঞ্গে সাক্ষাৎ করতে । দয়া করে দেখবেন যেন ছোটদাদা তাঁর বাড়ী যেতে ভুলে না যান। 


্ ৬৯ 


আমার পরবতাঁ জায়গা-বদল সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত খবর আমার কাছে নেই। আমি 
এখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না, এবং মান্দালয় ফিরে যেতে পারলে খুশশ হব। যাঁদ তাড়া- 
তাঁড় বদলি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ইনাঁসন যেতে আমার আপাত্ত নেই। পরের 
বার দেখা হলে আম [. ০. ৮-র সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। 

০-১৭৭০০০০০০০০০৩ 


তাঁদের পদে ইস্তফা 
৭. ১. ২৭ রি 8 
আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


(ইংরেজী থেকে অনৃদিত) 
পেরবতাঁ ২টি চিঠি বর্মার তদানীন্তন গভর্নরকে 'লাখত) 


১৯২ ১৯।৩।২৭ 
মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষ্‌__ 


রেঙ্গুন জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ও আই জি অব্‌ প্রিজন্স্‌ মারফং প্রোরত-__ 


আজ সকালে যে ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং যে ঘটনা আমার মনে গভশর বেদনার উদ্রেক 
করেছে, তার প্রাতি আপনার দৃম্ট আকর্ষণ করাছি। আম চীফ জেলার 'মঃ সলোমনকে 
সকালে নিম্নালাঁখত চিরকুটাট পাঠাই-_ 

“মঃ সলোমন, 

অনুগ্রহ করে ১৪ ও ১৫ই মার্চ তাঁরখের ইংলশম্যান আনাবার ব্যবস্থা করবেন এবং 
এগাঁল যাতে আপান প্রাতঃরাশের জন্য আঁফস ত্যাগ্গ করবার আগেই আমার কাছে পেশছয় 
অন:গ্রহ করে সৌঁদকে লক্ষ্য রাখবেন। এস সি বোস। ১৯। ৩। ২৭1” 

প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে চিরকুটাটি আমার কাছে ফেরত আসে । তার তলায় সৃপারিনটেন- 
ডেন্টের হস্তাক্ষরে স্বাক্ষরসহ নিম্নালাখত কথাগ্াল লেখা ছিল-_ 

“মঃ বোসকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তান যেন আমার চীঁফ জেলারকে হ;কুম না করেন। 

স্বাঃ__-আর ই ফ্লাওয়ারাঁডউ 


১৯।৩। ২৭৮ 
স্বোক্ষর যাঁদও অস্পচ্ট, তবু আমার মনে হয় আমি ঠিকই উদ্ধার করেছি)। 


আম চফ জেলার মিঃ সলোমনকে যে চিরকুটাট পাঠিয়োছিলাম, তার ভাষা উদ্ধত বা 
অসৌজন্যমূলক বলে আমার মনে হয় না। প্রায় আড়াই বছর যাবৎ বেঙ্গল আর্ডনান্সে 
আমাকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং বাঙ্গলা ও বর্মার 'বাভক্ন জেলে আমাকে কাটাতে হয়েছে। 
আজ সকালে মিঃ সলোমনকে যেভাবে লিখে পাঠাই এভাবে অন্যান্য জেলের কর্তৃপক্ষের কাছেও 
আমার প্রয়োজনের কথা বার বার লিখে এসেছি। এস যেখানে আমাকে 
দেড় মাসের উপর থাকতে হয়েছে, সেখানেও আমি প্রায় প্রত্হই এ একইভাবে লিখে 
পাঠিয়েছি। িন্তু কেউ এধরণের মন্তব্য করেছেন বলে আমি কখনও শান দন বা দোখ নি 


যে, আমার ভাষ্য অসৌজন্যমূলক কিংবা 2121০: £1০%/5:0%। যাকে হনকুম বলেছেন সেরকম 
'হূকুম' আম কখনও কাউকে করোছি। 
আম 'বিনীতভাবে বলতে চাই যে আমার ইংরেজী ভাষাজ্জান একেবারে সামান্য নয়; 


নতুবা আম ১৯২০ সালে আই 'স এস-এর মতন একট প্রাতযোগিতামলক পরীক্ষায়, 
ইংরেজণ রচনায় প্রথম স্থান আঁধকার করতে পারতাম না। একথা বললেও বোধহয় অন্যায় 
হবে না যে যাঁদও মেজর ফ্লাওয়ারডিউ জাতিতে ইংরেজ তব্‌ ইংরেজী ভাষা ও সাঁহত্যের 
জ্ঞান তাঁর চাইতে আমার অনেক বেশশী। 

একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমার সামাজিক মর্ধদা এবং দেশ- 


সৈবক 'হসেবে আমার যাই হোক না কেন প্রাচীরঘেরা এই জেলের সীমানার মধ্যে 
জব ছলে আনার ভুমিবই হোক ন্‌ যে পচা এই লেদের াসানার 


জনের উপরই বেশ মা তর বত হর ও গন আমকে দব 
২৭০ 


রকম প্রয়োজনায় দ্রব্য সেংবাদপন্ত সহ) সরবরাহ করা জেল কর্মচারীদের অবশ্য কর্তব্য এবং 
যাঁদও আম জান যে, গভর্ণমেল্ট সে সব কাজের জন্য তাদের মাইনে 'দিয়ে থাকেন তার মধ্যে 
আমার সুখ স্যাবধা বিধানও অন্যতম, তবুও আম এমন আঁববেচক নই যে তাদের হুকুম 
করব। কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকউঁটিভ আফসার 'হসেবে নিম্নতম কর্মচারখদের 
সঙ্গে আমাকে যেমন ব্যবহার করতে হয়েছে, শি পিসি 
আপনি হয়ত জানেন যে, সেখানে আমার নিম্নতন কর্মচারখদের মধ্যে অনেকে 
আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপপয় ছিলেন; তাঁদের কেউ কেউ 1510: ম1০৭শদ-এর 
দ্বগ্ণ বেতন পেয়ে থাকেন। সুতরাং আমার জানা দরকার যে, কিভাবে ও কি ভাষায় 
নিউ কভার দেল াডিতে এর মজামার ওই আতিজতার পরি জাদি 
'দ্বধাহশনভাবে বলতে পার কোনও বিবেকবান ব্যান্তই একথা স্বীকার করবেন না যে, চশ্ফ 
জেলার মিঃ সলোমনকে উপরোন্ত চিরকুট পাঠিয়ে আম কোন “হকুম করোছি।” 

চিঠি শেষ করঝার আগে ব্যন্তগত কৈফিয়ং হিসেবে আমি আরও কয়েকটি কথা 
আপনাকে জানাতে চাই। আইনানুসারে কলকাতা থেকে প্রকাশত ইংলশম্যান পাঁন্রকার্ি 
আম পেয়ে থাঁক এবং জেল কর্তৃপক্ষেরই এটি পাঠানোর কথা। যখন আম মান্দালয় জেলে 
ছিলাম, তখন নিয়ামত এট পেয়ে এসোঁছ। এর জন্য কাউকে কোনাঁদন কিছ বলতে হয় 'ন। 
কিন্তু এ বিষয়ে রেঙ্গুন জেলের কর্তৃপক্ষের অবহেলা অত্যধিক। ফলে কলকাতার ডাক 
এলে প্রাতবারই তাদের এই পান্রকাঁটর কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। আভিজ্ঞতা থেকে বুঝেশ্ছি 
যে যখনই আম তাদের এ বিষয়ে মনে কাঁরয়ে দিই নন, তারা আমাকে পান্নকাটি পাঠান 'িন। 
এ পান্নকা পাঠানোর ব্যাপারে কর্তব্য অবহেলার জন্য আমাকে কয়েকবারই জেলারদের কাছে 
আভিযোগ করতে হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমি নিজেই অন্তত 119]. £1০%616-কে একবার 
বলেছিলাম। এই সব অসুবিধার দরুণ কলকাতার ডাক আসা মান্রই প্রত্যেক বার চশফ 
জেলারকে চিঠি লেখা আমার অভ্যাসে দাঁড়য়ে গেছে এবং আজ সকাল পর্যন্তও এতে বেশ 
ভালভাবে কাজ চলে যাঁচ্ছল। 

সুপারিন্টেগ্ডেন্ট, ডেপুটি সুপাঁিন্টেশ্ডেন্ট, চীফ জেলার ও অন্যান্য কর্মচারী কারও 
কাছেই একথা অজ্ঞাত নয় যে, আমাকে কিরকম একাকণ ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এখানে দিন 
কাটাতে হয় এবং সংবাদপন্র পড়ে কোন রকমে সময় কাটানো ছাড়া আমার গত্যল্তর নেই। 
একথাও তাঁরা জানেন যে আমার কাছে বই ও সামায়ক পল্রও খুব বেশী নেই। কেননা 
মান্দালয় জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে বলোছলেন যে, দুই-তিন দন থাকতে হলে যা 
প্রয়োজন তার আতিরিন্ত কিছু যেন আম সঙ্গে না নিই। অতএব জেল কর্মচারখদের অন:গ্রহে 
যখন যে পান্রিকা সংগ্রহ করতে পার, তার সাহায্যেই আমাকে সময় কাটাতে হয়। চণফ জেলার 
মিঃ সলোমনকে চিঠি লেখার সময় আমি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম এবং সেই কারণেই 
্রারাশের জনয তানি আস ত্যাগ করার আগে জে্ঘাৎ সকাল সাড়ে এগারোটার মধ) 
পান্রকা দুটি পাঠাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ 

এপার পিপল বাতির রিনি রনাযার 
হৃকুম করার কোনও ইচ্ছা থাকত তাহলে একই বাক্যে দুবার 'অনগ্রহ করে' শব্দটি কষ্ট করে 
িখতাম না। তা ছাড়া আমি মিঃ সলোমনকে ব্যান্তগত চিঠি পাঁঠিয়োছ; সেরকম কোন 
আঁভিপ্রায় থাকলে আমি মিঃ সলোমনকে না ছিখে, যা তাঁর সরকারণ পদ সেই চ্ফ জেলারকেই 
লিখতাম । 

আইনানুসারে একজন রাজবন্দী হিসেবে আমার পদমর্যাদার অনুরূপ ব্যবহার পাবার 
আমি আধিকারণী। সুতরাং রেষ্গুন জেলের সৃপারিন্টেন্ডেন্ট 11510: নি সাঃ এই 
চিঠি িখে অন্যায়ভাবে আমার সম্মানহানি করেছেন এবং অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে আমাকে 
হেয় গ্রাতপন্ন করেছেন বলে আমার বোধ হয়। যে কোনও সহৃদয় ও যুত্তানম্ঠ লোকই এ 
জাতায় ব্যবহারকে শিঞ্টাচারবাজত বা অপমানজনক বলে স্বকার করবেন। বর্তমানে 
আম ঠিক করতে পারাছ না 1কভাবে জেল কর্মচারীদের সঙ্গে পল্লালাপ করতে হবে; ফলে 
আশঙ্কা হচ্ছে যে এভাবে চিঠি লিখে পূনরায় অপমানিত হওয়ার চাইতে আমাকে হয়ত বা 
প্রয়োজনের জিনিসগৃলি ছাড়াই চালিয়ে নিতে হবে। - 

আমার ক্ষোত যে অসঙ্গাত নয় তা আপনি এ থেকেই বুঝতে পারবেন ফে, গত আড়াই 
বছরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার একজন 1. [র. 5 আঁফসারের অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে 
আমাকে আঁভিযোগ করতে হচ্ছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, 02101 'ঢ1০৩:৫৫৭-কে তাঁর 
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মন্তব্য পারহার করে দুঃখ প্রকাশ করতে নিদেশ 'দিয়ে আপনি আমার প্রাত সুবিচার 


করবেন। ইঁতি-_ 
আপনার একান্ত অনুগত 
তারিখ ১৯শে মার্চ ১৯২৭ এস সি বি, বি-এ (ক্যান্টাব) 
কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এঁক্সিকউঁটিভ 
আঁফসার ও বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য। 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
১৯৩ তাঁরখ- রেঙ্গুন, ২১শে মার্চ ১৯২৭ 


মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষু 
রেঙ্গুন জেলের সংপারিল্টেন্ডেন্ট ও 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রজন্স্‌ মারফত প্রেরিত-_ 


আমার ১৯শে মার্চ ১৯২৭-এর চিঠিতে আমি আপনার কাছে সপাঁরন্টেন্ডেল্ট 
1107 11০%/646%/-এর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আভযোগ করেছিলাম । যেহেতু বিষয়াটকে 
জটিল করে ফেলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সেজন্য আমি এ চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের 
উল্লেখ থেকে নিজেকে ইচ্ছা করেই নিবৃত্ত রেখোছিলাম। আমার এই চিঠিতে রেঙ্গুন জেলে 
আশার পর এই অল্পাঁদনের মধ্যেই আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয়েছে, তার 
উদাহরণ দিতে আরও কয়েকাট বিষয় আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই । 

২) গত ডিসেম্বরে যখন আমি এ জেলে আস তখন প্রথম আলাপেই ৪19: 
110%/6100 আমাকে বলোছলেন কিংবা বলা যায় সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, বাইরের 
কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা চলবে না। যে সাবধানবাণী তান আমার প্রাত করে- 
ছিলেন এবং যে ভাবে ও যে ভাষায় তা প্রয়োগ করা হয়োছল, সব মালয়ে গোটা পারাঁস্থাতটাই 
একজন রাজবন্দী হিসেবে আমার কাছে আভনন্দনস্চক তো ছিলই না, বরং অপমানজনক 
ছিল। আম বাঙ্গলাদেশ ও বর্মার আরও কয়েকজন 1. 14. সী ৬৪৮ ৪৭ জি পৃ 
আনেক জেলে আমাকে কাটাতে হয়েছে কিন্তু 142107 £1০%/৫৫ আমাকে যেভাবে সাবধান 
করোছলেন, এরকম অভ্যর্থনার দুভাগ্য আমার কোথাও হয় নি। আমার মতন অবস্থার 
বা শ্রেণির একজন লোকের এ জাতীয় ব্যবহার প্রাপ্য নয়, একথা বুঝবার শান্ত 11219; 
ঢ10/6০-এর আছে কি না জানি না। তর্ক আঁম তখন উত্তোজত হই নি, এবং এই 
অপ্রশীতকর পাঁরস্থাতকে যথাসম্ভব সহজ করার জন্য হেসে উত্তর দিয়োছিলাম'_ দীঘদন 
আমাকে যখন জেলে কাটাতে হয়েছে তখন তা আমার জানারই কথা । 

৩) গত ডিসেম্বরে রেঙ্গুন জেলে স্থানান্তরিত হবার পর আমার রোগনির্ণয় ব' 
াঁকৎসার ব্যাপারে তিনি কোনও যত্র নেন ন বরং তানি আমার অসস্থতাকে অস্বীকার 
করতেই যেন বেশণ যত্রবান ছিলেন। যখন আমি তাঁকে বললাম যে, আমার রোজই জবর হচ্ছে 
এবং তাঁকে টেম্পারেচার চার্ট দেখালাম, তান মন্তব্য করলেন__ জবর কোথায়? তিনি 
বৌধহয় একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, ১০১ কিংবা ১০২ ডিগ্রী জবর না হলে তাকে গ্রাহ্যের 
মধ্যে আনা চলে না। যা হোক, সৌভাগ্যবশতঃ রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের 'সাঁনয়র 

কর্নেল কেলসল আমার চিকিৎসার ব্যাপারে আঁধকতর যত্স নিয়োছলেন; এবং 
আঁম এই ঘটনাকে তখনকার মতন ভুলতে চেস্টা করেছিলাম । 

৪) গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয়বার রেঙ্গুন জেলে আসার পর আম [নিজেই 
সৃপারিন্টেশ্ডেন্টের আঁফসে য়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আম যখন তাঁর সঙ্গো কথা 
বলাছলাম, তান আমাকে এমন ক বসতে বলেন 'ন। এই অস্বাস্তকর পাঁরাস্ধাত এড়াবার 
জন্য আমি যথাশণঘ্র সম্ভব ভালয় ভালয় সেখান থেকে চলে আঁসি। আমার কারাজীীবনের 
গত আড়াই বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন সুপারিল্টেশ্ডে্ট আমাকে বসতে বলার সৌজম্য- 
টুকু পর্যন্ত দেখাতে পারলেন না। এ আঁভযোগ করার প্রেরণা পাঙ্ছি এই করণে যে, আমি 
গব*বাস কার, গভর্ণমেন্ট তাঁদের আঁফসারদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চয়ই অনু- 
মোদন করেন না এবং এটি একটি 'নিয়মর্বাহর্ভূত ব্যাপার । 

&) যাঁদ খোঁজ নেওয়া হয়, গত ৪9 দিনের মধ্যে 1191০ জি জারাকের্র 
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বার দেখতে এসেছেন তাহলেই এবার এখানে আসার পর আমার প্রাত তাঁর মনোযোগ বা 
আমার চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ স্বথেষ্ট স্পম্টভাবে বোঝা যাবে । সপ্তাহে অল্তত 
একবার অর্থাৎ প্রাতু সোমবার আমাকে তাঁর দেখতে আসার কথা; সাধারণত এটিই নিয়ম। 
িল্তু এ নিয়ম তিনি মেনে চলেন না। এমন 'ি পক্ষকাল কেটে গেলেও তাঁর দর্শন মেলে 
না। গত ১৪ তারে সোমবার তিনি যখন আমাকে দেখতে আসেন তখন আমার সেলের 
দরজার বাইরে দাঁড়য়েই প্রশ্ন করেন-_ভাল আছেন তো? আমার শারশীরক অবস্থা বিবেচনায় 
এ প্রশ্ন এতই হাস্যকর যে আমাকে হেসে জবাব তে হয়- হ্যাঁ ধন্যবাদ । এই রকম প্রশ্ন থেকে 
দপম্টই বোঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছ করেই আমার অসুখের গুরুত্ব লাঘব করার চেস্টা করছেন 
[কংবা আমার যে রোজ জবর হয়, ওজন কমে যাচ্ছে এবং আম যে অজনর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য ও 
সেই সঙ্গে শারীরক কম্ট ভোগ করাছ এ সব বিষয়ে তিনি অবাহত নন। আমার শেষ 
অনুমানাটিই যাঁদ সত্য হয়' তহলে এতে তাঁর কোনও লাভ হবে না কারণ আমার ওজন 
নিয়ামত রেকর্ড করে রাখা হয়, প্রাত চার ঘন্টা অন্তর টেম্পারেচার চার্টও লেখা হচ্ছে, 
তাছাড়া মাঝে মাঝে সহকারী চিকিৎসকেরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা খন্শটনাট 
বিষয় শলাঁপবদ্ধ করে রাখছেন। এরকম একজন নিষ্প্রাণ চাকংসকের কাছ থেকে উপযন্ত 
মনোযোগ বা সহৃদয় ব্যবহার আশা'করা কি করে সম্ভব আম ঠিক বুঝে উঠতে পার না। 
এ বিষয়ে আশ্চর্যের ভিছুই নেই যে, গত ৪০ দিন যাবৎ রেঙ্গুন জেলে আসার পর থেকে 
আজ সকাল পর্য্তও আমার আদৌ কোন চিকিৎসা হয় 'ন। 

৬) নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে যে যাঁদ কোনও বন্দী আমার সঙ্গে কথা বলে, তার 
শাঁস্ত হবে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন আমাকে কি রকম 'নঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা 
হয়েছে। একবার এক বন্দী আমার সেলের রক্ষীর কাছে জানতে চায় যে, বিশেষ একাঁট 
স্নানাগার সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে কি না; সে তখন সবেমান্ত এ জেলে এসেছে এবং 
এখানকার নিয়মকানুনও তার জানা ছিল না; কিন্তু এজন্য ডেপ্টি সুপারিন্টেন্ডেল্ট 
7, 590০0217৭ তার বিরুদ্ধে আভযোগ এনেছিলেন। 

৭) ইতিপূর্বে অন্যান্য. 4. 5 আঁফসারেরা আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছেন, 
তার সঙ্গে এ ব্যবহারের পার্থক্য আম স্পন্ট অনুভব করতে পারাছ। এমন কি রেঙ্গুন 
জেনারেল হাসপাতালের [19197 001710801-ও, যান আমার স-129 করেছিলেন, এই জেন্গের 
সুপারিন্টেশ্ডেন্টের চাইতে আমার চিকিৎসার বিষয়ে অনেক বেশী যত্ন নিয়েছেন। যখনই 
[তিনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখনই প্রচালিত রীতির ব্যাতক্রম ঘিয়ে ?তান আমার স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে নানা খদাঁটনাঁট বিষয়ে খোঁজখবর করেছেন। 

৮) এই সব তুচ্ছ বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনও ইচ্ছা আমার 
ছিল না। কিন্তু সম্প্রাত অবস্থা যেরকম দাঁড়য়েছে তাতে সব কথা আপনাকে না জানালে 
কর্তব্চাহতি ঘটবে বলেই মনে কার। যেহেতু অপাঁন গভর্ণমেন্টের সবোচ্চ পদে অধি্ঠিত, 
সেজন্য আপনাকে 'জানানো আমার কর্তব্য যে, রেঙ্গুন জেল আর যাই হোক আর্মার পক্ষে 
স্বাচ্ছন্দযকর নয়। ইতি 

আপনার একান্ত অনুগত 

| এস. সি. বোস 
_ কেলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এঁক্সীকউঁটিভ 
আফসার ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য) 


(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) * 


(শেরংচন্দ্র বসকে 'লাখত) 


১৯৪ ং , রেঙ্গুন সেম্পীল জেল 
| ২২. ৩. ২৪ 


পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 
এখানকার জেলের সুপারিল্টেন্ডেল্ট 7191০] ঢ1০৩8৩৩৭-র সঙ্গে আমার বাঁনবনা 


হচ্ছে না, কারগ তাঁর আচরণ অসৌজনামূলক। সেজন্য আমি ইল্দপেক্কর জেনারেল অব 
প্রজন্দে-কে জানয়োছি যে-চড়াল্ত আদেশ না আসা পর্যন্ত আমাকে ইনাঁসিন অথবা মাল্দালয় 

| . “৪ ৭৩ 
নেতাজী (১)7১৮ 


জেলে বদলি করা হোক। কাল আপনাকে লেখা নিম্নলিখিত তারি ইন্সপেক্টর জেনারেলের 
কাছে পাঠিয়েছি। সেটি আপনাকে সরাসাঁর অধ্থঘা কলরাতার় দি আই ভি মারফত পাঠাতে 
বলোছিলাম। 

এস সি বোস। কলকাতা। ৃ 

১০ই মার্চের টেলিগ্রামের পর কোনও সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত আছি। আপনার 
উপদেশ সর্তেও রেঙ্গুন জেলের সপারিল্টেন্ডেন্টের অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য আমাকে, 
যতাদন না চূড়ান্ত আদেশ পাওয়া যায়, ইনাঁসন অথবা মান্দালয় জেলে বদাঁল করার জন্য 
বলেছি। আমার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কে কেমন আছে তার করে 
জানাবেন।-_বসু 

আমার মর) শত ্বদ্থে কাল বশপয় আইন সভায় রদ মি মোবাললর বন্তৃতা- 
আজ রেঞ্গুনের পন্িকাগ্লতে বের হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ আম পড়ছি। আমাকে 
সরকারণভাবে এখনও “কিছ; জানানো হয় নি। কপি 

"আশা কার আপনারা সকলে ভাল। মা ও বাবা কেমন আছেন ? 

আমার পযাস্মোর কথা জানিয়ে ছোটদাদাকে আলাদা খামে একটি চিঠি দিয়ো? 

আপনার স্নেহের 
সুভাষ 

(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


(পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে লিখিত) 


১৯৫ | রেঙ্গ্ত সেন্ট্রাল জেল 
২৩, ৩. *৭ 
ঠিকানাঃ কেয়ার অব্‌ ডি আই জি, 
আই বি,'িস আই ভি, 
১৩, এলিসিয়াম রো 
কলকাতা 
শ্রদ্ধেয় পাশ্ডিতজন, | 
আপনার অবগাতির জন্য লিখাঁছ যে, ২৩শে মার্চ তারখে আপনাকে লেখা নিম্ন- 
লাখত তারটি রেঙ্গুনের আই জি অব প্রজন্স্এর কাছে পাঠিয়েছিলাম এই আভিপ্রায়ে 
যে, এঁট সরাসাঁর অথবা কলকাতার 1ীস অ ই ডি ঈবভাগ মারফৎ আপনার কাছে প্রোরত হবে। 
আশাকার 'এতাঁদনে আপাঁন সোঁট পেয়েছেন। 
টোলগ্রাম 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু । দিল্লী । 
রেঙ্গুন জেলের সপারিন্টেশ্ডেন্টের আচরণে সৌজন্যের একান্ত অভাব। আমাকে 
সত্বর অন্যত্র বদলী করার জন্য দয়া করে স্বরাজ্ছুমন্মীকে অনুরোধ করবেন।- সৃভাষ 
বেশ কিছাঁদন যাবং এই গন্ডগোল চলাছল। কিন্তু ১৯ তাঁরখ, শানবার, তা চরম 
আকার ধারণ করে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে িখতে চাই না, কারণ তাহলে এই চিঠি 
আটক হতে পারে। 
ইতিপূর্বে মহামান্য বর্মার গভর্ণরকে সব কথা জান্ভিয় দুটি চিঠি.দিয়োছ। আপনাকে 
লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁদ বর্মা সরকার মনে করেন তাঁরা 'দল্লশর অনুমাতি ব্যতশত এ 
সম্বন্ধে দকছুই করতে অপারগ তাহলে আপাঁন স্যার আলেকজাপ্ডার মীভম্যানেত্ব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে পারেন। এখানে থাকার চাইতে আমি ইনাঁসন অথবা মান্দালয়, অন্য যে 
কোনও জেলে যেতে প্রস্তুত আছি। : 
আশা কার, আঁধবেশনের ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার শরীর ও মন ভাল আছে। গভশর 
শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি-- 
| , আপনার 'স্নেহাপ্পদ 
প্দনঃ-_রাজবন্দাদের, সম্পর্কে এসেমর্রিতে স্যার আলেবজাপ্ডারের বিকৃতি ও বায় 
২৭৪ | 


আইন-সভায় গত ২৯শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত মিঃ মোবালপর বন্তৃতার বিবরণ রেঞ্গনের পাঁিকা- 
গ্ালতে বার হয়েছে। আম তা পড়োছ। স.চ:ব 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 


(ষতী ন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে 'লাখিত) 
১৯৬ রেজান সেন্ট্রাল জেল 
] ৃ ২৩. ৩. ২৭ 
- শ্রীষন্ত জে এম সেনগুপ্ত ঠিকানাঃ কেয়ার অব ডি আই জি 
বি এ, এল এল বি (ক্যন্টাব) আই বি, সি আই ডি 
এম এল সি, ৃ ১৩, এঁলপসিয়াম রো 
কলকাতা 


১০/৪ এলাগন রোড, কলকাতা 


সাঁবনয় নিবেদন, 

আপনার অবগাঁতর জন্য লিখাঁছ যে, ২১শে মার্চ সোমবার রেঙ্গুনের আই ীজ অব 
প্রজন্স-এর কাছে আপনাকে 'লীখত নিম্নালাীখত তারটি পাঠিয়োছলাম। এট সরাসাঁর 
অথবা কলকাত য় সি আই ডি মারফৎ আপনার কাছে পেণছবার কথা। আশা করি, এতদনে 
আপনি পেয়েছেন। 

টোলগ্রাম 

কলকাতার মেয়র সেনগ্‌প্ত। 

সুপারিন্টেশ্ডেন্টের অসৌজন্যমূলক আচরণের দরুন আমাকে রেঙ্গুন জেল থেকে 
সত্বর বদাঁল করার জন্য অনুগ্রহ করে বাঙ্গলা সরকারকে বলবেন। াদ প্রয়োজন মনে করেন 
দল্লীতেপ্ত তার করবেন।-_বসু। চিফ এক্সীকউটিভ আঁফসার 

পানে নিজ েররন নারে তাভানিরজারি রীনা 
বর্মার গভর্ণরকেও দুটি চিঠি দিয়েছি। আপনাকে ীলখবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁদ বর্মা 
সরকার বাঙ্গলা সরকারের নিদেশ ব্যতীত কিছু করতে অসমর্থ হন তবে আপনি মিঃ 
মোবালর্র সঙ্গে সাক্ষাতে অথবা 'চাঠ 'লখে এ সম্বন্ধে আলাপ করতে পারেন। এখানে 
আর এক মূহূর্ত থাকার চাইতে আমি ইনাসন অথবা মান্দাল্লয়__অন্য যে কোনও জেলে 
যেতে রাজা আছি। 

জি কি ৯০ 
মোবালর্শর 'বিবাতু রেগ্গুনের পান্রকাগ্ীলতে বের হয়েছে। আম এট পড়োছ। 

এখানকার ছেল কর্তৃপক্ষের সঞ্গে অনেকাঁদন থেকেই বাণিবনা হাঁচ্ছল না। এ মাসের 


উনিশে, শাঁনবার তা চরমে পেশছয়। ইতি-_ 
আপনার একান্ত অনুগত 


এস সি বোস 
(চিফ এঝ্সটরউাটভ আফসার) 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 
(পরবতর্ণ ২টি চিঠি শরৎচন্দ্র বস্‌কে 'লাখত) 
১৯৭ ইনাঁসন জেল 
২৮।৩।২৭ 
সোমবার 


পরম পৃজনণয় মেজদাদ" ্‌ 

আশা কাঁর আমার ই, ১১ই, ১৪ই, ও ২২শে মার্চের চিঠি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। 

আম ২৫ তারিখ, শুক্রবার এখানে এসোঁছ। 

আপনার ১৪ই মার্চের চিঠি কিছ্াদন আগে রেঞ্গুনে পেয়েছিলাম। ]. ৮. ০£ 
[05০৬এর আপিস্র মাধ্যমে ২৯ তারখ আপনাকে একাট তার গঠাই। আশা কার 
বযথাসয়য়ে সেটি পেয়েছিলেন । 


২৩ 


বেবশ এখনও ভাল হয়ে ওঠেনি শুনে দুঃখিত হল্সাম। আশা করি আপনি তার চিকিৎসান্ন 
কোন অবহেলা করবেন না। নতুন মামাবাবদ এখন কেমন আছেন? কিছাাদন আগে আমাকে 
জানানো হয়েছিল যে তাঁর অজ্প উন্নাত হয়েছে। 

শেষ যখন ওজন নিই, তখন আমার ওজন ছিল ১৩১ পাউণ্ড-_অর্থ ং রেঙ্গুন জেলে 
থাকাকালীন ৭ পাউন্ড কমে গেছে । জবরের হিসেব এই রকম £-- 


১১ই মার্চ-১০০.৬০; ১২ই মার্৮-১০০০; ১৩ই--৯৯-৬০; ১৪ই--৯৯-৮০) 
১৫ই--১০০০) ১৬ই--১০০-২০; ১৭ই-৯৯-৬০) ১৮ই-_-১০০:৪০; 
| ১৯শে--১০০:৪ ) পিক ৃ ২১শে-_-১০১০) ২২শে-_-১০০:৪* 
২৩শে-১০০০ ২৪শে-_-১০০:৪০); ২৫শে রেকর্ড করা হয়নি ; 

২৬শে_ ১০০: ৬০) ২৭শে-১৯:৬০। 


47 4748 48-7 কিন্তু এ 
ছাড়া অবস্থা মোটামুটি একই রকম। এখানে এখন বান্টি নেই, শুনলাম মে মাসে 
বৃষ্ট শুরু হবে এবং নভেম্বর পর্যন্ত আবিরাম বর্ষণ চলবে! আম না এখানে আম 
কতদিন থাকব। 

আমায় গাড়ী ধার দেওয়ার জন্য আপাঁন কি রাঁফ ও চাঁদ মহাশয়দের ধন্যবাদ 'দয়ে 
চিঠি লিখছেন ? 


আপনারা সকলে কেমন আছেন ? 
আপনার স্নেহের 


সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 


১৯৮ ইনাসিন সেন্ট্রাল জেল 
- ৪ঠা এপ্রিল ১৯২৭ 

পরম পূজনীয় মেজদাদা, 

মঃ মোবালসর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার ক মত, তী জানবার জন্য আপনারা 
নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশের সময়ও 
এসেছে। জানি না, আমার মতের সঙ্গে আপনাদের মত মিলবে 'ক না, তব; আমার মতের 
মূল্য যা-ই হোক না কেন প্রকাশ করাছ। 

মিঃ মোবালঁর প্রস্তাব আম বার বার সযত্বে পড়েছি। তাঁর উচ্চারিত প্রাতিটি শব্দ, 
প্রাতাট কথা বার বার করে ভেবে দেখোঁছ। একথা স্বীকার করতেই হবে ষে 'তাঁন আত 
সাবধানতার সঙ্গে তাঁর বস্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রস্তাবের 
[দক আত ধাীরভাবে চিন্তা করবার পর, আজ আমার খনজস্ব মত জ্ঞাপন করছি, ক্ষণিকের 
ঝোঁকের বশে হঠাৎ কিছু নির্ধারণ কার না। এখন আপনাকেও যা লিখাঁছ তা বারংবার 
গভীরভাবে চন্তা করার পর ঠিক করেছি। তবুও আমার যাঁদ কোন ভুল হয়ে থাকে, কিংবা 
নিবাস তাহলে অবশ্যই আম তা 

০১৮ পরত পলির রত ৪ রী ররর 
আমার মনে হয়- তাঁর মত আমিও যাঁদ স্পম্টভাবে সব কথা প্রকাশ না কার তাহলে অত্যন্ত 
অন্যায় হবে। আমার কর্তব্যও যথাযথভাবে পালিত হবে না! স্পম্টবাঁদতায় আম সর্বদাই 
১ 
পকার হয়। 

মিঃ মোবালর্ঁর কয়েকটি কথায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারাঁছ না। যেখানে 
[তান বলছেন যে, আমার অতাঁতের কার্ধকলাপ বা ভবিষ্যং কার্ধপন্ধার কোন স্বীকারোন্ত ' 
তান চান না- যেখানে তান বলছেন যে আমি-যাঁদ প্রাতজ্ঞা করে বাঁল তাহলে তাঁরা 
আমাকে ম্যান্ত দেবেন শেষের 'দকে যেখানে তিনি বলছেন যে, 1তাঁন এ প্রস্তাব প্রথমে 
আমার কাছে উত্থাপত করেন দি, কারণ তাহলে মনে হতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত 
হতে আমাকে বাধ্য করানো হচ্ছে_এ সব কথা পড়ে বৃঝলাম-তিনি আমাকে আত্মসম্মান- 
বাশষ্ট ভদ্রলোক হিসেবে যথেষ্ট মান্য করেছেন এবং উরপারালাখত কারণগলর জন্য তাঁর 
এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে না পারলেও তাঁর প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশঙ্দাল আম উপলান্খ 


খ্ণ৬ 


“কার। পাঁরশেষে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে আমি মাননীয় সভোর এরকম 
ব্যবহারকে প্রশংসা না করে থাকতে পার না। কারণ আমার মনে হয় কাীন্দলের সভ্যদের 
প্রাত আস্থা-স্থাপন করে কোন প্রস্তাব তাঁদের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করার নিদর্শন 
বোধহয় এইবারই প্রথম। 
- _ আমার মনে হয় মিঃ মোবালর প্রস্তাবের সপক্ষে আর বেশ কিছু বন্ধাবার নেই। 

প্রথমেই 'একাটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন থেকে দূরণভুত করতে চাই-- 
ছোটদাদার (ডাঃ সূনীলচন্দ্ব বসুর) রিপোর্ট প্রকীশের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনই 
সম্পর্ক নেই। কারণ তান রিপোর্ট লিখবার আগে বা পরে, ক ?লখবেন বা আমার জন্য 
কি অনুমোদন করবেন সে বিষয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা পরামর্শ করা হয় ন। আমাকে 
যাঁদ আগে জানাতেন, তাহলে আম অবশ্যই সুইট্জারল্যান্ডে পাঠাবার প্রস্তাব অনুমোদনের 
1বপক্ষে মত 'দিতাম। 

এই রকম প্রস্তাব করে পাঠাবার পর যখন তিনি তা আমাকে জানালেন, আমি তখনই 
সন্দেহ করোছলাম এর ফল ভাল হবে না। পরে আমার এ সন্দেহই সাঁত্য হয়েছে। অবশ্য 
, ছোটদাদা আমাকে ডান্তার হসেবে পরীক্ষা করতে এসৌছলেন এবং ডান্তার হিসেবে তাঁর 
মতামত প্রকাশ করে তিনি আমার মনে হয় প্রকৃত সমদশঁ চাকংসক এবং আভজ্ঞ 
বৈজ্ঞানিকের মতন ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুমোদনের কিরকম রাজনোতিক ব্যাখ্যা 
হতে পারে এবং সরকারই বা এই অনুমোদনকে কি রকম রাজনোতিক চাল চালবার জন্য 
ব্যবহার করবেন, তা বিচার করবার কোন প্রয়োজন তাঁর 'ছিল না। এজন্য আমও তাঁর এ 
কাজের নিন্দা করতে পারি না। তাঁর কয়েকজন রোগ সুইস স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়ে রোগমনুন্ত 
হয়েছেন দেখেই, তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করেছেন-_অন্যান্য যক্ষমারোগীকেও 
যে রকম করে থাকেন। যে সব অর্থবান রোগী সুইট্জারল্যান্ডে বাস ও শশশ্রুষার ব্যয় 
বহন করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেন্ঠ। এ অবস্থায় আম যে কোনরকমভাবে 
নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধাস্বরূপ মনে কার 'ন তা স্পন্ট বোঝা যাবে। 

দেখা যাচ্ছে, সরকার ছোটদাদার পেশ করা রোগের বিবরণ গ্রহণ করেন নি, যাঁদও 
তাঁর প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জনের উপায় গ্রহণ করেছেন। কারণ মিঃ মোবালঁ স্পম্টই বলেছেন 
যে “সুভাষচন্দ্র যে অত্যাঁধক পীড়িত হন নি এবং একেবারে কর্মশান্তহীন হন নি তা সকলেই 

বুঝতে পারবেন।” আমার জানতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে “অত্যাধিক 
রা কর্মশান্তহশন” মনে করবেন! যৌদন সব চিাকংসক ঘোষণা 
করবেন, আমার রোগম্যান্ত অসম্ভব এবং মান্ন কয়েক মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু হতে পারে 
সেইদিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগ বিবরণ যাঁদ তাঁরা স্বীকার করতে রাজণ না হন, 
তাহলে যা মান্র বাহ্যতঃ তাঁর অনুমোদন--তা গ্রহণ করতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? 
ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন দিন যে আমাকে বাঁড়তে যেতে দেওয়া হবে না, িংবা 
বিদেশে যাবার আগে আম আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পাব না। তিনি একথাও 
বলেন নি যে, আম যে জাহাজে যাব তা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করতে পারবে না। 
তিনি একথাও বলেন নি যে, যাঁদ আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহলে যতাদিন আর্ডনান্স : 
আইন থাকবে ততাঁদন দেশে থাকতে পারব না। এই সব দেখে আমার সন্দেহ হয়, 
সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়। 

মিঃ মোবাল+ প্রকৃতপক্ষে বলেছেন যে, দ্যাট পথ অবশিল্ট আছে। তা (১) জেলে 
১৯৫০৪৭৯৪৮০৪ আনাদর্ট 
কালের জন্য অবস্থান 

িল্তু সাতাই 'কি জই জয়ের ময্যে অনয কোম অধাপন্যা অবশিষ্ট নেই? আমার তা 
মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আম আর্ডনান্স আইন উঠে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাং 
১৯৩০-এর জানুয়ারী পরন্তি বন্দী থাকি। কিন্তু এই আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও 
নতুন করে বহাল হবে না তা কে বলতে পারে? গত অক্টোবর মাসে, সি আই তি প্ালশের 
কর্তা মিঃ লোম্যানের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হয়োছিল, তা মোটেই আশাদায়ক 
নয়, এবং ১৯২৯ সালে যাঁদ এই আর্ডনান্স আইন চিরাঁদনের জন্য 'বাধবদ্ধ করে রাখার 
আন্দোলন হয় তাতে কিছুমান আীশ্চর্যান্বত হব না। তাহলে আমাকে চিরস্থায়ীভাবে 
দেশে বাস করতে হবে এবং এই ধরণের নির্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করতে 
১ হবে। যাঁদ এ সম্বন্ধে সরকারের সাত্যিই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকত তাহলে আমি কবে বিদেশ 
থেকে ফিরে আদতে পারব, সে কথা এই প্রচ্তাবে উল্লিখিত থাকত। 
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তারপর প্রবাসে আমি ক রকম জ্যমনাতা চাস করতে পারব তুর কোন ঈপন্ট 
আশ্বাস পাওয়া যায় নি। সুইটজারল্যান্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সব সি ০০৭ 
ভারত সরকার ?ক. আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন? এ কথা অনস্বীকাষ 
যে, আমি রাজনৌতিক সন্দেহে আভয্যন্ত এবং যতাঁদন না মত পাঁরবর্তন করে পাঁলশের 
গোয়েন্দা হচ্ছ ততাঁদম সরকার আমাকে সন্দেহের চোখেই দেখবেন এবং একথা ভাবা খুবই 
সঙ্গত যে, এই সব গোয়েন্দা আমাকে প্রাত পদক্ষেপে অন:সরণ করে আমার জাঁবন আঁতষ্ঠ 
করে তুলবে। 

সুইট্জারল্যাণ্ডে শুধু ব্রিটিশ গোয়েন্দা নেই, ব্রিটিশ সরকার নিযুন্ত সুইস, ইটালয়, 
ফরাসী, জার্মান ও গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহণ গোয়েন্দা, 
আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করবার জন্য মিথ্যা ঘটনার স্বিস্তৃত বর্ণনা 
দেবেন না, তারই বা প্রমাণ কিঃ আম গত বছর মিঃ লোম্যানকে বলেছিলাম, গোয়েন্দা 
বিভাগ ইচ্ছা করলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুণ্ল মিথ্যা আভযোগ উপাস্থত করে 
তাকে কোনরকম আর্ডনান্সে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারে। ইউরোপ থেকে 
এরকম করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁদের সন্দেহের চোখে দেখা হত, তাঁদের ভারতে 
ফিরতে কিরকম অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে, সকলেই তা 'জানেন। বিলেতে পার্লা- 
মেন্টের ও মল্লী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেস্টা না করলে লালা লাজপং 
রায়ের মতন নেতাও দেশে ফিরতে পারতেন না। সরকার যখন একবার আমাকে সন্দেহের 
চোখে দেখেছেন, তখন আমার ভাঁবষ্যং অবস্থা ক রকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়। 

আমি জানি, প্মীলশের গোয়েন্দারা এ [িবষয়ে একটু বেশী কর্মতৎপরতা দৌখয়ে 
থাকেন। আম ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে বাস কাঁর না কেন, তাঁরা 
ভারত সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাবেন। আমি কিছু না করলেও 
এবং খুব শান্তভাবে থাকলেও তাঁরা আমাকে ভাঁষণ বড়যন্তের কর্তা বলে রিপোর্ট 
দেবেন। তাঁরা কি রিপোর্ট দিচ্ছেন তার কিছুই আম জানতে পারব না। কাজেই কোন 
সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকবে না। এই; 


রকম ভাবে খুব সম্ভবত ১৯২৯ খম্টাব্দ আসার আগেই তাঁরা আমাকে একজন বড় বল-' 


শেভিক নেতা জাহির করে দেবেন এবং তার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ 
[চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে, এক বলশোভিককেই ভয় করে। 
এই জন্যই আম স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূম থেকে নিব্বাসত হতে ইচ্ছা। কার না। সরকার 
পক্ষও যাঁদ আমার দিক থেকে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহলে আমার অবস্থা 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। 

যাঁদ আমার বলশোভিক এজেন্ট হওয়ার ইচ্ছে থাকত, তবে আম সরকার বলা মান্নই 
প্রথম জাহাজে ইউরোপ যান্তা করতাম। সেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর বলশেভিক দলে 
মিশে সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে প্যারস থেকে লোননগ্রাড 
পর্য্ত ছোটাছুটি করতাম; কিন্তু আমার সেরকম কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। যখন 
শুনলাম যে, আমাকে ভারত, বন্গদেশ ও সিংহল ফিরে আসতে দেওয়া হবে না, তখন বার 
বার মনে ভাবলাম, সাঁত্যই কি আম ভারতে 'র্রীটশ শাসন রক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, 
বাঙ্গলা দেশ থেকে নির্বাঁসত করেও সরকার সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না. অথবা সমস্ত 
ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধা*্পাবাজি ? 

যাঁদ প্রথম কথা সাত্য হয়, তাহলে ব্যুরোক্কেসীর কাছে সেরকম ভয়ের কারণ হওয়া 
আমার পক্ষে *লাঘার কথা । কিন্তু পরক্ষণেই যখন নিজের জীবন ও কার্যাবলশীর কথা মনে 
মনে চিন্তা কার, তখন বুঝতে পার যে, একদল স্বার্থান্ধ 'হধ্সাপরায়ণ লোক আমাকে 
যে ভাবে দেখছেন আম প্রকৃতই*সেইরকম নই। আম বাঙলার বাইরে কোন রাজনৌতক 
কাজ কাঁর 'ন এবং ভাঁবষ্যতে করব বলেও মনে কার না, কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার 
কার্যক্ষেত্র উ আদর্শের পক্ষে বিরাট বলে মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অন্য কোন 
সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন আভযোগ আছে বলে মনে হয় না। ছয় বছরের মধ্যে 
আম কংগ্রেসে যোগদান ও পারবারক কারণ ছাড়া অন্য কোন কাজে বাঞ্গলার বাইরে 
যাই নি। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ, ও শীসংহলে প্রবেশ করতে নিষেধ করা 
হচ্ছে? দিংহল তো খাস বৃটিশ উপানবেশ, ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা আইনানুসারে 
সেখানে খাটবে কি না সন্দেহ। 

০০০০০০০০০০০ আমি বন কযা 
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ও 


ছিলাম, তখনই বা আমার 'কি গাঁতাবাধ ছিল? ১৯২৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯২৪-এর 
অক্লোবর পর্যন্ত একবছরে আম মাত্র দুবার কলকাতার বাইরে গিয়োছলাম। প্রথমবার 
খুলনা জেলা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার নদীয়া জেলার কাউীন্সল 
নির্বাচনে একজন প্রার্থীর পক্ষে বন্তৃতা করবার জন্য। ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারী থেকে 
অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলকাতার বাইরে যাই নি। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্‌- 
ফারেন্সের জঙ্গে জড়াবার নানারকম চেস্টা হয়েছে বটে, কিন্তু সে কনফারেল্সের সময় 
কলকাতায় আম কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একাঁজাকউঁটভ আফসার হিসেবে 
মিউীনাসপ্যাল কাজে বিশেষ বাস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলকাতায় ঝাড়- 
দারদের ধর্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলকাতা ত্যাগ 
করা সম্ভব 'ছিল না।. ১৯২৪-এর মে থেকে অক্লোবর পর্য্ত আমি যা করোছ সকলেই 
তা অবগত আছেন। সে সময় আমার সবরকম গাঁতাবাধর কথা সরকার জানতেন। আমার 
গাতাবাঁধ নিয়মিত করাই আমাকে যাঁদ গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আম বলব, 
আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

- মিঃ মোবালণঁ একটি বিষয়ে বিশেষ হূদয়হণনতার পাঁরচয় 'দিয়েছেন। সরকার 
জানেন যে প্রায় আড়াই বছর আম 'নর্বাঁসিত। এই সময়ের মধ্যে আম আমার কোন আত্মীয় 
এমন ক বাবা-মার সঙ্জোও দেখা করতে পারি নি। সরকার প্রস্তাব করেছেন, আমাকে আরও 
আড়াই বা তিন বছর 'বিদেশে থাকতে হবে, সে সময়েও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন 
সুবিধে হবে না। আমার পক্ষে এটি কষ্টদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাকে যাঁরা ভাল- 
বাসেন, তাঁদের পক্ষে আরও বেশন কষ্টদায়ক । প্রাচ্যের লোকেরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের 
সঙ্গে কিরকম গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তা পাশ্চাত্য দেশীয় কারও পক্ষে 
অনুমান করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এরকম হৃদয়হননতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন। পশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় ন, অতএব 
আমার পাঁরবার থাকতে পারে না এবং কারও উপর আমার ভালবাসাও থাকতে পারে না। 

গত আড়াই বছর আমাকে কিরকম কম্ট ভোগ করতে হয়েছে, সরকার বোধহয় তা 
ভুলে গেছেন। আম কস্ট পেয়েছি_তাঁরা নন। বিনা কারণে তাঁরা এতাঁদন ধরে অমাকে 
আটক রেখেছেন। আমাকে তব বলা হয়োছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভাতি আমদানি, 
সরকারী কর্মচারণ হত্যা প্রভৃতি বড়যন্তের আভযোগে আম অপরাধী । এ সম্বন্ধে অনেকে 
আমার বন্তব্য জানাতে বলোছিলেন। আম উত্তরে জানাচ্ছ, আম 'নর্রোষ। আমার বিশ্বাস 
পরলোকগত সমর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যার জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 
এর চাইতে বেশী কিছু বলতে পারতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগ্দলি আমার কাছে 
করা হলে, আম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত লোক থাকতে পুলিশ আমাকে ধরল কেন? 
আমার মনে হয় এটই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর থেকে বাঙ্গলা সরকার 
আমার অধান ব্যক্তিদের প্রাতপালনের জন্য বা আমার বাঁড়ঘর রক্ষার জন্য কোনরকম ভাতা 
প্রদানের ব্যবস্থা করেন নি। 

এ বিষয়ে আম বড়লাটের কাছে আবেদন করলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চেপে 
রেখোছলেন। তারপর আবার আমাকে তন বছর বিদেশে থাকতে বলা হচ্ছে। ইউরোপে 
নর্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ আমাকে চালাতে হবে। এ কেমন য্যান্তসঞ্গত প্রস্তাব 
বুঝতে পার না। ১৯২৪-এ আমার স্বাস্থ্য যতখানি ভাল ছিল, আমাকে অন্তত সেইরকম 
স্বাস্থ্যবান করে সরকারের মাত দেওয়া উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হলে 
“সরকার ক তার ক্ষাতপ্রণ দেবেন না? ইউরোপে যতাদন হৃতস্বাস্থ্য পুনর্দ্ধার না 
। করতে পার ততাঁদন আমার সমস্ত খরচ সরকারের বহন 'করা উচিত। কতাঁদন 
সরকার এ সব িবষয়ে অনবাহত থাকবেন? সরকার যাঁদ ইউরোপ যাবার আগে আমাকে 
একবার বাঁড় যেতে 'দতেন, যাঁদ ইউরোপে আমার সব ব্যয়ভার বহন করতেন ও রোগ- 
মুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরতে দিতেন, তাহলে এই দান সহৃদয়তার পাঁর- 


মিঃ মোবালর্শ বলেছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝতে পারছেন ষে, 
আর্ডনাম্স আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার সভাষচন্দ্রকে আটক রাখতে 
পারতেন। এ বিষয়ে আম মিঃ মোঝালর্ণর সঙ্গে একমত। আম জানি, সরকার ইচ্ছা 
করলে ষতাঁদন খুশী আমাকে আটক রাখতে পারেন। আর্ডনাল্স আইনের কার্ধকাল শেষ 
হলে তাঁরা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখতে পারেন 
২৭৯ 


ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বাঁ শাসন পরিষদের সদস্যদের 
সফরের ব্যয় না-মঞ্জর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করলে আমাদের 
যাবজ্জীবন আটক রাখতে পারেন। সরকার আমাকে চিরাঁদন আটক. রাখতে চান 'কি না 
তা-ই আমি জানতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু আমাকে যুবক-বৃদ্ধ লে ডাকতেন। 
তিনি আমকে নৈরাশ্যবাদী বলে মনে করোছিলেন। একাঁট বিষয়ে আমি নৈরশ্যবাদী বটে, 
কারণ আমি সব ঘটনারই অশুভ 'দিকটা ঝড় করে দোখ। বর্তমান ঘটনার সবচাইতে খারাপ 
ফল কি হতে পারে, তা-ও আম চিন্তা করে দেখেছি, কিন্তু তবুও আমি স্থির করোছ, 
জন্মভাীম থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসনের চাইতে জেলে থেকে মত্যুবরণ করাই -শ্রেয়। 
এই অশুভ" ভাবষ্যতের কথা ভেবেও আমি নিরুংসাহ নই। কারণ কাঁবর উীন্ততে আম 
বিশ্বাস কারঃ 
গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। 

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু বলবার ছিল, তা আম সবই বলেছি। 
আমার ম্ান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে কেউ যেন দহঃঁখত না হন। -বাবা-মার কষ্ট 
সর্বাধিক। সে জন্য তাঁদের সান্তবন দিবেন। ম্বান্তুলাভের আগে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এবং 
সঞ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কম্ট সহ্য করতে হবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আম নিজে 
শান্ততে আছি এবং সম্পূর্ণ 'নার্বকারভাবে সব আঁখ্নপরাক্ষার সম্মুখীন হবার জন্য 
প্রস্তুত আছি+ আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি-_ এতেই 
আমার তৃস্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হয়ে থাকবে আমাদের ভাবধারা জাতির 
স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যাবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের 'প্রয় কম্পনার উত্তরাধিকারী 
হবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চিরাঁদন সব রকম বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে 
[নিয়ে কাল কাটাতে পারব। 

অনুগ্রহ করে এই পত্রের শণঘ্র উত্তর দেবেন। 


(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


(শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত) 
১৯৯ ইনাঁসন জেল 
&ই এাপ্রল, ১৯২৭ 
পরম প্রীতিভাজনেষূ-_ 
&ই চৈত্রের পন্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশন কাঁরয়াছেন_কি উত্তর 'দিব 
জানি না। অনেক কথাই ত '?লাঁখতে ইচ্ছা করে, ন্তু লেখা যায় ক ? 
শরীরের সম্বন্ধে নৃতন কিছ বাঁলবার নাই--“যথাপূর্বং তথা পরং”। ' পাঁরণামে 
ক দাঁড়াইবে জানি না-এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার 
মনের গাঁতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে 
এরা 
পড়ে । জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বকে লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম-_-“তোমার 
পতাকা যারে দাও তারে বাঁহবারে দাও শকাতি।” ভাঁবষ্যতের কথা জান না। তবে এখন 
পর্্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী- সময়ে সময়ে 
মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে ? এখন এই বৃত্তাক র উন্নত প্রাচীরের 
বাহরে যাইবার আশা! যে পারমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পাঁরমাণে অমার চিত্ত 
শান্ত ও উদ্বেগশন্য হইয়া আসিতেছে । অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মাবকাশের 


স্রোতে জীবনতরাঁ ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শাদ্তি আছে এবং বেশশীদন রুদ্ধ অবস্থায় 


বস্গ কারতে হইলে অন্তরের শান্তই একমা সম্বল--তাই সংদীর্ঘ কারাবাটসৈর সম্ভাবনায় 
আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। 17207675077 বালয়াছেন, “ড/6 1005 1156 9/1)0110 


007 1201 এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস 'দিন .. 


দন দৃঢ়তর হইতেছে। 

'আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যাঁদ বাহিরের ঘটনার ট্বারা জাবনের সার্থকতা 
বা বিফলতা নির্ধারণ করেন তবে-“মত্যুরেব ন সংশয়ঃ1৮ যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের 
(অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইকে_-তাহা অন্তরের, টানি ডি, কারণ বাহরের 


১৮০ 


কী 


মাপকাঠিতে হয়তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবং॥ এইখানেই যাঁদ ঘবনিকাপাত 
হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের ' জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকতেও পারে। 
িল্তু জীবনে যাঁদ আর কোনও কাজ না কাঁরতে পাঁর- আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া 
যাঁদ ফুটাইয়া তুিবার সুযোগ না পাই-তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। 
মহান আদর্শ যাঁদ প্রাণের মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়া থাঁক-_কায়মন যাঁদ সেই মহান আদর্শের সুরে 
বাঁধিয়া থাঁক_আদর্শের সাহত নিজের আঁস্তিত্ব যাঁদ মিশিয়া থাকে_তাহা হইলে আমি 
সল্তুষ্ট-_আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যাবধাতার) 
কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গর-_শনুধ; একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নম্ট হয় না 


ধারা-আঁবনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘারয়া রাখিতে পারে ? 

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা 
আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলাব্ধঈ-_ 
[61701170190101) 2170 16811570101) একই বস্তুর এীপঠ আর ওিঠ। এখনই ষোল আনা 
পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। 

যান এত দুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শান্তর উচ্চ শিখরে লইয়া আ'সিয়াছেন__ 
[তিনি কি দয়া করিবেন নাঃ উপানিষদে বলে, “যমেবৈষব্ণুতে তেন লভ্যঃ”-এখন দেখা 


যাক। 

37561002010 508) অনেক দিন হইল ছাড়তে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার 'ভাত্ত- 
স্ঝরূপ কয়েকাঁট-মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। 
আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ কাঁরতে পারব জাঁন না। বাহরে গেলে 
এই কাজ চাপা পাঁড়বে-তাই এখানে থাকিতে থাকতেই কাজ শেষ কারবার ইচ্ছা ছিল। 
আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই-_তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব 
আছে। 

ভগবান আ সক্লকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের 'ক্রিয়াকলাপের উপর 
তাঁহার আশীষ নিরন্তর পর উট হউক ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । ইীতি-_ 


(শরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
২০০ ইনাঁসন সেন্দ্রাল জেল 
ও ৪. ২৭ 
শুক্রবার 
পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 
ৃ আপনার ২৪ ও ৩১শে মার্চের চিঠি যথাক্রমে ৫ই এীপ্রল ও এই এপ্রল আমার হাতে 
এসে পেশছেছে। আশা কার আপানি আমার মার্চ মাসের ১৪, ২২, ২৮ ও এাপ্রলের ৪ 
তাঁরখে লেখা চিঠি কঁয়খানি পেয়েছেন। শেষ ছটি চিঠি আম ইনাসন থেকে লিখোঁছলাম। 
আমার শেষ চিঠিতে মাননীয় মিঃ মোবালঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বশদভাবে 
আলোচনা করোছিলাম। এখানে তার পুনরুল্েখ করার বোধহয় প্রয়োজন নেই। শর্তাধীন 
মীন্তর প্রস্তাব মেন-নেওয়ার অসবধে আছে। তাছাড়া কয়েকটি শর্ত অসন্তোষজনক, এবং 
র্তাবটি যেভাবে রচনা করা হয়েছে ভাতে এট গ্রহণযোগ্য নয। আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট 
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শেষ হয়ে যাবে। যাঁদ আপনার সময় হয় তাহলে অজ্ডারম্যানের পদ গ্রহণের প্রস্তাবে কেন 
আপাঁন সম্মাত জানাবেন না? 

২রা এীপ্রল শনিবার আপনাকে একটি তার করেছিলাম। তাতে জানিয়োছলাম যে 
আপনার ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠি আম পাই 'নি। 

এ মাসের ৫ই, ৬ ুর্্প 
পাঠিয়েছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভায় যা উত্থাপিত হয়োছিল, এট সেই একই প্রস্তাব । 
এীদনই আঁম আপনাকে পর পর দুটি তার পাঠাই । যতদূর মনে আছে, সেগণালর বিষয়- 
বস্তু আপনাকে লিখে 'জানাচ্ছি। 


*২৮৯ 


(১) “আপনার ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠি পাই নি। অন্জ সকালে গভন'মেন্ট প্রস্তাব 
পাঠিয়েছেন। সেটি বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনূর্প।. প্রস্তাবে কয়েকটি 
বিষয় অস্পম্ট ও অসন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে। আপানি এলে এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে পারতাম ।” 

(২) “২৪শে মার্চের চিঠি পেয়েছি। এতে নতুন কোন সংবাদ নেই। গভনমেল্ট 
প্রস্তাবের কিছু কিছু অংশ সংশোধন না করলে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এই রকমই গভর্নমেন্টকে 
জানাব স্থির করেছি। এখন আপনার আসার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। তার পাঠিয়ে 
উত্তর দেবেন।৮ 

গত মাসের ২৯ তারিখ থেকে মোটরে করে এখানে একট: বেড়াচ্ছি। 

ইনাঁসন শহরটা রেঞ্গুনের মতই-_একট: উনিশ বিশ হতে পারে। যতদ্‌র মনে হয় 
্রীত্মকালে এখানে গরম খুক বেশখ নয়। বৃষ্টও হয় প্রচুর। মে মাসের শেষাশোঁষ থেকে 
শুর করে অক্টোবর পর্য্তি চলে । মান্দালয়ের মতন এখানে গরম হবে বলে মনে হয় না, 
বরং অনেকটা ঠান্ডা। মোটের উপর এখানকার আবহাওয়া মান্দালয়ের চাইতে ভাল হবে 
কি না বুঝতে পারছি না। ভাল হবে আশা করি না অন্তত আমার পক্ষে । 

,রেঞ্গুন ছাড়ার আগে আই জি প্রজন্স্‌ আমাকে বলোছলেন থে, আমাকে পুনরায় 
মান্দালয়ে পাঠাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমাকে হয়ত বর্ম ছেড়ে চলে যেতে 
হবে। তিনি আমাকে রেঙ্গুন ও ইনাঁসনের মধ্যে যে কোনও একাটিকো বেছে নিতে বলে- 
সপ রে্গন জেলের সেই ঘটনার পর আমার পক্ষে ইনাসনে আসা ছাড়া গত্যন্তর 

না। 

সোমবার আবার আপনাকে চিঠি দেব; ছোটদাদাকে আজ আলাদা খামে এক চিঠি 
[দলাম। ৫ তাঁরখে আপনাকে যে তার করেছিলাম তার জবাবের জন্য উীদ্বদ্ন হয়ে আছি? 

ছোটদাদা কি আমার ২২শে মার্চের চিঠি পেয়েছেন? জবর আগের মতই হচ্ছে 
সাধারণতঃ ১০০-র নীচে নামে না। আশা কার আপনাদের খবর সব কুশল। ইাঁতি-_ 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) 
(ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসকে লিখিত) 
২০১ ইনসিন সেন্ট্রাল জেল 
৮.৪. ২৭ 
শদক্রবার 


পরম প্‌জনীয় ছোটদাদা, 

আপাঁন অবগত আছেন অ মি ২৫শে মার্চ রেঙ্গুন জেল থেকে এখানে এসে পেশীছেছি। 
ইনাীসনে এখন বৃষ্টি নেই এবং অজ্প অজ্প হাওয়া দিচ্ছে; তবে মে মাসের শেষ দিক থেকে 
বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। মান্দালয়ের মতন এখানে তত গরম বোধ হয় না। সরকার আমাকে 

যে, যাঁদ আম গভনমেন্টের প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই, তাহলে অদূর ভাঁবষ্যতে 

আমাকে আলমোড়া গকংবা ব্যাঙ্গালোর অথবা উটকামণ্ড জেলে স্থানুত্তরিত করা হবে। 
সুতরাং এখানে ঝেধ হয় আমাকে বেশীঁদন থাকতে হবে না। 

আগের মত এখনও আমার রোজ জবর হয়-যেমন ২৬শে মার্চ ১০০৬, ২৭শে 
৯৯.২) ২৮শে ১০০৪. ২৯শে ১০০০, ৩০শে ১০০:৪, ৩১শে ১০০:৪। 

মেজর ফিন্ডলে সেদিন ভাল করে আমাকে পরাক্ষা করলেন এবং কতগঁল খারাপ 
লক্ষণ নাকি পেয়েছেন-ডান কাঁধের ঠিক নীচে কেমন একটা ঘড়্‌- ঘড় শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। 
এর আগে সানয়র এস এ এস-ও আমাকে পরণক্ষা করে এ খারাপ লক্ষণগ্ীলির কথা বলে- 
ছলেন। 

রেষ্গুন ছাড়বার কয়েকাঁদন আগে, আমাকে একটা িকশ্চার খেতে দেওয়া হয়োছিল। 
বোধহয় 'ক্ষিদের উদ্রেক যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু কোন ফল হয় 'নি। | 

ওষুধ খাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। আমি এখন কোনও ওষুধ 
থাচ্ছি না। গত ২৯পে মার্চ থেকে আমি এখানে মোটে চড়ে একট: একট, বেড়ি আলাই। 

মান্দালয়ের মতন এখানে খবে বেশী জায়গা নেই। তবে আঁম মেজর 'ফণ্ডলেকে 


৮ 


বলোছ যে, যাঁদ আমাকে এখানে অঞ্প কিছাদনের, জন্য থাকতে হয়, তাহলে এ বিষয়ে আঁম 
স্বাপাত্ত করব না। আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে কিছ দূরে অন্য ওয়ার্ডে 
আমাদের ঝথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। বিচারাধীন বন্দীদের যে ওয়ার্ডে রাখা হয় আমরা 
তার ওপর তলায় আছি। জায়গা বেশ প্রশস্ত এবং হাওয়া'আছে; তবে দিনের বেলায় একট, 
গরম বোধ হয়। এখানে কয়েকজন সঙ্গীঁও জটেছে, রেঙ্গুন জেলে যার অভাব একান্তভাবে 
বোধ করতাম। 
মিঃ মোবালঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মত মেজদাদাকে আগেই জানয়েছি। 
আশা করি আপনি আমার ২২শে মার্চের চিঠি পেয়েছেন। আপনার সময় হলে 
আমাকে চিঠি দেবেন। আশা কার আপনাদের. সকলের খবর কুশল। নতুন মামাবাবু 
কেমন আছেন? 
ইতি__ 


আপনার স্নেহের 
সুভাষ 


(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 


(বর্মার তদানীন্তন আই 'জ অফ্র প্রজন্সকে লাখত) 


২০৭ 


বর্মার ইল্সপেক্টর জেনারেল অফ 'প্রজন্স্‌ সমীপেষু, 
ণবষয়-_বাঙ্গলা সরকারের প্রস্তাব 

" গ্রভর্নমেন্ট আমার কাছে যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, বিশেষতঃ" আমার সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করা 
হয়েছে, এবং আমার অতঁত ও ভবিষ্যত কার্যকাহিনীর স্বীকারো স্তর বিষয়ে সমস্ত শর্ত 
তুলে নিয়ে তাঁরা আমার মনোভাবের প্রতি যেরকম সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য 
আম কৃতজ্ঞ। তব আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে প্রস্তাবে এমন কতক- 
গুল শর্ত আছে যা আপাঁত্তকর, এবং সেজন্য আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। 

২) প্রথম থেকেই আমি যে কথা বলে আসাছ তা হল গভনমেন্ট আমাকে বিনা বিচারে 
অন্যায়ভাবে আটক করে রেখেছেন, এবং একাজ যান্তহীন। ভারতবাসী বরাবরই বেঙ্গল 
আর্ভনান্স, ১৯২৪ এবং তার পাঁরণাত বেঙ্গল 'ক্লামনাল ল আযামেন্ডমেন্ট আযান ১৯২৫-কে 
বেআইনী আইন বলে মনে করেছে, যা এ দেশের মানুষের মৌলিক আঁধকার ও স্বাধীনতাকে 
খর্ব করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। কোন সভ্য রাল্ট্রেই এ ধরণের আইন ২৪ ঘন্টার বেশী 
টিকতে পারে না। বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে আমি নির্বাচিত হওয়ার পর 
আঁবচারের মান্রা আরও। বেড়ে চলেছে, আমার কারাবাসই তার প্রমাণ। পাঁথবীর সবন্প 
আইনসভার সদস্যরা যে আঁধকার ভোগ করে থাকেন-যা প্রাচীন ও তর্কাতীত-তা থেকে 
আমাকে বাত রাখা হয়েছে। এভাবে লোককে বিনা বিচারে ও বিনা যান্ততে আনাঁদর্ট- 
কাল আটক রেখে গভর্নমেন্ট ফৌজদারী আইনের মূল নাঁতিকেই আগ্নাহ্য করেছেন। 
তাছাড়া বঙ্গীয় আইন সভা বেঙ্গল ক্লিমিন্যাল ল আ্যামেন্ডমেল্ট আযান্টকে অস্বীকার করেছে। 
এতৎসর্তেও তাকে সুপারিশের বলে কার্যকরী করে গভনমেল্ট প্রমাগ করে দয়েছেন ভারত- 
বর্ষের আইনসভাগ্ীল কতটা অন্তঃসারশূন্য। তাঁরা আইনসভাসমূহের আঁধকার সমূহ 
(যেমন গ্রেপ্তার, আটক, উৎপীীড়ন থেকে অব্যাহতি) হরণ করায় তা প্রশাসকমণ্ডলীর অধাঁন 
হয়ে পড়েছে। ফলে শাসনযন্তের এই দ্যাটি বিভাগের মধ্যে যে স্বাভাঁবক সম্পর্ক থাকা 
উচিত তা না থেকে বরং বিপরীত এক ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । অতএব যে অন্যায় 

করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন তার প্রাতবাদেই আমার মাীন্ত দাবী করাছ। 

৩) আম আগাগোড়াই বলে আসাঁছ আমাকে বাধ্য হয়ে শারীরক ও মানাঁসক ন্ঘরণা 
ভোগ করতে হচ্ছে, আর্থক অস্বচ্ছলতার. দরুণ যা ভোগ করা ছাড়া উপায়ও নেই, সেজন্য 
গ্বভর্নমেন্টের কর্তব্য ক্ষতিপূরণ করা। ন্যায়নীতি, সুবিচারের আদর্শ ইত্যাদি সবরকমের 
নৈতিক বোধ বিসর্জন না দিলে কারও পক্ষে এ দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এ সব কথা 
[িচার, করলে গভর্নমেন্ট ষে প্রস্তাব করেছেন, তার অপর্যাপ্ততা স্পম্টতই চোখে পড়ে। 

| . ২৮৩ 


জেল 
১১ই এ্রাপ্রল, ১৯২৭ 


8) গভর্নমেন্ট অথবা আমি এতখানি স্বজ্পব্দ্ধি নই যে মনে করা যেতে পারে সৃইস 
স্যানাটোরিয়ামে আমার 'চাকৎসা সম্পর্কে ডাঃ সুনাঁলচন্দ্র বসুর মতামতকে কার্যকরী করাই 
এ প্রস্তাবের একমান্র উদ্দেশ্য। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর আভমত মূল্যবান সন্দেহ নেই; 
িন্তু আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা তখনই সম্ভব যখন আমাকে স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছান্‌- 
যায়ী কর্তব্য নির্ধারণ করতে দেওয়া হবে। 

পিল সী বু 
এর সঙ্গে সম্মানের প্রশনাটিও জাঁড়ত। এসব কথা চিন্তা করেই গভর্নমেন্ট প্রস্তাবে যে সব 
শর্ত আরোপ করেছেন তা গ্রহণ করতে পারাছ না। তাছাড়া প্রায় আড়াই বছর যখন আমার 
জেলেই কেটে গেছে তখন এ সম্বন্ধে আর আলোচনার কোন প্রশন ওঠে না। এখন যাঁদ 
আমি তা মেনে নিই, তার অর্থ দাঁড়াবে গভর্নমেন্টের আচরণের বৈধতা স্বীকার করে নেওয়া, 
নীতগতভাবে যা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা শাসনতান্নিক আঁধকারের জন্যই সংগ্রাম 
করাছ; জাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্বও আমাদের উপরই ন্যস্ত। সুতরাং একথা আমরা 
কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পার না। আমার জীবন আমার কাছে যত প্রিয়, তদপেক্ষা বেশী 
প্রয় সম্মানরক্ষার প্রশ্ন এবং আমি আমার জীবনের 'বাঁনময়ে এই পাঁবন্র ও অলঙ্ঘ্য আঁধ- 
কারসমূহ ত্যাগ করতে পারি না যা ভাঁবষ্যত ভারতের শাসনতান্তিক কাঠামোর মূল ভাত্ত- 
স্বরূপ হবে। অবশ্য আমার এ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমাকে যে আরও 
অনেক লাঞ্থনার সম্মৃখীন হতে হবে তাঞ্সাঁম জান। কিন্তু একথাও আমার অজ্ঞাত নয় 
যে পরাধীন দেশের মানুষ হিসেবে এ দুর্ভাগ্য আমি উত্তরাধিকার সূন্েই লাভ করেছি। 

৬) আম দন্াঁখত যে. মন্তীমণ্ডলের যে সব সদস্য মনে করেন তাঁরা এ প্রস্তাব 
উত্থাপন করে আমার প্রীত উদারত। প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আম একমত নই। 
কিন্তু মানুষের প্রাতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাঁরাও তাঁদের 
একান্ত গোপন মুহূর্তে আমার এ সিদ্ধান্তকে শ্ধু সমর্থনই করবেন না, হয়ত প্রশৃংসাও 
করবেন। 

৭) সবশেষে আমি পুনরায় গভর্নমেন্টের এই মনুক্তির প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছ। 
ছু এ যাতে গ্রহণযোগা হয় সেজনা শত প্রহার করে নিতে অন্বরোধ কার 


আপনার একান্ত অনুগত 


এস. 'স. বোস 
(ইংরেজী থেকে অনাদত) | 
| শেরৎচন্দ্র বসকে লিখিত) 
২০৩ ইনাঁসন জেল 
১৩. ৪. ২৭ 
বুধবার 


পরম পৃজনীয় মেজদাদা, 

গভর্নমেন্টের প্রস্তাবের যে উত্তর আমি ১১ই এরপ্রল সোমবার ?দিয়োছ, তার একাঁট 
কাঁপ এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। সোমবার বিকেলে কলকাতার 11751118005 'বভাগ 
মারফং আপনাকে নিম্নালখিত তারটি পাঠিয়েছে। 

“আপনার ৮ তারিখের তার পেয়েছি। আজ গভর্নমেল্টকে জানিয়েছি যে প্রস্তাব 
গ্রহণযে গ্য নয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এখন সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না বোধহয় ।” 

আজকের ডাক ধরতে হলে সময় আর বেশন নেই। ০০০০০০০০০০৪ 
আশা করি সকলে ভাল আছেন। ৮৮ 


ইতি 
আপনার চিরস্নেহাধান 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) 


৮৪ 


(জানকীনাথ বসুকে লিখিত) 


২০৪ , ইনাঁসন সেম্টাল জেল 
১৩. ৪. ২৭ 
বন্ধবার 
শ্রীচরণেষ বাঝ, 
রেজ্গুান জেল থেকে ২১. ২. ২৭ তারিখে আপনাকে. শেষ চিঠি দিয়েছিলাম । ২৫শে 
মার্চ রেঙ্গুন থেকে আমি এখানে এসোছ। রেঙ্গুন থেকে ইনাঁসন প্রায় দশ মাইল। ইনাঁসিন 
একাটি ছোট শহর, তবে দ্রুত উল্লাতির পথে । রেঙ্গুন থেকে ইনাঁসন পন্তি সন্দর একটি 
রাস্তা আছে, ঘন ঘন ট্রেনও পাওয়া যায়। এখন এখানে ব-ষ্টি নেই, মূদ মন্দ হাওয়া বইছে, 
এবং গরমও খুব বেশশ নয়। মাল্দালয়ের মতন গরম তো নিশ্য়ই নয়। তবে মে মাস থেকে 
বৃষ্টি শুর হবে এবং অক্টোবর পর্য্ত চলবে। 
আমার রেঙ্গুন জেল ত্যাগ করার কারণ, এবার বোধহয় আপাঁন বুঝতে পেরেছেন। 
এ মাসের & তারিখে গভরন্নমেন্টের প্রস্তাব আমার কাছে যথারীতি পাঠানো হয়েছিল। 
আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় নিয়েছিলাম । ১১ তারিখে উত্তর লিখে আম 
জানাই যে, এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় এবং এট যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য শতগ্দলি তুলে 
নেবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধও করেছিলাম । 
এই প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করে আমি ৪ তারিখে মেজদাদাকে 
এক চিঠি লিখি। 
সরকার আমার কাছে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন, তা ২১শে মার্ঠ তারিখে 
বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ । 
সরকার আমাকে জানিয়েছেন যে আম যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই তাহলে 
আমাকে আলমোড়া, কিংবা উাঁট কিংবা ব্যা্গালোর জেলে বদাঁল করা হবে। 
আমার শরীরের অবস্থা আগের মতন। এখানে কয়েকজন সঙ্গী পেয়েছি, রেজ্গুনে 
যার অভাব ছিল। | 
আমার দূঢ় বিশবাস এই যে, আপাঁন আমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন এবং দেশ- 
বাসীর সমর্থনও আমি লাভ করব। . 
আপনার শরীর এখন কেমন আছে 2? আশা কার কটক ও কলকাতার খবর সব কুশল। 
মা এলগিন রোডের বাড়তেই আছেন বোধহয়। 
আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি 


আপনার সেবক 
সভাষ 
॥ - (ইংরেজী থেকে অনাদত) 
/পরবতর ৪টি চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে লাখিত) : 
২০৫ | জেল 
৮৯ ও ২০. 8. ২৭ 
বুধবার 


পরম প্‌জনীয় মেজদাদা, 

২০১) উর নান্রিরারদ ৪7 রা রান নূরানর 
1ছলাম £__“আপনার আট তাঁরখের টোলগ্রাম। আজ গভর্নমেন্টকে উত্তর 'দিয়েছি প্রস্তাব 
গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য ইন্টারীভিউ-এর প্রয়োজন নেই।» 

তার পর ১৪ ও ১৬ তারিখে দুট টেলিগ্রাম এসেছে; দ্বিতীয়াটতে আপন বলছেন 
যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোন নতুন প্রস্তাব পাওয়া গেলে আপনি ইনাঁসন আসবেন। 

আম আপনাকে ১৩ ও ১৪ তাঁরখে চিঠি 'লখোছ। প্রথমটির সঙ্গে 
প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছে তার একাঁট কাঁপ আপনাকে পাঠিয়েছি। 

আমার মনে হয় ছোটদাদা ও লেঃ কর্নেল তারাপোরের উপাঁস্থাততে লেঃ কর্নেল 
কেল্দল পাঁরজ্কার করে বলেন যে তিনি আমার বর্তমান অবস্থা পরণক্ষা করে দেখতে এবং 
. তাঁর মতামত জানাতে এসেছেন, ০০০০০০০০০০০ 


পি 


২৮ 


জানুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ আম কাবরাজী ওষুধ ছেড়ে দিই। রেঙ্গুনে ২০শে 
মার্চ ও তার পরবতর্ঁ কয়েকাঁদন আমাকে একাটি খিদে বাড়ানোর টনিক দেওয়া হয়। 

চাকৎসকদের উপদেশ অন্যায় গত সোমবারের আগের সোমবার থেকে আমি 
শয্যাগত। বকে ব্যথা দিয়ে সমস্যার শুর, অবশ্য এখন কমে গেছে। 1কল্তু, ব্যয়ামের অভাবে 
দুর্বল বোধ কার এবং খিদে আরও কম হয়। মেজর ফিন্ডলে দেখতে চান সম্পর্্ণ 'বিশ্রাম 
নিলে জ্বরের ওপর তার কি প্রাক্রিয়া হয়-.তাই অ রও 'কছুকাল আমি বিছানাতেই কাটাব। 
জবরের মানা আগের থেকে একটু কম, কিন্তু এমন কছ' উল্লেখযোগ্য নয়, 
হিসেব থেকেই তা প্রতীয়মান হবে£_-১৩ই এপ্রল ১০০০ ১ ১৪ই--১০০-২; ১৫ই-- 
১৯:৮) ১৫ই--১০০০) ১৮ই-_-১০০:৫; ১৯শে-_১০০২। 

আমার বর্তমান ওজন ১৩০ পাউন্ড। 

কর্নেল তারাপোর গতকাল এসে আমাকে বললেন যে প্ল:রীসি আমার বুকের ব্যথার 
কারণ কনা জানতে চেয়ে আপনি তাঁকে তার করেছেন। স:পারিন্টেণ্ডেন্ট একই মর্মে একাটি 
তার পেয়েছেন। 

মিঃ জাস্টিস জে আর দাস শনিবার, ৯ই এরীপ্রল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসোঁছিলেন। 

কাউকে বলবেন 9678501,-এর 075901%6. 7:501010/॥ বইটি যেন আমাকে পাঠিয়ে 


দেয়। 
শ্রীমতী দাস কেমন আছেন ? 
আশা কার আপনারা সকলে বেশ ভাল আছেন। 
আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনূদিত) 
২০৬ ইনাঁসন জেল 
২৯। ৪1 ২৭ 
* পরম পৃজনীয় মেজগাদা, 


বড়দাদা এসে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আমার আঁভমত জানতে পারবেন। যাঁদ 
আগামী সপ্তাহে আপনারে দীর্ঘ চিঠি লিখবার মত শান্ত সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে 
আমার "সিদ্ধান্তের বিষয় বিশদভাবে লিখে জানাব । বর্তমানে সে সামর্থ আমার নেই। 
গত কয়েকদিন ধরে রোজই জহর বাড়ছে......; ওজন কমে দাঁড়য়েছে ১২৮ পাউন্ড । 
এখনও শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে খুব বিরান্তকর মনে হয়, কিন্তু ধৈর্য আমাকে ধরতেই হবে। 
যাঁদ বর্তমান অবস্থা ও পাঁরবেশের, কোনও পাঁরবর্তন না হয়, তাহলে রোগ সারাবার 
চেষ্টায় কোনও সুফল হবে কি না সন্দেহ। বস্তৃত, আমার অবস্থা দিন দিনই খারাপের 
দিকে। প্রাতকারের জন্য যোগাভ্যাস শুর: করব কি না চিন্তা করছি।- অবশ্য তার িপদও 
আছে অনেক; আর সেজন্যই ইতস্ততঃকরছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। 
একমাত্র যোগের দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হতে পারে। একথা গোপ্নীন করে লাভ নেই যে 
যক্ষা মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাঁধি। এবং এ রোগ একবার যাকে ধরেছে, তাকে বাঁচার চেষ্টা 
অবশ্যই করতে হবে। 
আশা কাঁর সকলে ভাল আছেন। ইতি-_. ৃ 
আগনার স্নেহের 
| ্ রর স*ভাষ 
পুনঃ কোনও কারণেই আমার জন্য চিন্তিত হবেন না। কারণ যে কোন খারাপ 
স.চ.ব 


(ইংরেজী থেকে অনাদিত) 
'২০৭ 0 ইনাঁসন জেল 


; ওই মে, ১৯২৭. 
পরম পৃজনীর মেজদাদা, 

দশর্ঘ চিঠি লেখবার সামর্থ আমার নেই, আবশ্যক শান্ত সংগ্রহ করতে না-পারা পর্যন্ত. 
অপেক্ষা করতে হবে। গেটের প্র সন্ধে ব়দাদার জঙগো আমার অনেক আলাপ 
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আলোচনা হয়েছে। আমাকে এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আল্তারক আনান্দত। 
মন্যবর স্বরাম্টী সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আম ধন্যবাদ 
জানাই। আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত যেরকম ব্যবহার করা হচ্ছিল, এই ব্যবহার তা থেকে 


স্বতল্ল ধরনের। 

গ্রভরন্নমেন্টের উত্তর বড়দাদা ২৭শে এীপ্রল তারখে আমাকে জানিয়েছিলেন। এই 
উত্তরে বিষয়াটি উভয়ের পক্ষেই স্পঞ্টতর হয়েছে । ১১ই এাপ্রল তারখে গভর্নমেন্টের শতের 
আম যে উত্তর 'দয়োছলাম, বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে আম আবার সেই উত্তরাটই 
সঠিক বলে মনে করাছ। 

আমার সিম্ধান্ত সহজ বিচারের ফল। ভাল করে চিন্তা করে দেখলে এই 'সিম্ধান্ত 
আরো দৃঢ়তর হল্স। জীবনকে সহজভাবে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ। 
ভালভাবে বিচার করবার পর এই [সিদ্ধান্ত আরো দড় হয়েছে । কারাগারে আমার যতই 'দিন 
কাটছে, ততই আমার মনে এই ধারণা দূঢ়মৃূল হচ্ছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রয়েছে মত- 
বাদের 'সংঘর্ষ_সত্য এবং মিথ্যা ধারণার 'সংঘর্ষ। কেউ কেউ একে সত্যের বাভন্ন স্তর বলে 
থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করে থাকে। এই সমস্ত ধারণা 'নাক্ষমন নয়, 
কিয়াশশল ও সংঘর্ষাত্বক। রা 

হেগেলের 4১95০5166 1069, হপম্যান ও সোপেনহায়ারের 3110 ৮৮111 এবং হেনরণ 
বার্গস-এর 1:55. ৬11-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সব ধারণা ননজেদের 
পথ নিজেরা সাঁন্ট করে নেবে। আমরা তো মাটির পুতুল মান্র, ভগবানের তেজোরাশির . 
কয়েকট- স্ফুলঙ্গ মান্র আমাদের মধ্যে 'নবদ্ধ। আমাদের এই ধারণার কাছে আত্মোৎসর্গ 
করতে হবে। 

ধ্ীহক ও জড়দেহের সংখ-দুঃখকে অগ্রাহ্য করে যে এই ভাবে আত্মানবেদন করতে 
পারে জশবনে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের আদর্শ যে একদিন জয় হবে সে সম্বন্ধে 
আমার দূঢ় বিশ্বাস আছে। সতরাং আমার স্বাস্থ্য ও ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে আম কোন চিন্তাই 


করি না। 

গভর্নমেন্টের শর্তের উত্তরে আম যা লিখেছে, তাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করে 
বান্ত করেছি। আ'ম উত্রৃষ্টতর শর্ত পাবার জন্য পাটোয়ারশ চাল দিচ্ছি বলে কোন কোন 
সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের নির্দয়তায় আমি দ:ঃাঁখত। আম দোকানদার নই, 
দরকষাকাষ আম কার না। কট চালের পাঁচ্ছল পথ আম ঘৃণা কার, আম একাট আদর্শ 
অবলম্বন করে দাঁড়য়ে আছ।' ব্যস, এইখানেই শেষ। আমি জাঁবনকে এতটা প্রিয় মনে 
কার না যে, তা রক্ষার জন্য আম চালাকির আশ্রয় নেব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা 
বাজারের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র । শারপীরক বা' বৈষাঁয়ৰ সুখের নারখে জাবনের সাফল্য 
বা ব্যর্থতা 'ির্ণয-করা যায় বলে আম মনে কাঁর না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শান্তর নয়। 
রৈষাঁয়ক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়। সেন্ট পল বলেঞ্ছন-_“আমরা রন্তমাংসের 
বরুদ্ধে সংগ্রাম কার। আমাদের সংগ্রাম উচ্চপদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।” স্বাধীনতা 
এবং সত্যই আমাদের আদর্শ রান্ির পর যেমন দিন আসে, আমাদের প্রচেষ্টাও ঠিক তেমান 
সত্য- সত্য সফল হবেই। আমাদের শরীর নম্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস ও 
দুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী । আমাদের চেম্টার সফল পাঁরণাঁত দেখবার 
মত সৌভাগ্য কার হবে, ভগবানই তার 'বিধানকর্তা। আমার সম্বন্ধে আম বলতে পারি 
যে, আমার ক্লাজ আমি করে যাব, তারপর ঘা হয় হবে। , 

আর একটা কথা বলেই আমি আমার বন্তব্য শেষ করব। আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে যাব 
ক না এখনও তা স্থির করতে পার 'নি। বর্তমানে শারপীরক অবস্থার দক থেকেই 
ু “ড যাবার ক্লেশ সহ্য করতে আম অক্ষম। বর্তমানে প্রথমত ভারতের কোন 
স্বাস্থয-নিবাসে বাস করে অমাকে স্বাস্থ্লাভ করতে হবে। কতাঁদনে আম সূইট্জার- 
ল্যান্ড যাবার উপয্স্ত স্বাস্থ্য লাভ করব, তার কোন স্থিরতা নেই। যাই হোক, 'চাকৎসকদের 
আভমত এই.যে, আমি অন্তত আরও অনেকটা সুস্থ হবার আগে সূইটজারল্যান্ড যাওয় র 
কথা উঠতেই পারে না।. আবার আমি যাঁদ ভারতের কোন গ্বাস্থ্য-নিবাসে বাস 
৯০48 
স্মইট্জারল্যপ্ড যাবার আবশ্যকতাই বা কি 

পনি ২১০০৭ রিনিন রনির নিত 
সমস্যা ও আর্ক সং্ষানসমবকষেও বিবেচনা করতে হবে। পারবারের সঙ্গে বিশেষ করে 


২৮৭ 


বাবা-মা-এর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কয়েকমাসের মধ্যেই বাঞ্গলার রাজনৈতিক 
অবস্থার পাঁরবর্তন হতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, এ সমস্ত বিষয় ভাল করে 
বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাই হোক, এ বিষয়ে কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে না গিয়ে 
আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধ ন্ত গ্রহণ করতে চাই। যাঁদ সরকার আমার সুইট্জারল্যাণ্ডে বাস 
'বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন তাহলে আপনারা কোন রকম ইতস্তত না করে কথাবার্তা 
চালানো বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান-অন্তত তাঁর সূ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান আমর তাতে 
যখন বিশ্বাস স্থাপন করোছি তখন আমাদের দুঃখ করবার .কারণ থাকতে পারে না। 

আমার প্রাতি অনুরন্ত ও সহানুভূতিসম্পন্লন অনেকের মনঃপীঁড়ার কারণ হওয়ায় 
আঁম বড়ই দ2ঃখিত, কিন্তু একথা মনে করে আম সাল্বনা লাভ করছি যে যাঁরা একই মাতৃ- 
ভূমির প্রীত আস্থাশনল তাঁরা পরস্পরের সখের ও দুঃখের অংশ সম্মনভাবে গ্রহণের 
আঁধকারী। আশা কার আপনারা ভাল আছেন। ইতি-_ 


(ইংরেজী থেকে অনুদিত) 
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৬ই মে তাঁরখে আপনাকে শেষ চিঠি 'লাখ। এদিন ছোটদাদাকেও একাঁট চিঠি 
দয়ৌছলাম। 
বর্তমানে যেরকম ব্যবস্থা স্থির হয়েছে তাতে কাল অথবা বৃহস্পাঁতিবার আলমোড়ার 
পথে কলকাতা রওনা হওয়ার কথা । আমার বদলশর হুকুম এসেছে: আবহাওয়া প্রাতকূল 
না হলে আগামী কালই যাত্রা করব। 
আপাঁন আমাকে যোগাভ্যাস শুরু করতে নিষেধ করে যে তার করেছিলেন, সেটি 
৬ই মে তাঁরখে মেজর ফিপ্ডলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরাঁদন অর্থাৎ ৭ই মে 
আম নিম্নালাখত তারাট আপানাকে 1776611150০ বিভাগ মারফত পাঠাই 
“আপনার ৬ তারখের টোলগ্রাম পেয়োছি। শ্রীযুস্তা দাসের চিঠির আশায় আছ। 
আলমোড়ায় বদলী করেছে। মঙ্গলবার রওনা হচ্ছি।” ূ 
.  গ্রতকাল অন্ভূত এক আঁভজ্ঞতা হল। বাক যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব__দুধারেই। ঘল্টা- 
খানেকের মতন ছিল। দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। যন্ত্রণাটা যতক্ষণ ছিল, ভীষণ 
অস্বাস্ত বোধ করাছিলাম। আগে এরকম তণর যল্ণা আর কখনও অনুভব কাঁর নি। 
আপনা এ চিঠি পাবার আগেই হয়ত'আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে পরে। _ 
অন্য কোন সংবাদ না এলে ধরে নিতে পি যে আলমোড়া যাওয়াই 'স্থর আছে। 
আশা করি সকলে ভাল আছেন। 
ং ইাত-_ 
- আপনার স্নেহের 
সুভাষ 
(ইংরেজী থেকে অনাঁদত) 


৮৮ 


শ্্িন্ত্রি্ব ও ম্বব্ক্ 


নেতজশ (১১৯৯ 


তরুণের স্ব'ন 


আমরা এ পাথবীতে জন্মগ্রহণ করিয় ছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের 'নামত্ত- একটা 
বাণ £ুঢারের জন্য। অ:ংলেংকে জগৎ উদ্ভাঁসত করিবার ভন্য গগনে সূর্য উাঁদত হয়, গন্ধ 
বিতরণের উদ্দেশ্যে ধনমধো কুস্মরাজি যাঁদ বিরাশিত হয়, অনৃতময় বারদান কারতে 
তাঁটনী যদ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়-যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া 
অমরও মর্তলে কে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে তন্্ত গড় উদ্দেশ্য 
আম দের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিম্কার করিতে হইবে-ধ্যানের 
বার, কর্মজীবনের আভিজ্ঞতার দ্ব.রা। 

যে'বনের পর্ণ জোয়ারে আমরা ভণসয়া আসিয়া ছ সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার 
জন), করণ ভামরা আনন্দের স্বরূপ । আনন্দের মূর্ত বিগ্হর্পে আমরা মর্তো বিচরণ 
কাঁরব। নিজের অনন্দে আমরা হাসিব-সত্গে সঙ্গে জগ্গংকেও মত ইব। আমরা যোঁদকে 
ফাঁরব, নিরানন্দের জন্ধকার জয় %গলয়ন কারিবে, ভম্‌দের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে 
রোগ, শোক, তাপ দর হইবে। 

এই দুঃখসংকুল বেদনাপূর্ণ নরুলাকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব। 

আশা, উৎসাহ, ত্যগর ও বঈর্য লইয়া আমর; আঁসয়াছি। আমরা আঁসয়াছি সাজ 
করত, ক'রণ--সাম্টর মতধ্যই জানন্দ। তন্‌, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া অমরা সাষ্ট 
ক।রব। িনজের মধ্য যাহা কিছু সতা, যাহা কিছ সুন্দর, যাহা কিছ শিব আহছ-_তাহা 
অমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটইয়া তুলিব। আজানের মধ্যে যে আানন্দ সে আনহ্দ 
জামরা বিভোর হইব সেই আনন্দের অস্বাদ পাইয়া পাঁথবঁও ধন্য হইবে। 

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নই; কর্মেরও শেষ নাই, করণ 


“ঘত দেব প্রাণ বহে বাবে প্রাণ 
ফ"র'বে না তার প্রাণ; 
এত কথা আছে এত গান তাছে 
এত গ্রুণ আছেমের,; 
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে 
প্রাণ হয়ে তাছে ভের।” 
অনন্ত আশা, অসম উতসহ, অপরিমেয় তেজ ও জদম্য সহস লইয়া আন্রা 
তসয়াছি--তাই আম'দের জাঁবনের স্রোত কেহ রোধ কাঁরতে পারব না। আববাস ও 
নৈরাশের পর্বতরাণ্জ মম্মুখে আসিয়া দাঁড়ক অথবা সনবেত মনুষা-জাতর প্রাতকূল শান্ত 
আমাদের জ্রমণ করূক-_ আমাদের আনন্দময় গাঁত চিরকাল তক্ষু্ই থাঁকবে। 
আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে- সেই ধর্মই আমরা তন্দসরণ কাঁর। যাহা নৃতন, 
যহা সরস, যহা অনাস্বণদত-তহারই উপাসক আমরা । অ্‌মরা ভানয়া দিই পরাতনের 
মধ্যে নৃতনকে, জড়ের মধ্যে চণ্ণলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অমীমকে। 
অমরা অতাঁত ইতিহাসলব্খ জভিজ্ঞতা সব সময়ে মানতে গ্রুতৃত নই। আমরা অনন্ত পথের 
যান্রন বট, কিন্তু অমরা অচেনা পথই ভ লবাসি-অজনা ভবিষ্যং আমদের নিকট অতন্ত 
প্রিয়। জমরা চই “0১611817000 20816 01007065” অর্থং “ভূল কারব র অধিকার” । 
তাই আমাদের স্বভবের প্রাতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা তনেকের নিকট সাঁন্টছড় 
ও লক্ষমীছ.ড়া। 

৮১ অমাদের অনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন সর্বকলে সর্বদেশে সাঁচ্ট- 
ছাড়া ও লক্ষনীহারা। অতৃপ্ত আকাংক্ষর উন্ম.দনয় আমরা ছুটিয়া চলি-_বিজ্ের উপদেশ 
শুনবর পর্য্ত অবসর আমাদের নই। ভুল কা, ভ্রমে পাঁড়, আছাড় খই, কিপ্তু কিছুতেই 
আমরা উৎসাহ হার ই না বা গশ্চাংপদ হই না। আমাদের তান্ডবলীল.র অন্ত নাই, কারণ 
অ.মরা আবরামগাত। | 
২৯১, 


নি 


আমরাই দেশে দেশে মান্তর ইতিহাস রচনা করিয়া থাঁক। আমরা শান্তির জল 
ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ 'দিতে, প্রলয়ের 
সূচনা কারতে আমরা আসিয়া থাঁক। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, 
যেখানে সঙ্কীর্ণতা- সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপাস্থিত হই। আমাদের 'একমা ব্যবসায় 
মুক্তির পথ চিরকাল কন্টকশনন্য রাখা যেন সে পথ "দিয়া মান্তর সেনা অবলশলাক্রমে গমনা- 
গমন করিতে পারে। 

মনূষচ জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা 
চাই-সে স্বাধীনতা ব্যতীত জশবনধারণই একটা বিড়দ্বনা- যে স্বাধখনতা অর্জনের জন্য 
যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রন্তদান করিয়াছি-সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখণ ! 
জাঁবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মান্তর বাণ” প্রচার করিবার জন্য আ'সয়াছি। 
কি সমাজনাঁতি, কি অর্থনশাতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনশীতি--জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা 


শিরায় 

রুন্দন করিয়া উঠ সে কুন্দন শুধু পার্থ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে 
রু্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহ্‌ ও 
বাঁদ্ধ আমাদের সহায় হয়। আর এই ব্াঁদ্ধ ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না কারয়াছ,_ 
ফিনিসিয়া, এসরিয়া, ব্যাবিলো নয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রাল্স, জার্মানি, 
রুশিয়া, চীন, জাপান, হন্দুস্থান_যে কোন দেশের ইতিহাস পাঁড়য়া দেখ_দোঁখবে যে 
ইাতহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কণীর্ত জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের 
সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অগ্গ্ালসঙ্কেতে সভয়ে 
[সংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন কাঁরয়াছেন। আমরা একাঁদকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু- 
রূপে তাজমহল যেমন নির্মাণ কারয়াছি, অপরাদকে রন্তম্নোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি । 
আমাদের সমবেত শান্তি লইয়া সমাজ, রাম্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমার্ত ধারণ কাঁরয়া আমরা যখন তান্ডব নৃত্য আরম্ভ 
কাঁরয়াঁছ তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য 
ধূলায় মাশয়া গিয়াছে। 

এতাঁদন পরে নিজের শান্ত আমরা বাঝয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের 
শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্য সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে ড় আশা-- 
তরুণের আত্মগ্রাতষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসূপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে--তখন 
দানের নিবো লিরল দিযে উল নেবেন ডিনার আরা দেখা দিবে: এই যে 
তরুণের আন্দোলন-এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমান 'বশ্বব্যাপী। আজ পাঁথবীর সকল 
দেশে বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল 'ছায়া দেখা 'দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া 
প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে । কোন্‌ দিব্য আলোকে পাথবীকে 
ইহারা উদ্ভাঁসত কাঁরবে তাহা কে! বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, 
তোমরা ওঠো, জাগো, উবার কিরণ যে দেখা "দিয়াছে! 


খরা জৈ্োষ্ঠ, ১৯৩৩০ 


বাঙ্গালীর অধঃপতন 


আমি আজ একটা খুব বড় দুঃখের কথা বলবার জন্য কলম ধরেছি। এ দুঃখটা হয়ত 
অনেকের কাছে: কাজ্পনিক-কল্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণের পক্ষে এ দুঃখটা সত্য ও গভীর। 

গয়াতে খিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমাতির আধবেশনে কার্যকরী সামাতি (/০115778 
(000210066) গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন বাঙ্গখলাদেশ থেকে কাকে নির্বাচন করা 
হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পূর্বরীঁতি অনুসারে যে প্রদেশের লোক সভাপাঁত হয় সেই 
প্রদেশ থেকে অন্তত পক্ষে একজন সম্পাদক হবার কথা । শ্রীধযন্ত সেনগ্‌প্ত ও শাসমলের নাম 
সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তাঁবত হয়, কিন্তু তাঁরা এপদ গ্রহণ করতে রাজী হন না। তারপর 
বাজালাদেশের পাঁরবর্তনাবরোধনদের (ই ০ ০10470£51) মধ্যে কাহাকেও সম্পাদক করা হয় না। 
পাঁরবর্তনবিরোধীগণও এ বিষয়ে এতদূর নিশ্েষ্ট ও নিরপেক্ষ ছিলেন যে কার্যকরা সাঁমাতিতে 
একজন বাঙ্গালও সভ্যরূপে নির্বাচিত হন না। তার ফলে পাঁরবর্তনবিরোধীদের দলে 
নাঁখল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর এখন কোনও স্থানই নাই। 

ব্যাপারটা দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকা 
সত্তেও নাখল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর নাম ল্‌প্ত দেখতে আমরা চাই নি। বাঙ্গখলাদেশে 
কি এমন কোন সভ্য ছিলেন না যিনি কার্যকরী সামিতির সভ্য হবার উপয্স্ত বা যানি এ 
সামাতর সভ্য হতে পারতেন? যাঁদ ছিলেন, তবে পারিবর্তনাবরোধাঁগণ তাঁকে উপেক্ষা 
করে নিজেদের এবং বাঙ্গালী জাতির মর্যাদাহানি ঘটালেন কেন ? যাঁদ এমন কোন ব্যন্তি না 
ছিলেন, তবে এই দল কোন্‌ সাহসে দেশবন্ধুূর মত নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে বাঙ্গলাদেশে 
কংগ্রেসের কাজ চালাবার ভরসা করোছলেনঃ যে নাখল ভারতীয় কার্যকরী সাঁমাততে 
এক সময় বাঙ্গালীর গৌরবময় স্থান ছিল, সেই সামাতিতে আজ একজন বাঙ্গালশও নাই। 
বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের জন্য কি পাঁরবর্তনাবরোধীগণ দায়ী নন! 

ভূতপূর্ব আইন ব্যবসায়ীদের সাহায্যকজ্পে শ্রীযুন্ত যমুনালাল বাজাজের টাকাতে 
একটা “ফণ্ড” করা হয়; সেই 'ফণ্ডের' নাম দেওয়া হয় “বাজাজ ফণ্ড” কেংগ্রেস ফণ্ড বা তিলক 
স্বরাজ্য ফণ্ড নয়)। এই সাহায্য বিতরণের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন লোক মনোনীত 
হন। বাঙ্গলার ভার শ্রীষান্ত সেনগুপ্তের উপর আর্পত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় যখন এ 
পদ ত্যাগ করেন, তখন পরিবর্তন-ীবরোধাঁদের দলে এমন একজন লোক পাওয়া গেল না 
যান এঁ ভার গ্রহণ করতে পারেন। প্রায়, প্রত্যেক প্রদেশে লোক পাওয়া গেল কিন্তু বাঞ্গলার 
ভাগ্যবিধাতা হলেন শ্রীযুন্ত যমুনালাল বাজাজ। সাহায্য বিতরণের প্রণালণীতে আত্মসম্মানে 
আঘাত লাগে বলে কয়েকজন অসহযোগ উকিল সাহায্য নেওয়া বন্ধ করলেন। কিন্তু পরের 
চাকরী করলে বা ইংরেজের আদালতে উাঁকল হ'লে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে না বলে 
যাঁরা একাঁদন অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করোছলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কর্ম শ্রীয্স্ত বাজাজের 
দেওয়া টাকা হাত পেতে 'নিলেন। 

গয়া কংগ্রেসের পর পরিবর্তন-ীবরোধনগ্ণ কোমর বেধে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু 
বেশীদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সদর তামিল প্রদেশ, গ্দজরাট, য্স্ত- 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে নেতৃবর্গকে ডেকে এনে বাঙ্গালাদেশের প্রচারকার্য চালাতে হল। 
বোধ কার পারিবর্তন-বিরোধীদের এমন সামর্থ ছিল না যে তাঁরা নিজেদের শান্তর বলে 
কাজটা করেন। অব-বাগ্গালী নেতারা ষে টাকা তুললেন তা প্রধানতঃ অ-বাঙ্গালীদের কাছ 
থেকে। বঙ্গাবাসীরা এই প্রচারকার্ষের প্রহসন দেখে হাসতে লাগলেন। 'চন্তাশীল৷ ব্যান্তরা 
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন-_ “9051295 36118951 ৮7116153156 132 

অধঃপতনের শেষ এখনও হয় নি। বাঙ্গালণর কাছে আর কুমিল্লার তুলোর আদর 
নেই। 88৯৪৯ ০৯০৭ 
ওয়ার্দার যমুনালাল বাজাজ' এখন বাঙ্গলার- শদ্ধ্‌ বাঙ্গালার কেন, 
পি উল ুন্ত বাজাজের তুলো আমরা বেশী দাম.দয়ে ক্রয় কার- তাঁর 

২৯৩ 


দেওয়া টাকা আমরা দানস্বর্প গ্রহণ করি। এরপর যাঁদ ত'র গুণ গ.ইতে আমরা আরম্ভ 
কার-তবে সে অপরাধ কি আমাদের ? 

সেদিন কাগজে দেখল ম 'নাঁথল ভারতাঁয় কার্যকরী সমিতি থেকে ব.গ্গলা দেশের 
কয়েকটা প্রাতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়েছে। আমরা এতাঁদন জানত,ম সাহায্য বিতরণের ভ'র 
বঙ্গ প্রাদেশক রম্ট্ সমাতির উপর ন্যস্ত আছে। কার্যকরী সাঁমাতি তাঁদের দেয় ট.কা। 
গ্রাদেশক সমিতর হাতে 'দিলে প্রাদেশিক সাঁমাত এঁ টকা ব্যান্তবিশেষকে বা প্রতিষ্ঠান 
[বিশেষকে ভগ করে দিবেন। কিন্তু এখন দেখাঁছ বগায় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সামাতির ন্যাধ্য 
আঁধকার কার্যকরা সাঁমাতি অর ম.নতে চ'ন না। কার্যকর? সাঁমাতিতে একজন বংগ লী সভ্যও 
নই যে এ িবষয়ে কোনরুপ প্রাতবদ করেন। ফলে দড়াচ্ছে এই যে পারবত'ন-রোধীতদর 
কৃপ.য় নীখল ভরতে আজ বঙ্গালর কে.ন স্থান নাই। 

কর্যকরী সামাত বাঞ্গলা দেশের কমাঁদের সাহ।যের 'নামত্ত চেঃদ্দ হাজার ট;কা 
মঞ্জুর করেছেন। এই টাকা বিতরণ করবেন শ্রীযুস্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গীয় প্রদোশক 
রাষ্ট্র সামাঁতির ব: এ সামাতির দভাপাঁতির এ বিষয়ে কোনও হাত নাই । পাঁরবর্তন-বরে.ধীদের 
মধো গণতন্তবাদের যে সব পুরোহিত আছেন তাঁরা গণতন্বে এরুপ 'বািচন্র আভনয় দেখে 
[ক মনে করেছেন তা ভামরা বলতে পার না। এই চৌদ্দ হ:জ।র টাকা ব্যয়ের ভার যে শ্রীযুক্ত 
£ুফুল্লচন্দ্র ঘোষের হতে ন্যস্ত হয়েছে এবং এ শ্ষয়ে যে অন্য কাহারও আঁধক।র নাই এ 
কথা প্রফল্পবাবু বরিশ.লে জনসভায় বলেছেন। 

একাদন মনে হত শ্রীয্যন্ত রাজাগে পালচ রী ভরতবর্ষের একচ্ছন্জ সম.ট ৷ কিন্তু সোঁদন 
ঘুচে গেছে। অজপাঁদন পূর্বে দিলনিতে মিটমাটের একটা প্রস্তাব হয় । সেখ নে শ্রীযুত্ত রাজা- 
গোপালাচারী, মোয়াজ্জেম আল, আনসার মাহমুদ ও শ্রীযুন্তা সরোঠজনী নইভু সম্মত হয়ে 
বলেন যে কংগ্রেসের তরফ থেকে কাউন্সিল প্রবেশ করা যেতে পারে। মিঠমাট এক রকম হয়ে 
গেছল শুধু শ্রীবমুনালাল বাজাজ ও বল্পভভই প্যাটেলের মত নেওয়া হয় নি। রজগোপ'লা- 
চারশ মহাশয় বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হলেন তাঁদের মত জানবার জন্য। কিন্তু শ্রীযাস্ত প্যাটেল 
ও ব.জাজ র জী হলেন না বলে ঠিমটমাট আর সম্ভঞ্ হল না। এখন অবস্থা এই দ।ড়য়েছে যে 
তোঁতিশ কে।টি নরনারণীর সুখ দুঃখ ভর করছে শ্রীযস্ত বং'জাজ ও প্যাটেল্র উপর । 

অধঃপতন আর কতদূর গড়'বে তা শুধু ভগব;নই জ'নেন। বাঙগলশ নিজেকে সস্তা দরে 
বিক্লয় করে একগ'লে চূণ জার একগালে কালি মেখে বসে আছে। মাঙ্গংলীর অধঃপতন 
চরমে পেশছতে কত দেরী আছে তা অমরা জান না। কে জানে কত দুঃখ, কত লজ্জা বাঙ্গ:লীর 
কপালে আছেঃ তার এখনও সময় আছে প্রাতিকার করবার। ব,গালশীর গোঁরব পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। নিখিল ভ'রতীয় ক'জে বঙ্গালর যে স্থন ছিল সে স্থান ফিরে পেতে হবে। 
পাঁরবর্তন-বিরোধারা বাংগ.লীর নাম ভরতের সম্ম:খে কলাঁঙুকত করেছেন, এ কলতক অমাদের 
ঘোচাতে হবে। ভারতকে যেমন ব'চাতে হবে, বৎগলার নামও সেরূপ চিরকালের জন্য উজল 
রাখতে হবে। বাঙ্গলার নষ্ট খ্যাতি ও লুপ্ত গৌরব পুনর্দ্ধরের কাজে যান সহ হুত। 
করবেন বাঙ্গাল তহর নিকট িরকৃতজ্ঞ থকবে।* 


»২৫শে মে, ১৯২৩ খষ্টাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) ণবজল” পরিকায় প্রকাশিত প্রবাধ। 
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মান্দালয় থেকে বার্তা 


“কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে”র প্রথম বর্ষপর্তি উপলক্ষ্যে আম এটিকে আভি- 
নন্দন জানাই। আরও ভাল করার যাঁদও অবকাশ আছে, তবু এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ 
নেই যে এক বছরের গুরত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম নাঁথবদ্ধ করার গর্ব এটি করতে পারে। অত্যন্ত 
তৎপরতার সঙ্গে পন্নিকাটির কাজ চালানো হয়েছে, এবং তার জন্য সম্পাদক প্রশংসার । 
অগ্রদুতের কাজ সর্বদাই পাঁরশ্রমের এবং স্বীয় ক্ষেত্রে এই 'গেজেট' অগ্রদূত-ই বটে। আমার 
আশা, অনাঁতদ্‌র ভাঁবষ্যতে এই “গেজেট”, অন্যান্য দেশের অগ্রগণ্য করপোরেশনের পৃস্তকাদর 
পাশাপাশি চলতে সক্ষম হবে এবং অন্যান্য ভারতায় পৌরসভার কাছে দম্টান্তপ্বর্প হওয়ার 

যোগ্য হয়ে উঠবে। বর্তমানের কাতিত্ব সেই ভাব? পাঁরপূর্ণতা লাভের আশাব্যঞ্জক পৃব- 
সূচনা। পৌরশাসনের সাফল্য নিভভ'র করে জনগণের সচেতনতা এবং করদাতা ও পৌর- 
শাসকদের সহযোগতার উপর। আমার বাস এই “গেজেট নাগারকবৃন্দের সচেতনতা 
জাগ্রত করতে সাহায্য করতে এবং উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম 
হবে। এটি নাগাঁরকবৃন্দকে পৌরসভার কাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখবে এবং তাদের 
কাছ থেকে উন্নাতর উপায় সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করবে। নতুন বছরে যে সমস্ত সমস্যা 
নিয়ে 'গেজেটে'র, আলোচনা করা উচিত সেগুলি হল £_ 

(১) জলানম্কাশন-ব্যবস্থা এবং বিদ্যাধরী (২) রাস্তার আলোর কন্ট্ান্ (৩) সংযোজিত 
এলাকাগ্যালর উন্নাতসাধন (৪) 7410607 1১০15 শবভাগ ও পৌর রেল-ব্যবস্থার পুনর্গণন 
(৫) নির্বাচিত এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথামক শিক্ষা (৬) মহামারী প্রাতরোধ ও কলকাতার 
জন্য একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল (৭) বাঁস্ত-উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ 
(৮) দুগ্ধ-সরবরাহ €৯) বার্ধক্গ্রস্ত ব্যন্তিদের জন্য চিকিৎসালয় এবং ভিক্ষাবৃত্তর বলোপ 
(১০) বেশ্যালয়গীলির প্রন (১১) পোর 'মিউীজয়াম ও রিসার্চ ব্যুরো (১২) পোঁর রঙ্গমণ্ 
(১৩) শহর.পারকল্পনা এবং উল্লাতিসাধনের পদ্ধাতি নির্ণয়ের জন্য উন্নয়ন-কামাট (১৪) 
ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্যা ।* 


নভেম্বর ১১, ১৯২৫ 
সুভাষচন্দ্র বস 


+ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মান্দালয় জেল থেকে পাঠানো বার্তা। 
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দৈশের ডাক 


দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়োছল। 
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বংশ শতাব্দীর বাঙ্গালশীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নরনারীকে ভারতের 
লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কি উপায়ে এই কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাত্গলার 
সর্বপ্রধান সমস্যা। 

জাতাঁয় আন্দোলনের প্রবর্তক মাহাত্বা গান্ধী অবাঞ্গালী হলেও এই আন্দোলন 
সম্পকাঁয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম 
করোনি। বিহার, যস্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই আঁভজ্ঞতা হয়েছে। 

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার 'স্থর 'ব*বাস 
যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, 
ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রাতাম্ঠত হবেই এবং স্বরাজ প্রাতষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকেই 
বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গাল মারোয়াড়ী বা ভাঁটয়া হলো না কেন? 
আমি কিন্তু প্রার্থনা কার, বাঙ্গালী যেন চিরকালই বাঙ্গালই থাকে। 

গীঁতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ”। আমি এই ভীন্ততে 
বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের 
অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তান আমাদের প্রাণের সম্পদ 'দিয়েছেন। অর্থের জন্য 
লালায়িত হয়ে যাঁদ প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই। 

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে শুধদ ভারতবর্ষ কেন_ 
পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে-এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মূথে 
পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গত, শি্প-কলা, শৌর্ধ-বা্য, 
ক্লীড়া-নৈপ[ণ্য, দয়া-দাঁক্ষিণ্-_এই সবের ভিতর 'দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সা্ট করতে 
হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নাতি বিধান করবার শান্ত এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় 
(০510979] 5)1)056515) করবার প্রবৃত্ত একমান্র বাঙ্গালীর আছে। 

আম 1ব*বাস কাঁর যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-চাঁরন্র 
এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও 
বোশম্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙলার 
সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছঘেরা পু্কারণী- এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই ? 
আর প্রকৃতি দেবীর এই বৌশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চঁরন্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করোন ? 
এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকীতিক সোন্দর্যের মধ্যে 
লালত-পাঁলত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী স্মন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্য- 
শ্যামলা জন্মভূমির অন্লজল সেবন করেই বাঙ্গালণ কাব্যে ও সাঁহত্যে এমন অপূর্ব সৃ্টি- 
কৌশল দেখাতে পেরেছে। 

গত দুই তিন বংসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসোছল সে বন্যা এখন 
ভাঁটার দিকে চলেছে বটে, কিন্তু জোয়ারের আর বেশণ বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়- 
তর ম্োতে আবার প্রবল বন্যা আসকে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙলার প্রাণ আবার জেগে 
উঠবে। বাঙ্গালণ সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার 
স্বাধীনঅ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে। 

এই নব জাগরণের স্বরূপ 'ি হবে তা' কে বলতে পারে? এই নব যজ্ধের পুরোহিত 
কে হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ের পোরোহত্য-্রত গ্রহণ 
করবেন তান এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় মখ্ন আছেন তা" কে বলতে পারে? এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষা তাঁর আসনে: 
বসবেন_তা আমরা জানি না। | রর 
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এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাঁকল্লে চ্গবে না। এই নব জাগরণের জন্ট এখন 
থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ, ভোগ_ এই 
সবের মাঝখান দয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে-যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া 
দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব। 

বগ্গাজননী আবার একদল নবীন তরুণ সম্ব্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্ম- 
বাঁলর জন্য প্রস্তুত আছ, এসো । মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কস্ট, অনাহার, 
দাঁরদ্যু ও কারাফল্ণা । যাঁদ এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার-_ 
তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যাঁদ করেন, তোমরা 
যাঁদ শেষ পর্যন্ত জাঁবিত থাক--তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে । আর 
যাঁদ স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লালা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের 
দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাঁটত হবে। তোমরা যাঁদ প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগয়ে 
এসো। 

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। 
আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারাদকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন 
ক তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে 2 তোমরাই ত চিরকাল “জীবনমৃত্যু”কে “পায়ের ভৃত্য” করে 
রেখেছ__ তোমরাই ত সকল দেশে আত্মর্দানের পূণ্য 'ভীত্তর উপর জাতীয় মান্দির নির্মাণ 
করেছ--তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রাতদানে সেবা ও ভান্ত 
অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখাঁন, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করোনি, 
স্বাধীনতার মন্তে দীক্ষত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন 
করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিন্রবল দেখে মাতা বনস্ন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে 
জয়টীকা পাঁরয়ে দয়েছেন। 

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পূণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের 
আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের 
মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। এ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাগ্যদেবতা তরুণ তপনের রূপে 
দেখা 'দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্যন্ত আজ 
জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়য়েছে। তোমরা কি এখনও মোহবশে ঘুমিয়ে থাকবে ? 
তোমরা ওঠো, জাগো, আর িবলম্ব করলে চলবে না। অন্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বাঁণককে 
গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাপ সণ্ণয় করে গেছেন, এই বিংশ 
শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় 
আত্মা আজ ম্নীন্তর জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের 
“রাখি” পারধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রাতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা 
তোমরা' ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারত- 
লক্ষমীর লুপ্ত গৌরব ও সোন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে। 


১১ই পোঁষ, ১৩৩২ 


২৯৭ 


দেশবন্ধু স্মৃতি 


মান্দালয় জেল 
২০। ২। ২৬ 
জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বগর্ণয় দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছ, 
লেখার মত সাহস আমার হয় নাই। কখনও হইবে ক না জান না। ্যান্তগ্রত ভ'বে তাহার 
সাহত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তন্ন অ'র কাহারও 
নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বাঁলতে ইচ্ছা হয় না। আঁধকন্তু তান এত বড় ছিলেন এবং 
আমার 'হসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রাতভা কত সর্বতো- 
মুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্‌ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারি নাই | এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্ডাশান্ত ও দীন ভাষার 
সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বাঁলতে যঃওয়া আমর পক্ষে ধৃষ্টতা । 
তবে ইচ্ছা ও সামর্থ না থাকলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবন কারতে হয়ব ভাই 
আমার বন্ধ, শ্রীযণন্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগদপ্ত মহ'শয়ের একান্ত অন্দরোধে আমার এই প্রয়াস। 
দেশবন্ধ; সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভ।বে যতটা জানি এবং গভীর চন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা 
তাহার জখবনের ও তাঁহার পণ্যময় কমের গছ অর্থ আঁম যতদুর বাঝতে পণরয়াছ, তাহা 
[লাঁখতে গেলেও একাট পুস্তক হইয়া পাড়বে। অত কথা লাখবার মত ক্ষমতা বা' মনের 
অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধূর অন্রে'ধ রক্ষার নামত্ত আম গান্র কয়েকাট কথার 
উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। 
দেশবন্ধুর বৌচন্র/পনর্ণ জীঁংনের সকল কথা আমি অবগত নই্‌। ীবনচারতের মধ্যে 
যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বেধ হর আঁম তানি না। তাঁহার 
জীবনের মাত্র তিন বংসর কাল আম তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনচর হইয়া ত।হ'র কাজ 
কারিয়াছল'ম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা কাঁরলে তাঁহার নিকট অনেক 1কছ; ?শাঁখতে পারতাম, 
কিন্তু চোখ থাঁকতে কি আমরা চোখের মূল্য বঝ ? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমর 
ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিন অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকবেন এবং তাঁহার 
ব্রত উদ্যাপন না হওয়া পযন্তি তিনি মতলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরবেন 
না। দেশবন্ধু নিজের কোম্ঠীকে খুব বিশবাস কারতেন। আঁম অবিশ্বাসী হইলেও ত'হার 
বিশাস যে আমার মনের উপর সংক্কামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বাঁলতে পার না। 
অমর যতদূর স্মরণ আছে তান বহঃবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমদ্রপারে দুই বৎসর 
ক'রাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘাঁটবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; 
কত.এপক্ষের সাহত মটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন ; তারপর তাঁহার 
দেহত্যাগ ঘাঁটবে। সে সময়ে আম ঝাঁলয়াছিলাম যে, তাঁহার সাঁহত সমদদ্রপারে যাইতে আমিও 
প্রস্ভুত। সত্য কথা বালিতে কি, সমদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোম্ঠীর কথা স্মরণ কারিয়া 
আমার মনে সদা আগঞকাহইত--পাছে াহাকেও আসতে হয, সে দগ্য অপেক্ষা 
শতগহণে দারণ দুভণগ্য বাঞ্ালার, তথা ভারতের ভাগ্যে 
সং ঞঃ চে 


দেশবন্ধূর সাহত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য 
এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় 1তাঁন [সিমলা পাহাড়ে গিয়াঁছলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ 
পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমূলা হইতে রওনা হইয়া কাঁলকাতায় আসেন। আমাকে দৌখতে 
তিনি আলিপুর সেন্ট্র'ল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার 
বহরমপুর জেলে বদলশ হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আম তাঁহার 
পায়ের ধুলো লইয়া বললাম, “আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে 
না।” তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফণল্লতা ও উৎসাহের সাঁহত বাঁললেন, “না, আম তোমাদের 


৯৮ 


শিগগির খলাস করে আনাছ।” হায়, তখন কে জানত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দশন্‌ 
পাইব নাঃ সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আম'র 
মান্সপটে চিরে ন্যায় আজও আঁঙ্কত আছে এবং বোধ কার, চিরকাল আঙ্কত থ।কবে। 
তাঁহার সেই শেষ স্মতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
নমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধূর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গঢ় কারণ কি, অনেকে 
এ প্রশ্দের সমধান করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। আম সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাহ-র প্রভাবের 
একা) কারণ নিদেশ করিতে চই। আম দেখিয়াছি তান সর্বদা মনুষের দোষগুণ বিচার 
ন; কারয়৷ তাহ।কে ভালবাসতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপান্ত হদয়ের সহজ 
প্রেরণ। হইতে; সূতিরাং তাহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নিভ'র কাঁরত না। 
যহাদগকে আমর সধ রদতঃ ঘৃণায় ঠোলিয়া ফেলি, তিন তাহাঁদগকে ধ্যকে টানয়া 
লইতে ০ রি কত 'িবভিনন রকমের লোক তাহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসত এবং 
দৌবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমদদ্রে প্রকাণ্ড ঘর্ণাবতেরি নায় এই 
(বল ভনসমাে তনি চাঁরাদক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ধণ কারতেন। ভহার পদ্ষ 
সমর্থন করয়া প্রাণ”ণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দজ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাঁসরা 
উাতেছে। ব'হরা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অস.ধারণ বা*মতায় 
বশীভূত হরেন নই, িক্রমর নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলো কক ত্যাগে মুগ্ধ 
হয়েন নই, তাঁহ।রা পর্ন্তি এ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছি; লন। অর ত'হার 
'হমনর; ছিলেন তাঁহার পাঁরবারবর্গের অন্তভূন্ত। তান তাহাদের উপকার অথবা 
মঙ্গলের অন্য কি না কাঁরতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দলে জগবন পাওয়া যা নাএ- 
বথ একশো বার সত্য । দেশবন্ধ্ুর জঈবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ত।হ'র অনযচরব্ধ এবং 
তাঁহর সহকমা্গণ তাঁহার আদেশে কি না কারতে পারেন? কোনও ভ্যাগ, কোনও কষ্ট, 
কোনও পাঁরশ্রম কি তাহাদের 'িচাঁলত করিতে পারিত 2 অবশ্য জীবনদানের পরাক্ষা কোনও 
[দন হয় নাই-কিন্তু সে কথা বাদ দিলে* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনচরবর্গ 
তাঁহার কাজ করিতে 'গয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কম্ট বরণ কারিয়। লইয়াছল এবং 
তাহাতে গোরব অনুভব করিয়।ছিল। দেশবন্ধুও জানতেন যে, তাঁহার ও।ংসা-নংগ্রামে 
তাঁহ্‌র এমন কতকগযাল সৈনিক আছে যাহাদের উপর তান সর্বাবস্থায় নিভর ফাঁরতে 
পারেন। আজ আঁম গর্ধের সাহত বাঁলতে পাঁর দেশবন্ধূর পুণ্যজীবনের শেবাদবস গধন্তি 
তাঁহার শ্ান্তসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ কাঁরিয়া তাঁহার আদেশ প্রাতপালন 
করিয়ছে। 
দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সসংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নিভীঁক অনুচরবৃন্দকে 
টির অনেক তথাকাথত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়তো মনে মনে ধরূপ 
অনূচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা কারিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বাঁলিয়া মার 
মনে হয় না। সহকমণ” বা অন:চরকে ভাল না'বাঁসতে পারলে বািনিমরে তাহার প্রাণ পাওয়া 
যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার 
বড়ী সাধারণের সম্পান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। সর্বব-_এমন কি তাঁহার শয়নপ্রকোচ্ঠেও সকলের 
গাঁতাবাঁধ ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহরের সম্পদের উপর সকলের দাঁব ছিল। তিনি 
ত'হর অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাঁহাদের জন্য লাগ্থনা সাহতেও 
প্রঃ তুত ছিলেন। একাঁদিন তাঁহার একজন নিকটআত্মীয় তাঁহার কোনও সহকমর্ঁর দোষ ও 
টির উল্লেখ কারয়া বাললেন, “1 10266 1010৮-আঁম তকে ঘৃণা কাঁর। 1তানি অতান্ত 
বাঁথত হইয়া বলেন, “আমার মুস্কিল এই যে আম তাকেস্ঘ্ণা কারতে পাঁর না।” ইহা 
ব্যতদত বাহরঙ্গ লোকদের সাঁহত তাঁহার সহকমর্ঁদের পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া তাঁহাকে অনেক 
ঝগড়া-ববাদ কাঁরতে হইত । এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপাঁস্থত 1ছলাম 
এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অন:চরবর্গের প্রাত তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে 
সমর্থন কারতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা ! 
যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘ গঠনের অপূর্ব শান্ত দেখিয়া 
[বিমোহিত হইতেন-হইবারও কথা । কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের 
রাজনাতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বালিতে পাঁর যে, তান যে 
পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অন.চরবর্গের 





*তারকেশবর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ কাঁরতে করতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘাঁটয়াছল। 
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্ধ্ে প্রাণের সংযোগ । ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নার্বশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহাধো 
এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তান [ত্র [ভিন্ন পল্থী ও রুচির লোকাঁদগকে 
একর চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভূন্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন 
না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য কারতেন। র 
অনেক তথাকাঁথত জননায়ক স্পচ্টভাবেই বাঁলয়াছেন যে, দেশবম্ধুর অনুচরবর্গ বা 
সহকম্মীগণ দাসত্বপরায়ণ 'ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্মণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপাস্থত ছিলেন 
তাঁহার এ-কথা আদৌ সমর্থন কাঁরবেন বাঁলয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের 
সময়ে যাহারা নিভারঁক ও স্পম্টবাদী ছিল, তাহাঁদগকে আম কি কাঁরয়া দাসত্বপরায়ণ বালি? 
অধিকল্তু আলোচনার সময় নায়কের সাঁহত অনচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু 
আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পম্টবাদীর উপর তিনি 
কোনও দিন মনে মনে বিরন্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশ 
আপান্ত তলত তাহাদের কথা তান বেশ শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও 
তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশ-বশতঃ প্রকাশ্যে 
গালাগালি কারয়া শন্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধূর সঞ্ের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম 
ও শৃঙ্খলা । পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে 'িল্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য 
স্থর হইয়া গেলে সেই পল্খয অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের 'নয়মানূবতাঁ হওয়ার 
শিক্ষা এই পবিন্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বংসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে 
ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন__ 
(ব্রহ্ম ভাষায়) 
বৌঢান্দরণ গিমৃসামি বেদ্ধং শরণং গচ্ছামি) 
চম্মান্দরণ গিমসামি ধেম্মং শরণং গচ্ছামি) 
তঙ্গান্দরণ িমূসাম (সজ্ঘং শরণং গচ্ছামি) 
বস্তৃতঃ, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা-সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবার্ততা ভিন্ন কোনও মহান্‌ কাজ 
এ জগতে সম্ভব নয়। 
আর একটি আভিযোগ আমি শবানয়াছি-রাজননীতির আবর্তে পাঁড়য়া দেশবন্ধ্কে 
[শক্ষাদীক্ষা 'হিসাবে 'নম্নস্তরের লোকাঁদগের সাহচর্য কারতে হইত। ১৯২১ 
খচ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ 'দবস পর্ন্তি যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু 
আ'সয়াছিলেন তাঁহাঁদগকে তান নিম্নস্তরের লোক বাঁলয়া মনে কারতেন কি না আঁম 
জান না। কথাবার্তায় তিনি সেরুপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার 
পাশ্ডিত্যের আঁভমান ছিল না বাঁলয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তান অন্তরের ভাব 
গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পঙ্ট মনে আছে। তাঁহার কারাম্যান্তর পর 
কিকাতার ছান্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। আঁভনন্দনপন্রে দেশ- 
বন্ধুর গৃগগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তানি কিরুপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন 
তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভান্ত ও ভালবাসার অর্ধ যখন তাঁহার নিকট নিবোঁদত হইল 
তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বোলিত হইয়া উঠিল। তান ছিলেন চির-নবীন চির-তরুণ; তাই 
তরুণের বাণশ তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত কাঁরত। তান যখন সভায় আভনন্দন-পন্ধের' উত্তর 
দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও 
কম্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বালিতে আরম্ভ 
কাঁরলেন, কিন্তু বেশশদূর বাঁলতে পারিলেন না। উচ্ছ্বীসত ভাবরাশ তাঁহার কণ্ঠরোধ 
কাঁরল। নির্বাক নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বাহয়া পাঁবন্ন অশ্রুবারি 
ঝাঁরতে লাগিল। তরণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল। 
যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, 'যাহাদের প্রাত তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে 
তান কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বালয়া মনে কাঁরতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও 
করিতে পার না। 
অবশ্য যাঁহারা দেশবন্ধূর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও কাঁরতেছেন তাঁহাদের মধ্যে 
শিক্ষা-দগক্ষা, বিদ্যাবাদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা কার বিনয়র্প পরম সম্পদ 


দেশবম্ধূর শেষ পল্প আমি পাই পাটনা হইতে, সে পন্ধ আজ সুদূর বক্ষদেশে আমার 
[নিকট তাহার অম্‌ল্য শেষ স্মৃতি-চিহ:। তাঁহার সহকমর্” ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর [তিনি 
যেরুগ বন্য কালকষেপ কাতোছলেন তাহার সমপ্ নিন সেই গে ছল! সে 
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যন্ণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যান তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন। 

১৯২১ ও ১৯২২ খৃন্টাব্দে দেশবন্ধুর সাঁহত আটমাস কাল কারাগারে কাটাইবার 
সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি “সেলে” (ক্ষুদ্র 
প্রকোন্ঠে) প্রোসডেল্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সাঁহত 
“আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একাঁট বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা 
আমার উপর 'ছিল। আ'লপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রাল্নাও আমাদিগকে 
কারতে হইত । গভর্নমেল্টের কৃপায় আম যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার আঁধকার 
ও সুযোগ পাইয়াছিলাম-ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খ্‌ঃ অব্দে 
ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আম মান্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ 
করিয়াছিলাম। সৃতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝবার স্বাবধা 
আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্রে বাস কারবার সুযোগ ও সৌভাগ্য 
ঘাঁটিল তখন, খাঁটি মানুষকে আম চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা 
আছে 15101119110 766৫ ০01702100১0 বেশশ ঘাঁনম্ততা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জল্মায়, 
1কন্তু দেশবন্ধ্য সম্বন্ধে বলিতে পার যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রাত আমার শ্রদ্ধা শত- 
গুণে বাঁড়য়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন কাঁরবেন। 

দেশবন্ধ যে সহজ ও অনাবিল রাঁসকতার অফুরন্ত ভান্ডার ছিলেন এ-কথা আমি 
জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রাঁসকতার দ্বারা তান দনের পর 'দিন 
সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রোসডেল্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঞ্গশন- 
ধারী গৃর্খা সৈনিক নিযস্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া 'তাঁন দৌখলেন গূর্খা 
সৈনিকের পরিবর্তে একজন রূলধারাী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপাস্থত। অমাঁন তান বাঁলয়া 
উঠিলেন, “ক হে সভাষচন্দ্র, শেষটা আসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ!” 
তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিল্তিয়া রীসকতা করিতে হইত না। পর্বত-নিরবারণণীর 
ন্যায় তাঁহার রাসকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছাটিত। আমি তাঁহার।এই গুণের বিশেষ 
উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধ্ীনক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ 
কিছু কম! আম অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সাঁহত তুলনা কারয়া এ-কথা বাঁলতোঁছ; 
হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালশর রসবোধ বেশশী। 

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রাতিকৃল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বা- 
বস্থায়ই মজা লুঁটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পাঁড়লে এ-কথার 
সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধূর রাঁসকতা এত সহজ ও অনাবিল 'ছল যে, বয়সের 
তারতমা অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ কাঁরতাম না। 

ইংরেজশ ও বাংলা সাহত্যে তাঁহার গভশর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কাঁবদের মধ্যে 
1তনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরন্ত ছিলেন। ব্লাউীনং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ 'ছিল, 
তথাঁপ কারাগৃহে ব্লাউনিং-এর কবিতাগুলি 'তান বারংবার পাঠ কাঁরতে ভালবাসিতেন। 
দৈনান্দন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, 
নিজে ভাষ্য কাঁরয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। 
1তনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য 'বিষয়ে যে তাঁর 
অসাধারণ স্মৃতি-শান্ত ছিল সে বিষয়ে কোনও' সন্দেহ নাই। দৈনান্দন জখবনের মধ্যে 
সাহত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যের্প সাহিত্যকে সজাঁব কাঁরয়া সর্বসাধারণের উপ- 
ভোগের বস্তু কাঁরতে পারতেন, এরূপ আর কয়জন সাহাত্যিক কাঁরতে পাঁরিতেন বা পারেন, 
তাহা.আম বাঁলতে পারি না। 

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধয একসময়ে শতকরা ৯ সুদ হিসাবে দশ হাজার 
টাকা ধার করেন। নিার্দ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের 
এটার্ন খত পাঁরবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সাহত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধ্য তখন 
আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার 'িকটেই। তাঁহার পত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; 
তাঁহার নিকট শ্যানলাম যে, এই খণের, কথা পাঁরবারবর্গের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন 
না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল, খত পাঁরবর্তনের সময়ে তান লক্ষপাঁতি। 
কল্তু দেশবজ্ধ্য 'দ্বিরযন্ত না কাঁরয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ঘী, পুত্র কিংবা 
অন্য কোন আত্মশয়কে না জানাইয়া এইরূপ খণ কাঁরয়া তান অপরের সাহাষ্য করিয়া দিতেন। 

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না কাঁরয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইর্প অনেক 
ব্যান্তকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্র- 


৩০১ 


লোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপাস্থিত হইলে 'তানি বলেন-_ 
আমার তহবিলে মান্ন ছয় শত টাকা আছে, আম কি কারিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকাঁট 
জিদ কারলেন-তানও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া 'দিলেন। 
এই ব্যাপারটা দেশবন্ধূর কারামান্তর পর ঘাঁটয়াছল। 

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও 
অনুভূতি জানবার সুযোগ আমার ঘাঁটয়াছিল, 'িন্তু আম কোনও দিন কোনও কাজে অথবা 
কোনও কথার মধ্যে নীচতার িহু পর্্তি পাই নাই । রাজনশীতিক্ষেত্রে তাঁহার শন্বু অনেক 
ছিলেন এবং তিনি তাহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রাঁত তাঁহার বিদ্ব্ষে ছিল 
না-এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য কারতে কখনও কুশ্ঠিত হইতেন না। 

কারাগারে দেশবন্ধ্‌ আঁধকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতী?তা 
সম্বন্ধে পুস্তক লাখবার আঁিপ্রার়ে তান রাজনশীত ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নৃতন 
পুস্তক আনাইয়াঁছলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া তিনি পুস্তক লাখতে আরম্ভ 
কাঁরয়াঁছলেন কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতার দরুন তান জেলখানায় থাকতে পংস্তক সম্পূর্ণ 
করিতে পারেন নাই। বাহরে আদসয়া তাঁহাকে পনর্বার কর্মসমূদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বািয়া 
[তান জীবদ্দশায় তাঁহার অ'রব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও 
জাতয়তা অম্বন্ধে তাঁহার সাহত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তানি কি রাজনীতি, 
ক অর্থনীতি, ক ধর্মনীতি-জশবনের কোনও ক্ষেতেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ গছন্দ 
কারতেন না। তানি বিশ্বাস কাঁরতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতর প্রয়োজন 
হইতে আমাদের সমাজতত্ত, রাজনশীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও 'বকাশ হইবে । এই জন্য তান 
[বাত বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তান এ বিষয়ে কাল 
মাকসের হিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষাঁদন পধন্তি তাঁহার আশা ছিল যে. ভারতের 
সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চক্তিপত্রের (১৪০০ সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে 
এবং জাতি-ধর্ম শ্রেণী-নার্বশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান কাঁরবে। 
অনেকে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া বাঁলতেন য়ে, চান্তপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘাঁটিত 
হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকাষর উপর 
নর্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলতেন যে, আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে 
পারলে মানুষ একাঁদনও এ সংসারে বাঁচতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একাঁদনও টিকিতে 
পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজননীতিক্ষেত্রে জীবতনর 
প্রাত মৃহূর্তে ভিন্ন রুঁচ ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট গাধত না 
হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব । পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত ব্যবসা বাঁণজ্য চলে শুধু চুন্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই 
ধাঁললেও অত্যুন্তি হয় না। 

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবদ্ধূর মত ইসলাদের এত বড় বন্ধ অর কেহ 
ছিলে ন বালয়া আমার মনে হয় না_অথচ সেই দেশবন্ধুই তারবেশ্তর সত্যাগ্রহ আন্দেলনে 
অগ্রণণ হইয়াছলেন। তান হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসতেন যে, তার নয প্রাণ তে প্রস্তুত 
চিন ভার তরিরিনের হো নোডানআদো ছিব লা। এই জন্য তিনি ইসলামকে ভাল- 
বাঁসতে পারিতেন। আম জিজ্ঞাসা কার, কয়জন হিন্দ-নায়ক বুকে হাত দিয়া ব'লতে 
পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন নাঃ কয়ভন মন্সলমান ভননায়ক হুকে 
হাত 'দিয়া বালিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন নাঃ দেশবন্ধ ধর্মমত হস বে 
৮৯৩ [ছিলেন। “কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধমেরি লোকের স্থান ছিল। চাতপত্রের 

দারা বিবাদ ভগ্ন হইলেও তানি বিশ্বাস কাঁরতেন না যে. শুধু তাঁহারই দ্বারা হৃদ ও 

মানে মন্ধা প্রণীভ ও ভালবাসা জাগাঁরত হইবে। তাই [তান শিক্ষার (০41:975) [দিক 

দয়া হিদ্দধন: ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা কারতেন। "হন্দু শিক্ষা ও 
ইসলামশয় শিক্ষার (0910076) মধ্যে কোথাও মিল পাওয়া যায় ?ক না এ বিষয়ে কর.গারে 
মোঁলানা ভাক্লাম খাঁর সাহত তাঁহ।র প্রায়ই আলোচনা হইত। আমর যতদূর স্মরণ আছে 
[হন্দ-মুসলমানের “শক্ষার মিলনের” বিষয়ে মৌলানা সাহেব প:স্তক বা প্রব্ধ লাখতে, 
রাজন হইয়াছিলেন। 

ভারতে স্বরাজের প্রাতষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থাসাদ্ধর জনা নয়, ভনস ধরণের 
উপকার ও মঙ্জালের জন্য, এ-কথা যের্প দেশবম্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম 
শ্রেণির আর কোন নেতা সের্‌প কাঁরয়াছলেন বাঁলিয়া আমার মনে হয় না। “স্বরাজ জন- 
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সাধারণের জন্য” এ-কথা পাঁথবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পর্বেও এই মন্ত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একথা নূতন ঝটে। অবশ্য স্বামী 
1াববেকানন্দ তাঁর “বর্তমান ভারতে, প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বে একথা 'িলখিয়া 'গিয়াছেন; কল্তু 
স্বামীজির সে ভাবষ্যদ্বাণীর প্রতিধৰনি রাজনীতির রঙ্গমণ্ে শুনা যায় নাই। 

তাহার কারামদীস্তর পর হইতে দেহত্যাগ্র পর্য্তি দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার কাঁরয়া- 
ছিলেন সে সব বিষয়ে তান তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছলেন। 
সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সাঁহত আলোচনা হইত । কাীল্সল প্রবেশের কথা 
তান সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহুতকেরি পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন কাঁর। 
কাডীন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদাঁলও হইয়াছিল। দৈনিক 
ইংরেজী পন্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পও আমরা সকলে জেলখানায় কার। তবে দুঃখের বিষয়, 
তাঁহার কতকগ্দীল মহৎ সঙ্ক্প আজও কাজে পাঁরণত হয় নাই। 

জেলখানার আর একট ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না কাঁরয়া গারি না-কয়েদীর 
প্রতি তাঁহার ভালবাসা । আমরা যে সময়ে প্রোসডেল্পী জেল হইতে আ'লপুর জেলে 
স্থানান্তারত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (910) মথুর নমে একজন 
কয়েদী কাজ কারত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে “পুরানা চোর”, মথুর তাহাই 'ছল। 
তাহ:কে বোধ হয় চোর বাঁললে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বর সে জেলখানায় 
ঘাঁরনাছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল! ?কছনাদন 
কাজকর্ম কারবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভাঁন্ত ও ভালবাসা জাল্মল-_সে তাঁহাকে “ঝাবা” 
বাঁলয়া ড'ীকতে লাগিল। মখুরের €ঁভও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগাঁরত 
হইল । ক্রমশঃ সে অমাদের মকলের প্রত আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়ল। রাত্রে অথবা 1দনের 
বেলায় তাঁহার পা 1টাপবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বাঁলত। 
মুক্তির সময় নিকটবতর্ঁ হইলে দেশবন্ধূ তাহাকে বাঁললেন যে, তাহার খালাসের পর তানি 
তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখবেন, যেন সে ভসং সঙ্গে পাঁড়য়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না 
দেয়। মথ্‌্রও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনান্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প করিল যে, অতঃপর 
সৈ অসৎ কাঙ্গ ও অসং সংগ ছাঁড়য়া দিবে। 

মথ্‌রের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের 
বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রয় তিন বংসর কাল মথুর তাঁহার নিকট 'ছিল। তাঁহার 
পারচরক হইয়া সে ভরতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রল্ত পর্যন্ত ঘুঁরয়াছে। দাগধ চোর 
বাঁলয়া থানার প্যালশ কিছু ক'ল ভার পশ্চাতে ঘুরিয়াছল।-তারপর যখন দোঁখল সে 
বাস্তাঁবকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে 
দেখিলে প্রয়ই বাত, “তুই বেটা মানুষ হয়ে গোল!” আমার খুব ভরসা ছিল মথ্‌রের আর 
পতন হইবে না" কিন্ত দেশকধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর পাইলাম 
তখন শুনিলাম দে ইাতপূর্ধে তাঁহার দাঁজলং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে 
অনেকগাল র:গার জিনিনপন্ত লইয়া সররিয়া পাঁড়য়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার 
1463 11155791010-এর কথা মনে পাঁড়ল। আম।র এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে 
তাঁহার ব্যান্তগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষাণক দুর্বলতার বশে সে 
চুরি করিয়ণছল সন্দেহ নই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন 
কাঁদিয়া আসিয়া তহার পায়ে পঁড়িত। এখন তহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন। 

মান্য একাধারে ক কাঁরয়া বড় ব"রিস্টর, উদার প্রোমক, পরম-বৈষ্ব, চতুর রাজ- 
নীতিজ্ঞ ও 'দাঁগ্বজয়ী বীর হইতে পারে- এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকন্ভলর মনে উদয় হয়। আমি 
নৃ-তত্বীবদ্যর সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান কাঁরতে চেম্টা কাঁরয় '- কৃতকার্য হইয়াছ কি 
না জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রন্ত-নংমিশ্রণের ফলে বর্তমান 
বাঙ্গালী জাতির উৎপাত্ত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গণ বিশেষভাবে বিকাশ ল.ভ 
করে, সতরাং রস্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে । রুন্ত-স্ধামশ্রণের ফলেই 
বাঙ্গালগর প্রাতিভা এমন সর্তোম:খী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৌঁচব্যপূর্ণ, আর্ষের ধর্ম- 
প্রলণতা ও আদর্শবাদ. দ্রঁবড়ের কলাবদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বাদ্ধিকৌশল, 

্ ৭ ও হাস্তববাদ বাঙগলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঞ্গল? যে এক- 

সঙ্গে তীক্ষণনুদ্ধিশ লী ও. ভাবুক, মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শব।দশী, অন.করণাপ্রয় ও 
সম্টক্ষম তাহা এই রন্তসংমশ্রণের ফল। যে জাতির রন্তু কাহারও ধমনীতে প্রবাহত 
হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (০১15:০) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে 
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স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পাঁরণত হইয়াছে বাঞ্গলার শিক্ষাও (০910516) 
তদ্রুপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে । 

বাঙলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সাঁহত যাঁহার পারচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার 
কারবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রুপ ধারণ 
কারয়াছে। স্বামণ দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় কাঁরয়া আর্ধসমাজ আন্দোলন চালাইতে পাঁরয়া- 
ছিলেন কিন্তু তিনি বাগ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালশর ভত্ত রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবকে সহম্্র সহম্ত্রী শীক্ষত বাঙ্গালী কেন এত ভান্ত করে বা অনুকরণ করে? 
বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সব বিতাঁড়ত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে 
কেন শেষ আশ্রয় পাইল ? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্যন্যায়ের উংপাত্ত হইয়াছিল? বাঙ্গলা 
শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে হইলে 
শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আঁচন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল ? 
এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতল্ত্য, একটা 
বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ 'তিনাট ধারা দোৌখতে পাওয়” যায় £_ (১) 
তল্ল, (২) বৈষ্ণব ধর্ম (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি । ন্যায় ও স্মাতির দিক দিয়া 
আর্ধাবর্তের সাঁহত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষণবধর্মের দিক 'দয়া দাক্ষণাত্র 
সাহত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে । তল্মের দক দয়া 'তিব্বতীয়, ব্ক্মদেশীয় ও হিমালয় 
প্রান্তবাসী জাঁতিদের সাঁহত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে। 

ন্যায়শাস্তের অনুশীলন বাঞঙ্গালীকে তার্কক ও নৈয়ায়ক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই 
প্রকীতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রাতফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজণীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার । দেশবন্ধু 
প্রাচীন ন্যায়শাস্ত অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন কি না আম জানি না-তবে পাশ্চান্তয ন্যায়শাঙ্গের 
সা খুব বড় নৈয়ায়ক পণ্ডিতের ন্যায় তান চুল-চেরা তর্ক 

কাঁরতে পারতেন এবং আবিরাম বাক্যন্তরোতের দ্বারা শতুপক্ষকে বিধবস্ত কারবার ক্ষমতা 
তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূবে নবদ্বাপে জন্মগ্রহণ কারলে তান যে বড় নৈয়ায়িক 
হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। 

বাঙলার বৈষ্ণব-্ধর্ম ও দ্বতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া 
নশরস বেদান্তের ভিতর দয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দাশশীনক মত 1হসাবে 'তাঁন আচচন্ত্য 
ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁট মত বাঁলয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্যাসীর 
মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যের্প সত্য তাঁহার ললাও তদ্রুপ 
সত্য; বহ্ধ সত্য বাঁলয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, 
শব্দ, স্পর্শ_এ সব বর্জন কারবার কোনও প্রয়োক্সন নাই। ভগবানের লশলা অনন্ত; সে 
লগলার রঙ্গমণ্ড শুধু বহিজগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মন্ষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই 
বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সাঁহত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চালয়াছে। তান 
রসময়; তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যানি পোষণ করেন 
তিনি যে নোতমার্গ হইতে পারেন না-এ কথা বলা বাহূল্য। বস্তুতঃ দেশবল্ধু 'বিশ্ব- 
সংসারকে, তথা মনুষ্য জীবনকে, পর্ণভাবে গ্রহণ কারতে পারিয়াছলেন। দৈবতাদ্বৈতবাদের 
সাহায্যে যে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া বায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাঁপত 
হয়-এ কথা তান বিশ্বাস কাঁরতেন। তাই বৈফব-ধর্ম হইয়াঁছল তাঁহার জবনের শেষ 
আশ্রয়। তানি কথাবার্তায় এবং বন্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, 
সাহত্য, ধর্ম-এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঞ্গি সম্বন্ধ 
আছে এবং একটিকেও বাদ দলে জীবন পর হইবে নাং 

যে দার্শানক্তত তার ধ্মরাজোর সকল বিরোধ ভন করিয়াছিল তাহার বাস্তব 

রুপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন 
কারযাছিল। তানি তাঁহার জবনে সামজসা (008) লাভ করিয়াছিলেন বাঁলিরা কর্ম 
ক্ষেত্রে ভি রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পাঁরতেন। 
তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বালয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ 
ব" গোঁজামিল সহ্য কারতে পাঁরিতেন না। 

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার 'নার্বচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা 

বাঁললে তান বাঁলতেন, “দেখ, তোমরা মনে কাঁরবে আম নিতান্ত বোকা; লোকে আমাকে 
শপ জু উপ [ল্তু.আমি সব বাঁঝতে পার, আমার কাজ 'দিয়ে যাওয়া, তাই 
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আমি 'দিয়ে যাই। 'বিচার করবার ভার যাঁর উপর তান বিচার করবেন।” 
যে তল্তের উপদেশে বাঙ্গাল শীন্তপৃজা শাখিয়াছে সেই তনল্দমের প্রভাবে দেশবন্ধু 
অস্পাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াঁছলেন। দেশবম্ধ অবশ্য কোনও 'দন তাল্লিক সাধনা করেন 
নাই, অন্ততঃ করিয়াছলেন বালয়া আম জান না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রান্‌ষ্ঠান 
প্রভীত সাধনা না করিলে যে শীন্তমান হওয়া যায় না_এ-কথা আমি স্বঁকার কাঁর না। তন্তের 
সার কথা শান্তপ্জা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশীল্ত, যাহা হইতে সূন্টি, 'স্থাঁত, প্রলয় অথবা 
রক্ষা, বিফ, মহে*্বর। সেই আদ্যাশীল্তকে সাধক মাতৃর্পে আরাধনা ও' পৃজা করিয়া থাকে; 
বাঙ্গালীর উপর তল্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বালয়া বাঙ্গালশ মায়ের 
অন্ত এবং ভগবানকে মাত্র আরাধনা কারতে ভালবাসে পাঁথবীর অন্যান্য জাত ও 
যেথা ইহাদ, আরব, খল্টান) ভগবানকে পিতৃর্‌পে আরাধনা কারয়া থাকে। 
মতে যে সমাজে নার অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে 
লোকে িতৃর্‌পে কল্পনা কারতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর 
প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা কারতে শিখে। সে যাহা হউক, 
বাঙ্গালী যে ভগবানকে- শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে 
কল্পনা কারতে ভালবাসে--এ ক থা সর্বজনাবাদত। দেশকে আমরা কল্পনা কাঁরয়া 
থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী ১ 1810, আমরা অবশ্য 200615£ 19150 কথাট 

চালাইয়া থাকি 'কল্তু ইংরেজণ ভাষার ?দক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়। র 
বাগ্গলার শ্রেম্ঠ সাঁহাত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের আঁভব্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র ?াখয়াছেন-_ 
“সুজলাং সুফলাং মলয়জ শশতলাং 


শস্য শ্যামলাং মাতরম্‌ |” 
দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন-__ 
“যে দিন সুনীল জলাধ হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ” 
এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহয়াছিলেন-_ 


তখন তাঁহারা তল্লোপাঁদম্ট মাতৃর্‌পের প্রভাবই দেখাইয়াছলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের 
অনুরাগী ছিলেন। পাঁরবারক জীবনে তাঁহার মাতৃভান্তর কথা অনেকেই জানেন। আি- 
পুর জেলে তান বাঁঙ্কমচন্দ্রের লেখা আমাঁদগকে প্রায়ই পাঁড়য়া শুনাইতেন। বাঁঙকম-লাখত 
মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পাঁড়তে পাঁড়তে তিনি 
ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দোখলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভান্ত কত 
গভীর । তাঁহার “নারায়ণ” পন্িকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শান্ত ধর্মেরও 
সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়াঁট প্রবন্ধ "নারায়ণে” প্রকাশিত 
হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পারপূর্ণ। 

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জাঁবনেও আমরা তল্োর প্রভাব দেখতে পাই। পারিবারিক 
জখবনে দেশবন্ধুর মাতৃভান্তর কথা অনেকে জানেন। 1তাঁন স্ত্-শিক্ষায় ও স্বী-স্বাধীনতায় 
যে বিশ্বাস কাঁরতেন, একথাও সর্বজনাবাদত। শঙ্করপল্থীদের উপদেশ “নারী নরকস্য 
দবারম”৮_এ কথা তানি আদৌ স্বীকার কাঁরতেন না। বস্তুতঃ চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে 
তন্দের সংস্পন্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন কায়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানূষের 
উদ্ভব হয় দেশবম্ধু অনেকটা সেইর্‌প ছিলেন । 

তাঁহার গুণ বাঙ্গালশর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দৌষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে 
বড় গোরব হুল যে তান বাঙ্গালণ। তাই বাঙ্গালণ জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। 

[তিনি প্রায়ই বাঁলতেন যে, বাঞ্গালখর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালশী- বাঙ্গালশী। কেহ বাঙ্গালীকে 
ভাবপ্রবণ বাঁলয়া ঠাট্া বা বিদ্রুপ কারিলে তান ব্যাথত হইতেন-তাঁন বাঁলতেন-_আমরা ভাব- 
প্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বয় । তার জন্য লাঁজ্জত হইবার কোন কারণ নাই। 

বাঙ্গলার ষে একটা বৌশম্টা আছে, বাঙ্গলার প্রকাতরূপে, বাঙ্গলার 
বাঙলার গশাঁত-কবিতায়, বাঞ্গালশর চাঁরঘে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে-_এ কথা 
দেশবন্ধ্‌ যের্প জোরের সাঁহত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সের্প আর কেহ 
কাঁরয়াহিলেন 'বালিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য-এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বাঁজ্কম, - 
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নেতাজী (৯)--২০ 


ভুদেব প্রভাতি মনাধিব্ল্দ এই ভাবের সূত্রপাত কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার 
সুস্টুপু তি» সুপ পুত এপস পন প্‌ 
তথাপি আম বাঁলতে বাধ্য, দেশবম্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হূদয়ঙ্গম করিক্না- 
ছিলেন, “নারায়ণ” পাঁরিকার ভিতর দয়া ও অন্যান্য উপায়ে তান এই ভাবের প্রচারের জন্য 
এবং তাঁদ্বষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পাঁরশ্রম ও অর্থ ব্যয় কারয়াছলেন 
যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যন্তগতভাবে আম বাঁলতে পারি ষে, 
বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণ ও লেখা হইতে শাঁখয়াছি। 

মনৃষ্য জাঁতর শিক্ষা (০51051) এক, না বহু এ প্র*ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ 
বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই-_শিক্ষা একই-_তাঁহারা অদ্বৈতবাদশ। 'অপরে বলেন যে, 
ক্ষার মধ্যেও জাত আছে, অতএব শিক্ষা বহ_তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধ্‌ কল্তু ছিলেন 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদশ। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলতঃ যঁদও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক-_ 
তথাঁপ সেই একের [বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্রের মধ্য 'দিয়া। উদ্যানে যেরুপ নানাপ্রকার 
বক্ষ থাকে এবং সেই সকল বক্ষে বাঁভল্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও 
তদ্রুপ নানাপ্রকার শিক্ষা (০810916) বিকাশলাভ করে। এই সকল' পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যের্প 
একটা উদ্যানের সত্তা, 'বাভল্ন শিক্ষার সমাবেশে সেরুপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক 
জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন কাঁরলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পারপ্‌ষ্ট হয়। 
জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন কাঁরয়া অথবা অবহেলা কাঁরয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় 
না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণাঁতি বিশ্বপ্রেমে; কিল্তু তান স্বদেশপ্রেমকে বাদ দয়া 
বশবপ্রোমক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যান্তিক 
স্বার্থপরতার 'দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই। 

দেশবন্ধ্‌ তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালশীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা 
বাঙ্গলাকে ভালবাসতে গিয়া স্বদেশকে ভূঁলতেন না। তান বাঙ্গলাকে ভালবাসতেন 
প্রাণ "দিয়া, কিল্তু তাঁহার ভালবাসা বাও্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার 

তাঁহার যে সকল সহকরর্ ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে 
আসবার অক্পাদনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াঁছলেন হইয়াছিলেন। মহারাম্টরী- 
দেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভন্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাম্ট্রীয়গণও তাঁহার 
নিকট তদনুর্প ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন। 

দেশবন্ধু বাঁলতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনে অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ 

খ্‌ঃ বাঙ্গালা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। 1কন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও 
ই বিরুপ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধূর দেহত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে বাষ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে 'ফাঁরয়া পাইবে ভগবানই জানেন। 

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বুলিতেন-_-ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা 
দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তান বাঁলতেন যে, সত্যা- 
গ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগণ কিয়া লইতে হইবে। 
বাস্তব জীবনের সাহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পারচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া 
পারবেন না। 

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকাঁথত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য 
প্রভাব লক্ষ্য কাঁরয়া সকলেই বিস্ময়ে ম.গ্ধ হইয়াছে । কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ 
বৃঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তান যখন যাহা সঙ্কষ্প কাঁরয়াছেন তখন তাহা সাধন 
কারয়াছেন। “্মল্ং বা সাধয়েয়ম শরশীরং বা পাতয়েয়ম”1-এই বাণী তাঁহার হদয়ের মধ্যে 
গাঁথা ছিল। দূর্বার বিরুমে যখন যে পথে চাঁলতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। 
সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বি আঁতক্রম কাঁরয়া আপনার বেগে 
আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। "প্রয়জনের আর্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধানবাণীও 
তাঁহাকে ফিরাইতে পাঁরিত না। এই দিব্যশীন্ত দেশবন্ধ কোথা হইতে পাইলেন? সে শান্ত কি 
সাধনার দ্বারা লভ্য ? 

আম পূর্ষেই বালয়াছি যে, দেশবম্ধু শাল্তর সাধক হইলেও 'তাঁন তল্মমতে শান্তর 
সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। “যো বৈ ভূমা তৎসুখং 
নাল্পে সুখমাস্ত”_-এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী 'ছিল। তিনি যখন যাহা চাহতেন-__ 
সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি 'দিয়া চাহিতেন। তহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। 
পরপর অন্তরায় তাহাকে ভাত বা গশচাংগদ কাঁরতে পারত নাঃ নেগোিয়ান 
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বোনাপার্ট যেরুপ এক সময়ে তাঁহার সম্মখে আকুপস্‌ ৫1৪) পাহাড় দেখিয়া বাঁলয়াছিলেন 
10616 51521] 9600 4115” আমার সম্মুথে আজ্পস্‌ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না 

ডর রাজ রা রে রা পারিনা 
প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যান জানেন তানিই 
এই ভীন্ত সমর্থন কারবেন। আমরা কোনও প্রকার অস্মাবধা বা বাধার কথা তুললে তিনি 
ধমক দিয়া বাঁলতেন- তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা 19655112150)। আমারও কাজ 
ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অস্বাবধার আশঞ্কা- সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই 
বাঁলতেন-__ ০০ 7০918 ০1 2167)”__-ওহে অকাল-বৃদ্ধ যূবকবূন্দ। যাহারা মনে করেন 
যে, দেশবজ্ধু মদরত প্রকৃতির ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পাঁড়য়া তান ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
চরমপন্থীর ন্যায় কাজ কাঁরতেন-তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন 
না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চির-নবীন-_চির-তরুূণ-তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা 
বঝিতে পারিতেন; তাহাদের সুখদুঃখের সাঁহত সহানূভূতি করিতে পাঁরতেন। তিনি 
তরুণদের সঙ্গ ভালবাঁসতেন_তাই তরুণরাও তাঁহার পার্্ব ছাঁড়তে চাঁহত না। এই সব 
কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে “তরুণের রাজা” বাঁলয়াছ। 

তাঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, বাদ্ধকৌশল (০) প্রভাতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত 
আছেন-সো সম্ব্ধে আর কিছু বাবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি 
কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা পাইয়াছি। 
[ত'নি সর্বদা অনুভব কারতেন যে, যখন যাহা তানি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঞ্গ- 
স্বরূপ । বৈফব-ধর্মের সাহায্যে তান বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য 
(9/770)5985) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্লমশঃ ওতপোতভাবে তাহার প্রাণ- 
মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ১১ ০০৫৪৬ 
লীলার যল্দস্বরূপ মনে কারতেন। নিম্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের 
“অহং কর্তা” এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহংকার লোপ পাইলে মানুষ 'দব্য শান্তর 
আধারে পাঁরণত হয়। তখন তাঁহার শান্তর কট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশ- 
বন্ধুর হইয়াছিল তাহাই; তাঁহার জীবনের শেষাদকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মখীন 
হইলে যেন ভগ্নপৃন্ঠ হইয়া পাঁড়তেন। দেশবাসীর মনেও ব্লমশঃ এই ধারণা জন্মিতেছিল-_ 
যন্ত্র দাশ মহাশয়, তন্র জয়। 
বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অন[প্রেরণার ফল যে দন ফাঁলবে দেশবাসী সে 
দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহার 
সংস্পর্শে যাহারা আিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে 
তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাহার 
সোপান স্বরূপ। 

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ কাঁরলে যাঁদ আর একজনের কথা না বলা হয় তবে 
কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃর্তিমতাঁ সেবা ও শান্তির মত 
ছায়ার ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পারবে থাকতেন, তাঁহাকে 'বাদ দিলে দেশবন্ধূর জীবনে 
কতটুকু বাকণ থাকে কে বাঁলতে পারে ? ভোগের অত্যু্চ শিখরে যান 'হচ্দু রমণীর 
আদশ: লঙ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন 'িস্মত হন নাই-_িপদের ঘনাম্ধকারে যান 
হিন্দু পাঁতব্রতার একমাত্র সম্বল-_চিন্তপ্ধৈর্য ও ভগবশ্বিশবাস হারান নাই-_সেই দেবীর কথা 
[াখতে গেলে আম ভাষা খুজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা । তাঁহার 
পাঁতরতা সাধ্বী পড়্শ ছিলেন- তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ 
শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্‌, শুধ্‌ তরুণদের মাতা নন্‌_পৃতান আজ খল বঙ্গের মাতা। 
বাঙ্গালীর হূদয়ের সবশ্রেন্ঠ অর্থয আজ তাঁহার চরণে সমার্পত। 

আলিপনুর মামলায় অরবিল্দবাবুর সমর্থ নকালে দেশবদ্ধু ওজাস্বিন" ভাষায় বাঁলয়াছেন_ 
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এই কথাগুলি কি আজ দেশবক্ধ্‌ সম্বষ্ধে প্রযোজ্য নয় ?* 





রী হেমেল্দনাথ দাশগরপ্ত মহাশয়ের 'দেশবন্ধ স্মৃতি' নামক গ্রচ্থে প্রকাশত। 
৩০৭ 


উত্তর-কালকাতা আধবাসাঁগণের নিকট নিবেদন 


মান্দালর জেল 
উত্তর রহ্গদেশ 
২৪ ৯ ২৬ 
যথাবাহত সম্মানপুরঃসর নিবেদন-_ | 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্বাচনম্বন্বে আমি জাতীয় মহাসামাত (কংগ্রেস 
কমিটি) কর্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জন্য লভ্যপদপ্রার্থারূপে মনোনীত 
হইয়াঁছ। জনমতের আনকূল্যের সংবাদ পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থিগণের উপদেশে 
এবং দেশের ও দশের সেবার আঁধকতর সুযোগ পাইবার ভরসায় আম জাতীয় মহাসামাঁতর 
আদেশ শিরোধার্য কাঁরয়া লইয়াছি। আম কারাবাসণ না হইলে সদস্য-পদপ্রাথণ হইবার 
পূকেই যে ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতমত লইতাম, আমার 
ব্তমান অবস্থায় আম তাহা কায়া উঠিতে পাঁরিলাম না; [কন্তু আম আশা করি, আপনারা 
নিজগুণে আমার ন্লুটি মার্জনা কারবেন। 
কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনপ্রার্থা হওয়া উচিত কি না এবং নির্বাচনপ্রার্থা হওয়ার 
সার্থকতা আছে কি না_সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা কাঁরয়াছি। জাতীয় মহাসামাতও 
এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং 'নর্বাচনপ্রার্থ হওয়ার সার্থকতা আছে 'স্থর করিয়া 
আমাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত থাকলে 'তাঁনও 
আমাকে নির্বাচনপ্রার্থা হইতে আদেশ করিতেন বাঁলয়া আমি বিশ্বাস কারি। শ্শ্রীযুস্ত 
আনলবরণ রায় ও শ্রীষ্স্ত সতোন্দ্রুন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্বাচনের সময়ে তান যাহা 
তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা কাঁরয়া ও 
বর্তমান অবস্থায় আমার 'নর্বাটনপ্রাথথ হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আম আপনাদের 
সম্মুখে উপাস্থত হইতে সাহসা' হইয়াছি। জনমতের আন্ক্ল্যও যে আমার এরুপ 
ধানের জনয অনেকটা দায় তাহা বলা বাহন সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে 
আম আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত 
আপনাদের নিকট নিবেদন কাঁরতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শানতে চাহতাম। 
িন্তু সে আঁধকার হইতে আম গভর্নমেন্ট কর্তৃক বণ্চিত হইয়াছ। 
প্রায় দুই বৎসর হইতে চিল আম বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই 
সুদশর্ঘকালের মধ্যে বহ; অনুরোধ করা সত্বেও আমাকে গভর্নমেন্টের কোনও আদালতের 
সামনে উপাস্থত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি আভযোগ ও 
সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ 
সম্বন্ধে আম বলিতে পারি ষে, অপরাধ যাঁদ 'কিছ্‌ কিয়া থাক তাহা এই যে, পরাধীন 
সনাতন গতানুৃগাঁতক জশবনপল্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক 'হিসাবে 
স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ কারবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আম যে শুধু 
কারারুষ্ধ হইয়াঁছ তাহা নয়, বিশ মাস হইল আম দেশান্তারত। বাঙ্গলার মা, বাঙ্গলার 
জলের পাঁবন্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আম বঞ্চিত! 
তবে আমার সান্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ 
«আমার সকল ব্যথা রঙন হয়ে, গোলাপ হয়ে” ফুটিয়াছে। এইখানে আপসিবার পূর্বে আম 
বাঙ্গালাকে, ভারতড়ীমকে ভালবাসিতাম। িল্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, 
পণ্য ভারতভাঁমকে শতগনণে ভালবাসতে 'শাখয়াছ। বাঙলার আকাশ, বাঞ্গালার বাতাস-_ 
বন দিয়ে তোর সে ফেস্মাত দিয়ে ঘেরা” বাপালার মোহনীয় রগ আজ আমার নিকট 
কত পবিল্র, কত স্ন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোতসর্গের আদর্শ লইয়া আম কর্ম 
ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, 1-১-৪০৭০, অ কু১লন বিু 
টন এ পপ িপপ উদ জু 
শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বগলা প্রকে বি ই আন্ত কার 


৩০৮ 


 দেশবন্ধ?, পর্ষন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার গ্বারা উপলাব্ধি করিয়া সাহিত্োর মধ্যে 
টিলার মারা রা নেসা সাদার বারি 
ও তুলিকার বিষয় াহইযাহ্বজ তাহার আজসুপাইা আম ধন হইয়া এই অন্তর 
পণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আম বুঝিতে 
এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা। 

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহ্যাদন হইতে চাঁলয়া 

» কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাহার উল্লেখ কারয়া আমি 

আপনাদের সহায়তা দাবি কাঁরতে পাঁর। 

পাঁচ বংসর পূর্বে যখন উচ্ছল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ 
দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ' কারবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
প্রাঙ্গণ হইতে বাহর হইয়া আম কমর্ষেত্রে প্রবেশ কাঁর। 

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত কাঁরয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জালস্বরূপ 
নবেদন কাব এবং এই আন্তারক উৎসর্গের ভিতর দয়া পূর্ণতর জীবন লাভ কাঁরব- এই 
আদর্শের দ্বারা আম অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা 
আম সামায়ক বাঁ্তীহসাবে গ্রহণ কার নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের 
জাবনে যে বিপদ ও পরান, দরখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনেপস্ৃত হইবার 

চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছ কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য 
হইয়াছ--তার বিচার কারবেন আমার দেশবাসগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল 
জশবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বাঁহয়া গিয়াছে, বিঘ-বিপদের সেই কাঁম্টপাথর দ্বারা 
আমি নিজেকে সংক্ষন্রভাবে চিনিবার ও বুঝবার সুযোগ পাইয়াছ। এই 'নাবড় পাঁরচয়ের 
ফলে আমার প্রত্যয় জান্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আম জাঁবনের যাত্রা 
সুরু কারয়াছ, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চালতে পারিব; অজানা ভবিষ্যংকে সম্মুখে রাখিয়া 
যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্যাপন না কাঁরয়া বিরত হইব না। আমার 
সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আম এই সত্য পাইয়াছি- পরাধীন জাতির 
সব ব্যর্থ_শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম_-সকলই ব্যর্থ যাঁদ তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল 
না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অল্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী িরল্তর আমার কানে 
ধ্বানত হইয়া উঠিতেছে, _ এস্বাধীনতা-হবনতায় কে বাঁচতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় 2* 

আম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা কারতোছি- আপনারা আমাকে 
আশীর্বাদ করদন- স্বরাজলাভের পণ্য প্রচেম্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, 
আমার সাধনা ও ম্যান্তর সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আম যেন ভারতের 
মান্ত-সংগ্রামে নিরত থাকতে পাঁর। 

আত্মোৎসর্গের পাঁব্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধয চিন্তরঞ্জনের চরণে 
দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জাঁবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ কারিয়া তাঁহার 
পতাকা অনুসরণ করিয়াছ। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া ও তাঁহার মাঁহমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একানষ্ঠভাবে জীবনের 
পথে চাঁলব, এই সঙ্কজ্প মনের মধ্যে পোষণ কাঁর। সর্বমঞ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন। 

আমার এই উপস্থিত সমস্যার সমাধান আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া 'দলাম, কারণ এ 
নির্বাচনদ্বন্দে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে ? 

দেশমাতৃকার আঁকিণণন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপারাঁচত নাহ। আজ 

কলে হিতা লাশ আবারও কাভার উনাকে নাই 
রা আপনারা ভুিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতণয় মহাসভার জয়, 
জনমতের জয়, আপনাদের জয় । সম্মুখে ষে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই 
আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা-সব িছ। আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব ইহাই 
আমার আঁভিপ্রায়। আমার সন্দেহ নাই ষে, আপনারা আমাকে সেবার সুযোগ ও আঁধকার 
দয়া ধন্য কাঁরবেন। আর আঁধক কি বাঁলব- দেশমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহ আপনারা । সাগর- 
পারের বন্দর সশ্রচ্গ আঁভবাদন গ্রহণ করুূন। ইীতি--* 


এই নিবেদন-পনুটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আটক করেন। সহভাষচন্দ্রের মান্তর পর এটি প্রকাশিত হয় 
এবং "তরুণের গ্যদন' গ্রন্থে অন্তযূত্ত করা হয়। 
ৃ ৩০৯ 


আমরা কি চাই? 


আমরা চাই ভারতের গণতল্ম স্বাধীনতা 


জনগত আইনভঙ্গ, খাজনাবন্ধ ও ভারতব্যাপটী ধর্মঘটই স্বাধীনতা লাভের পরাধীন 
ভারতের অন্যতম ও নিরস্ত্র ভারতের একমান্র অস্। 

স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য । সুতরাং স্বাধীনতাকে এইভাবে কায়মনোবাক্যে 
টস পালিনি নি বাটাড্রিদি সির তারি হিলি 

সত্য। 

মানুষের অন্তরের চিরাঁদনের সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের সত্যাগ্রহ-সাধনায় 
ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নবযূগে মহাত্মা গান্ধীকেই এই মন্দের দ্রম্টা বলে সমস্ত জগত স্বীকার 
করেচে। কিন্তু মহাত্মা একটা ভুল করেছিলেন, সত্যাগ্রহের আঁধকার তাঁরই নিজস্ব হয়ত__এ 
রকম ভেবেছিলেন, তাতে মান.ুষমান্রেরই একান্ত দাবী রয়েচে তা তান ভুলে গেছলেন। 
এইজন্য তিনিই একা বার্দোলিতে সত্যাগ্রহ সুর; করতে চেয়েছিলেন এবং বন্দী ও কারারুদ্ধ 
হবার পর এই অভিযান চালাতে নিষেধ করোছিলেন। কিন্তু মানুষের এই দাবী একবার 
জাগলে আর দমবার নয়। তাই পাঞ্জাব বাংলা ও দাঁক্ষণাত্যে জনগণ স্বেচ্ছায় এই সত্যাগ্রহ 
সুরু করেচে। মহাত্মা যাকে সমাজের মস্তকে ও মস্তিজ্কে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চেয়ে- 
ছিলেন তা আজ সমাজের হাতে পায়ে ছাড়িয়ে পড়েচে ও কাজ করচে। তাতে করে সত্যেরই 
জয় হয়েচে। 

আমরা 'বিশবাস কার, এই সত্যাগ্রহই ভারতকে স্বাধীন করবে। এই সত্যাগ্রহ প্রথমে 
ভারতকে স্বাধীন (71467006170) করবে, তারপরে ক্রমশঃ স্বরাজ (£660০77) গড়ে তুলবে; 
এই' সত্যাগ্রহই বিদেশির আধিপত্য থেকে পরে আত্মরক্ষার অস্ত্র হতে পারবে। শুধু এই না, 
আমরা মনে করি ভারতের ম্বন্তির সঙ্গে এই অস্ব জগতৃকেও যাদ্ধ, দ্বন্ব, মিথ্যা, পাপ ও 
স্বার্থের নাগপাশ থেকে মুন্ত করবে। ভারতের স্বরাজের সঙ্গে জগতের স্বরাজ, ব্যান্তর 
স্বাধিকার প্রাতীষ্ভত হবে। 
রাষ্থীয় মুক্তির মতো সমাজের ম্যন্তিও আমরা চাই। 

বান্ত-স্বাতন্ত্য ও সমান্টি-সবাচ্ছন্দ্যই হচ্ছে সামাঁজক স্বাধীনতার 'ভাত্ত। 'হন্দ 
সমাজকে বলশয়ান ও মহাঁয়ান করে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ-তন্্ সামাজিক শাসনের উচ্ছেদ করতেই 
হবে। ব্রাক্মণ-তন্নম এতাঁদন কেবল মৃত্যুই 'দিয়েচে, এখন অমৃতের জন্য হিন্দু তন্ত্র চাই। 
সমাজেরও গণতল্ম দরকার। মনূর সত্ত্ব লোপ করে মনুষ্যত্ব স্বীকার করতে হবে। 


আমাদের সমাজে নারীর পারিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই । 

এক কথায় পুরুষ যে স্বাতল্ত্য ও স্বাধনীনতা ভোগ করচে নারীকেও আমরা সেই স্বাচ্ছন্দ্য 
ও স্বাতন্ম্যের আধিকারী দেখতে চাই। পুরুষেরা কোনোদিন তা” নারীকে দেবে এবং দিলেও 
নারীরা তা সাঁত্য পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। নারীকেই বিদ্রোহ করে স্বাধিকার 
অর্জন করতে হবে, তাছাড়া আর কোনো পথ নেই। ফ্ুগযুগান্ত ধরে নারী ধারে ধারে তার 
আঁধকার (যা আগে কোনোদিন কোথাও ছিল কিনা জানা নেই) ফিরে পাবে এ ভরসা' আমাদের 
নেই। অকস্মাতের দাবীই পৃথিবীতে সবার চেয়ে বড় দাবী'। নারী একাঁদনেই তার প্রাতন্ঠা 
লাভ করতে পারে ও করবে। সনাতন অচলায়তন একদিনের ভূঁমিকদ্পেই ধসে যেতে পারে; 
ষুগান্তকালের পঃঞ্জণীভূত আবর্জনা একাঁদনের দাবানলেই সাফ হতে পারে-দিনে 'দিনে তিলে 
1তলে তার ক্ষয় হবার সম্ভাবনা নেই। 


তারপরে কৃষকের সত্ব ওক্ঘার্থ়. . . চির 
যার প্রথম কথাই হচ্ছে জাঁমর পরগাছার মতো জামদ্যার-পরগাছা তুলে ফেলা। আমর 
৩১০ | টা এ এফ কক হত 


জাম ভোগ দখল করচে, তাদের কাছ থেকেও চাষীরা আপনার জম ফিরে পায় এও আমরা 
চাই। দএকজনের অনাবশ্যক উদরস্ফণীতি বাঁড়য়ে তোলবার জন্য লাখ লাখ লোক শাঁকয়ে 
মরতে পারে না। 

কৃষকদের ০9176 করবার এক মান্র উপায় তাদের ফসল ০0:89:05 করা । রাষ্ট্রনীতি 
বা সমাজনীতি নয়, কেবল অর্থনীতির ভিত্তির ওপরেই কাষসমাজের বিরাটবাহনশী সংঘবদ্ধ 
' হতে পারে। এই সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা আজ আমরা না দলে কালে তারা নিজেরাই আপনার 
মধ্যে তা' পাবে। এবং তখন এই কর্তব্যচ্যাতির খণ হয়ত আমাদের রন্ত দিয়ে শুধতে হবে। 

হয়ত তই ভারতের ভাগ্য । শতকরা নব্বইজনের দাবী যাঁদ আমরা বুঝেও স্বীকার 
না কাঁর, তাহলে আমরা চাই-_তারা নিজেরা শস্ত হয়ে আমাদের তা" বুঝিয়ে দিক, আমাদের 
অন্ন, বস্ ও শান্তি কেড়ে নিয়ে পথের মাঝে লাঞ্চিত করে এতদিনকার বিনিময় শোধ দিক। 
তা" হলে তাদের ও আমাদের সাঁত্যকার পাওয়া হবে_এবং সত্য পেয়ে মানূষের আঁধকারে 
সহজে আমরা উভয়েই উচু মাথায় দাঁড়াতে পারব। 


শ্রমকেরও তার সত্য পাওনা পাওয়া চাই। 


কলকারখানার মজুরই কেবল শ্রামক নয়, খবরের কাগজের সম্পাদক থেকে, সরকারণী 
দপ্তরের কেরাণী থেকে, রাস্তার ঝাড়ুদার, কুলন' পর্যন্ত সবাই শ্রামক। চাষীদেরও আঁধকাংশ 
জামহীন ও কেবল-শ্রীমক। সত্ব নিয়ে মূলধনীর সঙ্গে এদের প্রাতাদনের বিরোধ। তার 
যা চাই এবং সে যা চায় দুইই তাকে পেতে হবে। 

মূলধনী ও শ্রমিকের সমান স্বত্ব ও স্বার্থ হওয়া চাই। ভারতকেও আর্ক মবীন্ত- 
সাধন; করতে হবে। একদিন ভারতের সব ব্যবসা (96০15911560) জাতির সম্পান্ত হবে এবং 
অর্থে সকলের সমান আঁধকার হবে। তখনই সমান্টগত ও ব্যান্তগত স্বার্থ-সাদ্ধির মধ্যে 
বিরেধ থাকবে না। 

কৃষক সাগরের মত সর্বদা ক্ষুব্ধ হলেও আপনার বিরাট গভীরতার জন্যে প্রশান্ত, 
শ্রীমক কিন্তু কালবোশেখীর মতো দয় এই দহয়ের মলন ঘটলে ি-অঘটন সংঘটন হতে 
পারে তা" বোধহয় আজ আর "চিন্তার তত্ব নয়, ীতিহাসিক তথ্য হয়ে দাঁড়য়েচে। 

কোনো মানুষেরই শারীরিক বে*চে থাকবার জন্য চার ঘন্টা--কি বড়-জোর ছশঘন্টার 
বেশী খাটা উঁচত নয়। কেননা তাকে কেবল দেহেই নয়, তার মনে, চিন্তায়, আদর্শে, সাধনায়, 
সাহিত্য-কলা-কাব্যে, সৌন্দর্যে প্রেমে ও তার সাঁম্টতে তাকে বেচে থাকতে হবে- প্রত্যহই 
বেচে থাকতে হবে আজাীবন। তাকে আত্মায় বাঁচতে হবে, এজন্য তাকে অমৃতেরও সন্ধান 
করতে হবে। কেননা সে অমৃতের পুত্র আর তার অন্তরের অনাঁদ অমৃতের আকাঙ্ক্ষা তাকে 
অনুক্ষণ বলচে, “যেনাহং নামৃত স্যাম কিমহং তেন কুর্যযাম্‌ !” আমরা সবার ওপরে সেই 
অমৃতের অধিকার চাই ।* 


* ১৯২৪ সালে সূভাষচন্দ্র বসু “আত্মশান্ত' পারুকার পাঁরচালন ভায় গ্রহ করেন। সেই সময় এই 
অস্বাক্ষরিত সম্পাদকণয় প্রকাশিত হয়। এটি তার মধ্যে অন্যতম। --সম্পাদক।. 


৩১৯ 


| গজ 


প্রেসিডেন্সি কলেজে সমস্যা- একটি সত্য বিবরণাঁ 
স"ভাষচন্দ্ু বস 


সোমবার, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের আট-দশজন প্রান্তন ছাত্র, যারা বর্তমানে তৃতীয় বর্ষ 
[ব, এ ক্লাসে, তাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণ অন্ষ্ঠানে নিমান্দ্রত হয়। সোয়া বারোটা ন গাদ, 
এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, এবং ছান্রেরা তখন ফিরে আসে। তাদের আগে থেকে বলা হয়েছিল 
যে অধ্যাপক আর. এন, ঘোষ, সোঁদন বারোটা থেকে একটা পধন্ত যে ইংরেজণ ক্লাসাঁট হয় 
সেটি নেবেন না। ফিরবার পথে কলেজের এক কর্মচারীর সঙ্গে তদের সাক্ষাং হয়। কর্ম- 
চারটি জানায় যে অধ্যাপক ঘোষ কলেজে এসেছেন এবং সম্ভবত ক্লাসাঁটও নেবেন। মিঃ ওটেন, 
যে ঘরে ক্লাস 'নাচ্ছলেন, ছান্রেরা সেই ঘর-সংলগ্ন বারান্দা দিয়ে চলে আসাঁছল। মিঃ ওটেন 
ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাদের পথরুদ্ধ করেন, এবং দু-একজনের হাত ধরে, অপমানজনক 
ভাবে তাদের চলে যেতে আদেশ দেন। ছাত্রের 'আঁত ভদ্ুভাবে, অধ্যক্ষের কাছে আবেদনের 
উদ্দেশ্যে নীচে নেমে এল। ইতিমধ্যে, ছান্তরেরা আগে থেকেই তৃতীয় বর্ষের শ্রেণীকক্ষে জমায়েত 
হয়েছিল। বারোটা বেজে পণচশ মিনিট হয়ে গেছে দেখে, তারা নীচে নেমে অধ্যাপককে তা 
জানাবে বলে মনে করল। নামবার পথে, ওটেন সাহেবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি ভয় 
দেখালেন এই বলে যে একটা বাজার আগে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলে পাঁচ টাকা জারমানা হবে। 
যাঁদও ছান্রেরা তকে, তাদের নীচে যাবার উদ্দেশ্যের কথা জানাল, এবং কোনও রকম গোলমাল 
না হবার আশ্বাস দিল, তবুও 'তাঁন ঠিক একই রকম অপমানজনক ভাবে তাদের 'ফারিয়ে 
দিলেন। বারোটা-প্শচশের সামান্য আগে, অধ্যাপক ঘোষ এলেন এবং ক্লাস ছুটী ঘোষণা 
করলেন। মিঃ ওটেনের শাসাঁন সত্তেও, অধ্যাপক ঘোষের অনুমাতি নিয়ে ছান্রেরা নামতে 
পারে কিনা 'জিজ্ঞসা করলে তান সদর্থক' উত্তর 'দিয়ৌোছলেন। চলে আসার পথে মিঃ 
ওটেনের সঙ্গে আবার তাদের দেখা হয়। তারা জানায় যে তাদের ক্লাস 'ছন্টী হয়ে গেছে এবং 
কোনও রকম গোলমাল তারা করবে না। এতৎসত্তেও ওটেন মহাশয়, তাদের ফিরে গিয়ে একটা 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আদেশ দেন। মৌখিক ভর্২সনার সঙ্গে আঘাত মশিয়ে, তিনি এমনকি 
ছান্রদের অভদ্রুভাবে ধাক্কা দেন। ছান্রেরা ফিরে আসে । একটার সময় ওটেন সাহেব তাদের কাছে 
যান এবং আরও বেশ কিছ সাবধানবাণী মনে করিয়ে আসেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের জরি- 
মানা করার আধকার একজন অধ্যাপকের আছে। এই ক্ষমতার এতকাল সদ্ব্যবহার করা হয় 
নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এখন থেকে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। 
ছান্রেরা অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে। সেইাদনই কিছ সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের সঙ্গে 
অধ্যক্ষের দীর্ঘ এক আলোচনা হয়। তানি ছাত্রদের আবেদন প্রত্যাহার করে মিঃ ওটেনের 
সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বলেন। ব্যান্তগত ভাবে, কেবলমান্্ তিনজন, তাদের ব্যান্তগত 
আঁভযোগের বিষয়ে মিঃ ওটেনের সঙ্গে দেখা করতে রাজণী হয়। সমবেতভাবে ক্লাসাট 
কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হয় না। পরের দিন সেই ছান্র-তিনজন অধ্যাপক ওটেনের জন্য 
অপেক্ষা করে, কিন্তু আনবার্ধ কারণবশতঃ তানি আসতে পারেন না। এই অন্যায়ের 
প্রাতকারের কোন আশা দেখতে না পেয়ে সমস্ত রলাস চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই তীব্র 
অসন্তোষ এত তাড়াতাঁড় ছাঁড়য়ে পড়ে যে, সমস্ত ছাত্র এই আঁবিচারের প্রাতকার না 
হওয়া পর্যন্ত ক্লাস করতে অস্বীকার করে। ধর্মঘট দুদিন স্থায়ী হয়। তৃতীয় দিনে মিঃ 
ওটেন ছাত্রদের সঞ্গো কথা বলেন। অপ্রণীতকর ঘটনাটির পাঁরসমাণ্তি ঘটান। 


৩১২ 





'জানকীনাথ বসূর সংক্ষিপ্ত জীবনচারত 


গঃভাষচল্দ বসঃ 


১৮৬০ তা যখন 
তাঁহার বয়স প্রায় ১৬ ব বসর, তখন তাঁহার মাতৃদেবণ ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়া যান। কাঁলকাতার এলবার্ট 
স্কুল (19 501)001) হইতে এন্ট্রান্স (737709806) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তান 9 %9৬1975 
ও 0906781 49521 কলেজে কিছুকাল পাঁড়য়া, অবশেষে তাঁহার জোম্ঠত্রাতা 'দেবেল্জ্রনাথ বসু 
মহাশয়ের সহিত কটকে যান।' বৃত্তি পাইয়া, কৃতিত্বের সাঁহত তিনি কটক 13956091795) কলেজ 
এফ এ ও বি, এ পরাক্ষায় উত্তার্ণ হন। ছাত্রাস্থায় তিনি আচার্য স্যার প্রফল্ল্লচন্্র রায় মহাশয়ের সহ- 
পাঠ ছিলেন এবং কটক কলেজে তানি অধ্যাপক গিরাঁশচন্দ্র বস; ও “ব্যোমকেশ চকবতর মহাশয়ের ছার 
ছলেন। বি, এ উপাধি লাভ কাঁয়া 'তাঁন কাঁলকাতায় আসেন--আইন পরাক্ষা দিবার জন্য-এবং সেই 
সময়ে বরহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তীয় ভ্রাতা কৃষাবহারী সেন, 'সাট কলেজের পপ্রীল্সপ্যাল উমেশ চন্দ্র 
দত্ত প্রভৃতির সাঁহত পাঁরচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষণবিহারী সেন মহাশয়ের সৌজন্যে [তানি 
এলবার্ট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপকতা করেন এবং তাহার পর প্রায় ৯ মাস চব্বিশ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে হাই-স্কুলের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রবল অর্থকন্ট 
ভোগ কারতে হয়। 

১৮৮০ থজ্টাব্দে কাঁলকাতার নিকটবতর বরানগরের আঁধবাসী “কাশশনাথ দত্তের পৌত্রী ও 
'গঞ্গানারায়ণ দত্তের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সাঁহত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খম্টাব্দে কলকাতার 
মেত্রোপালটান (11900001197) কলেজ হইতে বি, এল্‌ উপাঁধ প্রাপ্ত হইয়া তান পুনরায় কটকে যান 
এবং তদানীন্তন গভমেন্টি গ্লীডার (0০0৮6700506 05209) “রায়বাহাদূর হরিবল্লত বসু মহাশয়ের 
সাহায্যে ওকালত?' ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অরপাঁদনের মধ্যে ওকালতশতে তাঁহার বিশেষ পসার ও 
প্রীতপান্ত হয়। ১৮৯৫ খঙ্টাব্দে, তাঁহার পিতা হরনাথ বস মহাশয় পরলোকগমন করেন। এই 
ঘটনার কয়েক বৎসর পরে-_অর্থাৎ ১৯০১ খঙ্টাব্দে-_তাঁন কটকের পাবালক প্রাসাকউটর (01010 
[05000$07) নিযুত্ত হন। রায়বাহাদুর হারবল্পভ বসুর দেহত্যাগের পর-_১৯০৫ খল্টাব্দে-তিনি 
গভমেন্টি প্লীডার যত হন। ১৯০১ খক্টাব্দে তিনি কটক মিউানাঁসপ্যালিটির (41071973917) 
সর্বপ্রথম বে-সরকারণ চেয়ারম্যান (0,817) নির্বাচিত হন। তারপর, ১৯১২ খজ্টাব্দে তান বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার (39041 1,92151902 0001701]) অন্যতম সভ্য নিষুত্ত হন এবং সেই বংসরই 
রায়বাহাদুর উপাঁধ প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ খঙ্টাব্দে তিনি 01001 0০০:-এর 'গভর্ণমেন্ট 
নিযূত্ত হন। ১৯১৭ খ্টাব্দে দি লিন সহিত সভার উন হওরাতে তা 
গভর্ণমেন্ট গ্লশডার পদ ত্যাগ করেন এবং প্রায় ১৩ বৎসর পরে_অর্থাৎ ১৯৩০ খ্টাব্দে সরকারের 
দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাইয়া তান রায়বাহাদুর উপাধি ত্যাগ করেন। 

জানকীনাথের কর্মজীবন উঁড়িষ্যায় অতিবাহিত হয়। সেখানকার যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
টির... ২০৭ ০০ ০ ক দারদ্রু স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা নিয়ামত- 


কারয়াছলেন। 

'জানকশনাথ চিরকাল কংগ্রেসের প্রাত অনুরাগী ছিলেন। যে সময়ে তান াভর্ণমেল্ট প্লশডার' 
ছিলেন, সে সময়েও তিন নিয়ামতরূপে কাগগ্রেসের আঁধবেশনে যোগদান কাঁ্রতেন এবং এই ব্যাপার 
লইয়া তাঁহাকে মধ্যে মৃধ্যে কর্তৃপক্ষদের অসল্তোষ সহতে হইত। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার 
পর তানি কংগ্রেসের গঠনমলক কাজের সহায়তা সাধামত করিতেন। তিনি খদ্দরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী 


সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়-গোপবষ্ধ্‌ দাশ প্রাতিষ্ঠিত “সত্যবাদ”" বিদ্যালয়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন এবং উত্ত বিদ্যালয়ের উন্ধাতর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। এতথ্বতাঁত তাঁহার পূরেরা কংগ্নেসের 
কারে আত্মনিয়োগ কাঁরলে 'তাঁম সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন কাঁরিতেন। 


জানকশনাথ চিরকাল ধার্মিকচিত ছিলেন। বহুকাল যাব তিনি কটকের [109090019109] 140089- 
৩১৫ 


এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১২ খন্টাব্দে বাগবাজারের *পশ্ডিত শ্যামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তিনি 
সস্নটুক প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তির কয়েক বংসর পর তানি পুনরায় সম্তক 
হিমাইতপহরের ঠাকুর শ্রীঅনদকূলচন্দ্র চক্রবতরণ মহাশয়ের 'সং-সঙ্গে” যোগদান করেন এবং স্বেইখানে দাক্ষা 
গ্রহণ করেন। বয়লোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি আরও বলবতশী হইয়াছিল। তাঁহার কর্মবহুল 
ও সংগ্রামরত জীবনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় সহায় ও শান্তর উৎস। যৌবনে তাঁহাকে 
সাংসারিক অভাবের সহত যুবিতে হইয়াছিল এবং কেবলমান্র স্বীয় কর্ম প্রচেন্টা ও ভগবদ বিশ্বাসের বলেই 
তিনি লব্খ্প্রাতম্ঠ হইতে পারয়াছিলেন। পরবতর্শ জীবনে যখন আত্মীয় স্বজনের অকাল প্রয়াণে তান 
উপর্যপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার গভশর ভগবদ বিশ্বাসই তাঁহাকে অটল রাঁখিয়াঁছল। তাঁহার 
দুই পুত শ্রীমান্‌ সুরেশচন্্র ও শ্রীমান্‌ সুভাষচন্দ্র যখন সরকারণ পদ পাঁরত্যাগ করেন তখন তিনি মোটেই 
বিচাঁলিত হন নাই-বরং সারাজশীবন পূত্রদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দদয়াছলেন। দেহত্যাগের 
অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে যুগপৎ দুইপ্রকার বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছল--একদিকে জামাতা, কন্যা 
প্রভৃতি আত্মীয়ের অকাল প্রয়াণ এবং অপর 'দিকে তাঁহার দুই পন শ্রীমান শরৎচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্র 
কারাযন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু এ সব দুঃখ-শোকের মধ্যেও তান বীরের মত অটল ছিলেন এবং মৃহর্তের 
জন্যও অন্তরের ভগবদ্‌ বিশ্বাস হারান নাই। 

জানকানাথ স্বাবলম্বণ পুরুষ ছিলেন। নিজের সাধনার বলে তান সংসারে উন্নাত করিয়াছিলেন 
এবং তিনি চাইতেন যে তাঁহার পরের:ও স্বাবলম্বী হউক। তিনি পু্রদের জন্য সাধ্যমত সুশিক্ষার ব্যবস্থা 
কাঁরয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনও তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব কারতে চাইতেন না। তান বশাল-হৃদয় 
ছিলেন। দীন দৃঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদত। তাঁহার পরলোকগমনের পূবেই 'তাঁন তাঁহার 
পুরাতন' ভূত্যদের জন্য এবং পরিচিত বহু দীনদুঃখীর জন্য নিয়ামত সাহায্য বা পেল্সনের ব্যবস্থা 
কারয়াছিলেন। দানের বিষয়ে 'তাঁন একাঁদকে যেরূপ মন্তহস্ত ছিলেন, অপরাঁদকে সেইর্প গোপনতা 
ভালবাসিতেন। 'তিনি সত্যবাদী ছিলেন ও সত্যকে ভালবাসিতেন। অন্তরের সঙ্গে অসংকর্ম, 
অসংচিন্তা ও অসৎ উপায় ঘৃণা করিতেন। তান অপরের 'নিকট প্রাপ্ত উপকার সর্বদা স্মরণ রাখিতেন ও 
তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতেন_কল্তু অপরের কৃত অপকার বা আঁনম্ট কখনও মনে রাখতেন না। পরের 
নিন্দা তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না এবং পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে তাহা 'তাঁন জানতেন না। 
এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যল্ত মি্টভাষী ছিলেন। আত্মধয়-স্বজন, বন্ধ্-বাম্ধব, ভৃত্য পারজন, ধনী দরিদ্র, 
জ্যেম্ঠ কনিষ্ঠ-কেহ কখনও তাঁহার মুখে রূঢ় কথা শুনিতে পাইত না। "তান পর্ররৃপে, স্বামীর্পে, 
পিতারূপে, বিশাল পরিবারের কর্তারূপে, মান্ষর্ূপে-যে আদর্শ দেখাইয়া শিয়াছেন তাহা বাস্তাবকই 
বিরল। এবং পারবারবর্গের প্রা, গ্রামের প্রাতি, সমাজের প্রাঁত, দেশের প্রাত_তান যে ভাবে নিজ কর্তব্য 
কারয়া গিয়াছেন_ এবং সত্য ও ধর্মকে 'ভান্ত কাঁরয়া যে ভাবে স্বধয় জশবন যাপন কাঁরয়া গিয়াছেন তাহা 
বাস্তাবকই সকলের অনকরণণয়। 
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পরন্দর খাঁ ও মাহীনগর-সমাজ* 
নগেল্দুনাথ বস, 


মাহশীনগরে পুরন্দরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। তদপলক্ষে পুরল্দরের প্রকৃত বাসস্থান লইয়া 
আলোচনা চালতেছে। কিছুদিন হইল মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় “পুরন্দর খাঁ” নামক তাঁহার ক্ষ্র 
পাস্তকায় লাখয়া গিয়াছেন,_ 'ব্তমান হুগলণ জেলার চণ্ডিতলা থানার অন্তর্গত সেয়াখালা গ্রাম 
পূরল্দরের জল্মস্থান। পূর্বে এই সেয়াখালার নিশ্নে কৌশক নদী প্রবাহত ছিল। রান লী 
গর্ভমানন বিদ্যমান। নদখর স্রোত লোপের সাঁহত এই স্থান ঘোর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তজ্জন্য পুরন্দরের 
বংশধরগণ অনেকে এই স্থান পাঁরত্যাগ কাঁরয়া অন্যত্র চাঁলয়া 'গিয়াছেন।, 


মাননীয় মিন্র মহাশয়ের এই ভীন্তর 'বিরৃদ্ধে পণ্চদশ বর্ষ পূর্বে কায়স্থ পান্তুকায় "পতৃভূমি-দর্শন' 
নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে দেখাইয়া, মাহনগরই পুর্দরের জন্মস্থান এবং মাহীনগরই 
পুরন্দরের সামাজিক কর্মস্থান। দুঃখের বিষয় আমি নিজে পুরন্দরের লীলাভূমি মাহণনগর দর্শন করিয়া 
সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ কারলেও অনেকের এখনও সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই; এই সন্দেহ ভঙঞ্জন 
জন্য অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা । 

দক্ষিণরাঢ়ীয় বসু বংশের বীজপুরুষ দশরথ বসুর দুই পত্রকৃষ্ণ ও পরম। পরম বঙ্গে গিয়া 
বাস করেন, তাহার বংশধরগণ বগ্গজ নামে পারিচিত। কৃফ বসু রাঢ়ে বাস করেন। তৎপূল্ন ভবনাথ, 
ভবনাথের পূত্ন হংস, হংসের তন পূত্র শৃন্তি, মুন্ত ও অলওকার। শান্ত বাগণ্ডায়, মান্ত মাহণনগরে এবং 
অলঙ্কার বসু বঙ্গে গিয়া বাস করেন। মুন্ত মাহগনগর সমাজপাঁত হইয়াছলেন। এ সময়ে রাঢ়ে, গোড়ে 
মুসলমান গ্রভাব। প্রথমতঃ কুলশন সন্তান মুসলমান সংশ্রব ভয় ও অবজ্ঞার চক্ষে দোখতেন, সদাচার ও 
বংশ-বিশুদ্ধিতা রক্ষার দিকে সকলের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মুন্তির পুত্র দামোদর, তৎপূত্ন অনন্ত, অনল্তের 
পূত্র গ্ণাকর, তৎপর লক্ষণ, এই লক্ষণের ওরসে দশরথ হইতে ১১শ পায়ে সংপ্রসিষ্ধ মহণপাঁত বস: 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রথর বৃদ্ধি ও কার্যকুশলতার সম্বাদ পাইয়া গৌঁড়ের বাদশা তাঁহাকে গোড় 
রাজধানীতে আহবান করেন। ডের তাত বো যা ভিজ রে ডি মদন 
প্রদান করেন। 

সেই পদ হিন্দুরাজগণের আঁধকারকালে মহাসান্ধাবগ্রাহক পদের অনুরূপ। মুসলমান আমলে 
যাহারা এইরূপ উচ্চ সাঁচবের কার্য কারতেন, তাঁহারা নিজ সমাজে রাজবং সম্মানত হইতেন। মহণপাত 
প্রকৃত মৃখ্য বলেন, তাঁহার সৃবাষ্ধ খাঁ উপাধ লাভের সাঁহত নিজ সমাজে প্রকৃতরাজ বাঁলয়া সম্মানিত 
ও পৃজিত হইলেন। বর্তমান মাহশনগরের প্রায় এক ক্লোশ দাঁক্ষণে, বর্তমান বারুইপুরের তিন পোয়া 
উত্তরে সূবৃদ্ধপূর নামে একটি প্রাচীন স্থান সুবৃদ্ধি খাঁর নাম আজও জাগাইয়া রাঁখয়াছে। সম্ভবত 
ডিজিজ সুবুদ্ধ খাঁ এখানে কিছুকাল বাস কারয়া 

1 


মহপাঁতি বসুর দশ পূত্র জল্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুরেশবর 'পিতৃভাবে যশস্বী হন, তাঁহার দ্বিতীয় 
পর গদাধর কার্যদোষে কুলহন হন। তৃতীয় পৃ্ত বিফু ও চতুর্থ পত্র ঈশান খাঁ উভয়ে সহজ ম্খ্যপদ 
লাভ করেন। পণ্চম দাশরাথ ও ষম্ঠ সর্বেশ্বর উভয়ে কাঁনষ্ঠ কুলশীন এবং পরবতাঁ 'বিশ্বেশ্বর, গঞঙ্গাধর, 
ভগশরথ ও পরমেশ্বর এই চারিজনে তেওজ কুলান বাঁলয়া পরিচিত হন। 
মহপপাঁতির চতুর্থ পুত্র ঈশান খাঁ বিদ্যা, বৃদ্ধি ও িচক্ষণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছলেন। তানি 
গোঁড়ের দরবারে পিতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পূত্র গোবিন্দ, গোপীনাথ ও বল্লভ। গোড়ের 
সুলতানের নিকট গোবিন্দ গন্ধর্ব খাঁ, গোপটনাথ পুরন্দর খাঁ এবং বল্পভ সন্দরবর খাঁ উপাধি লাভ করেন। 
মুসলমান আমলে উচ্চ উপাঁধ দানের সাঁহত কিছ; িছ; জায়গীর দেওয়া হইত। গোঁবদ্দ বসু যে 
জাযগণর পান তাহা মাহনগরের দেড় মাইল পর্বে গোবন্দপদুর নামে পাঁরাচত। পুরন্দর খাঁর জায়গণর 
প্রন্দরপুর১ মাহধনগর হইতে দুই মাইল পাঁশচম-উত্তর কোণে অরবাস্থত?। বল্লভবা বুড়া মাল্লীকের জায়গণর, 
অধুনা ই, বি বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখায় অবস্থিত প্রাসম্ধ মালল্পকপুর স্টেশন। 
পৃরন্দর খা সুলতান হোসেন শাহের রাজস্ব-মল্্ী (017591709 11101551) ও নৌ-সেনাপাঁত 
(৪৬০]- 180550935) ছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের অভ্যুদয়কালে তাঁহার পার্স থাকিয়া যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছলেন। সুবৃদ্ধি খাঁয়ের সময় হইতে মৃসলমান দরবারে পুরুযানক্রমে মান্তিত্ব করায় এই 
বংশের প্রভাব, প্রাতপত্তি ও সমাজে মান-সম্দ্রম বড় কম ছিল না। রাজস্ব ও নৌবিভাগ পুরন্দরের করায়ন্ত 
থাকায় পুরন্দর কতটা সবময় কর্তা হইয়া ছিলেন। পুরন্দরের আধিষ্ঠান হেতু মাহণনগরে দাঁক্ণরাছী় 
কারস্থ-সমাজের কেন্দ্র বা শ্রেন্ঠ সমাজ স্থান বলিয়া বাঁলয়া পারাঁচত হইয়াছিল হইয়াছিল। তৎকালে মাহশনগরের পারব 
দিয়া স্লোতস্বতণী গঞ্গা প্রবাহিত ছিল এবং এই গঞ্গাপথে গৌড় পর্যন্ত যাতায়াতের যথেম্ট সুবিধা ছিল। 


+কায়স্থ পাকা, ২৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জোম্ঠ ১৩৩৫ 
১কল্যাশপররের 'বন্দ্োপাধ্যায় বাবুদের বাড়ীর নিকট আর একটি পুরন্দরপূর আছে। 


৩৯১৭ 


এই জল পথেই পুরন্দর খাঁর ততাবধানে গোঁড়েশ্বরের নৌবহর বাহঃশ্ু হইতে সুলতানের রাজা ও রাজস্ব 
রক্ষা কারত। যে সময়ে পুরল্দর খাঁ সম্মানের সমুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে তিনি দক্ষিণ-রাড়ীয় 
সমাজে কুলশন ও মৌিলকগণের মধ্যে সন্ভাব রক্ষা ও আত্মীয়তা বিস্তারের জন্য বল্লালশ কুলবিধি পারবর্তনে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। তানি ১৩শ পর্যায়ে কুলনাঁদগের একজাই বা সমশকরণ কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। 
এই একজাই উপলক্ষে দক্ষিণ রাঢ়ের সমস্ত কুলশন সমাজ ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমাজ 'নিমল্তিত হইয়াছিল। 
এই রানি সনে উপল আহারে কারি হাতি লিনা হলের এই সম্মেলনের পূর্বেই 
পুরন্দর আহৃত ব্যান্তগণের ব্যবহার্য উৎকৃষ্ট জল সরবরাহের জন্য বহ্‌ লোক লাগাইয়া অল্প দিনের মধ্যে 
এক প্রকাণ্ড দীর্ঘকা খনন করাইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক খনকগণ যেখানে তাহাদের কোদালি ধুইয়া জড় 
করিয়া রাখিত সেই স্থান এক্ষণে মাহখনগরের উত্তর উপকণ্ঠে কোদালিয়া নামে বিখ্যাত। পুরন্দরপুরের 
সেই এক মাইল-ব্যাপশী জল্কশীর্ত তাঁহারই নামানুসারে এখনও খাঁ পুকুর' নামে পারচিত রাহয়্াছে। ১৩শ 
পর্যায়ের সমণীকরণকালে যে বিশাল সরোবরের প্রাঁতষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার আধকাংশ এক্ষণে মাঁজয়া গিয়াছে, 
দাম ও আগাছায় পূর্ণ হইয়াছে। পুরল্দরের উদ্যান-বাটিকা 'আজও মালণ% নামে পাঁরচিত রাহয়াছে। 
যেখানে পূরন্দরের হাতণশালা ছিল, তাহাও কেহ কেহ দেখাইয়া থাকেন। বাঁলতে কি পুরন্দরের আঁধম্ঠান 
হেতু দক্ষিণরাঢ়য় কুলশনগণের প্রধান ছয় সমাজের মধ্যে মাহধনগর সর্বপ্রধান সমাজ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত 
হইয়াছিল। 

পুরন্দর খাঁর অদ্ভ্যদয়ের পূর্বে দক্ষিণরাদ়ীয় কায়স্থ-সমাজে বল্লালণ কুল নিয়মে কন্যাগত কুলপ্রথা 
রত নিব কন্যাগত কুলপ্রথায় সকল কন্যাকেই কুলীনে দান কারবার ব্যবস্থা ছিল। তাহাতে কুলীন- 
কন্যা মৌলিকে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং কুলীন মৌলিকে পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপনের পক্ষে 
যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। পূর্বে প্রধান প্রধান কুলীনগ্ণকে রীতিমত কুলশাস্ম শিক্ষা কাঁরতে হইত। প:রন্দর 
নিজে বড় কুলশন ও কুলশাস্নজ্ঞ ছিলেন; তান জানিতেন রাজা বল্লাল সেনের কুলাবাঁধর পূর্ধে কুলীন 
ও মৌলিকের মধ্যে আদান প্রদানে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বল্লালী কুলপদ্ধাত প্রচলিত হইবার পর 
কয়েক পুরুষ পরে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলগন সমাজে ঘোরতর আর্তনাদ উপাস্থত হইয়াঁছল। মৌলিকগণও 
যেন কুলশীন সমাজের নিকট হইতে তফাৎ হইয়া পাঁড়তোছলেন। পুরন্দর বাাঝয়াঁছলেন যে সমাজকে 
সংকশর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রাখিলে সমাজশান্ত লোপ পাইবে, সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এ কারণ 


রাজার বহু পূ হইলেও জোষ্ঠ পূতই যেমন পিতার রাজ্যাধকার ও সমস্ত 'িতৃ-সম্মান উত্তরাধকারসূত্রে 
লা করেনসেইরপ পরের পরব কুলনযমজনবসারে কুলের কোস্ট পরা কুলকাধর অধিকার 
হইলেন। অপরাপর প্র কুলীন বা মৌলিক যেকোন ঘরে বাহ করিতে পাঁরবেন। কুলপন-পাল্লে 
কন্যাদান ও কুলীনকন্যা গ্রহণ, কুলীন মান্রেরই গৌরবজনক বলিয়া 'নার্দ্ট হইল। মোলকগণের 
পক্ষেও কুলশনকন্যা গ্রহণ ও কুলশনে কন্যাদান উভয় ৫8585 486৮ বাঁলতে 
ক শেষোল্ত নিয়ম দ্বারা কুলীনের সম্মান বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। 

পূর্বে কন্যাগত কুলপ্রথা থাকায় কন্যাদায়গ্রস্ত কুলশনাঁদগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কন্যার বিবাহ 
দতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। মৌিকেরাও কুলশনকে উপয্স্ত সম্মানদান কাঁরতে পশ্চাৎপদ হইতেন; 
এখন প:র্দরের নিয়মানূসারে কুলশনের সাঁহত আদান-প্রদানের সুবিধা হইলে মৌলিক মাত্রেই প:ুরন্দরাঁ 
কুলপ্রথা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোৌঁলকের নিকট কুলীনের সম্মান শতগন্ণে বার্ধত হইয়াছিল। 
পূর্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সর্বত্র প্রচালত ছিল, এখনও সেই প্রথা বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে 
প্রচলিত রহিয়াছে; করের নিউ প্চালিউি বদ দেই নীতা সরা 
মৌলিক সমাজ, কুলোজ্জবল হইবে ভাবিয়া একমাত্র কুলশনে আদান-প্রদান চালাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
তাহার ফলে মাহশনগর, বাগাণ্ডা, আকা, বাল, টেকা ও বাঁড়সা এই ছয় কুলশন সমাজ ও তর্ধানকটবর্তঁ 
স্থান সমূহ হইতে মৌলিকে মৌিকে িবাহপ্রথা ক্রমশঃ লোপ হইয়াছল। পুরন্দরী প্রথানসারে কুলশন 


নিয়ম প্রবার্তত হইলে বহ্‌ মৌঁলক জামদার কুলশন পাত্রে কন্যাদদান ও সেই সঙ্গে বহ: ভূসম্পাত দিয়া 
কুলীন স্থাপন কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহার শত শত প্রমাণ বিদ্যমান। 


দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মৃখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ 'দ্বিতীয় পত্র, ছভায়া 
দ্বিতীয় পর, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পৃ, তেওজ দ্বিতীয় পত্র, এই ৯ প্রকার কুল। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচ 
কুলই প্রধান। মৃখ্য কুলশনের প্রথম পত্র জন্মক্ঘারা মৃখ্য্ব প্রাপ্ত হয় বাঁলয়া তাহাকে জন্মমৃখ্য বা মৃখ্য 
কুলন বলে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কুল, ইহা [তিন শ্রেণীতে বিভন্ত-_প্রকৃত, সহজ ও কোমল। এই তিন 
ভাগের মধ্যে যথাক্রমে প্রথমোন্ত দ্বিতাঁর অপেক্ষা আধিক সম্মানিত। মুখ্য কুলীনের দ্ষিতীয় পুনের কুলের 
নাম জল্মকনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ কুলশনের জ্োষ্ঠ পৃত ছভায়া নামক কুলাবিশিষ্ট। মৃখ্য কুলশীনের তৃতীয় পরের 
লক মধযংল এবং মখয কুলানের চতুর পের লক ডেওজ বলে। মুখাকুলশনের পঞ্চম পৃর হইতে 

অপর পৃেরা দ্বিতীয় পত্র নামক কুলবাশক্ট। কাস দিত পৃ, ছভারা শ্বিতাঁর পর, তেওজ [তীর 
গা এই প্রিবিধ কুল কাঁনষ্ঠ, ছভায়া ও তেওজ নামক কুল হইতে উৎপ় 


ঘোষবংশের আকনা ও বালি, ভজন উনি রা 
এই হয় লমালের দ্বাপরিতা প্রথম ৬ টিনিরিরাদ সাদর ০০০০০ 


৩৯৮ 


পর্দরর বসত লস ইতিহাস 'িখিবার এখানে স্থান নাই এখানে মোটামুটি বাঁলতে 
পারি; পুরল্দরের কৌশলে দাক্ষণরাঢ়শর কুলশীন সমাজ ধংসমুখ হইতে এক প্রকার রক্ষা পাইয়াছিল। 
কেবল খাবা নহে: তাহা জোট কেশব থা ,১৪লা প্র একঝাই কারা এবং কের 

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খাস ১৫শ' পর্যায়ে একজাই করিয়া যশস্বা হইয়া গিয়াছেন। ১৫শা পর্যায়ের গোষ্ঠী- 

ভিলা নার অলস জাত নিন এই সময়ে তাঁহার 
নামে যে জায়গণীর দেওয়া হয়, তাহা পুরল্দরপুরের দক্ষিণে শ্রীকফপূুর নামে পরিচিত রাহয়াছে; এই 
কুপূরের পশ্চিমে ঘোষবংশের 'প্রধান সমাজ স্থান আকুনা গ্রাম। অধুনা এথানে ঘোষবংশের প্রভাবজ্ঞাপক 
বিশেষ কোন চিহ না থাঁকলেও তৎপার্বে 'ঘোষপুর' ঘোষবংশের স্মত জাগাইয়া রাখিয়াছে। 

বিশবাসখাসের পত্র অনন্ত রায়, তৎপূত্র চাঁদ মল্লিকের নামানুসারে চাঁদপুর, কোদালিয়ার পূর্বে 
মরা গঞ্গার নিকট অবাস্থত রাঁহয়াছে। 

মাহাীনগরে দাঁক্ষণরাট়ীয় কায়স্থ সমাজের 'তনবার একজাই হওয়ায় এক সময়ে সামাঁজকগণের নিকট 
মাহীনগর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । 

দুই শত বর্ষ পূর্বেও এই স্থানের পারব "দিয়া প্রবলতরঙ্গা গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, কাঁবরামের 
'রায়মত্গল" গ্রন্থে সেই সময়ের কথা এইরূপ বার্ণত হইয়াছে-_ 


“সাধূঘাটা পাছে কার, সূর্ধপুর বাহে তাঁর 
চাপাইল বারুইপুরে আদি । 

বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষণ দেবী পৃঁজ 
বাহে তাঁর সাধু গুণরাশি ॥ 

মালণ্ রহিল দূর, বাহয়া কল্যাণপুর 
কল্যাণ-মাধব প্রণমিল। 

বাহিলেক যত গ্রাম, কাজ করিয়া নাম 
বড়দহ ঘাটে উত্তারল ॥৮ 

রোয়মণ্গাল । ৪৯। ) 


গঙ্গার প্রোত রুম্ধ হইবার পর, এই স্থানে মহামারিরূপে জবররোগ আসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে 
বসংশীয় অনেকেই স্ব সব বাসস্থান পরিত্যাগ কারিয়াসবাচ্াকর নিরাপদ স্থানে আয়া বাস করেন। 

শ্রে্ঠ কুলীন কায়স্থগণ স্বস্থান ত্যাগ কাঁরয়া গেলেও তাহাদের গুরুপুরোহিত-স্থানণয় ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব 
শাসন বা ব্হ্ষত্র ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গিয়া বাস সমশচণন বাঁলয়া' মনে করেন নাই। মাহশনগরের 
উপকণ্ঠ কোদালিয়া ও তংনিকটস্থ চিংডিপোতা, রাজপুর, হরিণাভি, লাঙ্গলবেড়ে প্রভাতি স্থানে 
প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পশ্ডিত বংশধরগণের স্মৃতি আজও এ স্থানে উজ্জল রহিয়াছে। এ সকল স্থানে 
শত শত খ্যাতনামা পশ্ডিত জন্মগ্রহণ কাঁরয়া গিয়াছেন; এ সকল পণ্ডিতগণের সমাগমে দাক্ষিণাত্য বৌদক 
সমাজে কোদালিয়া কাশীপুরি সদৃশ বালয়া কগীর্তত হইয়াছল। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক 


শুনা বায় 
“কোদাঁলয়া পুরী কাশশ গোঘাটা মাঁণকার্ণকা। 
তর্কপণ্ঠাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং ॥৮ 


বলিতে কি, যে বিদ্যাবাচস্পাঁতর বংশে রামনারায়ণ তক্পিষ্টানন জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশেই সোমপ্রকাশ 
সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাডষণ জল্ম লাভ করিয়াছলেন। এই ক্ষত্্র প্রবন্ধে স্থানীয় সকল খ্যাতনামা 
পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ অসম্ভব ।২ 

স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে কোদালিয়ার রায়বাহাদুর জানকশীনাথ বসু স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দু 
বসুর িতা) ও ডাক্তার কার্তকচল্দ্র বসুর নাম [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁদও তাঁহারা সমাজস্থানে 
বাস রন না নু তাহাদের জনন বলিয়া মে মে পা থাকেন এবং জমির উল্লাস 

থাকেন। 

যোড়শ বর্ষ পূর্বে পুরল্দরের জলকশীর্ত খাঁ-পুকুরের পঞ্কোচ্ধার কারয়া এখানে তাঁহার স্মৃতি- 
রক্ষা সম্বন্ধে কেহ কেহ সত্কম্প কারয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক পারত্যাগ 
করায় সে সঙ্কজ্প অজ্কুরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে কিছাঁদিন হইতে কয়েকজন ভ্রাক্মপ যুবকের 
চৈষ্টায় এখানে পুরল্দর-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই পররন্দর-স্মৃতি উদ্বোধনকল্পে শ্রীবুত্ত যতীল্দরনাথ 
বস্‌ ও ভ্রীষুত্ত অমৃতকৃফ বসংমাল্লিক যোগদান করিয়াছিলেন, বলাবাহ্‌ল্য এই দুইজনেই মাহণনগর সমাজের 
প্রধান কুলশন। ৮১০০০৯১৭১২৪৪৮০৫ ১৯৭৮৮ 
তাহা বলাই বাহূল্য। কিল্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় স্মৃতিরক্ষাকজ্পে কর্তব্য দনর্ধারণের জন্য কলিকাতায় 
ক'একবার ল্মৃতিসামতি আহ্‌ত হইলেও সাধারণের কথা কি সামাতর সভ্যগণ্ অনেকেই যোগদান 


যাহারা এখানকার প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাঁদগকে 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩য় অংশ দাক্ষিপাতা বৈদিক বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


£.। ৩৯৯ 


প্রনর খাঁর স্মৃত্রক্ষায় অগ্রসর হউন। যান যাহা ভাল মনে করেন সত্বর অর্থসাহাষ্য পাঠাইয়া 
উদ্যোনতাগণের সাধ; উঙ্গেশ্য স্বথধ করুন। 


আও পাজ্া স্তর! 
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1৮1৮৮১৯ ৮৬০৪) ৮৬০৫৪ 


কর্নেল তারাপোরে 
কণ্ মামা 
িরণবাবু 
কুমণ্দশঙ্করবাব, 
ক্যাপ্টেন গ্রে 


গত্গোপাধ্যায় 
গিরঁশদা 


গোপাল 
গোরা 
গোস্বামী 


নেতাজী (১)--২১৯ 


ব্যন্তি পরিচয় 


পরিচয় 


আনিলবরণ রায় 

আনলচন্দ্র বিশবাস 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেম্ঠা কন্যা । 
শরৎচন্দ্র বসুর মধাম পনর 

অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় 

সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী 

শরৎচন্দ্র বসুর জোচ্ঠ প্র 

ভাগিনেয়, অক্ষয়কুমার সরকার 


উঁড়ষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যের প্রধান 
আশুতোষ ম*খোপাধ্যায় 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগনী 


জানকীনাথ বসুর কনিষ্তা কন্যা 
রেঙ্গুন সেন্ট্রাল হাসপাতালের প্রধান 


চিকিৎসক 
বর্মার বন্দীবিভাগের প্রধান 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
1করণশত্কর রায় 
ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় 
ইন্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সের ইউনিভার্সাট 
ইউননটের আঁধনায়ক 


[বাঁপনাঁবহারী গাঙ্গুলী 

গিরীশ ব্যানাজাঁ 

শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা 

জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠ পনুত্ 
ভাঁগনেয়ী 


সুভাষচন্দ্রে 
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী 


সরেন্দ্রমোহন ঘোষ 
৩২৫ 


ছোট মামনমা 


জগদীশচন্দ্র 
জগবন্ধু 
জাস্টিস দাশ 
িজিতৌন্দ্রিয় বসু 


জেমস সাহেব 


ডাঃ আনসারী 
ডাঃ বিপিন সেন 


ডাঃ রায় 


নগেন ঠাকুর 


৩২৬ 


পাঁরচয় 


সতাশচন্দ্র চক্রবতরঁ 
চণ্ডীঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চারুচন্দ্র গাঞ্গুলণী, নেতাজীর সহপাঠী 


ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু 
সুনীলচন্দ্র বসুর পত্রী 
রণেন্দ্ুনাথ দত্ত 
রণেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু 

কর্মচারী 

প্রফূল্পরঞ্জন দাশ 

একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজশীব এবং 
কাঁলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার 

প্রোসডোন্সি কলেজের অধ্যক্ষ 


এম এ আনসারী, পরবতাঁকালে কংগ্রেস 
সভাপতি 

ময়মনাসংহের খ্যাতনামা চিকিংসক 

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 


বাল গঞ্গাধর তিলক 


তুলসাচন্দ্র গোস্বামী 


হেমচন্দ্র দর্তগুপ্ত 
সতীশচন্দ্র বসু 
প্রমীলা িন্র, নেতাজীর জ্যেম্ঠা ভাগনী 


ধীরেন্দ্রনাথ ধর 


[পসা মহাশয় 
প্রফণ্ল 

প্রফণলদা 

প্রমথ 

প্রাণকৃষ্ণ পাঁরজা 
প্রয়রঞ্জন 


পারচয় 


সুধীরচন্দ্র বসু 
সুধীরচন্দ্র বসুর পত্রী 
রণেন্দ্রনাথ দত্ত, ছোট মামা 


নর্মলচন্দ্র চন্দ্র 

নীলমাণ সেনাপাতি, আই. িস. এস 
ডাঃ নবলরতন সরকার 
গিরীন্দ্রনাথ দত্ত 

শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পনত্ 


জানকীনাথ বসুর পণ্চমা কন্যা 
জানকীনাথ বসুর একমান্র ভাঁগনীপাত 
নেতাজীর সহপাঠন 

ডাঃ প্রফলল্লচন্দ্র ঘোষ 

প্রমথনাথ সরকার, নেতাজীর সহপাঠী 
পরবতাঁকালে রেভেনশ কলেজের অধাপক 
প্রয়রঞ্জন সেন 


সতীশচন্দ্র বসু 

প্রমীলা 'মন্ত্ 

বিজয়কৃ্ণ বস; 

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 

বিপনাবহারী গাঙ্গুলী 

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয় 

ভৃত্য 

বেণীমাধব দাশ, নেতা. স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক 

সতাঁশচন্দ্র বসুর পত্নী 

বজগোপাল গোস্বামী 

স্বামী বজ্জানন্দ 


ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন 
দাশের কাঁনয্ঠ জামাত। 
দেশবন্ধূ চিত্তরঞ্জন দাশের পুন চিররঞ্জন 


কাঁলকাতা কর্পোরেশনের পয়ঃপ্রণালশ 
1বশেষজ্ঞ 


কলিকাতা কর্পোরেশনের চণফ ইঞ্জিনিয়ার 
জে সি মুখাঁজ, একাঁজাকউাটভ আফসার 
[চররঞ্জন দাশের জ্যেম্ঠা কন্যা 


৩২৭ 


্ 


সস দাশ 
পি পারিজা 
প্যাটেল 
মোবালাঁ 


মিঃ সলোমন 

মঃ সেনগৃপ্ত 

মঃ হালদার 

মরা 

মেজ জামাইবাবু 
মেজদাদা 

মেজ বোৌঁদদি 
মেজর ফ্লাওয়ারডিউ 
মেসো মহাশয় 


1 


য 


যতীন দাস 
যুগলদা 


চ] 


রথুয়া 
রণেন মাতুল 
রমাপ্রসাদবাবু 
রাঙ্গা মামা 
রামিয়া 

রুদ্র 


লা 


লাল মামাবাবু 
লাল মামীমা 
লালমোহনবাবু 
লাল 


চা 


শরংবাবু (জামাইবাবূর ভ্রাতা) 
শ্যামাদাস কবিরাজ 
শ্রীযুন্ত শাসমল 


স্‌ 


সত্যেনবাব্‌ 
পতোন মামা 
সারদা 

সীস্থরবাব, 


৩২৮ 


পরিচয় 


বাসন্তী দেবী 

প্রাণকৃষ্ণ পাঁরিজা 

বিঠলভাই প্যাটেল 

ভারত গভর্নমেন্টের তৎকালণন স্বরাম্দ্র 
সচিব 

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলের মৃখ্য জেলার 

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 

সরেন্দ্রনাথ হালদার 

শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেম্ঠা কন্যা 

বিশ্বেশ্বর দে 

শরৎচন্দ্র বসু 

শরৎচন্দ্র বসুর পত্বী, 'বভাবতন বস 

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলের সুৃপারিনটেনডেন্ট 

উপেন্দ্রনাথ বসু 


বিশ্রুত শহীদ 
যুগলকিশোর আঢ্য 


কটকের বাসভবনের মালী 
রণেন্দ্রনাথ দত্ত 

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

সেকেটারী, কলকাতা কর্পোরেশন 
সুধীরকুমার রুদ্র 


সতে)ষ্পনাথ দত্ত 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী 

লালমোহন ঘোষ 

নেতাজাঁ সুভাষচন্দ্রের চতুর্থ ভগিনন 


শরৎচন্দ্র মিত্র 
কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পাতি 
বারেন্দ্রনাথ শাসমল 


সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
পারচাঁরকা 


সন্তোষকুমার বসুর কাঁনম্ঠ ভ্রাতা 


1ক্ষতনীশ 


1316 1:15 


পরিচয় 


সুধীরচন্দ্র রায়, দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 
জ্যেষ্ঠ জামাতা 

ডাঃ সু চট্টোপাধ্যায় 

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস 

সরেন্দ্রমোহন ঘোষ 

বেহালার জাঁমদার 

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

সুহৃদচন্দ্র মিত্র 

সুরেশচন্দ্র বসু 

তরুবালা রায় 

রাধ।বিনোদ রায় 

সুরেশচন্দ্র বসুর পত্রী 

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজর্ঁ 


সরেন্দ্রনাথ হালদার 
হরিপদ বিষ 
হেমেন্দ, সেন 


ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নালনীরঞ্জন সরকার, 


নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বিধানচন্দ্রু রায় ও 
শরৎচন্দ্র বসু। 


৩২৯ 


বর্ণানদক্মিক সূচী 


॥অ॥ 'ইংরেজি'-শিক্ষা ১৫ 
অক্সফোর্ড &৬ ইংলণ্ড ৪১, ৫১-৫২, ৮১ 
অনন্ত রায় ৩১৭ ইংঁলশম্যান ১৩১, ১৩৪), ১৩৬, ২৩১, ২৭০- 
অনশন ধর্মঘট ১৯৪-১৯৮) ২০১, ২০৫, ২২৯ ২৭১ 
অনাথবন্ধু দত্ত ২৫৩ ইডেন হিন্দ? হস্টেল ৩২ 
আঁনলচন্দ্র ?ব*বাস ১৭৩ ইশ্ডিয়া অফিস &৬, ৬৩-৬৪, ১০৬, ১১৯৭, 
আনলবরণ রায় ২২৬, ৩০৮ ১৩১, ২৩১ 
অনুক.লচণ্দ্র চক্ষবত ৩১৪ ইপ্ডিয়ান এডুকেশনাল সাভ'স ৪১ 
অভয় আশ্রম ২৬৮ ইণ্ডিয়ান মোঁডকেল সা্ভস ৪১ 
অমূল্যচরণ উকিল ২১৮ ইনাসন সেন্ট্রাল জেল ২৭৫-২৮৮ 
অমৃতকৃষ্ণ বসূমাল্পক ৩১৭ ইম্পীবয়াল লাইবেরী ২৯৫ 
অমৃতবাঞার পান্রকা ২৪৪ ইসলাম ৩০২ 
অমৃতসর ৫২ 
অবাঁবন্দ ঘোষ খোঁষ) ৯, ৩৩-৩৫, ৬১, ১২০- ॥ঈ॥৷ 

১২১, ১২৩, ৩০৭ ঈশান খা ৩, ৩৯৫, ৩২১ 
অপহযে।গ আন্দোলন ২৩০-২৩১, ৩১৩ ঈশানচন্দ্র খোষ ২৩৯-২৪০ 

না ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৯-১০ 
'আইন অমান্য আন্দোলন ৩৪ ডি 
রা তি জন্য “বাজাজ ফাণ্ড টা উইপিয়াম ডিউক টযহা 
আই সস এস ৫১:৫২, ৫৮, ৫৯, ৬১, ১০৪, 8 ১ 

ই নর ডীঁড়ষ্যা ৬, ১০, ১৪, 8৫& ৩১৩ 
আত্মীবশ্লেষণেব অভ্যাস ৪৭ সি ৫ টার 
জানা ৬ একন্রীকরণ পাঁরিকজ্পনা ১৮২ 
আদর্শবাদের ভিত্তি ২৮৭ ুমব্ধ মান দারদ্রের বিষয় 
আধগ্রাত্মক উন্নাতি ও চীরন্রগ*ন সম্পকে ডাড়য়া ভাষা ও সাহত্য দু 

রামকুফ পরমহংসদের যান উপেন্দ্রনাথ বসু ৬, ২৪৪ 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা ৩২ 025 গিনি 
আর্ধ, দ্রাবিড়, মধ্গোল ৩০৩ 
আর্ধসম।জ ৩৮ 5 
আলমাডা হারার এডওয়ার্ড মার্শাল হল ২৭৯ 
আঁল ্রাতৃদ্বয় | | ২১৩ 7768 ৫ 
জলির ভমলা টা এফ এন ম্খাজাঁ ১০৬ 
আলিপুর সেন্ীল জেল ১৩১, ২৬৫, ২৯৬ রা ক 

রা র্‌ | 'এনসেন্ট হিন্দু পলিটি' ১৪৪ 
আলেকজান্ডার মুভিম্যান ২৭৪ না ৪ 4 ডি 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যের) ৪৩. ৪৮, ১০০ রি চি ৮ 
টা ও ্ রি এস. কে. মাল্লক (ডোন্তার) ৪৯ 

রব ৃ এস. কে. সেন ২৬৭, ২৬৫ 

॥ই॥ 
ইউনিভার্পাট ইনসৃটিটিউট ৪৮ ॥৩॥ 
ইংরাজ-আফগ্ান যন্ধ ২ ওটেন ১২৯, ৩১০ 
ইংরেজ বিরোধিতা প্রসঙ্গ ১০ ও সি গাঙ্গুলশ ১৯১ 
ইংরেজ শাসনকাল 

আঁভজাত শ্রেণীর প্রাধান্য ৯১ ॥ক॥ 

ভূম্যাধকারখদের প্রাধান্য ৪ কংগ্রেস ৬, ২৪, ১১৮-১২২, ২৪৪, ২৯৩-২৯৪, 

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা 9-৮ ২৯৯, ৩০৮, ৩১৩ 


৩৩১ 


[বাভন্ব ইতিকর্তব্য সম্পর্কে সৃভাধ- 
চন্দ্রের প্রস্তাবসমূহ ১১৮-১১৯) ১২১- 
৯২৭ 
কটক ৫-৬, ১০, ১৫, ২৫, ৩২, ৩৬, ৪8৪, 
৬৫-৮১, ৩১১ 


কর্মযোগ ৩৪ 
কলকাতা ৩, ২৫, ২৮, ৩৯, ৪৪, ৫৪, ৮১, ২৭৯ 
কলকাতা কর্পোরেশন ২৭৯ 
গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ০৭ 
চীঁফ একাঁজাকউটিভ আফসার ২৭৯ 
[নর্বাচন সংক্তান্ত বিষয় ২৬৯ 
পয়ঃপ্রণালশর সমস্যা ২০৪, ২০৯ 
বহৃতর সমস্যা ১৭৭-১৭৮ 


বাজারসমূহ নবীকরণ করা ২০৭-২০৮ 
বাজারে ঠান্ডাঘর নির্মাণের 'বিষয় ২০৭ 


ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২০৮ 
রাস্তার আলোর ব্যবস্থা ২০৭ 
শহর সম্প্রসারণ পারকজ্পনা ১৪৯ 
কলকাতা 'বিশবাঁবদ্যালয় ৩১, ৪৫, ৫০, ২৩৮, 
২৪১ 
বাংলাভাষাকে আবাশ্যক বিষয় ?হসাবে 
ঘোষণা ১৪ 
বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ২১২ 
কলকাতা মিউনাসপ্যাল গেজেট ২৯৫ 
কলকাতা হাইকোর্ট ৬ 
কাজী নজরুল ইসলাম ১৪০ 
কার্তিক বস ২২২, ৩১৭ 
কারের পন্রাবলী &৭ 
কামনশ দাতব্য গুঁধধালয় ৩১৩ 
কারমাইকেল কলেজ ২১৮ 


কারাব্যবস্থা ও কারাসংস্কারের বিষয় ১৩১-১৪৪, 
১৭৬-১৮০, ১৯২, ২৫৬, ২৫৭-২৮৮ 


কালীপ্রসন্ন বস ৫ 
কাশীনাথ দত্ত ৬, ৩১৩ 
কার্সয়ং ৯৭, ২৩৫, ২৪৭ 
কায়স্থ জাতির ইতিহাস ৩ 
কুটির শিল্প ১৭৪-১৭৫, ১৭৬ 
কুমু্দনী বসু ১৮৭ 
কপাঁসম্ধু মিত্র ১৮২ 


কৃষক ও শ্রীমিকের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ৩১০- 
৩১১ 


কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার উপায় ৩১১ 
কৃষি উন্নয়নের 'বিষয় ২০৪ 
কাঁষ সমস্যা ২১৯ 
কৃষ্ণ বসু ৩১৫ 
কৃফ। বিহারী সেন ৫, ৩১৩ 
কেদারনাথ বসু &ে 


কোম্ব্িজ ৫২-৫৪, ৫৬-৫৮, ৬৩, ১০৪, ১০৬- 
১৩১ 


সাভল সা্ভস বোর্ড ১৩১ 
কেশবচন্দ্র সেন প্রেহ্ধানন্দ) ৮, ১০, ১৮, ৩১৩ 
কোদালয়া ৪-৫, ৬৬, ৩১৩, ৩১৬-৩১৭ 
কোশিকণ নদী ৩১৫ 


৩৩২ 


ক্যাথলিক হেরাল্ড ১৩১) ১৩৫-১৩৬, ২১০- 
২১১ 


ক্যালকাটা 'রাঁভিউ ২৬২ 
খ॥ 
খানপুকুর ৩-৪ 
খানবাহাদূর আসহানউল্লা ২৪৪ 
থাঁ পুকুর ৩১৬-৩১৭ 
খুঙ্টান মিশনারী ও হিন্দুধর্ম ৯১ 
॥গ॥ 
গাঙ্গানারায়ণ দত্ত ৬, ৩১৩ 
গণতল্লন ৩১০ 
গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আযান, ১৯৩৫ ১ 
গাম্ভীরা' গান ১৬৯ 
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ১৫৬ 
শিরীশচন্দ্র বসু ৩১৩ 
গুজরাট ২৯৩ 
গুরুকুল বিশ্বাবদ্যালয় ৩৩ 
গোপবন্ধু দাস ১৮২, ২০৩, ২২৪, ৩১৩ 
গোপাললাল স্যানাল ২৮০ 
গোপাীনাথ বসু ৩ 
গোবিন্দ গন্ধর্য খাঁ ৩১৫ 
গোড় ৪, ৩১৫ 
গ্রেট ব্রিটেন ১২ 
গ্রেট ব্রিটেনে বসবাসকারখ ভারতীয় ছাতা &৭ 
গ্র্যান্ড দ্রাঙ্ক ক্যানেল স্কীম ১৩৫ 
চট 
চন্দ্রনাথ ঘোষ ৬ 
চরমপল্থী ৩০৭ 
চরিত্রগঠন ও আধ্যাত্মক উম্নাতি সম্পর্কে 
পরমহংসদেব ২০-২২ 
চারুচন্দ্র গাঙ্গুলশী ১১২ 
চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন ৩১০ 
গিংড়পোতা ৩-৪, ৩১৭ 
চিত্তরঞ্জন দাশ ৬১, ৬৩, ১১৬-১১৭, ১২১, 


১৩০, ১৪৫-১৫০, ১৫২-১৫৮, ১৬৬-১৬৭, 
৯৭০, ১৭২, ২১৪, ২১৬, ২২২), ২২৭, 
২৩১, ২৩৫, ২৬৫, ২৯১, ২৯৬-৩০৭ 


চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ২১৫-২১৬, ২৩৬ 
চিরস্থায়শ বন্দোবস্তের অবসান ৩১০ 
চুক্তিপপ্রের মাধ্যমে সম্প্রদায়সমূহের 
বিবাদের নিষ্পাত্ত ৩০২ 
চুনীলাল বসু ৬ 
॥ছ॥ 
ছান্র ধর্মঘট ৪১-৪২ 
জট 
জগদশশচন্দ্র বসু ৯৮-৯১১৯, ১১০ 
জন সাইমন স্যর) ৫৫, ২৭৯ 
জনশিক্ষা বিষয়ক কমিটি ৮ 
জনস্বাস্থ্য সম্পকিতি সমস্যা ১৪২ 


জামদারী পরগাছা ৩০৯ দেশবন্ধু পল্লী পুনগণঠিন কমিটি ২৩৬ 


প্রথার উচ্ছেদ ৩১০-৩১১ “দেশবন্ধু স্মৃতি” ৩০৭ 
জলধর সেন ১৩৩ দ্বারকানাথ 'বিদ্যাভূষণ ৩১৭ 
জয়নগর ৩১৩ দ্রাবিড়, মঞ্গোল, আর্য ৩০৩ 
জাতর সম্পাত্ত ৩১১ 
জাতীয় আন্দোলন ৫, ২৯৬-২৯৭ ॥ধ॥ 
জাতীয় কলেজ ১১৭-১১৮ ধর্মঘট ৩১০ 

পুনর্গঠন ৩২, ৩৯ ধীরেন্দ্রনাথ কর ২৭ 

স্বাধীনতা ১২৯ 
জাতীয়তা ৩০২ ॥ন॥ 

॥ ৯৯৪-৯৯৫, নগেন্দ্রনাথ বসু ৩, ৩১৫ 
২৮, ৩১৩-৩১৪, ৩৯৭ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৪৪ 

জনসেবামূলক কার্যাবলী &-৬ নব জাগরণ ৮ ২৯৬ 

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্জো সম্পর্ক ৬ নবগন সেন ১৮৭ 

'রায়বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ &, ৩১৩ নব্য নায় ৩০৪ 
জালয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ৫৬২ নব্য ধববেকানন্দ গোজ্টী ৩২ 
'জায়গীর' ৩ নলনশীমোহন চ্যাটাজঁ ২৪৫ 
রীবনে সাফল্যলাভের উপায় নালনীবঞ্জন সরকার ২৪০ 
ভে আর দাস ২৬১, ২৮৬ নদণ ও সমবায় উন্নয়নের সমস্যা ২০৪ 
জেনারেল এসেমা &, ৩১৩ 'নারায়ণ' পান্রকা ১৫৬, ২১৪ 
জেনারেল ভাষার ৫৫ নারী স্বাধীনতা ৩১০ 
জ্ঞানযোগ ৩৯ ণনর্বাচকমণ্ডলণ ও ভোটাধিকার, 

সম্প্রদায়াভন্তিক ২৩৭ 
1ড॥ নির্বাচনপ্রার্থ হিসেবে সুভাষচন্দ্র 
গড এন মাল্পক (োন্তার) ৪২ আবেদন ৩০৮-৩০৯ 
ভি এল রায় ১০, ১৮৭ [নিবোদতা দেখ্‌ন ভাগনী নিবোঁদতা 
নিমলিচন্দ্র ২৪৪ 
॥ত॥ এনক্ক্িয় প্রাতিরোধ' ৩৪ 
'তত্ববেিধনণ' ৪ নশীতিবোধ ও রাজনখাতি ১০-১১ 
তষ্্ ৩০৫ নশলরতন সরকাব (স্যর) ২৪১, ২৪৮ 
তমাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর) ১৫৪ নৃত্য ও লোকসংগাঁতের মাধ্যমে 
তরুণ সম্প্রদায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৯৭ জাতীয়তাবোধ ১৬৯ 
"তরুণের রাজা" ৩০৭ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ৩০৭ 
“তরুণের স্বপ্ন” ৩০৯ “নেশান ইন মেকিং” ১৪৪ 
তাজমহল ১১৩ 
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ৪৪ ॥প॥। 
তর্থযান্রা ৩৭-৩৯ পণ্চম জর্জ ২৫ 
পাণ্ডচেবশ ৩৩ 
॥দ॥ পল্লাবলী &৯-৬৪, ৬৫-৭৭, ৭৭-৮১, ১০২- 
দাক্ষণ আঁফ্রকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্তরহ ৩৪ ২৮৮ 
দাঁক্ষণ আমেরিকা ২৫ পারবর্তনাবরোধন ২৯৩-২৯৪ 
দক্ষিণ কাঁলকাতা সেবাশ্রম ২২৮, ২৫৫ 'পলাশশর যুদ্ধ ৮, ১৮৭ 
দাক্ষণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ ৩১৬ পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ১৭৮ 
দত্তদের বংশধারা ৩২৪ পি. ই. স্কুল ১২, ১৪, ১৭, ২৪ 
দশরথ বস ৩. &, ৩২১ পি. সি. রায় স্যের) ৯, ৩২, ৩৫, ৩৯) ৪২, 
দয়ানল্দ সরস্বতণী ৩৮ ২০৩, ২৪২, ৩১৩ 
দাঁর্জলঙ- ২৩৫ পুরম্দর খাঁ ৩-৫, ৩১৫-৩১৭ 
দিলশপকুমার রায় ১৩৯-১৪৬, ১৬৬, ১৬৯ পুরন্দর পাঠাগার ৩১৭ 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯ পৌরবাজারে ঠাণ্ডাঘর করার 'বিষয় ১৭৭ 
দেউাল বন্দী শাবির & প্রকৃতরাজ ৩১৫ 
দেবপ্রসাদ ঘোষ ২৪০-২৪২ প্রকাতি পূজা ১৮-১৯ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেহার্ধ) ৮ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ ২৯৪ 
দেবেন্দ্রনাথ বসু ৫, ১০, ৩১৩ প্রবাসণ ২৫৫ 
দেশবন্ধু, ছেখুন চিত্তরজন দাশ প্রভাবতাঁ দেবী ১, ৬৫, ৩১৩ 


৩৩৩ 


প্রভাস মর ৬ 
প্রমথনাথ সরকার ১১৮ 
প্রাণকৃ্ পারিজা ১১২ 
প্রাথামক শিক্ষার 'বষয় ১৭৭-১৭৮, ১৮৮- 
১৮৯, ২০৮ 


প্রেসডেল্সি কলেজ ২৮, ৩১-৩২, ৪২-৪৩, ৪৯, 
৫২, ১০০-১০২, ১০৮, ৩১২ 


প্রোসডেল্সি জেল ২৬৫, ৩০১ 
॥ফ॥ 
ফণীল্দ্রনাথ দে ২৪৪ 


“ফরোয়াড”' ১৫৫, ১৯৬, ২২১, ২৩৬, ২৬১- 
২৬২, ৩০৭ 
ফিট্‌জ উইলিয়াম হাউস ২১৭ 


ফোর্ট উইলিয়াম ৩৪, ৪৯, ৫&০-৫১ 
॥ব॥। 

বাঁঙকমণন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ১০, ১৮৭ 

“বঙ্গবাণখ” ১৪৬ 

বঙ্গভঙ্গ ১০, ২৪, ৩৩ 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯৯, ২৩০, ২৬২, 
৩০৮, ৩১৩ 
সভাষচন্দ্রের মাস্তপ্রসঙ্গে মোবালির 
বন্তুৃতাসংক্লান্ত বিষয় ২৭৪, ২৭৬-২৮০ 


'বত'মান ভারত” ১১২ 
'খন্দে মাতরম, ১০ 
বরদাকান্ত মজুমদার ২২১ 
বল্পভভাই প্যাটেল ২৯৪ 
বল্লাল সেন ৩১৬ 
বল্লালশ কুলাবাঁধ ৪, ৩১৬ 
বসুবংশেব ইতিহাস ৩, ৩১৮-৩১৯ 
বহরমপ,্র জেল ১৩১-১৩৪, ১৩৬ 
বাঙ্গালা দেশে নবজাগরণ ৮ 
বাঙ্গালা ভাষা 

আবাঁশ্যক বিষয় হিসাবে ঘোঁষত ১৪ 

শক্ষার মাধ্যম ২১২ 
বাঙ্গাল ও উৎকলবাসীর সোহার্দাপূর্ণ 

সম্পর্ক ১৬-১৭ 


বাঙ্গাল জাতি ও স্বরাজ আন্দোলন ৩০৬ 
স্বাধবনতা সংগ্রাম ২৯৬-২৯৭ 
বাঙ্গাল জাতির অধঃপতনের বিষয় ২৯৩-২৯৪ 


উৎপাত্ত ৩০৩-৩০৪ 
সাঁহত্যসৃচ্টি ৩০৫-৩০৬ 
শিক্ষা ৩০৪ 
'বাজাজ ফাণ্ড, ২৯৩-২৯৪ 
বারান্দ্রকুমার ঘোষ ৩৩ 
বালকৃষণ মিন ১৮২ 


বাসম্তী দেবী ১৫২-১৫৪, ১৯৬৮, ১৮৫, ২০৬, 
২১৪, ২১৬, ২২৩, ২৫৭, ৩০৭ 


বাহাদদর শাহ ৬ 

বদ্যাধরী নদীর গাতপথ নির্ধারণ ১৭৮, ২০৪, 
২০৯ 

ঠবধবা ববাহ ৯ 

বিধানচন্দ্র রায় (ডঃ) ২১৮, ২৪১, ২৬২ 


৩৩৪ 


1বনয়কৃফ দেখ বাহাদুর (রোজা) ৯ 

ধিনাবচারে আটক আদেশ ১৯৭, ২৭৯, ২৮৩, 
৩০৮ 

বিনোদ মিল্র ৬ 

বিবেকানন্দ (স্বামী) ৯, ১৯-২২, ২৪-২৫, ২৯, 
৩২, ৩৪, ৩৮, ৯৮), ১১২-১১৩, ১২৩, 
১৮৩, ১৮৭, ২২৭ , 

1বভাবতা বসু ১৫৬, ১৭৯, ১৯১, ২০৪, ২২৫, 
২৬৮ 


বারেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৩০-২৩১ 
'বুক কোম্পানী: ২০১-২০২, ২১০, ২১৫ 
বেঙ্গল 

আডনাল্স ২৮৩ 

ক্রামনাল ল আযামেন্ডমেন্ট আযান ২৮৩ 

1রাঁলফ কাঁমাঁট ২০৩ 
'বেঙ্গলী' পন্তিকা ১৩৫, ২০১ 
বেণীমাধব দাস ১৭-১৮, ২৫ 
বেত্রাঘাতের রীতি ১৩ 


বৈদাশাস্্ পথঠ ১৭১-১৭২, ২১৭-২৩৩, ২৩৭, 
২৪৭, ২৫৫, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭ 


বৈষবধর্ম ৬৮, ৩০৩, ৩০৭ 
বোস ইনসাঁটিটিউট ৃ ২৫৫ 
বৌদ্ধধর্ম ৩০৪ 
ব্যাস্ত ও সমাম্টর স্বার্থসম্পকিতি বিষয় ৩১১ 
ব্রহ্মানন্দ (স্বামি) ৩৮ 
ব্রজেন্দ্র শীল ২২৯ 
ব্রাহ্মধর্ম ১০ 
ব্রাহ্মসমাজ ৪, ৮, ১০ 
ব্রাহ্মণতন্ত্ ৩১০ 
ব্রাটশ 

ব্যবহার ৩৯-৪০, ৪৩ 

রাজনশীতি &ঙ 

কাম্রাজ্যবাদের মন্রশ্রেণী ৯১ 

॥ভ॥ 

ভগন৭ 'িনবোঁদতা ২০ 
ভারতচন্দ্র শিরোমাঁণ ৪ 
ভারতয় 

আণ্সলিক বাহিনী ৪৯ 

মজালস &৬-৫৭, ১১০ 
'ভারতে 'ববেকানল্দ, ১৮৭ 
[ভিক্টোরিয়া স্কুল ৬ 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬ 
ভূম্যাধকারী শ্রেণী ৯১ 
ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডল ২৩৭ 
ভোলানাথ রায় ১০২-১০৪ 

॥ম॥ 

মঙ্গোল, দ্রাবিড়, আর্য ৩০৩ 
মর্ণং পোস্ট &৮ 
মাঁতলাল নেহরু ১৮৪, ২৭৪-২৭৫ 
মধ্সদন দত্ত ৯ 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর অন্নসমস্যা ২১৯ 
মনসা মেলা” ২৬৭ 


মল্মথনাথ মিলত ৬, ২৪৪ 
মর্যাল সায়েন্স প্রাইপোস ১১৩ 
মল্লিকপূর ১১৫ 


মহাত্মা গান্ধী ৯, ৩৪, ৩৯, ১৩০, ২১১, ২৯৬, 
৩১০ 


'মহাবোধি জার্নাল' ২১৪ 
মহাযুদ্ধ ৩৯-৪০ 
মহীপাতি বসু ৩, ৩২১ 
মাদকবর্জন ১৩২, ১৯৩৬ 


মানুষের সর্বাঙ্গশন বিকাশের বিষয় ১৮৭-১৮৮ 


মাল্দালয় জেল ১৩৬-২৬৯, ৩০৮ 
মা'সক বসমতী ১৫৫, ১৫৮ 
মাহীনগর ৩-৪, ১০, ৩১৫, ৩১৭ 

বসদের বংশধারা ৩, ৩২২-৩২৩ 


'মিউনাসপ্যযাল গেজেট ১৩১-১৩২, ১৩৫- 
১৩৬, ১৩৮ 


ম্ন্ত বস, ৩ 
মুসলমান সম্প্রদায় 
ইংরেজ শাসনকালে ঠা 
জনসংখ্যা ৭ 
[হন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ৭-৮, ৩০০ 
মেত্রোপালটান কলেজ ৩১৩ 
মোঁডকেল কলেজ ৩২, ২৪১ 
মোমিও ২৩২-২৩৭, ২৪০-২৪৪ 
মোবার্ল ২৭৪, ২৭৬-২৮০ 
মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ ২৬৫ 
শৌকত আলি ১৯৬) ১৯৮ 
॥ষ॥ 
যতীন্দ্রনাথ বস ২৩৯, ৩১৭ 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৯ 
যত ন্দ্রমোহন সেনগনতি ২৭৫ 
যদুনাথ বস: &, ৩২২ 
যদুনাথ সরকার ২৩৬ 
যমুনালাল বাজাজ ২৯৩-২৯৪ 
যামিনীভূষণ রায় ১৭১ 
যোগ ২২, ৩২, ৩৪, ২৮৬, ২৮৮ 
কর্ম যোগ ৩৪ 
জ্ঞান ৩৪ 
ভান্ত ৩৪ 
রাজ ৩৪ 
হ্ঠ ৩৪ 
যোগেন্দ্রচন্দ্র মিন্র ১০৫-১০৭ 
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪২ 
যোগেশচন্দ্র সেন ২৩৯ 
যৌন জীবন সম্পর্কিত বিষয় ৩০-৩১, ৪৮ 
॥রঢ 


রঘুনন্দন ৩০৪ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ৩৩, ৫৯, ৭৮, ১৪৬, ১৫৬, 
২৮ 

রমেশচন্দ্র গাগ্গালশ ২০১ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার (ডঃ) ২২১ 


রমেশচন্দ্র মিত্র সোর) ৬ 


রমেশ দত্ত ৫৯-৬০, ১১৫, ১৮৭ 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৫৫, ২১৬ 
রাজনশীতি ২৪-২৫, ১৮৬ 
রাজনীতি ও নশীতিবোধ ১০-১১ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা 8০0 
রাজপুর ৪, ৩১৫ 
রাজযোগ ২২ 
রাজাগোপালাচারী ২৯৪ 


রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৯, ২০-২২, ২৯-৩০, ৩২, 
৩৪, ৩৮, ৯৮, ৩০৪ 


রামকৃষ্ণ মিশন ৩২, ৩৭-৩৮, ৪৬ 
রামমোহন রায় (রোজা) ৮ 
'রায়মগ্গল' ৪, ৩১৭ 
রাসাবহারী ঘোষ ফেলোশিপ ১৪২ 
রাষ্তায় বৈদ্যাতক আলোব প্রসঙ্গ ১৭৭ 
রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল ২৫৭, ২৬৯-২৭৫ 
র্যাভেনশ কলেজ ৫, ৩১৩ 
॥ল॥ 

লর্ড কার্জন ৫৮ 

বেন্টিজক ৮ 

রোনাল্ডস্‌ ১৪৪ 

টন ৫৭ 
লন্ডন ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৭৮-৮০, ১০৪, ১০৬ 
লবণহৃদ এলাকা ২০৯ 


লালা লাজপত রাম ১৯৬, ২৭৮ 
লোকমান্য তিলক ৯, ৫৮, ১৪০, ১৬১-১৬৩ 
লোকসঙ্গঁত ও নৃত্যেব মাধ্যমে 


জাতীয়তাবোধ ১৬৯ 
॥শ॥ 

শাল্তপৃজা ৩০৫ 

শাকরাচার্য ৩৪, ৩৭-৩৮, ৪০, ৪৩, ৬৬ 


শরংচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ১৩৩, ১৫৬, ১৫৮-১৬০ 
শরৎচন্দ্র বসু ৪৯, ৫৯, ৭৭, ১১৭, ১৮৩, ১৯০, 
১৯৩, ১৯৫, ২০৫, ২১০, ২২০, ২২৯, 
২৫৫, ২৫৮, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৫, ২৮১, 
২৮৪-২৮৫, ৩১৪, ৩২২ 


শ্যামাদাস কবিরাজ ২৫৬, ২৬১-২৬২ 
শশিখের বালদান' ১৮৭ 
শিবনাথ শাস্ত্র ৪ 
শ্রীকক বসু ৩১৭ 
'শ্রীশ্রীরামকৃষণ কথামৃত' ১৮৭ 
শ্রীমক কৃষকের স্বার্থ সম্পকিতি 

বিষয় ৩১০-৩১১ 
শ্রমকশ্রেণী সম্পর্কে কর্তব্য ৩০৫ 

ঢস। 

সতাঁশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২০৩ 
সতাশচল্দ্র বস ৬৩, ৩২২ 
সতীশ চৌধুরী ২৪৪ 
“সত্যবাদশ” ৩১৩ 
সত্যেন্্র মনত ২৬৫, ৩০৮ 


সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৩৪, ৩০৬, ৩১৯০ 

সচ্তোষকুমার বস) ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ২০৬, 
২৬৬ 

সল্লাসবাদমূলক বৈশ্লবিক আন্দোলন ৩৩, 
৩৯-৪০ 


সমবায় ও নদী উত্নয়নের সমস্যা ২০৪ 
সম্প্রদায়ভাত্তক ভোটাধিকার ও নির্বাচক- 
মণ্ডলী ২৩৭ 
সরোজনণ নাইড়ু ২৯৪ 
“সংসঙগ' ৩১৪ 
'সাধু সন্ধান' ৩৬ 
সাধু-সম্্যাসণ ২৩-২৪, ৩৭ 
সাবিব্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫০, ২৬২ 


সামাজিক স্বাধীনতার 'ভান্ত ৩০৮-৩০৯ 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা ২০৯, ২১২-২১৩, ২৩৬- 


২৩৭ 
সারদাচরণ মির ৩১৫ 
1সপপাহশী বিদ্রোহ ৮-৯ 
সরাজউদ্দোলা ৮ 
সুইটজারল্যাণ্ড ২৭৭-২৭৮, ২৮৭ 
সুনশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১১ 
সুনীলচন্দ্র বস ২৭৭, ২৮২, ২৮৪, ৩২২ 
সুবুদ্ধি খা ৩, ৩১৫, ৩২১ 
সুবুদ্ধিপুর ৩১৫ 
সুভাবচচ্দ্ু 
অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে ৩৩-৩৫, ১২০-১২১, 
১৭০ 
আই সি এস চাকরিতে প্রবেশ ও পদত্যাগ 
সম্পর্কে ১১৩-১৩১ 
আদর্শবাদেব 'ভাত্ত প্রসঙ্গে ২৮৭ 
ই ন ১১-২৮ 
ইংবেজ শিক্ষা সম্পর্কে ১৫ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ৯-১০ 


উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ২০৩ 
কলকাতা কর্পোরেশন 


'নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে ২৬৯ 

বহুতর সমস্যা সম্পর্কে ১৭৭-১৭৮ 
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পর্কে ২৯৫ 

শহর সম্প্রসারণ পাঁরকষ্পনা 

সম্পর্কে ১৪৯ 

কলেজজশীবন ২৮-৪৩, ৪৯. 
কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ১৩১-২৮৮ 
কারাসংস্কার সম্পর্কে ১৪০ 
কোম্রজের ছাত্রজীবন ৫৩, ৬২-৬৪ 
কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে ১০ 
কৃষক ও শ্রীমকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কিত 

বিষয় ৩১০-৩১১ 
জনশিক্ষা ও শ্রমিক আন্দোলন 

প্রসঙ্গে ১১২-১১৩ 
তরুণদের প্রাত আহবান ২৯৫ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে ১৪৬-১৪৮, 

২৯৮-৩০৭ 


নির্বাচনপ্রাথথ্ হিসাবে আবেদন ৩০৮-৩০৯ 
৩৩৬ 


পল্লাধলশ £ 


অনাথবন্ধু দত্তকে 'লাখত ২৫৩ 
আনলচল্দ্র বিশ্বাসকে ১৭৩-১৭৬ 
অমূল্যচরণ উকিল ২১৮ 
ই এস মন্টেগ ১২৫-১২৬ 
এন সি কেলকার ১৬১-১৬৩ 
গোপবন্ধু দাস ১৮২-১৮৩, ২০৩, 
২০৪, ২২৪ 
গোপাললাল সান্যাল ২৮২-২৮৩ 
চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ১১২-১১৩, ১২৬ 
জানকীনাথ বসু ১৯৪-১৯৫, ২৮৫ 


দদিলশীপকুমার রায় ১৩৯-১৪২, ১৪৬- 
১৪৮, ১৬৬-১৬৮, ১৬৯-১৭১ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১১৭-১১৯, 

১২১৯-১২২ 
প্রভাবতঈ বস ৬৫-৭৭ 
বর্মার তৎকালীন গভর্নরকে ২৭০-২৭৩ 
বাসন্তী দেবী ১৫২-১৫৪, ৯৬৮, ১৮৫, 
২০৬, ২২৩-২২৪, ২৫৭-২৫৮ 
বিভাবতশ বস ১৫৬-১৫৮, ১৬৩- 
১৬৬, ১৭৯-১৮২, ১৯১-১৯২, 
২০৪-২০৫, ২২৫-২২৬, ২৬৮ 


ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬-২২৮ 
ভোলানাথ নায় ১০২-১০৪ 
মাতিলাল নেহরু ২৭৪-২৭৫ 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৭৫ 
যোগেন্দ্রন্দ্র মিম ১০৫-১০৭ 
শরৎচচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫৮-১৬০ 


শরৎচন্দ্র বসু ৫৯-১৪, ৭৭-৮১, ১৯৩- 
১১৭, ১১৯-১২১, ২২২-২২৫, 
২২৬, ১৪২-১৪৬, ১৪৮-১৫০, 
১৫৪-১৫৬, ১৬০-১৬১, ১৮৩- 
১৮৪, ১৯০-১৯১, ১৯৩-১৯৪, 
১৯৫-২০৩, ২০৫, ২১০-২১৮, 
২২০-২২৩, ২২৯-২৫৩, ২৫৫- 
২৫৬, ২৫৮-২৬৬, ২৬১৯-২৭০, 
২৭৩-২৮১, ২৮৪-২৮৮ 

সচ্তোষকুমার বস ১৭১-১৭৩, ১৭৬, 
২০৬-২০৮, ২০৯; ২৬৬-২৬৭ 

সুনীলচল্দ্র বসু ২৮২ 

হারিচরণ বাগচশ ১৫০-১৬১, ১৮৬-১৯০ 

হেমল্তকুমার সরকার ৮১-১০২, ১০৫- 


১১২ 
প্রকৃতি ও পাঁরবেশ সম্পর্কে ১৮-১৯ 
প্রথমবার গ্রেপ্তার ও বল্দশদশা ১৪৩ 
প্র্বেশকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ২৭ 
প্রাথামক শিক্ষা সম্পর্কে: ১৮৮-১৮৯, ২০৮ 
প্রোসডোন্দি কলেজে ছান্রজশবনের অভিজ্ঞতা ৪১- 

৪৩, ১০০-১০১ 
যাঞ্গালশর অধঃপতনের বিষয় ২৯৩-২৯৪ 
যাজাজ' ফাণ্ড সম্পর্কে ২৯৩-২৯৪ 


বিবেকানল্দের প্রভাব ১৯-২০, ২৪-২৬, ২৭, 
২১, ৩২, ৩৪, ৩৮ 


বলেত যারা ৫২, ১০৪ 


ব্রিটিশজাতি সম্পর্কে অভিমত ৩৯-৪০, ৪৩, 
৫৪, ১০৭ 

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রসঙ্গে ২৪১-২৫৩ 

মধ্য'বন্ত শ্রেণীর সম্পর্কে ২১৯ 
মোবার্লর বন্তৃতায় ম্ান্তপ্রসগা ২৭৪, ২৭৬- 
২৮০ 


মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ৭, ২৭ 
যোগাভ্যাস সম্পর্কে ২৮৬, ২৮৮ 
যৌনজীবন সম্পর্কে ৩০-৩১, ৪৮ 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ৭৮ 
রাজনীতি প্রসঙ্গে ২৪-২৫, ৩৯-৪১, ১৮৬ 
রাজা রামমোহন সম্পর্কে ৮ 


রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২০-২২, ২৪-২৫, ২৯, 
৩২, ৩৪, ৩৮ 


রুশাবগ্লব প্রসণ্দো ১১২ 
লোকসঙ্গীত ও নৃতা ১৬৯ 
শ্রীমক আন্দোলন ও জনশিক্ষা  ১১২-১১৩ 
শ্রমক কৃষকের স্বার্থসম্পরতি বিষয় ৩১০-৩১১ 
[সভিল সাভিসে পদত্যাগ ৬২-৬৩ 

পরাক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার ৫৮ 
স্বাধীনতালাভের পথ ২৯২, ৩১০-০১১ 
বংশ পাঁরচয় ১-৩ 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪, ৬৩, ১২৮ 
সংরেশচন্দ্র বস, ৩১৪, ৩২২ 
সংরেশচন্দ্র সর্বাধকারাঁ (ডাঃ) ৪৯ 


সশীল দে ১১১ 


সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৫, ৩১৩ 


সোমপ্রকাশ ৪, ৩১৭ 
কাঁটিশচার্চ কলেজ ৫, ৪৮-৪৯), ১০১ 
স্বরাজ আন্দোলন ২৯৬; ৩০২, ৩০৬) ৩৯০ 
“বরাজ” পান্রিকা ১১৭-১১৮ 


স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৯২, ২৯৬-২৯৭, ৩১০- 
৩১১ 

স্বায়ত্তশাসন ৬১-১২৩ 
স্টেটসম্যান ১৩১-১৩২, ১৩৪) ১৯৮, ২০২, 
২১০-২১৯) ২৯৫-২১৭, ২২০, ২২২-২২৩, 
২২৯, ২৩১, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৭, ২৫১- 
২৫৩, ২৫৬, ২৬১ 


॥হা। 
হরনাথ বসু ৩১৩, ৩২২ 
হরিচরণ বাগচ” ১৫০, ১৮৬ 
হরিভল্লভ বস? (রায়বাহাদুর) ৬, ৩১৩ 
হাওড়া ব্রিজ্জ বিল ১৩৫, ১৪২ 
হাটখোলার দত্ত পারবার ১, ৬, ৩২৪ 
হার্ট অফ আর্ধ ভারত' ১৪৪ 
হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক. ৭-৮, ২১৩, ৩০৪ 
হিন্দু স্কুল ৩১। ৩১২ 
হণরেম্দ্রনাথ দত্ত ২৪২ 
হেমন্তকুমার সবকাব ২৫, ৩৬, ৮১ 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগহত ২২২, ২৯৮, ৩০৭ 
হেয়ার স্কুল ৩১, ২৩৯, ৩১২ 


